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০2০০৫ 


রচনা-সংগ্রহের তৃতীয় খণ্ডে বোদ্ধবিদ্য। বিষয়ে হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য শান্ত্রীর 
(১৮৫৩-১৯৩১ খু.) যাবতীয় বাংলা রচনা এবং পুরানো কালের 
পওতদের জীবন ও কীতির সমীক্ষা-_ দশাঁট প্রবন্ধ সংকলন কর। হুল । 


২ 
শাস্ত্রীমশায়ের সারা জীবনের আগ্রহ ও অনুশীলনের বিষয়গুলির মধ 


সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বোদ্ধাবদ্য৷ ৷ ছাত্র বয়সে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র এবং 'বঙ্গ- 
দর্শনের লেখকদের সংস্পর্শে আসেন । 'বঙ্গদর্শনে'র মূল ভাবনামন্ত্রের 
মধ্যে একটি ছিল দেশের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার । আমাদের আধুঁনক 
বদ্যাচঠার আর-সব বিষয়ের মতে। ইতিহাস-চর্চার প্রাথামক দীক্ষাও 
ইংরেজ লেখকদের কাছে । কিন্তু ইংরেজের লেখা এদেশের ইতিহাসে 
নবাব-বাদশাহ্দের শাসন পদ্ধাতি আর তাঁদের ব্ান্তপরিচয় ভিন্ন অন্য 
তথ্য বিশেষ পাওয়া যেত না। ইংরেজ্র শাসনের আনবার্ধতা এবং শুভ- 
ফল প্রতিপন্ন করার গুঢ় উদ্দেশ্যে এসব ইতিহাসে তথ্যের বিশ্লেষণ কর৷ 
হত [বিকৃত ভাবে । রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতি- 
হাস' বইটির সমালোচনায় “বাঙ্গালার ইতিহাস” প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন 
মাঘ ১২৮১ ব.) বাঁঞ্কমচন্দ্র ইতিহাস রচনার মূল দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন 
তোলেন। ছোটো এই বইটিকে তিনি “সুবর্ণের মৃষ্টি” বলোছলেন, 
কারণ, “ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মানত নহে; ইহা 
প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস” । (পৃ. ৪৫০ )। অগ্রহায়ণ ১২৮৭-র 'বঙ্গ- 
দর্শনে" “বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা” প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ঠ 
ভাষায় স্টুয়ার্ট, মার্শম্যান, লেখত্রিজদের সাম্রাজ্যক আঁভপ্রায়মূলক ইতি- 
হাসের সমালোচন। করে বললেন, “বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই 
নাই ।” (পৃ. ৩৬৩)। স্বদেশের ইতিহাসের তথ্য নিজেদেরই অনুসন্ধান 
করতে হবে_ এই আহ্বান জানাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধাটতে তিনি 


১৬] ভুমিকা 
অনুসন্ধানের বিষয়-সৃচি নির্দেশ করে দিয়েছিলেন । 'বাভন্ন যুগের কাষি 
ও কারুশিল্পের উৎপাদন থেকে সাহত্য-লাঁলতকল৷ ধর্ম-দর্শন অবধি 
যাবতীয় মানবিক গাঁতাবাঁধ এই বিষয়-সূচির অন্তর্গত । বিশেষ যুগের 
সমার্স-কাঠামোর বাস্তব 'ভাত্ত, সমাজের 'বাভন্ন বর্গের মানুষের পার- 
স্পারক সম্পর্ক, গোটা সমাজের স্তরে স্তরে বৈষায়ক ও মানাঁসক সৃষ্টির 
্রাক্রয়। নিরূপণ এই ইতিহাস ভাবনার কেন্দ্রীয় তত্ব । এর কিছু আগে, 
শ্রাবণ ১২৮৫-র 'বঙ্গদর্শনে' “প্রাচীন ভারতবধ” প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ মুখো- 
পাধ্যায় ইতিহাস-চার নতুন তত্গত অবশ্থান সম্পর্কে লিখোছলেন, “.". 
রাজা ব৷ সেনানীর জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাস নহে । ব্যান্তাবশেষের কার্ধয- 
বলী ইতিহাসের পটে অবন্থান মান্ত আধকার কাঁরতে পারে ; সমাজের 
পারবর্তন প্রদর্শনই ইতিহাসের প্রকৃত বিষয় | সুতরাং এাতহাসিক চিত্রে 
রাজ! অপেক্ষ। সর্বসাধারণ প্রজাগণের প্রাধান্য ' লোকের রীতি, নীতি, 
জ্ঞান, ধর্ম, শিপ্প, শাস্ত্র, কৃষি, বাণিজ্য, ধন, বল প্রত্তীত কালে কালে 
কিরূপ পারিবাত্তত হয়, ইহা লিপিবদ্ধ করাই ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য ।” 
( পৃ. ১৭৫ )। সমকালীন হাঁতহাস-চেতন। একট যুক্তিযুন্ত ভীত্ত পায় 
এই তত্তবে। সচল, বিবতমান সমাজ সম্পর্কে সবতোমুখ জিত্ৰাস। 
জাগে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এবং রাজকৃষণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেনের 
মতে। লেখকেরা এদেশের দূরতর কালের সমাজ বিন্যাসে ভাঙাগড়া, শিল্প- 
সাঁহত্যের নজির, ধর্ম ও দর্শন ভাবনার বিবর্তন 1নয়ে তখন পর্যস্ত জান। 
তথ্য-নির্ভর আলোচন৷ শুরু করোছলেন । এ*দের লেখায় খুব দৃঢ় সিদ্ধান্ত 
হয় তো আসে নি। কিন্তু আনার্ধ ভারতে আর্য অনুপ্রবেশের ফলাফল, 
ব্রাহ্মণা-বরোধী বৌদ্ধ-জৈন-লোকায়ত ধনের অভ্যুদয়ের সামাজিক কারণ 
সন্ধান বা পরবর্তী 'হন্দু সমাজের গড়ন বোঝবার চেষ্টায় ভারতীয় 
মানুষের বাস্তব সচল ইতিহাস সন্ধানের দৃষ্টি কলমে পরিপুষ্ট হয়েছে । 
কৃতী ছাত্র এবং জিজ্ঞাসু তরুণ হরপ্রসাদ যে “বঙ্গদর্শনে'র হীতিহাস- 
চর্চার এই পরিবেশ থেকে মনের দৃষ্টি আহরণ করবেন এ খুব স্বাভাঁবক। 
কনিষ্ঠ সহযোগী হলেও বাঙ্কমচন্দ্রের “মজলিসে” তাঁর মর্যাদা কম ছিল 
না। ইতিহাস-বষয়ে লেখার তথোর জন্য বাঁঞ্কমচন্দ্র তাঁর উপরে নির্ভর 
করতেন । ( হ-র-সং-২, পৃ. ২০ দ্র. )। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছ 
থেকে যে হরগ্রসাদ নিজের রচনার বিষয় সম্পর্কে মূল্যবান হীঙ্গত- 


ভীমক। ১০ 
পরামর্শ পেতেন-_ দু জনের লেখার বিষয় মালয়ে দেখলে তা বোঝা 
যায়। [বিশেষভাবে বোদ্ধাবদ্যার গুরুত্ব সম্পর্কে হুরপ্রসাদ রামদাস সেনের 
লেখার দৃষ্টান্তে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন । ১৮৭০ খুস্টাব্দে লেখা “97 
717০ 1009171) 13150011561 1২959810165” ( 'রামদাস-গ্রন্থাবলী', 
তৃতীয় ভাগ, বহরমপুর ১৩২২ ব.) প্রবন্ধে আমাদের এঁশয়াঁটিক 
সোসাইটি ও বিশ্বের অন্যান বিদ্যাকেন্দ্রে বোদ্ধবিদ্যা-চর্চার ধারার সঙ্গে 
রামদাল সেনের ঘানঠ পারচয়ের এবং দেশের বৌদ্ধ প্রত্ব-নিদর্শন সম্পর্কে 
তাঁর সাক্ষাৎ আডজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়৷ যাবে | বঙ্গদর্শনে' তিনি লেখেন 
“আর্ধগণ ধন্ম সাধন কাঁরতে গিয়া [নিঞুরতার একশেষ উদাহরণ প্রদর্শন 
করলেন । এ সময় সমাজের বিপ্লব নিতান্ত আবশ্যক, বিপ্লব ন৷ হইলে 
সমাজের মঙ্গল হওয়। দুরপরাহত | -"মনুষ্যের মনোমধ্যে আভনব [চন্তায় 
অবতারবৎ সমাজের পারজ্ঞতা শাক্যসংহ উদয় হইলেন 1” ( “বোদ্ধ 
ধর্ম”, 'বর্দদশন' জোষ্ঠ ১২৮২ ব. পৃ. ৪৯)। “বৌদ্ধ আচার্য প্রণীত 
অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে: কিন্তু আমাদিগের আর্শান্ত্র বাবসায়িগণ 
তাহার নাম পর্যন্ত প্রবণ করেন নাই । তাঁহার! প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক 
এবং সর্বদর্শন সংগ্রহ মধ্যে যেটুকু বোদ্ধধম্ম সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে তাহাই 
জানেন মাত; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদগের কোন২ বঙ্গদেশীয় 
সামান্য নৈম়ায়ক, ভাষাপারচ্ছেদ, [সিদ্ধান্ত মুন্তাবলী এবং কিয়দংশ 
কুসুমাঞ্জাল পাঁড়য়াই বোদ্ধমতে দোষারোপ কারতে উদ্যত হইয়৷ থাকেন। 
তাঁহারা মূল বোদ্ধসূত্ত সকল পাঠ করিলে এর্প বালসুলভ চাপল্য প্রকাশ 
কারতে কখনই সাহসাঁ হইতেন না।” ( পৃবোন্ত সূত্র, পৃ. ৬৫ ) । কথা- 
গুলো মৌলিক নয়। কিন্তু রামদাস সেনের লেখার ধরনে দেশের 
ইতিহাসের দিক থেকে বোদ্ধবিদ)-চর্চার গুরুত্বের উপরে জোর পড়ত ॥ 
জৈনধর্ম সম্পর্কেও তিনি 'বঙ্গদর্শনে' লিখেছেন । ১২৮২ সালেই তাঁর 
লেখা “পালি ভাষা ও তৎসমালোচন” (মাঘ সংখা। ) এবং “বৌদ্ধ মত 
ও তৎসমালোচন” ( ফান্ুন সংখা। ) প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হয়োছল । 
এদের সাহচর্ষে হরপ্রসাদ অনুভব করতে পারাঁছলেন, ইতিহাস-চর্চার 
বাঁধা ছক ভেঙে যাচ্ছে । অনুসন্ধান এবং বিচারের দিগন্ত প্রসারত 
হচ্ছে। বুঝতে পারাছলেন, প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বাস্তবতা শুধু আর্য- 
তত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। 'বঙ্গদর্শনে'ই তিনি বোদ্ধবিদ্যা বিষয়ে 
হ. ৩।খ 


১৮] ভূমিকা 
তাঁর জীবনের প্রথম প্রবন্ধ “রান্দণ ও শ্রমণ” (শ্রাবণ ১২৮৪ ব.) 
লেখেন । 

১৮৭৭-এ এম. এ. পাশ করে বেরোবার পরেই হরপ্রসাদ রাজেন্দ্র- 
লাল মিন্রের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলেন । ভারতে প্রাচাবদ্যা- 
চর্চার মূল কেন্দ্র এশয়াটক সোসাইটিতে রাজেন্দ্রলাল ১৮৪৬ খুস্টাব্দে 
লাইব্রেরিয়ান এবং আাসস্ট্যান্ট সেক্রেটার পদে চাকার নিয়েছিলেন । 
মাইনে ছিল একশো! টাকা । ১৮৫৬-র ফ্রেরুয়ার পর্যন্ত তিনি এই 
চাকরিতে ছিলেন । তার পরে জুনে সোসাইটির কাডীন্সল-সদস্য হন 
এবং ক্লমে সম্পাদক, সহ-সভাপাঁতি এবং ১৮৮৫তে সভাপাত হয়োছিলেন। 
হরপ্রসাদ ১৮৭৮-এ রাজেন্দ্রলালের কাজে সাহায্য করতে এলেন, তখন 
রাজেন্দ্রলাল সোসাইটির সহ-সভাপাঁত । চাকুরে হিসেবে সোসাইটিতে 
এলেও রাজেন্দ্রলাল ধরাবাঁধা কাজের মধ্যে জাটকা থাকেন নি, প্রথম 
থেকেই এখানে নিজের প্রাতিভা বিকাশের সুযোগ করে নিয়েছিলেন । 
১৮৪৭ থেকে সোসাইটির জর্নাল ও প্রাসাঁডংস্-এ এবং অন্যান্য পাত্রকায় 
তাঁর রচন৷ প্রকাশিত হয়ে এসেছে । ১৮৭৮, অর্থাৎ হরপ্রসাদ যখন তাঁর 
সঙ্গে কাজ করতে এলেন তার মধ্যে ৭০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । 
এসব প্রবন্ধের বিষয় শিলালিপি, মুদ্রা, প্রত্রানদর্শন এবং প্রাচীন পুথির 
পর্যালোচনা । ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল 776 4/7117112/295 ০) 
071556 (প্রথম খণ্ড, ১৮৭৫ খু. ১১477 771179040110) 09176 12111 
7151276 (১৮৭৭ খু), 84247/16 02))7, 116 76717711226 0/ ১720 
11877 (১৮৭৮ খু.) বই তিনাট । ১৮৭০ থেকে 7/917625 ০7,5275/77৫ 
149/1/507115 প্রকাশ শুরু করোছিলেন । হরপ্রসাদকে রাজেন্দ্রলাল 
যখন কাছে টেনে নিলেন তখন তিনি এিয়াটক সোসাইটির 
গবেষণা প্রকল্পে পূর্ণ কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত । 'বঙ্গদর্শনে'র পরিবেশ থেকে 
হরপ্রসাদ যে ইতিহাসের দৃষ্টি আহরণ করেছিলেন রাজেন্দ্রলালের 
দৃষ্টির সঙ্গে তার কোনো বিরোধ [ছল ন।। রাজবৃত্তের পাঁরচয়কে 
রাজেন্দ্রলালও ইতিহাসের সারকথা মনে করেন নি । প্রাচীন স্বদেশের 
অবাঁপত অতীতের তথ্য উদ্ধারে তাঁরও লক্ষ্য ছিল সামাজিক জীবন- 
যাত্রার যথাসন্তব সামাগ্রক পাঁরচয় প্রস্ফুট করে তোলা ৷ তাই সাহিত্যের 
এবং ভাক্কর্ষের দৃষ্টান্ত থেকে দূর কালের মানুষের বাস্তব জীবনের চেহারা 


ফুটিয়ে তুলতেন ঘরবাড়ি তৈরি. বাড়ির সাজসজ্জা, পোশাক-আশাক, 
যানবাহন, তৈজস, অস্ত্রশস্ত্র কিংবা পান ভোজনের অভ্যাসের খুশটনাটি 
[ববরণে । তাঁর পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণে ভারতীয় সামাজিক জীবন 
সম্পর্কে বুকানন্‌ হ্যামিল্টন ব। ফাগুনের মতো লেখকদের অনেক উদ্‌- 
ভট তন্তু খারজ হয়ে যায়। রাজেন্দ্রলাল ভারতবর্ষের বা বাংলা দেশের 
কোনে। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখেন নি। বাঙ্কমচন্দ্র আক্ষেপ করোছলেন, 
“ক বাঞ্গালী, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যান এই দুর্হ কার্ষের 
[ বাংলার ইতিহাপ রচনার |] যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃন্ত হইলেন না। 
বাবু রাজেন্দ্রলাল 'মন্তর মনে কারলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে 
পারতেন । বিস্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা 
এত ভরস। কারতে পার না ।” ( 'বঙ্গদর্শন', মাঘ ১২৮১ ব. পৃ. 
৪৪৯-৫০ )। 'বঙ্গদর্শনে' ছীতিহাস বিষয়ে আলোচনায় বাঁঙ্কমচন্দ্র এবং 
অন্যান্য সকলেই রাজেন্্রলালের রচনার উপরে নির্ভর করতেন। 'বঙ্গ- 
দর্শনের আবহাওয়ায় মানুষ হরপ্রসাদ তাই রাজেন্্রলালের কাছে কাজ 
করতে গিয়ে মনে কোনো বাধ পান নি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 
মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্র রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে হরপ্রসাদের যোগাযোগ ঘটিয়ে 
দেন । তারপর থেকে দু জনের ঘানষতার বিবরণ ননীগোপাল মজুমদার 
সংকালত “চল্লিশ বংসর পৃবে : রাজেন্দ্রলাল 'মিন্র” প্রবন্ধে ( 'স্মারকণ্রন্থ' 
দর.) শান্ত্রীমশায়ের অনবদ্য আলাপচার থেকেই জানা যায়। অনুভব 
কর যায়, কমে হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের কত বড়ো অবলম্বন, কতখানি 
মমতার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন ৷ প্রাচ্যাবদ্যার, বিশেষত বোদ্ধবিদ্যার 
গবেবণায় হরপ্রসাদ একান্তভাবে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের হাতে গড়।৷ এবং 
তাঁর যেগ্য ওয়ারিশ । 


৩, 

বৌদ্ধাবদ্য। অনুশীলনে শাশ্বীমশায়ের প্রস্তুতি এবং মনীষ৷ বিকাশের 
আলোচনায় রাজেন্দ্রলালের কাছে দীক্ষার গুরুত্ব যেমন মনে রাখতে হয়, 
তেমাঁন মনে রাখ। দরক।র যে আবিশ্ব মানব-সংস্কাতির এই বিশেষ দিকটির 
আধুনিক চ্ঠা কোনে। একজন তত্বানুসন্ধাণীর কৃতিত্বে অকস্মাৎ শুরু হয় 
ন। প্রাচোর প্রকতি এবং মানুষ সম্পর্কে আধুনিক ইউরোপে ব্লামিক 


২০] ভূঁমিক। 
ওংসুকা বিস্তারের সঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যার এক প্রধান শাখা বৌদ্ধাবদ্যা-চর্চার 
ধারাবাহিক বিকাশ ঘটেছে । বিজ্ঞান বা মানবাবদ্যার সব আধুনিক 
গবেষণাতেই কাজ চলে দুই স্তরে: তথ্য আবিষ্কার ও জান৷ তথ্যের 
শ্রেণীবন)াস এবং শৃঙ্খলাময় মনন-পদ্ধাত প্রয়োগ করে যুক্তিযুন্ত সিদ্ধান্ত 
বের করে আনা ৷ উনবিংশ শতাব্দী থেকে বোদ্ধবিদ্যা-চর্চার ইতিহা?সও 
এইভাবে ক্রমান্বয়ে কাজ এাগয়েছে । ভারতীয় উপমহাদেশে বৌদ্ধ 
্রক্তকীতির প্রচুর নিদর্শন পাওয়৷ গেল । ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক 
সোসাইটি প্রাতিষ্ঠার "শর থেকে ভারতে গ্রত্রনিদর্শন খোঁজার কাজ চলে 
এসেচছ । ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আ'কওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়।৷ নামে 
সরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠার আগে পর্বস্ত প্রধানত এশিয়া ক সোসাইটির 
উদ্যোগে খুব সংগঠিতভাবে না হলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়োঁছল । 
চাললস উইলাঁকন্স 0081195 ৬/11111705 (১৭৪৯/৫০-১৮৩৬ খৃ.), হোরেস 
হেম্যান উইলসন 1101706 17181001) ৬$11501) (১৭৮৬-১৮৬০ খু ), 
জেমস ফাগুন 197,05 1:018055017 (১৮০৮-৮৩ থৃ.), জেমৃস [প্রন্সেপ 
181795 [910591) (১৭৯৯-১৮৪০ খু.) প্রত্ব-নদর্শন সন্ধান এবং প্রাচীন 
[লাপর পাঠ উদ্ধারে ইতিহাসের অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে বোদ্ধযুগের 
পাঁরচয় উন্মোচনেরও সূচনা করেছিলেন । ১৮৬১তে আকিওলাজক্যাল 
সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রথম সার্ভেয়ার নিষুন্ত হবার আগেই আলেকজাওার 
কানিংহ্যাম £15800061 00101178107) €(১৮১৪-৯৩ খু: ) পঞ্জাবের 
মাঁনীকয়াল। বৌদ্ধস্তৃপ, সারনাথ, ভিল্সাস্তৃপ নিয়ে কাজ করোছিলেন। 
সরকার সমীক্ষক নিযুন্ত হবার পরে তিনি এই নতুন সংস্থার 
উদ্যোগে শৃঙ্খলাবদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতিতে কাজের ধার৷ প্রবর্তন করার 
সুযোগ পেলেন ৷ তাঁরই নেতৃত্বে ফা-হিয়েন ও হিউয়েনৃৎসাঙের বিবরণ 
অনুযায়ী প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থগলর সাক অবস্থান ও পাঁরচয় পুনরুদ্ধার 
করা শুরু হয়েছিল । ক্রমে বৃদ্ধদেবের জন্ম-মৃত্যু এবং কর্ম ও কাঁতির 
সঙ্গে জড়িত জায়গাগুল চিহত করা সন্তব হল। ভারতীয় সংস্কাতির 
এক সমৃদ্ধ যুগের বিস্ময়কর সব স্মারক গোচরে এল । ব্রা্মণা-বিরোধী 
বৌদ্ধধর্মের উত্থান এবং ব্যাপক বস্তার সম্পর্কে এইসব সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত 
ভারতীয় ইতিহাসের কালানুরুম, পধ-পবীস্তর সম্পর্কে ধারণা বদলে দেয় । 
প্রশ্ন ওঠে, উদ্ভবভূমি থেকে বৌদ্ধধর্ম কী করে একেবারে উৎখাত হয়ে 


ভূমিক৷ [ ২১ 
গেল । অনা দিকে জানা গেল, প্রাচোর যেসব দেশ বোদ্ধধর্মে আশ্রিত 
রয়ে গেছে_ সে দেশগুলির বোদ্ধ সংস্কাঁতির রূপ এক নয়। মান্য শান্তর, 
দর্শন এবং আচারাঁবাধিতে অনেক প্রভেদ । যেমন, তিবতীয় বৌদ্ধ ধর্ম- 
সংস্কীতি এবং শ্রীলংকার ধর্মসংস্কাতিতে প্রায় মৌলিক তফাত । তাই 
স্থাপত্য-ভাক্র্--চিএকলা এবং শান্ত্রগ্রন্থের নজর আঁবঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে 
আদি ও মূল বৌদ্ধ মতবাদ এবং পরবতাঁ 'বিকাশ-বিবর্তনের স্তরগুলি 
নাশ্চতভাবে চিহ্তি করার প্রয়োজন দেখা দিল | প্রাচ্যাবদ্যার এই 
শাখা কলমে আন্তর্জাতিক গবেষক মণ্ডলীর [নাঁবষ্ট চর্চা ও অনুধ্যানের বিষয় 
হয়ে উঠেছে । পরথবীর বিভিন্ন বদ্যাকেন্দ্রের কাজের মধ্যে পারস্পারিক 
সহযোগিতার সেতু রাঁচত হয়েছে । স্বাভাবিকভাবে গ্রানাভুবনের সভ্যত।- 
সংস্কতির এই জাঁটল ও পারব্যাপ্ড শাখাটির উৎসভূমি ভারতবর্ষ সবদা 
গবেষকদের বিচার-াববেচ্লার কেন্দ্রে থেকেছে । 

যোড়শ শতাব্দী থেকে পতরীগজদের মাধ্যমে রূ্গদেশ, শ্রীলংকা 
প্রভৃতি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির বোদ্ধধরন্ের খবর ইউরোপে অন্পাবস্তর 
পৌছেছিল। উনাবংশ শতাব্দীর আগে অবাঁধ বৌদ্ধাবদ্যায় আগ্রহী 
পওতেরা এই দক্ষিণী বোদ্ধধমেরই ইতিহাস অনুশীলন করেছেন । 
গালিভাষায় নিবদ্ধ বৌদ্ধশাপ্ত্রের বাইরে এই ধর্মের আর-কোনে৷ রূপ 
তখন জান। ছিল না। বোদ্ধ-সংস্কাতর ভিন্ন আর-একটি শাখা, যাকে 
এখন [0111)6111 1300417151. বা উদীচ্য বোদ্ধবিদ্য বল৷ হয়, তার 
পারচয় জান। গেছে মান্র উনাঁবংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকে । 
দাক্ষণী বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কাত. যাকে সাধারণভাবে ম্থবিরবাদ ব৷ থেরবাদ 
বল৷ হয়, তার আচরণাবাঁধ অত্যন্ত কঠোর, সমাজজীবনে সংঘের নিয়ন্ত্রণ 
অত্যন্ত দৃঢ় । থেরবার্দীরাই পালিভাষায় বুদ্ধের মূল উপদেশ আঁবকৃত- 
ভাবে সংরক্ষণ করে এসেছেন । উদীচ্য বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কতির পারিচয় 
গোচরে আসার আগে বোৌদ্ধবিদ্যার গবেষণা থেরবাদী দক্ষিণী বোদ্ধ ধর্ম- 
সংস্কৃতির ইতিহাস এবং তাৎপর্য বোঝার চেষ্টায় সীমাবদ্ধ ছিল । এই 
চর্চার নতুন 'দিগন্ত উন্মোচন করেন আলেকজান্ডার চোম৷ দ্য কোরোস 
/৯15)810001 0050178 06 [৫16১ (৪ এ্রাপ্রল ১৭৮৪--১১ এরাপ্রল 
১৮৪২ খু.) এবং ব্রায়েন হটন হজসন 81190 70081)601 
17908501) (১ ফেয়ার ১৮০০--২৩ মে ১৮৯৪ খু. )। 
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চোমার জীবন আত বিচিত্র । নিজের গ্রাম কোরোস-এ প্রচলিত 
উপকথার প্রভাবে এই হাঙ্গেরীয় মানুষাটর চেতনায় স্বজাতির প্ব 
বাসভৃঁম খু'জে বের করার আকুলতা জেগোছিল। হাঙ্গোরর অধিবাসীরা 
[ফিনো-উগ্রীয় ভাষাগোর্ঠীর ম্যগ্িয়ার 1925817 ভাষাভাষী । মাগিয়াররা 
ছিলেন এক যাযাবর জাতি, উরাল অণ্ল থেকে উত্তর-ককেশিয়। হয়ে 
এ'রা নবম শতাব্দীর শেষে হাঙ্গোরতে স্থায়ী হন। চোমার ধারণা 
হয়োছল, ম্যাগয়ার জাতির দূরতর শিকড় খুজে পাওয়৷ যাবে মধ্য বা 
প্ব-এীশয়ায়। কলেজে পড়বার সময়েই চোমা এই [শকড়ে রসন্ধানে 
দেশ ছেড়ে বেরোবার সংকস্প করেছিলেন । ছাত্র বয়সে হাতহাসে 
তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল । গ্রীক ও লাতিন [শিখোঁছলেন । ফরাঁস ও 
জর্মান সাহিত্যে তাঁর ভালে৷ দখল ছিল ৷ পরে ইংরোজি শিখোছিলেন। 
ভালো জীবিকার প্রলোভন উপেক্ষা করে চোমা ৯৮১৯-এর ফেব্রুয়ারি 
মাসে তাঁর রন্তে লালিত সংকষ্প উদযাপনের উদ্দেশ্য পায়ে হেঁটে 
যাল্রা শুরু করেন। নিঃসম্বল আঁভযান্রী চোমা কনৃস্তান্তনোপ-ল- 
আলেকৃজান্দিয়-সারয়া-বাগদাদ-তেহেরা ন-বোখারা-পেশোয়ার অতিক্রম 
করে লাহোরে আসেন এবং লাহোর থেকে যান্তা করে ১৮২২-এর 
জুন মাসে লাদাকের রাজধানী লেহ-তৈ পৌছন। এ পথে মধ্য- 
এশিয়ায় যাওয়ার আশা তাঁকে ছাড়তে হয়। নতুন পথ খু'জে 
ফিরছেন, এমন সময়ে কাশ্মীর সীমান্তে মূরক্রফ-ট ০০:০০ নামে 
একজন ইংরেজ আভযাগীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। মূরক্রকটের 
সঙ্গে যোগাযোগে চোমার জীবনে বড়ো রকমের বাঁক এল । তিনি 
মূরুফটের সঙ্গে আবার লেহ-তে ফিরে এলেন এবং গিয়োগির 
'আযল্ফাবেটাম টিবেটানাম্‌: (09101751, 441191107)6181771 71021077477, 
১৭৬২ খু.) সংকলন আশ্রয় করে তিন্বাত ভাষা শিখতে শুরু করেন। 
তিরতে বাওয়। সপ্তব হল শেষ পর্যন্ত এবং একজন লামার কাছে তিনি 
তিন্বাতি ধর্মীয় সাহত্য চর্চার সুযোগ পেলেন । প্রচ ঠাণ্ডায় ৯ফুট 
একাঁট ঘরে পাথরের খাল মেঝেয় বসে দিনের আলো যতক্ষণ পাওয়া 
যায় কাজ করে যাওয়া, ওই মেঝেতেই শুয়ে রাত কাটানো- এইভাবে 
দুঃসহ কষ্ত উপেক্ষা করে চোমা সেই লামার সঙ্গে কাজ করেছেন । 
তিরাত পুঁথর যথাঘথ অনুপ তোঁর করেছেন দিনের পর 'দিন। 
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৩২০ খানি পুথির অনুলিপি এবং তিবাতি অভিধানের খসড়া শেষ করে 
[তিনি তিবত থেকে নেমে এলেন ৷ তাঁর এই কাজ সম্পর্কে রাজেন্্রলাল 
[মনত পরে মন্তব্য করৌছলেন, আর কোনে ইউরোপীয় তিবতিবিদ্যা-চর্চায় 
এত বড়ে৷ সাফল্য অর্জন করেন নি । 

তখন তিনি এাশয়াটক সোসাইটির সাহাধ্য চেয়েও কোনো 
আনুকূল্য পান নি। ১৮২৭-এ চোমা গভরননর-জেনারেল আমহাস্চের 
/101)615 সঙ্গে দেখা করে আবার তিবতে যাবার জন্য সাহায্য 
চাইলেন । আমহাস্ঠ মাসে &০ টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন। 
শরংকালে চোমা আবার তিবৰতে রওনা হয়ে গেলেন ৷ (সাসাইটিতে 
তাঁর কাজের মূল্য সম্পর্কে সচেতনত। দেখা দিল শেষ পর্যন্ত । ১৮২৯- 
এর মাঝামাঝি সোসাইটি থেকেও তাঁকে আরো ৫০ টাকা মাসিক 
সাহায্যের ব্যবস্থা করা হল । ১৮৩১-এর এপ্রল মাসে চোমা তাঁর বিরাট 
সংগ্রহ নিয়ে কলকাতায় ঠফরে এলেন । নিজের জাতি সত্তার শিকড় 
খোঁজার নেশায় চোম৷ ঘর ছেড়ে বোৌরয়েছিলেন । কিন্তু দুঃখ বহনের 
অসীম ক্ষমত৷ এবং মেধার অশেষ শান্ত শেষ পর্যন্ত নিয়োজত হল 
প্রাচ্যাবদ।-চর্চার এক বড়ে। রাস্ত। খুলে দেবার কাজে । তিবাতি বোদ্ধ- 
সাহতোর এই [বরাট সংগ্রহ গোচরে না এলে বোদ্ধ ধর্ম-সংস্কাতির, 
ইতিহাস খাঁওত রয়ে যেত । চোমার অমানুষিক শ্রমে আবিষ্কৃত তথ্য- 
ভাণ্ডারের উপরে নির্ভর করে পরবতাঁ বোদ্ধাবদ্যাবিদের নিজেদের 
পাওতোর সৌধ গড়েছেন । ৃ 

এশিয়াটক সোসাইটিতেই চোম৷ থাকতেন । শাস্ত্রীমশায়ের 
ভাষায় 411709010 77105817181) 50110181% চোমা সংস্কৃত বোদ্ধ- 
শাস্ত্রের তিবাতি অনুবাদের এক বিরাট সম্ভার গবেষকদের হাতে পৌছে 
দিলেন । চোমা তাঁর তিবাত ভাষার আঁভধান ও ব্যাকরণ সংকলনের 
কাজ বছর তিনেকের মধ্যে শেষ করেন । 4 07217717701 1/16 
7176127 1:2712%726 17777517517 ১৮৩৪-এ প্রকাশিত হল । 
স্বভাবগত বিনয়ে চোম। এই কাজকে “5101016106819 ৬০1” বলোছলেন। 
িস্তু বিশ্বের পওত সমাজে এ গ্রন্থ বোদ্ধবিদ্যা-চর্চার পক্ষে অপারহার্য 
সহায় বিবেচিত হয়ে এসেছে । তাঁর অন্যান্য মূল্যবান প্রবন্ধ ডেনিসন 
রসের 10501501) [0955 সম্পাদনায় 2196157 51%7125 (৯৯১৯২ থু.) 
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নামে প্রকাশিত হয়েছিল। বৈষাঁয়ক লাভক্ষাত সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
উদাসীন, প্রকৃত সন্ব্যাপীর জীবনাচরণে অভ্যস্ত এই গাঁথকুৎ মনীষীর 
জীবনাবসান হয় দাজলিঙে১ । 

ব্রায়েন হটন হুজ-সন ছিলেন একেবারেই ভিন্ন ধরনের মানুষ । 
ইংলণ্ডের এক আভিজঞাত পাঁরবারে তাঁর জন্ম । পাঁরবারক এতিহ্য- 
সম্মত শিক্ষাদীক্ষায় লালত হজ-সন ১৮১৬য় ইস্ট ইওয়া কোম্পানির 
[সাভিল সাঁভসে প্রবেশ করেন এবং ১৮১৮য় ভারতে আসেন। 
কলকাতার জলবায়ুতে শরীর ভেঙে পড়ায় চাকংসকের পরামর্শে তাঁকে 
পাহাড়ি প্রশাসনিক কেন্দ্রে চাকরি নিতে হয় । প্রথমে কুমায়ুনে এবং 
পরে নেপালের কাঠমনৃড়তে আাসস্ট্যান্ট রেসিডেন্ট পদে, পোস্ট 
অফিসের দায়িত্বে এবং শেষে স্থায়ীভাবে ১৮৩৩ থেকে রোসিডেন্ট 
পদে তাঁকে নিয়োগ কর হয় । ১৪৩ পর্যন্ত তিনি রোসিডেন্ট পদে 
কাজ করে অবসর নেন। তাঁর চাকরি জ্রীবনের নাথ থেকে জান৷ 
যায়, ভারতে কোম্পানির প্রশাসনে তিনি একজন বিচক্ষণ ও দু'দে 
আমল। [ছলেন । নেপালকে কোম্পানির আধিপতা মেনে চলতে 
বাধ্য করায়, গোর্থা সেনাবাহিনী গঠন করে বেঙ্গল আমি-র উপরে 
সরকারের 'নর্ভরত।৷ কাঁময়ে আনায়, ঠাঁগ দমনে, নেপাল এবং নেপালের 
ভেতর দিয়ে মধ্যএশিয়া ও চীনে বাযাবসা-বাণিজ্যের সুযোগ বাড়ানোয় 
[তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভামিকা পালন করেন । ভারতের এবং উত্তরে 
হিমালয় অণ্চলের মানুষের বাস্তব পারচয় সম্পর্কে তথ্যনির্ভর প্রতিবেদন 
প্রস্তুত করে দিয়ে তিনি কোম্পানির শাসনে শৃঙ্খলা আনায় সবদা সাহাব্য 
করেছেন । কখনে। কখনো অযাচিতভাবেও নিজের মতামত উচ্চতর 
মহলে জানিয়েছেন। যেমন উইলিয়ম ক্যাভেন্ডিশ বেন্টিক্কের ৬/111191) 
02০100151) 73611011701 (বাংলার শেষ গভর্নর জেনারেল ১৮২৮- 
৩৩ খৃ., ভারতের প্রথম গভনর জেনারেল ১৮৩৩-৩৫& খু. ) আমলে 
ভারতে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি অথবা সংস্কত-আরবি হওয়া উচিত 
_ এ-ানয়ে তুমুল বিতর্কের সময়ে হজ-সন কোনে পক্ষই সমর্থন না করে 


১, জু, 7706০০16 ্‌ 100109১4115 270 77/07/5০07 41225277221 05০0772 ৫5 
10765, 20100011885; 17116510017 80110101056, 17571২1৮11- 
17210 77২09 177704৯1৮5৬ 17021111981], 


'ভূঁমকা [ ২৫ 
স্পষ্ট জানান, দেশীয় ভাষার মাধ্যম ভিন্ন আধুনক 'বিদ) জনসাধারণের 
মধ্যে ছাঁড়য়ে দেওয়া অসম্ভব । দৃষ্টান্তত্বর্প উল্লেখ করেন, দেশীয় 
ভাষার মাধামে শিক্ষা প্রসারের ফলেই ইউরোপের দেশগুলিতে আধুনিক 
জ্ঞানের বাকিরণে মধ্যযুগের অবসান হয়োছল । তাঁর এই জোরালো! 
এবং যুস্তিযুন্ত মতটি আজও স্মরণীয় এবং প্রাসাঙ্গক মনে হয় । 

অবশ্যই হজ্সন সাম্রাজ্যক প্রশাসনের স্বার্থে এদেশের জনবৃত্তের 
নৃতাত্তিক বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা, ধর্মকর্ম, নানান জনগোঠীর জাতিগত 
[বিশিষ্ট প্রকৃতি, ভূগোল-ইতিহাসের খু'টনাটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ 
এবং নিদিষ্ট মত গঠনের চেষ্টা করতেন । কিন্তু তাঁর সারা জীবনের 
বহু শাখায়িত জ্ঞানচর্চ সেই সংকীর্ণ সাম্রাজ্যক স্বাথবুদ্ধির পাঁরসীম। 
ছাপিয়ে উঠোছল, শুদ্ধ জ্ঞানচর্চার স্তরে উন্নীত হয়েছিল। স্বীকার 
'না কর অকৃতজ্ঞতা হুবে যে, তিনি ভারতের 'বাভন্ন উপজ্ঞাতর 
পরিচয়, ফুলফল জীবজন্তুর পরিচয়, ধর্ঈ-সংস্কৃতির বহু অজ্ঞান উপাদান 
সম্পর্কে প্রথম তথ্য সংগ্রহ করে ভারতবধকে জানার পথ খুলে 
দিয়েছিলেন । সে সময়ের আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি তাঁর 
পরিপূর্ণ আয়ত্তে ছিল এবং তাঁর সব জিজ্ঞাসার কেন্দ্রে ছিল “মানুষ” । 
একটানা ২১ বছর হজসন নেপালে কাটিয়োছলেন। এই দীর্ঘ সময়ে 
নেপালে বোদ্ধধর্মের ষে-র্প তিনি দেখোঁছলেন, সে বিষয়ে ১৮ 
প্রবন্ধ লেখেন। এর মধ্যে দুয়েক প্রবন্ধ তার আভজ্ঞতাপ্রসূত 
মতামতের সমালোচনার তীর জবাব । নেপালের বিভিন্ন মন্দিরের 
বৌদ্ধ দেবদেবীর মৃতি একে বোদ্ধ-শানস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে এবং 
নির্ভরযোগ্য ভিক্ষুদের সঙ্গে দিনের পর দিন আলাপ আলোচন৷ করে 
[তিনি তাঁর মতামতের ভিত্তি প্রস্তুত করোছলেন। এই নিষ্ঠ, শ্রম 
এবং গবেষণা-দৃষ্টির জন্যই তিনি সমকালীন আন্তর্জাতক পাঁওত 
সমাজে বোদ্ধবিদ্য-চ্চার অনন্য-নির্ভররূপে সম্্রম এবং মর্যাদা পান । 
কোরোসকে বল৷ হয়েছে “হারমিট স্কলার”, হজসনকে বল৷ যায় 
“ডপ্লোম্যাট দ্ধলার” ৷ রাজদুতের পদমর্যাদার সুযোগ সুবিধার মধ্যে 
হজসন কাজ করেছেন, তাই কোরোসের মতো দারিদ্র এবং অমানুষক 
কষ্ট তাঁকে সইতে হয়ান। কিন্তু হজ:সনের কাজের মূল্যও অপারসীম। 
স্বয়ং কোরোসই মন্তব্য করেছিলেন, বোদ্ধ-সাহিত্য এবং ধর্ম সম্পর্কে 


২৬] ভাঁমিকা' 


হজ-সনের কাজের নিদর্শন বিষয়বস্তুর নতুনত্ব ও দার্শনিক 

অবলোকনের গভীরতায় অত্যাশ্্য” । ইডীজন বুনুফ 72881)6 
80100 €(১৮০১-৫২ খু.) তাঁর 17179111010 ৫1 171510112 
2 90944101115776 17016 (7৪05 1844) গ্রন্থে লিখেছিলেন, হজ-সনের' 
লেখা নেপাল ও তিব্বতের ভাষা-সাহতা-্ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন 
ধারণায় পাঁরপূর্ণ। আরও বলেন, তাঁর বিবরণেই নেপালে যে সংস্কৃতে, 
বোদ্ধধমের মূল ভাষায় (110 9017181701] 157802%9 01 13710101510) 
লেখ প্রচুর গ্রন্থ রয়েছে_ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই তথ্য জান। গেল । 

হজসনের রচনায় বৌদ্ধধর্মের সম্পূর্ণ ভিন্ন যে'ূপের পারচয় পাওয়। 
গেল, বহ্‌ বুদ্ধ, বোধিসত্ত এবং অন্যান্য বৌদ্ধ দেবদেবীর পুজোর সেই 
বিবরণ স্বভাবতই বৌদ্ধাবদযায় আগ্রহী লেখক-গবেষকদের 'বাস্মত 
করেছিল । এ বোদ্ধধমের সক্ষে দক্ষিণী বৌদ্ধধমের কিছুই মেলে না । 
হজসনের 415819-820 90০০81:01079 0177314017197% (/-4-5-9, 
1833) প্রবন্ধে এ নয়ে তার বিতর্কের পরিচয় রয়েছে । 

উদীচ্য বোদ্ধাবদ্যা-চর্চার তথ্যাভান্ত কেন্গুর ও তেঙ্গুর নামে দুই ভাগে 
বিভন্ত বিরাট বোদ্ধশান্ত্র সংগ্রহ । কেঙ্গুর বৃদ্ধ-বাণীর তিরতি অনুবাদ, 
তেঙ্গুর বোদ্ধতত্ বিষয়ে ভারতীয় ও তিববাতি পাঁওতদের লেখার সংগ্রহ । 
৩৩৪ খানি করে দুই প্রস্থ কাঠের ব্লক থেকে ছাপাই এই পুথির সংগ্রহ 
তিব্বাত বৌদ্ধশাস্ত্রের মহাকোষ । হজ-সন বিরাট এই মহাকোষের বহু 
গ্রন্থ সংগ্রহ করে আনেন এবং কলকাতার এশিয়াটক সোসাইটিতে 
১৭৯ খান, লন্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে ৮৫ খানি, 
ইন্ডিয়া আকস লাইব্োরতে ৩০ খানি, অকৃসফোর্ডের বডলিয়ান লাই- 
রোরতে ৭ খানি এবং পারির সোসাইতে আশিয়াতিক ও বুনুফের 
কাছে ১৭৪ খানি গ্রন্থ জমা দেন। ফলে বৌদ্ধধর্মের নতুন এক রূপের 
পারচয় জানার এবং এ শাখায় নতুন কাক্ত শুরু করার সুযোগ সৃষ্ষি 
হল । এখানে স্মরণীয় চোম।৷ এঁশয়াটক 'রসার্চেস ও জর্নাল অব 
এশিয়াটক সোসাইটিতে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে বোদ্ধবিদ্যা-চর্চায় 
হজসনের এই গ্রন্থ সংগ্রহের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন ।২ 
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ভূমিকা 

কোরোস-হজ্সনের সংগ্রহ করা পুথিপত্রের সাক্ষ্যে এটা নিশ্চিত- 
ভাবে প্রমাণ হয়ে গেল, বোদ্ধ ধর্ম-দর্শন শুধু পালি ভাষায় নিবদ্ধ নয়. 
সংস্কৃতেও বিপুল বোদ্ধশান্ত্র লেখা হয়েছিল । ভারতে লুপ্ত হয়ে 
গেলেও সে সাহিত্য নেপালে এবং তিবতি অনুবাদে সংরক্ষিত থেকেছে। 
এ শাস্ত্রের চর্চাও অব্যাহত থেকেছে । তর্ক উঠেছে, পালি এবং সংস্কৃত 
শাস্ত্রের মধ্যে কোন্‌ ধারাটট প্রাচীন । পালিতে ও সংস্কৃতে নিবদ্ধ শাস্ত্রের 
মধ্যে_ কোন্‌ শান্ত্রকে মূল ধরা হবে। খাঁটি বৌদ্ধধর্মের রূপ কোনৃটি 
সংস্কৃত বোদ্ধশান্ত্রের ভাষা প্রায়ই অত্যন্ত বিকৃত, ব্যাকরণদুষ্ট । আবার 
পালিকেই বৃদ্ধদেবের নিজের ধর্মপ্রচারের ভাষা বলে মানাতেও বিস্তর 
অসুবিধে । এসব তর্ক সত্তেও এট মানতেই হল, দক্ষিণী বোদ্ধধর্ত্রের 
মতোই উদীচ্য বোদ্ধধর্মের প্রবাহও ব্যাপ্ত এবং দূরদুরান্তে প্রবাহিত হয়ে 
গেছে । 

প্রশ্ন হল, বৌদ্ধধর্ম কেন দুই শাখায় [বিভন্ত হয়ে গেল, কেনই-বা 
দাক্ষণী এবং উদীচা বোদ্ধধর্মের মধ্যে এত দুস্তর প্রভেদ । বৃদ্ধদেবের 
জীবনকাল ৫&৬৩-৪৮৩ অথবা &৬৬-৪৮৬ খৃস্টপ্বাব্দ ৷ তাঁর পাঁর- 
[নবাণের ১০০ বছরের মধো ভিক্ষুদের আচরণাবাধ নিয়ে প্রবল মত- 
[বরোধ দেখা দেয়। বৈশালীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মহাসাদতীতে রক্ষণশীল 
স্থাবরবাদী এবং আচরণ-শাথলতার পক্ষপাতী মহাসাংঘকের৷ পৃথক 
হয়ে গেলেন । অশোক স্বিরবাদী বা থেরবাদীদের পক্ষপাতী ছিলেন। 
রাজশান্তর পাঁরপোষণে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম সংহল এবং সিংহল থেকে 
দক্ষিণ এশয়ার নানা দেশে নিজেদের প্রভাব বস্তার করে । “মহাযান 
কোথা হইতে আসিল” এবং “মহাসাংঘক মত” প্রবন্ধ দুটিতে শাস্্ীমশায় 
বৌদ্ধদের দলাদলি এবং নানা সম্প্রদায়ের উত্তব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 
করেছেন । তিনি মনে করেন, তিন শো বছরের মধে। মহাসাংঘকরাই 
নান৷ বিবঙনের ভেতর দিয়ে মহাযান মতে উপস্থিত হন। অন্য 
দিকে থেরবাদীরা পালিভাষায় নিবদ্ধ শাস্্রগ্রন্ছ এবং আপোক্ষকভাবে 
কঠোর নিয়ম-সংযম আঁকড়ে থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন । 


415 0/ 12101, 12160805, (091০9018 1882 : 3. ঢা. 709085017, 15558)/5 
07 182. 17211180825, 7.712721810 270. 1₹5116107) 01 12771 772 27161, 
1,0180017 1874৮ 1২51117135৬/ 19911711972, 


২৮] ভূঁমিক৷ 
হীনযান এবং মহাযান এই দুটি বৌদ্ধধারার অনেক শাখাপ্রশাখ। যে 
ছল তার প্রমাণ ক্রমে জান। গেছে । হীনধানের থেরবাদী সম্প্রদায়ের 
শান্ত্র নিয়েই বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চার পত্তন হয়োছল । রীজ ডেভিড:স [1755 
[92515 দম্পাতর উদ্যোগে 7৪11 7680 9০9০1915 থেকে পালি বৌদ্ধ- 
শান্ত গ্রক'শের আয়োজনে থেরবাদী বৌদ্ধধন্ের মূল গ্রন্ছ সহজলভ্য 
হওয়ায় এই প্রশাখার চর্চা ব্যাপক হতে পেরেছে । এবারে সংস্কৃত 
বোদ্ধ-সাহিতোর সন্ধান পাওয়ায় মহাযান শাখার পার্চয়, সম্পর্কে ধারা- 
বাহক বচারীববেচনা শুরু হল । এ বিষয়ে হজ্‌সনের সংগ্রহ নিয়ে 
প্রথম গুরুত্পূণ কাজ করলেন ইউজিন বুনুফি। ১৮৪৪-এ পার থেকে 
প্রকাশিত হয় তাঁর 11170911070 এ /” 111510776 2// 90117711517 
171/167 ( ইংরোজি অনুবাদ 1.222745 ০1 1701617 88441715171, 1.011000 
1911) । তিনি ১৮৫২-তে প্রকাশ করেন মহাষানসূত্ গ্রস্থমালার 
অন্যতম 'সদ্বন্মপুগরীক-এর অনুবাদ 7,915 26 /৫ 89776 4০01. 
মহাযান পন্থার 'বাশষ্টতা বোঝার পক্ষে 'সদ্ধর্মপুণরীক' অপারহার্য বই। 

কলকাতায় এাঁশয়াটিক সোসাইটিতে গাঁচ্ছিত হজসন-সংগ্রহের 
বইগুলির বিষয়বন্তু পরাক্ষা। শুরু করেন রাজেন্দ্রলাল 'মন্র এবং এই কাজে 
হরপ্রসাদ শাস্ত্র। তাঁর প্রধান সহার হলেন । ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 
রাজেন্দরলালের 12/5 ১০/15/111 24171151 £012171576 01 252101 
হক্ত-সন-সংগ্রহের বস্তুত বিষয়-বিবরণী এবং এ গ্রন্থের দীর্ঘতর ১৬ 
অধ্যায় হরপ্রসাদ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন । 

এই কাজের ভেতর 'দিয়ে হরপ্রসাদ সংস্কৃত বোদ্ধ-সাহত্য এবং 
মহাযান বৌদ্ধধারার গবেষণ। পদ্ধাতিতে পারদশাঁ হয়ে উগলেন । উদীচ্য 
বৌদ্ধবিদ্যায় তাঁর সারাজীবনের আগ্রহের সূত্রপাত হল এইভাবে । তিনি 
অনুভব করলেন এবং দৃঢ় প্রত্যয়ে উপনীত হলেন যে উত্তর-প্ব ভারতের 
বোদ্ধধন্ন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উদ্ধার__ দেশের সাংস্কাতক হাঁতিহাস 
গড়ে তোলার পক্ষে এক অবশাকৃত্য । এবং ভারতবর্ষে রচিত সংস্কৃত 
মহাযান সাহিত্য উদ্ধার করতে হলে নেপাল-তিন্বতে অনুসন্ধান চালাতে 
হবে। 

১৮৯১-এ রাজেন্দ্রলালের মৃত্যু হল এবং তাঁর জায়গায় হুরপ্রসাদ 
এশিয়াটিক সোসাইটির ডিরেকুটর অব দি অপারেশন্‌স ইন দি সার্চ 


ভীঁমক৷ [ ২৯ 


রস | সি টি | তি | পথই পি িই/ (ি/ িতর্চ ০ এস এসি (উট (৮ (দি 


অব স্যানৃস্ত্রট ম্যনস্ক্রিপ্টস পদে নিযুস্ত হলেন । তাঁর স্বাধীন গবেষক 
জীবনের সূচনা হল । 


লাইব্রোরতে বসে অন্র শ্রমের উপরে নির্ভর করে কাজ করবেন-_ 
এ শান্ত্রীমশায়ের স্বভাবে ছিল না। যেসব হীঙ্গত ইাতমধ্যে পাওয়া 
গেছে সেই সুত্র ধরে ব্যাগপকতর অনুসন্ধান চালানো, আ'াসিত অনু- 
মানগুঁল প্রচুর তথ্যের সহায়ে দৃট়ভাবে প্রাতাষ্ঠত করা-_ এই প্রবণতা 
দেখা যাবে তাঁর কজের ধারায় । বিশেষ করে উদীচ্য বোদ্ধাবদণ- 
চর্চার প্রসর বাড়াবার জন্য তিনি চার বার নেপালে গিয়েছেন। ১৮৯৭-এ, 
১৮৯৮-এ সাসিল বেন্ডলের 0০০11 3910911 (১৮৫৬-১৯০৬ খু.) সঙ্গে, 
১৯০৭-এ এবং শেষবার ১৯২২-এ । শুধু পুথ খোঁজ নয়, নেপালি 
সমাজে কোথায় কীভাবে বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান টিকে আছে সেই সঙ্জাব 
সাক্ষ্ের সঙ্গে পারচিত হবার আগ্রহেই তিনি বার বার এমন পাঁরশ্রম 
স্বীকার করেছেন । এই আগ্রহে [বদ্যাচর্চা, গবেষণা এক স্বতন্ত্র মানাঁবক 
আয়তন পায় তাঁর কাজে । বোধ ও পর্যবেক্ষণের তীক্ষতায় যেসব খুখট- 
নাট বিষর তাঁর নজরে আসত, সেইসব আভিজ্ঞতার ভেতরের একসূ্র 
আশ্চর্ভাবে ধরতে পারতেন । পুঁথ থেকে পাওয়া জ্ঞান মাঁলয়ে 
[নিতেন জীবনের সামাগ্রক পটের সঙ্গে । একাখ গোটা সমাজের প্রাণ- 
স্পন্দন ফুটে উঠত তাঁর লেখায় । এই সংকলনের প্রবন্ধগুলি পড়। 
তাই এক তৃপ্তিকর আভজ্ঞতা । 

হুজসন নেপালে যে অনুসন্ধানের সৃ্রপাত করেছিলেন. শাস্ত্রীমশায় 
বার বার নেপালে গিয়ে সেই সংস্কৃত বোদ্ধ-সাহত্য উদ্ধারের কাজ বহু 
দূর পর্যন্ত এগিয়ে নেন। নেপালের প্রধানমন্ত্রী বার সম্‌সের জঙ্‌ রানার 
চেষ্টায় দরবার লাইবোরির বিরাট পথ সংগ্রহ গড়ে উঠোছল । শান্্রী- 
মশায় এই সংগ্রহের তালপাতার ও কাগজের পুথি পরীক্ষা করে “0153 
01 8110 17681 1 8100050111005 110 076 11019015০17, 7. 0106 
12112121901 6091 (/-4-5-8, 1897, 1২৬-1) ১ 017102%6 ০/ 
701171-1221 67256120127 721)61 7৫455. 010712172 10 1112 1)%7807 
11727), 112079/ ৬০1. 1, 1905 এবং ৬০1. 11, 1915 বিবরণী 


৩০] ভূমকা 
প্রকাশ করেন । পুথির পারচয় দিতে গিয়ে বলেন, নেপালে যে বোদ্ধ- 
ধর্ম টিকে রয়েছে তার সঙ্গে অন্য কোনে দেশের বৌদ্ধধর্মের মিল নেই । 
কালচক্রতন্্, বঙ্জ্রাবালতন্ত্র, হেরুকতন্ত্র, চওমহারোষণতন্ত্র, চক্রসম্বর প্রভৃতি 
বোদ্ধতন্ত্রের বই, ততকরগুপ্তর লেখ 'আঁদকম্মীবাধ' এবং অশ্বঘোষের 
'বদ্ধচরিতকাব)", 'সোন্দরনন্দকাব্ ; রত্রাকর শান্তর 'অন্তব্যাপ্ত সমর্থন' 
প্রভীতি আগেই আবিষ্কৃত বইয়েরও পুথ এই সংগ্রহে রয়েছে জানান । 
তাঁর এইসব ববরণ ইউরোপে নতুন করে বোদ্ধবিদ্‌ পাঁওতদের মনে 
কোতৃহল জাগায়। পারি থেকে সিলভা লোভ 51217 16৮1 
(১৮৬৩-১৯৩৫ খু.) নেগালে কাজ করতে আসেন, ইংলন্ড থেকে বেন্ডল 
আসেন । শ্াস্ত্রীমশায়ের এই অনুসন্ধানের ফলে বাংলায় মুসলমান 
আধিপত্যের আগের বিদ্যাচর্চার বিস্তৃত তথ্যপ্রমাণ উদ্ধার সম্ভব হল। 
বাংলার সামা'জক-সাংস্কাতক ইতিহাসের, ভ্মষা-সাহিত্যের হীতহাসের 
আত মূল্যবান দালিল পাওয়া গেল । এরই সম্রে উল্লেখ কর৷ ডীঁচত, 
এশিয়াটক সোসাইটির জন্য তান ১৮৯৭-১৯০৭-এর মধ্যে যেসব ণূল 
বোদ্ধ-পুথ এবং পুথির অনু'লাপ সংগ্রহ করে এনোছলেন, ১৯১৭য় তার 
[বিবরণ দিয়ে /25011)1/০ 02/9/098%6-এর প্রথম খও প্রকাশ করলেন । 

উদীচয বে'দ্ধাবদ্যার তথ্যাভাত্তর এক বিশেষ দক সম্পর্কো তিনি 
যে প্রাচাবদ্যা্চার জগতে অনন্য নি্রস্থল ছিলেন, ইউরোপীয় পাঙ্ত- 
দের সঙ্গে তাঁর ঘাঁন্ঠত৷ এবং তাঁকে লেখ তাঁদের চিঠিপন্র ( “স্মারকণ্রন্থ' 
দ্র. ) থেকে তা বুঝতে পার। যায়। প্ঁথবাঁর 'বাভল্ন বিদ্যাকেন্দ্রে যাঁর 
কাজ করছিলেন এই সময়ে- তাঁরা, িলভ্যাঁ লেভি, যুলিউস য়োলি 
1105 1011) (১৮৪৯-১৯৩২ খু), ভিলেম কালান্ড ৬1110] 
0810 €১৮৫৯-১৯৩২ খু), লুই দ্য লা ভ্যালে পুসাঁ 1.9815 0০918 
৬৪18০ ৮9551) ( ১৮৬৯-১৯৩৯ খু. ), ফিদর ইঙপ্পোলিতোভিচ শ্চের- 
বাঢ্স্কোই চ6০০1 10০91160191) 96010078151 (১৮৬৬-১৯৪২ খু), 
হারমান গেয়গ য়াকোব [70117091 06016 9০০৮1 (১৮৫০-১৯৩৭থু.), 
স্টেন কোনো 5190 7০709 (১৮৬৭-১৯৪৮ খৃ.), আর্থার ত্যান্টান 
ম্যাকূডোনেল &11007 4১00)015 ৮15০0010061 ১৮৫৪-১৯৩০ খু.) 
এদের মতে। কৃতকী'ত মনম্বী শান্ত্রীমশায়ের সঙ্গে নিয়ামত যোগাযোগ 
রাখতেন । নিজেদের কাজে তাঁর সাহাধ্য-পরামর্শ নিতেন । কেউ কেউ 


'ভুঁমিকা [৩১ 


এদেশে এসে তাঁর সঙ্গে কাজ করে গেছেন। বেন্ডলের সঙ্গে শাস্ত্রীমশায়ের 
পরিচয়ের ঘটনাটি বেশ কোতৃককর । বেন্ডল ভাটপাড়ার টোল দেখতে 
যাবেন, সঙ্গী শাসক্সীমশায় । তখনে৷ তিনি শান্ত্রীমশায়কে ব্যন্তগতভাবে 
চিনতেন না। বেন্ডল বললেন, ভারতে এত সংস্কৃত পাঁওত রয়েছেন 
কিন্তু কেউ বোদ্ধাবদ্যায় উৎসাহী নন। কী 'তাঁন জানতে চান, প্রশ্ন 
করায় বেন্ডল বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে নান প্রশ্ন তুলছেন, শাস্ত্রীমশায় উত্তর দিয়ে 
বাচ্ছেন | বেন্ডল বললেন, রাজেন্দ্রলাল 'মন্র যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পর্কে 
খুব প্রশংসা করতেন তাঁর সঙ্গে আলাপ কারয়ে দিতে পারেন ? মৃদু 
হেসে শান্তীমশায় বলমলন, অনায়াসেই পারি । অগত্যা আত্মপরিচয় 
দিতে হল | বেন্ডল জিজ্ঞাসা করলেন, পুরো বৌদ্ধধর্মটা কোথায় মাঁলয়ে 
গেল ৮ তখান শ্াক্তীমশায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি । এব্রপর 
থেকে বেন্ডল চিঠিপন্রে শান্্রীমশায়ের কাছে বার বার এই একই প্রশ্ন 
তুলেছেন । 4101 56%9121 92815 ড/6 /০76 17950191 001159901)- 
06015 9170 (1)6 0101061) 016 9৬615 0106 ০01 1015 16055 ৬/25 
45176158521] 0720 30001)190) 60176 ?” এ প্রশ্নেরই উত্তর 
খু'জেছেন শান্ত্রীমশায় সারা জীবন ধরে । 

শান্ত্রীমশায়ের তোর বোদ্ধপুথর বিবরণ ও তালিকাগুলির সঙ্গেই 
উল্লেখষোগ্য- এই হাতেকলমে কাজের ফল, এখনে অসংকলিত, প্রচুর 
ইংরোঁজ প্রবন্ধের কথা । এই প্রবন্ধাবলীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
“0101611) 131100111317)” (1-/-0),৮121017, 3006, 92৫. 1925.)। 
এ ছাড়৷ রয়েছে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বৃহতস্বয়স্তুপুরাণ' (১৮৯৪- 
১৯০০ খৃ.), "চত্তবিশু'দ্ধিপ্রকরণ' (১৮৯৮ খৃ.), সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচারত' 
(১৯১০ খু), 5726 9499/1151 79)7)77 77205 (১৯১০ খু), অশ্মঘোষের 
'সোন্দরনন্দকাব্য' (১৯১০ খৃ.), আর্দেবের "চতুঃশাতিকা' (১৯১৪ খু. ) 
এবং 'অদ্ধয়বজজ সংগ্রহ" (১৯২৭ খু.)। এই সূত্রেই "হাজার বছরের পুরাণ 
বাঙ্গাল৷ ভাষায় বৌদ্ধগ্রান ও দোহ।' (৯৩২৩ ব.) বইটিও স্মরণীয় । 


বোদ্ধধমের উদয়-বকাশ-বিলয়ের ইতিহাস গঠনের উপাদান সংগ্রহে 
শ্রান্ত্রীমশায় যে শ্রম ও মেধাশান্ত ব্যয় করোছলেন তার উদ্গেশ্য, 
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ভারতবর্ষের, বিশেষত বাংলার সামাজিক বিবঙনের আদ্য্ত পারচয় 
উদ্ধার । তরুণ বয়সে মনস্বী অভিভাবকদের প্রভাবে তাঁর মনে যে 
ইতিহাস জিজ্ঞাস। জেগোছিল, জীবনের অন্যান্য কাজের মতো এই 
কাজটিতেও তারই নিষ্ঠাময় বিস্তার দেখা যায় । বাংলার সংস্কাতর বোদ্ধ 
উপাদান নিয়ে এত মাথা ঘামানোর জন্য তাঁকে আমাদের [বদ্ধংসমাজে 
“বোদ্ধবাতিকগ্রন্ত” বলে খোঁটা দেওয়াও হত । কিন্তু কাজের আভজ্ঞতায় 
তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল বাংলা দেশের আদ হাতহাস বৌদ্ধধর্মের 
শেষ পারিণামের তথ্য ছাড়া কিছুতেই গঠন করা যাবে না । আভিজ্ঞত৷ 
থেকে পাওয়৷ এই বিশ্বাসই বিষয়টির প্রতি তাঁর মনোযোগ নাবষ্ট 
রেখেছে শেষ বয়স পর্যন্ত । 

দক্ষিণী ও উদীচায বৌদ্ধধর্মের ধার! দঁটি যখন স্পষ্ট হল, নতুন তথ্যে 
ধারা দু'টির আচার-আচরণগত এবং দার্শনিক 'ভন্নত৷ বোঝা সহজ হল, 
তখনে। শাস্ত্র' মশায় একপেশে ভাবে উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের প্রাধানা নিয়ে 
কোনো গোঁড়ামর পাঁরচয় দেন নি। স্পষ্টই বলেছেন, ভোগোলিক 
ভাবে এ দুটি ধারার আঁবামশ্র স্বাতন্ত্য কখনো ছিল না। বলেছেন, 
মহাযান বৌদ্ধধরমের দার্শানক ভিত্তি ষে দু জ্বন মনীষী রচনা করোছলেন-_ 
সেই নাগাজুন ও আর্ধদেব দাক্ষিণাতোরই মান্ষ ছিলেন । বহুকাল 
ধরে বহ্‌ দেশ জুড়ে যেসব ধ্যানধারণ। প্রভাব বিস্তার করে চলে. তার 
[বাভন্ন শাখার মধ্যে বামশ্রণ ঘটবেই । বোদ্ধধর্মেও ঠিক এই বিশিষ্ত। 
দেখা গেছে । এক হীনষানের আওতাতেই তো৷ ১৮ ভিন্নাভন্ন মত 
[ছল | মহাসাংঘকদের মধ্যেও ক্রমে অন্তত দশটি মত সৃষ্টি হয়। 
মহাযান মহাসাংঘিকেরই উত্তর-ধারা, এই মহাসাংঘিকদের প্রভাব ফে 
দক্ষিণভারতে ছিল-_ কার্লের ও অমরাবতীর প্রত্র-নিদর্শন থেকে তা 
প্রমাণ হয়। মহাসাংঘিকদের ভেতর থেকেই বুদ্ধদেবকে দেবত। বৃপে পুজোর 
প্রচলন হয় । এঁতিহাসিক মানুষ বুদ্ধদেব দেব মর্ধাদায় উন্নীত হলেন, 
তাঁকে ঘিরে অজ্রম্র আতলোকক আখ্যান রাঁচত হল, তরি জন্ম-জন্মান্তর 
বাহত অবতারত্ব নিয়ে জাতক-কাছিনী রচিত হল এবং 'মহাবস্তু 
অবদানে'র মতে। বুদ্ধ-পুরাণ সৃষ্ট হল । বৃদ্ধি মার্গে নিবাণ সাধনার 
তত্ের বূপান্তর ঘটে গেল । ব্যান্তগত নিবাণ নয়, লোক সাধারণের প্রাতি 
করুণা এবং সবলোকের মুন্তর পথ প্রদর্শনের মহৎ আদর্শের অত্যুদয়ে 
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অরতের চেয়ে বোধসত্তের তত্ব স্বভাবতই জনসমাজে সমাদৃত হয়োছিল ৷ 
মহাযানে বোদ্ধপন্থার আচরণবিধির কঠোর্ুত। ঘুচে গিয়ে মানবিক করুণা, 
মৈত্রী বড়ো হলে উঠল । বাঁধুনি যখন শাথিল হয় তখন বাইরের 
উপাদান সহজে প্রবেশ করে । মহাযান বোদ্ধধর্মেও তেমান আগালক 
বহু উপাদান জায়গা করে নিয়োছল । এরই ফলে সহজযান এবং 
সহজযানের নানা প্রশাখা সৃষ্টি হল । খৃস্গীয় দ্বিতীয় শতকে কানিষ্কের 
সভাকাব ও গুরু অশ্বঘোষ 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূতে 09152098 1510910 
91200101) 44522119525 10156075607 1712 4477210572712 ০) 2271 
1 742/72)277, 1900) যে তত্র প্রাতিষ্ঠা করোছলেন, নাগার্জুনের 
মতে। তীক্ষধী মনীষী 'মাধ্যামককারিকা'য় যে ধর্মের দৃঢ় দার্শনিক ভিত 
গড়ে দিয়োছলেন-_ তার মহিমা ক্ষয় হতে হতে সাত-আট শে। বছরে 
এমন রূপান্তর ঘটে গেল,ষে তাকে আর বৃদ্ধদেবের ধর্ম বলে চেনা সম্ভব 
ছিল না। তান্ত্রিক অভিচারে আকীর্ণ এই বোদ্ধধর্মের অবলেশ সম্পর্কে 
শান্ত্রীমশায় নেপালে যে সাক্ষাৎ আভজ্ঞতা অর্জন করোছলেন, তার 
প্রাতিক্রিয়ায় বিরন্ত হয়ে মন্তব্য করেন, “এক-একবার মনে হয় তিন-চারি 
শত বৎসর ধারয়৷ বৌদ্ধের। হীন্দ্রয়াসন্ত, কুকর্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক 
হইয়৷ যে নিজেও অধঃপাত গিয়াছিল এবং দেশটাকে সুদ্ধ অধঃপাতে 
দিয়াছিল, মুসলমানদের আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত । বিধাতা যেন 
তাহাদের পাপের ভরা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদের সমূলে 
উচ্ছেদ কারবার জন্য মুসলমানদের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন ৷ তাহাদের 
সেই ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠামূত ভক্ষণ কাঁরয়। 'সান্ধলাভের চেষ্ট।, 
ভূতপ্রেত পৃজ। করিয়। বৃজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইীন্দ্রিয়াসান্তকেই 
ধর্ম বালয়া মনে কর। ও তাহাই শিখানো- এই সকলের পরিণামে 
তাহাদিগকে বঙ্গ দেশ চিরকালের জন্য ছাড়তে হুইল ।” ( এই বইয়ের 
পৃ. ৩৮১-৮২ )। 

অথচ এও ঠিক ষে বৌদ্ধধর্মের শেষ দশায় বাংলার সামাজিক 
অবস্থা কী দাঁড়য়োছল না জ্ানজে বাংলার ইতিহাস আদ্যমস্ত জানা? 
সম্ভব নয় । এমন-কি মুসলমান আধিপত্যের পরেও সমাজে যখন 
বৌঁচ্ধ-উত্তর ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হুল, সেই সমাজেও বোদ্ধ 
রীতনীতি, জীবনাচার একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল না। তার প্রচ্ছদ? 
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শুধু বদল হুল। যা বোদ্ধ নামে আভাহত হত, সেই সব আচার- 
অনুষ্ঠান প্জা-পাবন অনেকটাই হিন্দুধর্মের মধো গৃহীত হল । নিম্নবর্গের 
মানুষের জীবনাচরণে এর জের আজে রয়ে গেছে । শাস্ত্রীমশায়ই এই 
'বামাশ্রত সমাজবান্তবতার কথা বারবার জ্রোর দিয়ে বলেছেন । 
[তান বলেন, “ছেলেবেলা গল্প শুনিতাম, যাঁদ একাট কাঁচপোক৷ ও 
একাঁটি আরশুল্লাকে একটা শিশি বা বোতলের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা 
ষায়, তাহা হইলে কিছুদিন পরে দোঁখতে পাওয়া যাইবে, আরশুল্লাটা 
কাঁচপোকা হইয়া গিয়াছে; দুইটাই কাঁচপোক৷ হইয়া গিয়াছে । 
তাহাদের ইতর বিশেষ কর! যায় না। মুসলমান আঁধকার রূপ 
শিশিতে বা বোতলে হিন্দ ও বোদ্ধ দুই জাতিকে বন্ধ রাখিয়া এই 
সাত শত বছরের পর দেখ যাইতেছে, দুই-ই এক হইয়া গিয়াছে, 
ইতর-ীবশেষ করা যায় না|” ( এই বইয়ের পূ. ৫৭৭ )। ওপর 
থেকে ইতর-বিশেষ কর! যায় না ঠিকই, কিন্তু সমাজের বিন্যাস বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে তাঁর দৃষ্টিতে স্পষ্ট হল, আজ যে হন্দু সমাজের কাঠামো 
দেখা যাচ্ছে তার গড়নে বৌদ্ধ জনস্তরকে অস্তভূন্ত করে নেওয়া 
হয়েছে । জাতি বাবস্থায়, সামাজিক মর্যাদায় বৌদ্ধ জনস্তরকে হিন্দু 
সমাজের ভেতরে কোনো-না-কোনো ভাবে খাপ খাওয়ানো হয়েছে। 
এই ব্যবস্থায় বোদ্ধধর্ম আশ্রিত যাঁর হিন্দু সমাজে স্থান পেলেন, 
তাঁর নিজেদের পৃজা-পাবনের, আচারবিধির আদি বিশিষ্তা খানিকটা 
বদলে নিতে বাধ্য হলেন, কিন্তু জড় রয়েই গেল । শাস্ত্রীমশায় মনে 
করতেন, বাংল! দেশ প্রচ্ছন্ন বোদ্ধ । হিন্দু সমাজে যাঁর ঠহি পেলেন না 
তাঁর৷ মুসলমান ধর্ম আশ্রয় করে স্বতন্ত্র হয়ে গেলেন । আর যাঁর। ঠাঁই 
পেলেন, তাঁদের বেশির ভাগ হিন্দু সমাজে মর্যাদায় হান এবং 'নম্নবর্গের 
মানুষ হয়ে রইলেন । এদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের জের রয়ে গেল। এই 
বইয়ের পারশিষ্টে ছাপা 47300017157) 10 86189] 91006 (176 
1 01)90)10)9081) 00179000651 এবং “রমাই পাগুতের ধর্মমঙ্গল” 
প্রবন্ধে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এসব উপাদান সম্পর্কে আলোচনা 
পাওয়া যাবে। ১৮৯৭-এ প্রকাশিত তাঁর £)156০/67) ০ 1.8 
18291775777 87801 পুস্তিকাটির কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীল্প | 
শাজীমশায়ের মত নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু শান্ত্রীমশায়ের 
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যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়ান। নগেন্দ্রনাথ বসুর 
71214022717 97917715711 270 75101101915 771 077952 
(1911) বইয়ে শান্্রীমশায়ের লেখা ভূমিকা-প্রবন্ধীটও প্রসঙ্গত 
স্মরণীয়, যে প্রবন্ধের বস্তব্য এই বইয়ের “উাঁড়ষ্যার জঙ্গলে” প্রবন্ধেরও 
বিষয় । 

উচ্চতর সংস্কৃতির স্তরেও যে বোদ্ধ-পাঁওতদের প্রভাব দীর্ঘ দিন 
অব্যাহত থেকেছে তার প্রচুর দৃষ্টান্ত “বাংলার বোৌদ্ধসমাজ” প্রবন্ধে 
পাওয়া যাবে । ব্যাকরণ-অভিধান-ছন্দোশাস্্র, ন্যায়-স্থাতি এবং বিশেষ 
ভাবে বোদ্ধতন্রের প্রভাব সাক্ষাতভাবেই হিন্দুধর্মে বর্তেছে ৷ শান্্রীমশায় 
সিদ্ধান্ত করেন, “আমর৷ বাঙাল ব্রাহ্মণের এখন অর্ধ-হিন্দু, অর্ধ-বোদ্ধ। 
যখন আমর৷ সাবিত্রী দীক্ষা লই, তখন আমরা ব্রা্ষণ । আর যখন 
গুরু আমাদের কানে ফু" দিয়া যান, আর আমরা গুরুর পায়ে লুটাইয়া 
পাঁড়, তখন আমরা বৌদ্ধ ।” (€ এই বইয়ের পৃ. ৬০৩ )1। ১৫০০ 
থেকে ১৬০০ খুস্টাব্দের মধ্যে নবদ্ধীপের ভট্টাচার্দের অভুযথানে 
নতুন করে সমাজ বাঁধা হল। এই সময় থেকে ক্রমে বাংলার সমাজ- 
সংস্কাতির উপরস্তরে বৌদ্ধ মনীষার প্রভাব লুপ্ত হয়ে গেল। যা টিকে 
রইল সে ধর্মকে, আচার-অনুষ্ঠানে । 

কোন্‌ তরুণ বয়সে হরপ্রসাদের মনে রাজকৃষ্ মুখোপাধ্যায়ের, 
রামদাস সেনের প্রভাবে আর্ধতত্তের গোঁড়ামিমুন্ত সত্যসম্ধানের প্রেরণা 
জেগেছিল । দেশের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের আগ্রহে তান আয়ন্ত- 
গত সুযোগের সদ্যবহার করে বিপুল তথ্য এবং তার চেয়েও মূল্যবানূ, 
স্বদেশের জনবৃত্তের বিশিষ্উত৷ বৃঝবার দৃষ্টির আলো উত্তরকালের 
এাতহাসিকদের দিয়ে গিয়েছেন । তাঁর অনেক সিদ্ধান্ত নতুন 
গবেষণায় টলে গেছে ঠিকই । জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল 
নয়। মনে পড়ে, শাস্তরীমশায়ের একাঁট দৃঢ় মতের যথার্থত। 'নয়ে 
কথা প্রসঙ্গে নাহাররঞ্জন রায় একদিন বলোছলেন, “তথ্যের ভুল 
পাবে শাস্ত্রীমশায়ের লেখায়, কিন্তু দৃষ্টিতে কোন ভূল ছিল না। 
বাঙালি জাতির পারচয় গর মতে আর-কেউ ঠিকভাবে ধরতে 
পারেনি।” এীতহাসিক হিসেবে হরপ্রসাদ শান্ত্রীর এই শ্্েয়ত্ 
আজে মান্য। 
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৬. 

তাঁর গুরু রাজেন্দ্রলাল ব৷ সমকালীন মান্য দেশী বিদেশী আরো 
অনেক মনস্বী তখন ইতিহাস-পুরাবৃত্তের বিশেষ বিশেষ এলাকায় প্রচুর 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিলেন । বিশেষ চর্চার ক্ষেত্রে শাস্ত্রীমশায়ের চেয়ে 
এ'দের অনুশীলন অনেক গভীর এবং মৌলিক এটা দেখানো যায়। 
কিন্তু শান্ত্রীমশায়ের মনীষার চাঁরত্ত ছিল অন্য ধরনের | জ্ঞানের 
প্রশাখাগুলির স্বতন্ত্র চর্চাই রীতি ছিল তখন, বিশেষজ্ঞতার কদর ছিল । 
কোনেো-একটী বিষয়ে শেষ কথা বলার লোকের অভাবও ছিল না। 
কিন্তু শান্ত্রীমশায় পুরাবৃত্তের বিভিন্ন শাখার আবিষ্কৃত তথ্যের মধ্যে 
একসূত্ত খু'জতেন । একই সময়ে সমাজে যা-কিছু সৃষ্টি হয়ে উঠেছে, 
সমাজমানস কাঁভাবে আঁভব্যন্ত হয়েছে সেই স্ৃ্টি-বৌচন্ে, কোন্‌ 
মূল প্রবণতা প্রকাশ পাচ্ছে, এই জিজ্ঞাসার সূত্রে তিনি বিচ্ছিন্ন তথ্য 
এবং তত্ব গেঁথে তুলে মানুষের যাবতীয় কৃতি সমগ্রভাবে দেখতে চেষ্টা 
করতেন । এই দৃঁষ্ট-বৈশিষ্ট্যে তাঁর মনীষার চরিত্র সমকালীন পাঁওতদের 
তুলনায় অনেক অগ্রসর এবং আধুনিক । 

যেমন, “কোথা হইতে আসিল” প্রবন্ধে বৃদ্ধদেবের সমসাময়িক 
বেদ-বিরোধী আজীবিক, জৈন প্রুভূতি ছয়াট ধরনের উত্থান সম্পর্কে 
আলোচনায় তিনি পূর্-ভারতের সমকালীন সংস্কতির একট৷ স্বতন্ত্র 
এবং অনন্য চরিত ফুটিয়ে তোলেন । “আর্ধগণ যখন সেই সুসভ্য 
দেশ আক্রমণ কারয়৷ তাহার র্রাজ্য সমাজ আচার-ব্যবহার রীতিনীতি 
সব ভাঙিয়৷ তাহাদিগকে আর্ধ সভ্যতা দান করিবার উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন, সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্সসম্প্রদায় 
উঠিতে লাগিল এবং সেই-সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে তাহাদের 
প্ৰ-সমাজ, প্ব-আচার ও পূর্ব-ব্যবহার বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিল। তাই এত ধর্ম হইল, শেষ সব ধর্ম উঠিয়া গিয়। এক 
বৌদ্ধধর্মই পূধ-ভারতে থাকিয়৷ পৃব-ভারতের অতাঁত গোঁরবের সাক্ষী 
দিতে লাগল ।” (এই বইয়ের পৃ. ২৯৮-৯১৯)। শান্ত্রীমশায় 
আর্ধ-পৃব পৃব-ভারতীয় জ্রনবৃত্তের স্তরেই বৌদ্ধধর্মের শিকড় খোঁজেন । 
ব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রমের ঘোর বিরোধী আঞ্ীবিক প্রভাতি সম্প্রদায় সম্পর্কে 
যেসব ববরণ সচরাচর দেওয়] হয় তার কতট। খাঁটি এ সংশয় আছেই। 
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এ*দের বিকৃত চারন্রের মানুষ হিসেবে দেখানে। হয়ে এসেছে । ব্রাহ্গণ্য 
গৌরব প্রাতিপন্ন করাই এর উদ্দেশ্য । কিন্তু এইসব লোকধর্মের সমপর্যায় 
থেকে যে বোদ্ধধর্ম উত্থিত হল তার উৎকর্ষে, তার সামাগ্রক সাংস্কৃতিক 
মাহমায় সম্রম বোধ করতেই হয়। বুদ্ধদেবের বিনয়-উপদেশে মানাবক 
সদাচারের চরম উৎকর্ষ প্রাতফলিত হয়ৌছল | মানুষের সামনে বুদ্ধদেব 
কোনো অবাস্তব, দুঃসাধ্য জীবনাদর্শ স্থাপন করেন নি । তাঁর উপদেশের 
মূল কথা৷ ছিল “মধ্যপথ”, “মজ্‌ঝিমো পাঁটপদ।” । আত্মশ্রেয়তের 
অহামিক। প্রকাশ পায় যে কৃচ্ছুসাধনে, চিত্তের শুদ্ধি ও অগ্রগাতর সঙ্গে 
সম্পর্কহীন তেমন কৃচ্ছুসাধন বুদ্ধদেব অনুমোদন করতেন না। কিন্তু 
[বিনয় ও সদাচার মানুষমাত্রেরই অর্জনীয় মনে করতেন । বর্ণ নাবিশেষে 
যে-কোনে। মানব-মানবীর সন্তান পূর্ণ মানাবক মর্যাদার আধকারী-_ এই 
তাঁর মত । 'মজ-ঝিমো খনকায়'-এর অস্সলায়ন সূণ্ে বুদ্ধদেব বলেছেন, 
ব্রা্দণ ও ক্ষান্রয় পুরুষ-নারীর মিলনে উৎপন্ন সন্তান মানুষই হয়ে থাকে 
কন্তু পুরুষ গর্ধভ এবং ঘোটকীর সন্তান হয় অশ্বতর । বর্ণাশ্রম বিরোধী, 
সকল মানুষের সমান মর্যাদার কথা৷ সে সময়ের অন্য লৌকিক ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের গুরুরাও বলতেন । অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় বৃদ্ধের ধর্ম যে 
ব্যাপক প্রভাব বস্তার করতে পারল এর কারণ, শাস্্রীমশায় বলেন, 
বুদ্ধাদেবের সংগঠন নৈপুণ্য । পাঁতনি রাজার ছেলে, রাজ হুইবার সব- 
শিক্ষা তাঁহার হইয়াছিল । তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াও রাজার প্রধান 
যে গুণ, দশ জনকে লইয়। সুন্দররূপে কাজ চালানো, তাহ। ছাড়েন 
নাই। ভিক্ষুমংঘের পরম উন্নাতির জন্য, তাঁহার যেসব রাজগুণ ছিল, 
সব প্রয়োগ করিয়াছেন । বান্তুবকও তাঁহার সংঘ যেমন প্রবল হইয়াছল 
এমন আর-কাহারে৷ হয় নাই। তিনি যে শুদ্ধ [ভিক্ষুদের বন্দোবস্ত 
কারয়াই নাশন্ত ছিলেন তাহা নহে । - তান গৃহস্থ বোদ্ধাদগের জন্যও 
বেশ বন্দোবস্ত করিয়া 1গয়াছেন। তাহাদের পণশীল্স ও অধ্টশীল 
দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 1৮ ( এই বইয়ের প. ৩০১ )। মন্তবাটি 
খুব তাৎপর্যপূর্ণ । 
অবশ্য প্রাচীন সমাজে বিশেষ কোনে ধর্ম বিশেষ কালের উৎপাদন- 
বণ্টন এবং উদ্বৃত্ত পণ্যের বাণাজ্যক বিধবাবস্থা থেকে আয়ের নিয়ন্ত্রক 
সামাজিক শ্রেণী-বিশেষের স্বার্থের অনুকূল হওয়াতেই প্রবল হয়ে উঠত, 


৩৮ ] ভূমিকা 
ধর্ম ষে সামাজিক শন্তিরই আভিবান্তি-_ এই বৈজ্ঞানিক তত্ুদৃষ্টি শাস্তরী- 
মশায়ের লেখায় আসে নি। কোথাও কোথাও তিনি বোদ্ধধর্মের 
প্রাতপত্তর সঙ্গে দেশের আঁথক জীবনের সম্পন্নতার যোগাযোগ লক্ষ 
করেছেন । যেমন মহাযানের সমৃদ্ধি প্রসঙ্গে লিখেছেন, “ভারত বর্ষে 
তখন বড়ো বড়ে। রাজ্য ছিল, নানারূপ ধনাগমের পথ ছিল, কৃষি-বাণিজ্য 
ও শিশ্পের যথেষ্ট বিস্তার হইতোছিল, বিদ্যার যথেষ্ট আদর ছিল, 
ধর্মেরও যথেষ্$ আদর ছিল । তাই এত লোকে এত শত বংসর ধাঁরয়া। 
একই বিষয়ে চিন্তা করিয়৷ এতদূর উন্নাত কারতে পারিয়াছিলেন।” 
4€ এই বইয়ের পৃ. ২৭২) এমন সব অপরিস্ফট কিস্তু ইঙগিতময় 
উন্তি পড়ে মনে হয়, একালে দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী বা রোমিল। 
থাপারদের বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সমাজদৃষ্টির যেন প্বাভাস পাওয়া 
যাচ্ছে । 

বৈজ্ঞানক তত্বদৃষ্টির কোনো নিদিষ্ট কাঠামো শান্ত্রীমশায়ের কাছ 
থেকে আশা কর যায় না ঠিকই । কিস্তু যে-কোনে। বৈজ্ঞানক আলো- 
চনার প্রাথামক যে শর, বিষয়কে সমস্ত আয়তন থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, 
বন্তানষ্ঠভাবে দেখা ; শাস্ত্রীমশায়ের বোদ্ধবিদ্যা সম্পকিত লেখাগ্ুীল তার 
প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ৷ বোদ্ধ-হন্দু দ্বন্্ সমন্বয়ে সমাজের চেহারাটা ঠিক কেমন 
দাঁড়য়েছিল বুঝবার জন্য তিনি শুধু দার্শনিক মত-সংঘাতের বিবরণ দেন 
নি। মানুষের দেনন্দিন জীবন যাপনের খুশটনাটি আচার-বিচার তুলন। 
করে করে দুই সংস্কাতর প্রভেদ দেখিয়েছেন । বিশেষ বিশেষ [তাঁথ 
যাপন, কামানো, বিছানাপন্র ব্যবহার, পোশাক-আশাক, প্লানের নিয়ম, 
মুখ ধোয়ার নিয়ম, কাপড় কাচা, তেল মাখা, শোৌচ-__ এমন অজন্র প্রসঙ্গ 
এনেছেন “াহন্দু বোদ্ধে তফাত” প্রবন্ধটিতে । মানুষকে, মানুষের সমাজকে 
বোঝার এমন আগ্রহ, এমন নিষ্ঠার নজর গবেষকদের মধ্যে সাত্যই 
বিরল । আর এই অবলোকনে শান্ত্রীমশায় সবদাই তুলনামূলক দর্শন 
ও ধর্মতত্ত, ইতিহাস ও পুরাতত্ব,.সাংস্কৃতিক ভূগোল, নৃতত্, সাহিত্য ও 
ভাষাতত্বের জ্ঞান কাজে লাগাতেন । সামাগ্রক এবং সমন্বিত দৃষ্টির' 
আলে। [বিকিরণ করে বলেই বোদ্ধাবদ্যা বিষয়ে তাঁর রচনাবলী আজও, 
কোনে। কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহুণীয় মনে না হলেও, সঙ্ীবতায় আমাদের 
মনোযোগ নিবিষ্ট রাখে । 


এই সংকলনে বোদ্ধাবদা। বিষয়ে রচনার মধ্যে “নারায়ণ, পান্রিকায় 
১৩২১-এর অগ্রহায়ণ থেকে ১৩২৪-এর বৈশাখ পর্যন্ত প্রকাশিত ১৬ট 
প্রবন্ধ (এই বইয়ে পৃ. ২৩৯-৪৮২ ) শান্ত্রীমশায় নিদিষ্ট পারিকল্পন। 
অনুযায়ী লিখোঁছলেন । বৌদ্ধ ধর্-সংস্কৃতির অভ্যুদয়-বিকাশ-বিলয়ের 
পূর্ণ পারচয় দিয়েছেন ১৬টি লেখায় । ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে পৃবাশা 
লামিটেড 'বোদ্ধধম্ম' নামে বইয়ে প্রবন্ধগ্ল সংকলন করোছলেন । এই 
লেখাগুলির সঙ্গে শাক্ীমশায়ের জীবনের একাট তিন্ত আভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ 
জঁড়ত আছে । ১৩০৯ বঙ্গান্দে তাঁর 'মেঘদূত ব্যাখ্য।' প্রকাশিত হয় । 
বাংলায় কাঁলদাস চর্চার একটি স্মরণীয় কাজ এই বইটি প্রকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে এর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার আভযোগ উঠল । তখন তিনি সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন» অশ্লীল লেখার অভিযোগ সরকারের 
কানেও তোলা হল । সরকারি কর্তারা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মত জানতে 
চাইলে এমন-কি হীরেন্দ্রনাথ দত্তর মতো। মানুষও বইটিকে অশ্লীল 
বললেন । এই ঝামেলায় 'বিরম্ত শান্জীমশায় সাময়িকভাবে সাহিত্য- 
পারষৎ থেকে সরে যান এবং বাংল। লেখা ছেড়ে দেন । আঁভমান করে 
বলতেন, আমি ভো৷ খেউড় গাই । ১৩০১ বঙ্গাব্দের পর থেকে অনেক 
দন তিনি বাংলায় কিছুই লেখেন নি । শাস্ত্রীমশায়ের সেজো ছেলে 
পরিতোষ ভট্টাচার্য মশায়ের কাছে শুনোছ, একাঁদন চিত্তরঞ্জন দাশ শাস্ত্রী- 
মশায়ের পলডাঙার (কলকাতা) বাড়িতে এসে তাঁকে 'নারায়ণ' পান্রিকায় 
[নয়ামত লিখতে অনুরোধ করেন । চিত্তরঞ্জনের পেড়াপাড়িতে আচ্ছা 
সন্তেও লিখতে রাজি হলেন শাস্ত্রীমশায় । শর্ত হল, তাঁর লেখায় কেউ 
হাত দেবেন ন। এবং তিনিই প্রিন্ট অর্ডার দেবেন । প্রতিটি লেখার জন্য 
তাঁকে ১২৫/১৫০ টাকা দক্ষিণ পাঠিয়ে দিতেন চিত্তরঞ্জন । এইভাবে 
শাস্্রীমশায় আবার বাংলায় লিখতে শুরু করেন । 'নারায়ণ' পান্রকায় 
তিনি বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে অনেক মূল্যবান্‌ প্রবন্ধ 
লিখোঁছলেন। শাক্জীমশায়ের মতো পারঙ্গম বোৌদ্ধাবদ্যাবিদের হাত থেকে 
ষে বাংলা ভাষায় একটি পর্ণাঙ্গ আলোচনা পাওয়।৷ গেছে, তার জন্য 
বাঙালি পাঠক মাছেই চিত্তরঞ্জন দাশের প্রাতি কৃতজ্ঞ বোধ করবেন । 


সম্পাদক 


০০4 শিস জ্বি 


টন রতি ২৮ বত রসের তি 


বঙ্গ দেশে বেদান্তশাস্ত্রের প্রচার নাই, এজন্য বঙ্গ দেশে শংকরাচার্ষের মত 
লোকে বিশেষ অবগত নহে । বঙ্গ দেশে তাঁহার প্রভাবও বড়ে৷ আঁধক 
নহে । কিন্তু উত্তর-পশ্চিম অণ্ণলে, বিশেষ দাক্ষিণাত্যে শংকরাচার্যকে 
লোকে দেবত৷ বাঁলয়৷ প্জা করে ; তাঁহার গ্রন্থাবলী আদ্যত্ত কণ্চচ্ছ করে ; 
তাঁহার মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করে এবং অনেকে তাঁহার মত 
অনুসারে সংসারধন্মে জলাঞ্াল”দিয়া সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করে। ম্ধা- 
সময়ে ইউরোপে আঁরস্ততালের যেমন প্রভুত্ব ৷ হুইয়াছিল আধুনিক 
ভারতবর্ষে শংকরাচার্ষেরও প্রায় তেমনি প্রভূত্ব তাঁহার জীবনচরিত 
সম্বন্ধে নান অদ্ভুত উপন্যাস শুনিতে পাওয়। যায় । কেহ কেহ বলেন, 
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[তিনি ৩২ বংসর বয়সে সমস্ত বেদ-বেদান্তের টীকা লাখয়৷ কাশীতে 
প্রাণত্যাগ করেন । কেহ 'অপরম্বা ভাবষ্যাতি' বিষয়ক অদ্ভুত গল্পাঁট 
তাঁহার জীবনীতে প্রয়োগ করেন। কেহ আবার বলেন, শংকরাচার্য 
মহীশূরে স্বর্ণবৃষ্ি করিয়াছিলেন সেই স্বর্ণ পাইয়৷ টেপু সুলতান ইংরেজ- 
দগের সঙ্গে যুদ্ধ করাতেই হারয়। যায় । 

হন্দুরা শংকরাচার্ধকে শংকরের অবতার মনে করেন এবং শৈব- 
ধর্মের মিশনার মনে করেন । ওদকে আধুানক ইংরোজওয়ালারা বলেন 
শংকরাচার্য একজন সমাজসংস্কারক, তিনি বোৌদ্ধদগকে এ দেশ হইতে 
দুর কারয়৷ দেন। তাহ হইতেই ব্রাঙ্গণ্যধর্মের পুনঃপ্রচার হয় ; তিনি 
লুথর১ লয়োল।২ প্রভৃতি সংস্কারকাঁদগের ন্যায় উচ্চদরের লোক । 
যাঁহার বিষয়ে এরুপ ভিন্ন ভিন্ন মত চাঁলয়া৷ আসতেছে, যাঁহার কথা 
এখনো বেদ বলিয়া কোট কোট লোক মানিয়৷ আসতেছে, তাঁহার 
কার্যকলাপ, তাঁহার জীবনচরিত ও তাঁহার মত বঙ্গদর্শনের পাঠকবর্গ 
[কিছু জনিতে পারবেন, এই অভিপ্রায়ে উপস্থিত প্রস্তাবের অবতারণ৷ 


হইল। 


শংকরাচার্ষের জীবনচরিত বিষয়ে সংস্কৃত গ্রন্থ ॥ 

আমর শংকরাচার্ষের বহু-সংখ্যক জীবনচারতের নাম শুনিয়াছ। 
এমন-কি অনেক বৈদাস্তিকের বিশ্বাস, তাঁহার সকল শিষ্যই তাঁহার 
জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়৷ গিয়াছেন । তাঁহাদের বিশ্বাস থাকে থাকুক । 
আমর৷ এক্ষণে দুইখানি পুগ্তক প্রাপ্ত হইয়াছি । একখান শংকরাচার্ষের 
এককজ্বন প্রধান ছান্র আনন্দাগারর৩ লিখিত, অপরখান মাধবাচার্ষের৪ । 
প্রথমখাঁনর নাম 'শংকরবিজয়" দ্বিতীয়খানির নাম 'শংকরাদাধজয়' । 
প্রথমথানি গদ্য, দ্বিতীয়খানি মহাকাবা- ষোড়শ সর্গে সম্পূর্ণ। বর্তমান 
প্রস্তাব প্রধানত এই দুইখান গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত হইবে। 
আনন্দাগার ও মাধবাচার্ষের এস্থলে বিশেষ পরিচয় আবশ্যক করে 
না, উভয়েই সংস্কৃত সাহতো্ প্রাথতনাম । একজন শংকরাচার্ষের 
[শিষ্যাদগের মধ্যে পদ্মপাদাচার্ষের পরই প্রধানতম বলিয়া গণ্য এবং স্বীয় 
আচার্ষের বহু-সংখ্যক ভাষ্যের চীকাকার ৷ অপরজন 'বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরের 
ছান্, প্রাসদ্ধ 'বেদার্থপ্রকাশ' নামক বেদব্যাখ্যার রচয়িতা | 


শাংকরাচাষ কী ছিলেন ? & 


“শংকরবিজয়ে'র প্রাধান্য ॥ 

মাধবাচার্ষের গ্রন্থ অপেক্ষা 'শংকরাবজয়ে'র এতিহাঁসক মূল্য অনেক 
আধক । আনন্দাগিরি আচার্ষের সমসামায়ক লোক । মাধবাচার্ষ 
অন্তত তাঁহার ছয় শত বংসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । আনন্দ- 
গার গদ্যে ইতিহাস লিখিব প্রতিজ্ঞ করিয়। 'লাঁখয়াছেন । মাধব 
মহাকাব্য লাখতে গিয়াছেন। তাঁহার গ্রচ্ছে তান কষ্পনাশান্তর বিলক্ষণ 
পারচয় দিয়াছেন এবং বাঁলয়াছেন তাঁহাকে রাজা নব কালিদাস উপাধি 
দিয়াছেন । সুতরাং তাঁহার কথায় আমরা আঁধক বিশ্বাস করিতে পার 
না। কিন্তু কপ্পনা যতই ক্ষমতা বিস্তার করুক না, ধর্মভয়ে আচার্ষের 
জীবনের এঁতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় মাধব ও আনন্দে বড়ে। ইতর 
[বিশেষ নাই । 


শংকরাচার্য কী ছিলেন? | 

শংকরাচার্য বিষয়ে কতকগুলি লোকায়ত কুসংস্কার আছে । তাঁহার ' 
জীবনী 'লিখিবার প্বে সেইগুলি দূর কর। আবশ্যক । প্রথম কুসংস্কার 
এই যে তান একজন সমাজসংস্কারক, কেহ তাঁহাকে বুদ্ধের সাঁহত, 
কেহ চেতন্যের সহিত, কেহ লুথরের সাঁহত, কেহ অন্যান্য প্রাসদ্ধ 
সংস্কারকাদগের সাহত তুলন৷ করিয়৷ থাকেন । বাস্তাবক তান সমাজ- 
সংস্কারক ছিলেন না । পৃবোন্ত মহাত্মাগণের সাহত তুলিত হইবার 
তাঁহার কোনে। অধিকার নাই। তাঁহার হৃদয় অতি ক্ষুদ্র, স্বার্থপর ও 
উদারতাবিরাহত । তান বুদ্ধিমান, বিচারপটু, অগার্ধাবদ্যাসমুদ্রপারষায়ী, 
যে ক্ষমতাবলে অনেক লোক আয়ন্ত হয়, অনেকে দেবতা, গুরু, অবতার 
বালয়। মান্য করে, সেই ক্ষমত। তাঁহার অপর্যাপ্ত ছিল। তাঁহার ন্যায় 
বন্তৃতাশান্ত, তাঁহার ন্যায় রচনার গভীরতা, প্রাচীন ভারতবর্ষে দুর্গভ । 
কিন্তু তথাঁপ তান সমাজসংদ্কারক নহেন। ব্রাহ্মণ ক্ষান্রয় বৈশ্য শুদ্ 
প্রভাত চারি জাতি এক করিয়া ভারতবর্ষের মুখ উজ্ঘবল কাঁরব, সকলকে 
সম্নীতি, সংকার্, সন্ধর্মে আনিয়া নৃতন সভ্যতার ভাত্তপাত করিব, এ-সকল 
তান পারতেন, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও এ-সকল উদারভাব তাঁহার 
অনুদার হদয়কন্দরে স্থান পায় নাই । সংস্কার বিষয়ে তিনি যাহা যাহ 
করিয়া'ছলেন, তাহ। এই-_ তিনি ব্রা্মণদিগকে শিব, শন্তি প্রভৃতি নানা 


৬ শংকরাচাধ কী ছিলেন ? 
উপাসন। হইতে বিরত কাঁরয়৷ শুদ্ধাদ্বৈতমত গ্রহণ কাঁরয়৷ মণঠাশ্রমী হইতে 
পরামর্শ দিয়াছলেন ৷ এইটুকু তাঁহার সংস্কারকার্য। ইহাতে ভারতবর্ষের 
দুই প্রকার আনিষ্$ হইয়াছে । প্রথম হিন্দ্রদগের মধ্যে মঠাশ্রমের 
শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে এবং অন্যান্য বর্ণের সহিত ব্রাহ্মণাঁদগের সহানুভূতি 
হাস হইয়াছে । 'শংকরাবজয়' গ্রন্থে আমর! স্পষ্$ দেখতে পাই তান 
যখন উজ্জাঁয়নী নগরে বাস কারতেছেন, সেই সময় শূদ্রজাতীয় উন্মত্ত- 
ভৈরব নাম। কাপািক তাঁহার সাঁহত বিচার কাঁরতে উপাস্থিত হইল । 
[তিনি তাহাকে বলিলেন, “গচ্ছ কাপালিক, স্বচ্ছন্দে বেড়াও গিয়া ; 
দুষ্ট মতাবলস্কী ব্রাঙ্মণাঁদগকে দমন করিবার জন্যই আমার আগমন । 
অগ্রজাতিপাদসেবনই অন্তাজাতির কর্ম । অতএব শিষ্যগণ টহাকে 
দূর কাঁরয়৷ দেও।” বলিবামান্র শিষোর৷ কশাঘাত পুরঃসর কাপালিককে 
দূর কারিয়া দিল ।* এই তাঁহার সমাজসংস্কার | 


বিরুদ্ধমত খণ্ডন ॥ 

অনেকে বলিবেন শংকরাচার্য যে-সময়ের লোক সে-সময়ে শংকরা- 
চার্ষের ব্রাহ্ষণদমন কার্য দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছল । সত্য, 
হইয়াছিল । তাঁহার পর ব্রা্ষণাঁদগের যথেষ্ট বিদ্যোন্নতি হয় । তিনি 
স্বীয় মনের আগ্নময় তেজোবলে ব্রাঙ্মণাদগের মধ্যে একাঁট নৃতন 
সাহসের আবিভাব করেন, তাহার ফল আমরা আজিও অনুভব করিতে 
পার । তাই বলিয়৷ তাহাকে আমরা রিফরমর বা সমাজসংস্কারক 
বলিতে পারি না । যাঁদ বাঁলতে হয়, তিনি উচ্চদরের সংস্কারক ছিলেন 
বালতে পারব না । তাঁহার কৃত সংস্কার ব্রান্ষণ জাতিতে পর্যবাঁসত । 
বুদ্ধদেবের আগে হইলে তাঁহার এ সংস্কারেই বাহাদুর হইত বটে, কিস্তৃ 
বৃদ্ধদেবের পর ওর্প অল্পায়ত সংস্কার তাঁহার অনুদার মনোবৃত্তর 
পাঁরচয় দেয় মাত । 


তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়ান নাই ॥ 
তাঁহার বিষয়ে দ্বিতীয় কুসংস্কার এই যে তিনি বোদ্ধাদগকে এ দেশ 
হইতে দূর কাঁরয়। দেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম । 'শংকরাবিজয়' গ্রন্থের 


* শাংকরাবজয়' ২৪ প্রকরণ । 


শাংকরাচার্য কী ছিলেন ? ঞে 
নির্ঘপট পত্রে নয়ন নিক্ষেপ করিলেই জ্ঞানিতে পারা ষাইবে এইটি 
ভ্রমাতক সংস্কার । তিনি বোদ্ধ জৈন মত নিরাকরণ কাঁরুয়। তন্মতাবলম্বী 
ব্রাহ্মণাঁদগকে স্বমতে আনয়ন করেন । এই নবদীক্ষিত বৌদ্ধেরা তাঁহার 
শিষ্যদগের পদসেব৷ প্রভাতি কার্য কারত ও তাহাদিগের উচ্ছিষ আহার 
কারত। জেনেরা এই অবাঁধ বাণক "হইল, সৌগতেরা দাস হইল, 
বোদ্ধেরা বন্দী অর্থাৎ স্ুতিপাঠক' হুইল । একথা সত্য, কিন্তু তান 
যেমন বোদ্ধমত নিরাকরণ করেন তেমনি বৈষণবমত শৈবমত সৌরমত 
কাপালিকমত বোদিক কর্মকাণও্মত এবং ওপানিষাঁদক সাংখ্যমতও নিরাকৃত 
করেন, অতএব তিনি বোৌদ্ধাদগকে তাড়াইলেন কী রূপে? প্বে 
বোদ্ধাদগের যেমন প্রভুত্ব ছিল তাঁহার সময়ে তেমন ছিল না । তাঁহার 
সহত বিচারে উহাদের বিলক্ষণ ক্ষতি হয় কিন্তু তিনি উহাদের 
তাড়াইলেন কই 2 আধ যাঁদই তাড়াইলেন তবে তাহার পর লোক. 
আবার বৌদ্ধমত খণও্ন ফাঁরতে যায় কেন ? 


তাহা হইতে ব্রাহ্মণাধর্মের পুনঃপ্রচার হয় নাই ॥ 

তান বৌদ্ধাদগকে তাড়ান নাই, বৌদ্ধেরা তাঁহার পূব হইতেই 
নানাবধ পৌত্তলিক উপাসনার হ্ালায় ব্যাতব্যন্ত ও হীনপ্রভ হইয়া 
পাঁড়য়াছিল। এঁ পৌত্তীলক উপাসনাপ্রবর্ক পোৌরাণকগণই ব্রাহ্গণ- 
প্রাধান্যের পুনঃসংস্থাপক । তাহাদের নিকট হইতেই আবার লোকে 
ব্রাহ্দণকে ভয় কাঁরতে, ভন্তি কারতে, ভূদেব বালয়া প্রণাম কাঁরতে 
শিখে তাহাদের দ্বারাই বিষু শিব, দুর্গ প্রভাতি বৈদিক অবোদক 
দেবতাদিগের উপাসন। প্রচারত হয় । ইহার পর এই-সকল পোত্তালক 
ব্রাহ্মণাঁদগকে বোঁদকধর্মে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করা হয় । আবার 
বোদিকধর্মের পুনঃপ্রচার হয় । সে প্রস্তাবও শংকরাচার্ষের নহে । যখন 
বোদকধর্ম ব্রাহ্মণাঁদগের মধ্যে আবার চলিতেছে, সেই সময়ে তিনি 
উপাশ্থিত হইয়া কর্মকাও হইতে উহাদিগকে জ্ঞানকাণ্ডে আঁধকতর 
মনোযোগ দিতে আজ্ঞা করেন । ইহারই নাম দুষ্ট ব্রাহ্মণদমন । 


তিনি শৈবমত প্রচারক ছিলেন না ॥ 
যাহারা মনে করেন শংকরাচার্য শৈবমত প্রচারক তাঁহার।৷ একবার 


শংকরাচার্য কী ছিলেন ? 
শংকরাবজয়' খুলিয়া দোখবেন । উহার নির্ঘপ্টপন্েই পাইবেন “শৈবমত 
নিরাকরণম্‌” ৷ বাস্তাবকই শংকরাচার্যকে_ শুদ্ধাদ্বৈত মতের পোষক 
অদ্বিতীয় দিশ্বিজয়ী পুরুষকে-_ শৈবমত প্রচারক বাঁললে তাঁহাকে গালি 
দেওয়। হয় মান্ত। 


সংক্ষিপ্তীর্থ 

এতক্ষণ শংকরাচার্য কী ছিলেন ন| তাহাই দেখাইতোছিলাম । 
[তান সমাজসংস্কারক ছিলেন না। বোদ্ধাদগকে তিনি তাড়ান নাই । 
্রাহ্মণাধর্ম তানি পুনঃপ্রচার করেন নাই । শৈবমতের তিনি সংস্থাপক 
নহেন। তবে তানি কী ছিলেন? তাঁহার এত প্রভুত্ব কেন? এত 
লোকে তাঁহাকে মানে কেন ? যে-সকল মহুৎকার্ষের জন্য তাঁহার নাম 
ভারতের হিতাকাজ্ীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য হওয়৷ ডাঁচত এক্ষণে সেই- 
সকলের কথণিৎ উল্লেখ কারব । সাবস্তারে লিখিতে গেলে বিস্তর হয় 
এইজন্য সংক্ষেপে কয়েকটি সার কথা মান্র বঁলিবার চেষ্টা করিব । 


১. তাহার বশের প্রধান কারণ বিদ্যা ॥ 

তাঁহার খ্যাতি প্রাতপাস্ত প্রভৃত্বের প্রধান কারণ তাঁহার বিদ্যা ৷ 
আত অস্প বয়সেই তিনি তৎংকালপ্রচলিত সমস্ত সংস্কৃতগ্রন্ছ অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন এবং পাঠসমাপ্তির পূবেই গুরুর আসনে উপবেশন কারিয়া 
সমস্ত সহাধ্যায়ীদগকে দুরুহ দুবোধ শান্ত্রসমূহের বিশদ প্রাঞ্জল ব্যাথ্য। 
কাঁরয়। দিয়াছিলেন ৷ “চতুঃষষ্টি কলা, চতুর্দশ বিদ্যা, সমস্ত বেদ, সূত্র 
ইতিহাস তাপনীয়, আগম, মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র সমস্ত বিষয়ে তিনি কৃতাবিদ্য 
হইয়াছিলেন। পূব পর্বতে যেমন বালভানু, বিদ্যা আদ্রমালায় তিনি 
তেমনি, ব্রন্ধাও গোলকীলকে তিনি ধুবের ন্যায়, যজ্ঞবিদ্যায় যাজ্বন্ক্যের 
ন্যায়, ( ইত্যাদ ) উপাঁবষ্ঠ হইয়া তিনি শিষ্যাদগকে উপদেশ দিতেন |” 
ইহাতেও তাঁহার বিদ্যার পরিচয় দেওয়া হইল না। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ 
শাংকরভাষ্য পাঠ কাঁরলে জানা যাইবে তাঁহার বিদ্যার পার ছিল 
কিনা । র্রাহ্মণগ্রন্থ, বোদ্ধপগ্রন্ছ, জৈনগ্রন্থ, কাপালিকগ্রন্থ সমস্তই তাঁহার 
নখদর্পণ মধ্যে ছিল । যান এত লেখাপড়। শিখিয়াছলেন তান যে 
জগদিখ্যাত হইবেন তাহাতে বিচিত্র কী? 


শাংকরাচার্য কী ছিলেন ? ৯ 


পর্তিটি পিজি স্রিটি পিট (টি প/ পি চিইজাটি 2 উঠ প৯৯% জট পাঠ পে ০২৮/ লে (স্টেট (ইট চটি (টি (ইটা উঠ (নিট (ওঠ 
২, রচনা ॥ 


শংকরাচার্ষের রচন। তাঁহার প্রাতপাত্তর দ্বিতীয় কারণ । সরল 'মষ্ট 
সুলালত পদাবন্যাস করত তিনি দুর্হ, দুবোধ, অতি জটিল, শাস্ত্রসমূহের 
আত কাঁঠন আত সূক্মা আত নীরস অংশ সকলের আত বিশদ 
মৃঢজনেরও সুবোধ্য অর্থ করিয়৷ দিয়া গিয়াছেন । তানি যখন লেখনী 
ধারণ করিতেন বোধ হয় তাঁহার হৃদয় লেখনীর অনুসরণ কাঁরত । ভাষ৷ 
তাঁহার ভাব প্রকাশে কাঁপিত। যখন লেখনী ধারতেন কোথাও যে 
বিশ্রাম কারতে হইত, ভাবিয়। ভাবসংগ্রহ কাঁরতে হইত, মাস্তি্ক 
1বলোড়ন কারতে হইত, একেবারে বোধ হয় না । বোধ হয় অস্তঃস্ 
বদ্যাসমুদ্র উদ্বোলত হইয়। তীব্রম্োতে অজন্ত্র লেখনীমুখে নির্গত হইত । 
কখনে। স্তুতি, কখনো নিন্দা, কখনে। হন্মর্মভেদী শ্লেষ বাক্য, কখনে। 
ভান্ত, কখনো জটিল শাঞ্জার্থ সমান বেগে, সমান তেজে, সমান 
ওজাস্বতার সাহত বাহর্গত হইত । শংকরাচার্ষের মত কুসংস্কারাপন্ন 
বাঁলয়৷ উপোক্ষিত হইতে পারে, প্রাচীন বাঁলয়৷ দৃরীকৃত হইতে পারে, 
কিন্তু তাঁহার রচনা, তাঁহার ওজাস্বিনী লেখনীমুখ নিঃসৃত বাক্য পরম্পরা, 
তাঁহার কীতিস্তন্ত 'শাংকরভাষ্য', কখনোই বস্াতিসমুদ্রে নিমজ্জিত 
হইবে না। 

আচার্য শুদ্ধ নিজেই 'লাখতে পারতেন এমন নহে, তাঁহার শিষ্য- 
দিগের মধ্যেও অনেকে তাঁহার অনুকরণ করিয়া ভাষাজ্ানের যথেষ্ট 
পরিচয় দিয়াছেন । তিনি কেবল স্বয়ং আদ্বিতীয় লেখক নহেন, তিনি 
এক আদ্তীয় লেখক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । আনন্দাগার, শ্রীধরস্বামী 
তাঁহার শিষ্য পরম্পরামধ্যে বিশেষ প্রীসদ্ধ । শুদ্ধ তাঁহার শিষ্যগণ কেন 
'যে-কেহ তাঁহার পর লেখনী ধরিয়াছেন সকলেই তাঁহাকে অনুকরণ 
কারতে গিয়াছেন কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । তাহার 
বচন। অনুকরণের অতীত । | 

৩. বিচারপটুতা ॥ পু 

বিচারপটুতায় তাহার অপেক্ষ। বড়ো আত অস্প লোক আছেন। 
তিনি দিধিজ্রয় কারয়াছিলেন অর্থাং ভারতবর্ষের নানাচ্ছামে পর্যটন 
করিয়া তত্বংস্থানস্থ পাঁওতবর্গকে পরাস্ত করিয়া স্বমতগ্রহণ করাইয়াছিলেন। 


১০ শংকরাচার্য কী ছিলেন ? 
এই-সকল পাঁওতদিগের মধ্যে সবধর্মীবরোধী চাবাক ও কাপালিক, 
হন্দুধর্মীবরোধী বৌদ্ধ, সৌগত, জৈন, হিন্দুধর্মের উচ্চতর বেদধর্মবিরোধী 
পৌত্তলিক ব্রা বিষু শিবাঁদর উপাসক, বোঁদকদিগের মধ্যে জ্ঞানকাণ্ড- 
বিরোধী কর্মকাও আশ্রয়ী মীমাংসক, জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয়ীদগের মধ্যে 
শৃদ্ধাদ্ধিত মত বিরোধী সাংখ্যাদ । এই-সমস্ত পাঁওতাঁদগকে দ্বীয় মনীষা 
প্রভাবে যান জয় কারয়াছেন তান ?ি আদ্বতীয় নহেন? তিনি 
1হন্দু মনে এমাঁন একাট সীলমোহর মারিয়া গিয়াছেন যে এখন আর 
শৃদ্ধ সাংখ্যমত, শুদ্ধ পৌত্তীলক মত, দেখিতে পাওয়া যায় না । প্রায়ই 
সকলে অদ্বৈত ধর্ম বজায় রাখিয়া আপন আপন মত প্রকাশ কারতে 
চেষ্টা করেন । পুরাণ, তন্ত্র, নৃতন স্মাত, সবন্র অদ্বৈত মতই চাঁলতেছে। 
. যে পুরাণ সাংখ্যমতে লিখিত সেও শেষ বলে প্রকৃতি পুরুষ উভয়ে 
[মলিয়া অদ্বৈত ঈশ্বর । কেবল বঙ্গীয় নেয়ায়কেরা শংকরাচার্য হইতে 
আপনাঁদগের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া গিয়াছেন । এজন্য তাঁহাদের 
বিলক্ষণ বাহাদুরি আছে । 


৪. গ্রন্থ ও টীকার সংখ্যা ॥ 

শংকরাচার্য যে কত গ্রন্থ ও চীকা রচন৷ কারয়াছেন বল৷ যায় ন। 
সকল এখনে ছাপা হয় নাই । বাদরায়ণ প্রণীত বেদান্ত সূত্রের তান 
ভাষ্য করেন । যাঁদও টীকা বাঁলয় প্রাসদ্ধ, তথাপি এই ভাষ্য টীকা 
নহে। এখানি শংকরাচার্ষের নিজ মত প্রচারের উপায়। সূরগুলি 
এমানি প্রহেলিকার ন্যায় ষে, উহা হইতে যে যেরূপ ইচ্ছা অর্থ করিতে 
পারে । এ এক সৃন্রমাল৷ হইতে নান। দর্শনের নানা প্রস্থানের উৎপত্তি 
হইয়াছে । এ সূত্র হইতেই একখান বৈষবদর্শন ও 'পূর্ণপ্রজ্ঞ' নামে আর- 
একখানি দর্শন হইয়াছে । শংকরাচার্য এ সৃত্রগুলিকে দ্বার মাত্র করিয়া 
তাঁহার গভীর অন্তর মধ্যে শিষাগণকে প্রবেশ করাইয়াছেন । তাঁহার 
প্রণীত 'ভগবদৃগীতা'র ভাষ্য অত্যন্ত প্রাসদ্ধ । আনন্দগার সেই ভাষ্যের 
টীক৷ করিয়াছেন এবং শ্রীধর স্বামী তাহার সংক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহার 
সময়ে যে-সকল উপানিষদ্‌ চলিত ছিল, শংকরাচার্য সে-সমস্তেরই চীকা 
কাঁরয়াছলেন । অনেক উপাঁনষদ তাহার পরে লিখিত, ইহাতে তাঁহার' 
টীক৷ নাই । অনেক উপানিষদের টীক। তাঁহার 'লাখিত বাঁলয়। প্রাসন্ধ 


শংকরাচার্য কী ছিলেন ? ১১ 
ক্তু বাস্তাবক সেগুলি জাল । শংকরাচার্য সমস্ত বেদের টীকা করেন, 
সোৌঁট মিথ্যা কথা । তাঁহার জ্ঞানকাণ্ডে প্রয়োজন, তান ভ্ঞানকাণ্ডেরই 
চীকা িখিয়াছেন । সমস্ত বেদের ব্যাখা তাঁহার অনেক পরে 
লিখিত হয় । 


€. হ্বমত প্রচার ॥ ! 

শৃদ্ধাদৈত মত প্রচারই শংকরাচার্ষের প্রভুত্ের প্রধান কারণ-_ এক- 
মেবাদ্িতীয়ং ব্র্ধ নেহ নান্যান্ত কিন ইত্যাঁদ উপনিষদ বাক্যের তিনি 
অদ্বৈত মতে অর্থ করেন । তাঁহার মতে জগতে যা-কিছু দেখি সমস্তই 
ভ্রম, তুমি, আমি, বাঁড়, ঘর, নদ, নদী পরবতাঁদ সমস্তই ভ্রম । কেবল 
এক ঈশ্বরই সত্য । তিনিই সব তান ভিন্ন আর-াকছুই সত্য নহে । 
তবে আমাদের যে তুমি আম জ্ঞান হইতেছে সে অধ্যাস (যেটা যে 
[জানিস সেইটাতে সেই জানিস বালয়া জ্ঞান )। শংকর এই মত 
কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্যন্ত সমস্ত দেশে ব্রান্মণমণ্ডলী মধ্যে প্রচার 
করেন । লোকে বৈষ্বাদি ধর্ম ত্যাগ কারয়া তাঁহার মত গ্রহণ করে। 
[তান কোন্‌ কোন্‌ মত খণ্ন করেন পরে 'লাঁখত হইবে । 


৬. মঠ স্বাপন ॥ 

প্বেই বলা গিয়াছে শংকরাচার্য কর্মকাণ্ডের বিরোধী তান বহু- 
সংখ্যক লোককে সন্ন্যাসী করেন । পূবকালে সন্ন্যাসী ছিল কিনা, ঠিক 
বল৷ যায় না । মনুতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্ধচারী বাঁলয়৷ একদল লোক আছে । 
তাহার! বাল্যকাল হইতে গুরুর আলয়ে বাস কাঁরয়া লেখাপড়া ও ধর্ম- 
কর্ম করিত-- তাহারা বিবাহ কারত ন৷ কিন্তু তাহারা সন্ন্যাসী ছিল ন। ৷ 
চতুর্থ আশ্রমই সন্ব্যাসাশ্রম'। ব্রহ্মচর্য গাস্থ্য বানপ্রস্থ আশ্রম কাটাইয়া 
লোকে সন্যাসী হইত যোগাঁদকর্মে নিযুস্ত থাকিত । শংকরাচার্ষের 
িছাদন পূর্ব হইতে একাট মত ক্রমে প্রবল হইতোঁছ ল যে “ঘদহরেব 
বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেং” যোঁদন সংসারে বিরাস্ত হইবে সেই দিন 
হইতেই সম্যাসী হইতে পারিবে ৷ শংকরাচার্য এই মত অনুসারে ব্রন্ধ চারী 
অবস্থাতেই সন্ন্যাসী হইয়াছলেন । শংকরাচার্ষের সময় হইতেই সম্ধযাসী 
মোহান্তের কিছু বাড়াবাঁড়। এখানকার সকল সন্যাসীই শংকরকে 


১২ - শংকরাচা্ধ কী ছলেন ? 
আপনাদের গুরু বালয়। স্বীকার করে। শংকরাচার্য আপন শিষ্য সন্ন্যাসী- 
'দগের জন্য ভারতী নামক সম্প্রদায় হ্থাপন করেন । অনেকে বলেন 
তিনি. গিরি পুরী ভারতী-_ তিন সম্প্রদায়ের মোহান্তাদগেরই সংস্থাপক, 
'শাংকরবিজয়ে' কিন্তু আমর ভারতী ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ 
পাই না। 

এই ভারতী সম্প্রদায়ের মোহান্ত ভারতবর্ষের সবর দেখিতে পাওয়া 
যায়। তারকেশ্বরের মোহান্ত গিরি, কিন্তু তাঁহার দশনামার মধ্যে দুই- 
তন জন ভারতী আছেন। শংকরাচার্ষ স্বশিষ্য সম্নযাসীদগের জন্য 
তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে শূঙ্গাগার নামক স্থানে মঠ স্থাপন করেন । এ মঠ 
এখন [সংহারী নামে খ্যাত । কান্পী নগরে তাঁহার দুই পূরী বা মঠ 
ছিল। এখন আছে কিন৷ বল! যায় না। শংকরাচার্য কী 'ছিলেন 
কিসের জন্য তাঁহার এত মান্য এক প্রকার উত্ত হইল । তাঁহার জীবন- 
চরিত বিষয়ে কিছু বলিবার ইচ্ছ৷ রাহল । 


“বঙদর্শন: 
আশ্বন, ১২৮৪ ॥ 


পাস্তিক 
ভঙখা ই 


জর্মান প্রোটেস্টান্ট রিফমেশন আন্দোলনের পাঁথকৎ ?1911117 17001)1, 
মার্টিন লুথারের জীবনকাল ১৪৮৩-১৫৪৬ খৃষ্টাব্দ । নতুন জেগে ওঠ 
জর্মান জাতীয়তাবোধের পাঁরপোষক লুথার ধর্ম বিষয়ে পোপের সবময় 
কর্তৃত্ব এবং চার্চের দুনাঁতর বিরুদ্ধে প্রাতবাদ করেন । যে-কোনে। মানুষ 
ধর্মযাজকের সাহাধ্য ছাড়াই উপাসন। করতে পারে, ঈশ্বরের করুণা পেতে 
পারে-এই মতবাদ প্রচারের জন্য তাঁকে ১৫২১ খুস্টাব্দে চার্চ 
থেকে বাঁহচ্কার করা হয়। পোপের এই বাঁহচ্কার আদেশ তান 
প্রকাশ্যে আগুনে পুঁড়য়ে দেন। এই সময়ে লুথার জন্নীন ভাষায় 
বাইবেলের অনুবাদ করেন । ফলে বাইবেল জম্নানর সাধারণ মানুষের 
আয়ত্তে এসে যায় । 


সোসাইটি অফ [ীজসাস-এর প্রাতষ্ঠাত। 91011 51796105 01 1.0%০918, 
সেণ্ট ইগ্নেটিয়স অব লোয়োলা স্পেনের মানুষ, জীবনকাল ১৪৯১- 
১৫৫৬ খৃস্টাব্দ । ১৫৩৪ খৃস্টাব্দে লোয়োল। এবং তাঁর ছয় জন অনুগামী 
কৃঙ্ছতাময় পাঁবন্ধ জীবন যাপনের ব্রত নেন। ১৫৩৯ খুস্টান্ে পোপ 
তৃতীয় পল ইগনেটিয়স প্রণীত খৃষ্টীয় আচরণাঁবাঁধ অনুমোদন করেন । 
আজও জেসুইট সম্প্রদায় এই আচরণাঁবাধ মেনে চলেন । 


আনন্দাগারি বা আনন্দজ্ঞান সম্ভবত গুজরাটের আঁধবাসী ছিলেন। এ*র 
জীবনকাল প্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ । সংসার জীবনে তাঁর নাম 
জনার্দন ছিল অনুমান করা হয়, 'তত্বালোক' গ্রন্থের লেখকর্পে এই 
নামটি পাওয়। যায়। আনন্দাগাঁর দ্বারকার শংকরমঠের আচাষ ছিলেন । 
গতাঁন সমগ্র শংকরভাষোর উপরে টিপ্পনী প্রণয়ন করেন । মৌলিক রচন। 
বৈশোষক মতবাদ খণ্ডন মূলক “তত্সংগ্রহ' এবং ভাদ্করের পঁরিণাম- 
তত্ব সমেত অন্যান্য মতবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে লেখা “তন্তালোক?। 
দ্র. 17-1-7, ৬০1. [], 00. 192-94, 


সর্বদর্শনসংগ্রহ' প্রণেত। বিদ্যারণ্য মাধবাচার্যর জীবনকাল চতুর্দশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ । হীন বেদের ভাষ্যকার প্রথ্যাত সায়ণাচার্ষের ভাই । 
শংকর-বেদাস্ত বিষয়ে মাধবাচার্ষের তিনথান গ্রন্থ-- পববরণপ্রমেয়- 


. সংগ্রহ', পণ্চদশী+ ও 'জীবনমুন্তীববেক' । 


কথার মীমাংসা চাই । সে কথাট এই, শংকরাচার্ষের জীবনচাঁরতের 
জন্য যে দুইখানি গ্রন্থ আমর! পাইয়াছি, তাহাতে অনেক অদ্ভুত ঘটনার 
উল্লেখ আছে । সেগুলি উনাবংশ শতাব্দীর লোকে কখনোই বিশ্বাস 
কারতে পারবেন না। এক জায়গায় আছে, শংকরাচার্ষ বেদব্যাসের সঙ্গে 
বিচার কারতেছেন, অথচ বেদব্যাস তাঁহার জন্মিবার হাজার বৎসর প্বে 
স্বর্গারোহণ করিয়াছেন । নিতান্ত ভান্ত-অন্ধ লোক ভিন্ন এসকল কথা 
কাহারো বিশ্বাস করবার জে নাই। এর্প দ্ছলে কী করা উাঁচত ? এক- 
দলা লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, সত্য বাছয়া লইয়৷ মিথ্য৷ পাঁরত্যাগ 


১৬ শংকরাচার্ষের সংক্ষিপ্ত জীবনী 
করাই যুত্তিযুস্ত। আর-একদল আছেন, তাঁহাদের মতে এরূপ স্থলে কোনো? 
কথাই বিশ্বাস করা যায় না। প্রথমোন্ত মতের উত্তর এই যে, কোন্‌ 
ঘটনাটি সতা, কোনটি মিথ্যা স্থির কাঁরয়া৷ উঠা যায় না । অনেক সময়ে 
লেখক সকলই সত্য বিবেচনা করিয়া লিখেন । অনেক সময়ে ধর্মভাবে 
উন্মত্ত হইয়৷ গুরুদেব বা! ধর্মপ্রচারককে ঈশ্বরতুল্য 'ববেচন। কারিয়া তাহার 
সমস্ত কার্ধই ঈশ্বরের কার্য বলিয়৷ 'লিখিয়া বসেন । সে স্থলে কোনটি 
লেখকের স্বকপোলকাণ্পত ও কোনটিতে কত পাঁরমাণে এীতিহাসিক 
সত্য আছে স্থির কর! যায় না। সুতরাং সত্য বাছিয়৷ লইয়া মিথ্যা 
পাঁরত্যাগের চেষ্টা বিফল । আবার এইর্প অর্ধ এঁতিহাসিক গ্রন্থে 
[িছুমাত সত্য নাই, ইহা বলাও নিতান্ত নিবোধের কাজ । আমাদের মত 
এই যে, যখন 'শংকরাঁবজ্য়ে'র ন্যায় কোনো অর্ধ এাতহাপিক গ্রন্থ 
আমরা পাইব, আমরা এমত বিবেচনা করিব ন। যে উহাতে উনাবংশ 
শতাব্দীতে াখিত জীবনচরিতের ন্যায় প্রকৃত ঘটন৷ সমূহ [বশেষরূপে 
[বচার করিয়া লাখত হইয়াছে । আমর! শংকরাচার্ষের নিকটেও যাইব 
না। আমরা দোঁখব, লেখকের মনে শংকরাচার্ধ বাঁললে কিরূপ ভাব হইত 
অর্থাৎ তাঁহার মনে শংকরাচার্ষের 19691 কির্প। আবার যখন সেই গ্রন্থ 
তৎকালীন জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত দেখিব তখন জানব গ্রন্ছকারেরও 
যেরূপ 14581 তৎকালীন লোকেরও তদ্ূপ। আমরা জানিব শংকরাচার্য 
যে এরুপ অদ্ভূত অদ্ভুত কার্য কারয়াছিলেন ইহা এককালে অনেক লোক 
[বশ্বাস কারত। গ্রন্থকার যতই শংকরাচার্ষের নিকটউবতাঁ কালের লোক 
হইবেন ততই সে 19691 যথার্থ বলিয়৷ মনে কারব । 

এই মত অনুসারে আমর 'শংকরবিজয়' ও 'শংকরদিখিজয়' হইতে 
সত্য মিথ] বাছিয়া৷ লইবার চেষ্টা কারব না। যেমনাঁট দোঁখব, ঠিক 
তেমনটি লাঁখব। দুই গ্রচ্থে অনেক স্থানে মিল হয় ন৷, তাহার দুই একটা 
দেখাইয়৷ দিব । প্রধানত 'শংকরবিজ্ঞয়ন' আমাদের অবলম্বন । 

'শংকরাবিজয়ে'র প্রথমেই আছে, একদিন নারদমুনি পৃথিবীতে নানা- 
রূপ অসন্ধর্মের প্রচার দোঁখিমা ; কাপালিক, ভৈরব, বোদ্ধ, জৈন, ক্ষপণক 
প্রভাতি নানা মতের প্রভাবে বোদকধর্মের বিলোপ হইতেছে দেখিয়৷ ব্রহ্মার 
নিকট গেলেন । ব্রহ্ম নারদকে লইয়া, শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন । 
পরামর্শ হইল, শব শংকরাচার্যরূপে অবতার হইবেন । শিব আসিয়। 
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চদস্বর নামক দেশে আকাশালঙ্গ নামক শিবমূর্তিতে অধিষ্ঠান হইলেন । 
সেখানে মহেন্দ্র পাঁওতের বংশে সবজ্ঞ নামক একজন ব্রাহ্গণ ছিলেন । 
তাঁহার পত্ৰী কামাক্ষী চিদস্বরপুরেশ্বর শিবের আরাধনা কাঁরয়৷ বাশিষ্ট। 
নামে এক তনয়৷ লাভ করেন । িশ্বাৎ নামক এক ব্রাহ্মণের সাহত 
তাঁহার [বিবাহ হয় । বিশিষ্টা “আমার স্বামী 'বশ্বাজং আর আকাশালঙ্গ 
শিব দুই এক” এই ভাবনা কিয় এক সন্তান লাভ করেন, সেই সম্তানই 
অদ্বৈত মতের গুরু শংকরাচার্য । 

'শংকরাদধিজয়ে' অবতারের কথা কিছু আধক। শিব বাললেন 
আম তো অবতার হইবই, আমার সঙ্গে আরে! পাঁচ জনের তো 
অবতার হওয়া চাই, তা কাতিক তুমি আগে ভট্টপাদ কুমারিল 
নামে অবতার হইয়া বোঁদক কর্মকাণ্ডের উদ্ধার করো, জৈমিনির যে 
প্বমীমাংসা আছে, তাহার টীকা করো । ইন্দ্র তুমি সুধস্বা নামে রাজা 
হইয়া ভট্টপাদের সহায়তা করো ও বৌোদ্ধদিগের বিনাশ করো. বিষণ ও 
শেষনাগ তোমরা সংকর্ষণ ও পতঞ্জলি হইয়। ও ব্রহ্মা মণন মিশ্র রূপ 
ধাঁরয়া ভট্টপাদের সহকারী হও । একবার বাল্মীকি দেবতাঁদগকে বিষুর 
দোসর কাঁরয়। পরঁথবীতে পাঠাইয়াঁছলেন ! আবার মাধবাচার্য কাঁব 
তাঁহা্দগকে আনাইলেন ৷ সুধন্বা রাজ! প্রথম বৌদ্ধ ছিলেন, নাস্তিক- 
মণ্ডলীতে সবদা পরিবেষ্টিত হইয়। থাকতেন, একদিন ভট্টপাদ রাজসভায় 
উপস্থিত হইয়া বাঁললেন_ 

মালনৈশ্চেম্ন সংসর্গে নী চৈঃ কাককুলৈঃ পিক । 
শ্রুতদূষক নিহ্বাদৈঃ শ্লাঘনীয়স্তদাভবেঃ ॥ 

“হে কোকিল তোমার যাঁদ শ্রুতিদূষক (বেদনিন্দক ) শব্দকারী কাক- 
কুলের সাঁহত সংসর্গ ন৷ থাকিত তাহ। হইলে তুম শ্লাঘার পান্ন হইতে ।” 
রাজা শীঘ্রই ভট্টপাদের শিষ্য হইলেন । বোদ্ধের প্রাতপদে অপদস্থ 
হইতে লাগিল। শেষ এই বন্দোবস্ত হইল যে, ভট্টপাদ ও বোদ্ধেরা 
[ বৌদ্ধদের ] একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর হুইতে পাঁড়তে হইবে, ষে 
বাঁচবে তাহারই মত সত্য । ভট্টপাদ পাঁড়লেন, বাঁচিয়৷ রাহলেন । 
বোদ্ধের৷ পাঁড়য়! মারিয়া গেল ।* 


* আধুনক পাঁওতগণকে এইরূপ পরীক্ষা অবলম্বন করিতে অনুরোধ কাঁরলে 
ভালে। হয় ন৷ £ তাহ। হইলে অনেক কুতর্ক 'মটিয়া যায় । বং সং। 
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শংকরের বংশাবলী সম্বন্ধে দুই গ্রন্থে বশেষ গোলযোগ | “দাথজয়' 
বলেন, কেরল দেশে পর্ণ৷ নদীর পুণ্য তটে বৃষাঁদ্র নামক স্থানে মহাদেব 
আঁধষ্ঠান করিয়৷ একজন রাজাকে স্বপ্ন দিলেন; সে তাঁহার মান্দর নির্মাণ 
করাইয়৷ দিল । সেই রাজার অধীনস্থ ব্রাঙ্মণাদগের কালাট [কালাতি ] « 
নামে একজন প্রধান ছিলেন, কালাঁটর অধীনে বিদ্যানিবাস নামে একজ্রন 
সবশান্ত্রজ্ঞ পাঁওত বাস কাঁরতেন, তাঁহার পুন্র শিবগুরুও সবশাস্ত্রে পাঁওত । 
[তান প্রথমে নৈষ্ঠিক রক্ষচারী হইয়। আজীবন গুরুকুলে বাস কারবেন 
ইচ্ছ৷ কাঁরয়াছলেন, পরে পিতামাতার দুঃখে কাতর হইয়া বিবাহ 
কারলেন, তিনি বিবাহ করিতে কন্যার বাড়ি যান নাই । কন্যাই কন্যা- 
যাব্র লইয়৷ বরের বাড়ি উপস্থিত হইয়াছিল । এই নৃতনতর বিবাহের 
ফল শংকরাচার্য। 'শংকরবিজ্রয়ো-্ত বংশাবলীর কথ! পূবেই কাঁথত 
হইয়াছে । 

গোবিন্দ ভগবংপাদের নিকট শংকরাচার্য বিদ্যাধ্যয়ন আরন্ত করেন । 
পণ্চম বৎসরে বদ্যারম্ত করিয়৷ অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সবশাস্ত্রে 
পারদরশাঁ হয়েন। গুরুর আজ্ঞা লইয়। মধ্যে মধ্যে তান ব্রক্মাসনে উপ- 
বেশন কাঁরয়। শিষ্যদিগকে শিক্ষা দতেন । তাঁহার শিক্ষা অদ্বৈত মত । 
চৈতন্য একমান্র, সমস্ত জড়পদার্থের পারচালক বা অধিষ্ঠাতা । অথচ 
দোখতেছি সকল মনুষ্যই চৈতন্যবান্‌ অতএব সকল মনুষ্যের চৈতন্যই 
এক । অতএব বঙ্গ ও আমি এ দুইয়ে অভেদ। নৈয়ায়িকের ষে 
জীবাত্ম৷ বলিয়া এক জাতীয় স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করেন সেটুকু সম্পূর্ণ 
ভুল । কারণ, যখন সকল চেতন্যই এক, তখন এ জীবাত্মগত চৈতন্য, 
ও পরমাত্মগত চৈতন্য এইরূপ প্রভেদেই হইতে পারে । যেমন আকাশ 
এক হইলেও ঘটমধ্যবতাঁ আকাশ ও বাক্সমধ্যবতাঁ আকাশ এ দুইয়ে অভেদ 
আছে এইরূপ । কিন্তু জীব স্বতন্ত্র পদার্থ ও ঈশ্বর স্বতন্ত্র পদার্থ ইহা। 
কদাপি সম্ভব নহে । | 

শংকরের পিতা শিবগুরু অনেক চেষ্টা করিয়াও সম্ঘ্যাসী হইতে পারেন 
নাই কিন্তু শংকর প্রথম বয়সেই সন্ধযাসী হইলেন । সন্ন্যাসী হইয়া বহু- 
সংখ্যক গ্রন্থ রচন৷ কারলেন ৷ ব্যাসোন্ত বেদান্ত সূত্রের চীকা করিলেন । 
তৎপরে দিশ্বজয়ে বাহর্গত হইলেন । 

দাধজয় শব্দে কী বুঝায় প্রাচীন লোক অনেকেই বুঝিতে পারেন, 
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পি তি পি পপি তি পি পি পপি পপি পপি পপি পি পি পপি পা পপি পপি পি পি পি তি পি পপি পপি পি এ 
কিন্তু একালের কেহ বুঝবেন না । সেকেন্দর, তৈমুরলঙ্গ, জাঙ্গদ যেমন 
দিথজয় করিয়াছিলেন এ তেমন দাধজয় নহে । ইহাতে দিধিজয়ীর 
সৃচ্যগ্র প্রমাণ ভূমিও লাভ হয় না । বরং যাহ! থাকে, তাহাও দুরস্ত দায়া- 
দের বেদখল কাঁরয়৷ দেয় । প্রথম দ্বিথজয়ের অস্ত্র লোহনিমিত, দ্বিতীয়- 
টির অস্ত্র, কনিঃসৃত গালি-বালি-শাণিত ডীড়য়াদগের মতো দূত 
উচ্চারত বচন পরম্পরা । এরুপ বিদ৷ অস্ত্রে দাজয় শুদ্ধ আমাদেরই 
দেশে ছিল। ইহার আদি জান যায় না এবং আজিও “আমার ছেলে 
যেন 'দাথ্ধজয়ী হয়” এই বলিয়৷ ভট্টাচার্য মহাশয়ের দিবানিশি ঈশ্বরের 
[নকট প্রার্থনা করেন । সেকালে যেমন এক নাইট আর-এক নাইটের 
নিকট “যুদ্ধং দেহি” বলিয়৷ দাঁড়াইলে প্রাতিপক্ষকে যুদ্ধ করিতেই হইত ; 
সেইরৃ্প একজন পঙ্্ত আর-একজনের নিকট “বিচার করো” বলিয়। 
দাঁড়াইলে যাঁদ শেষোল্ত পণ্ডিত ইতস্তত করিতেন, তখাঁন তিনি পাওত- 
মওলীতে অপদস্থ হইতেন। এইরূপ দর্বজয় বহুকাল প্রচালত ছিল, 
আজও আছে । শংকরাচার্য সেই দধিজয়ীদগের অগ্রগণ্য |. 

তান চিদস্বরপুর হইতে বাহর্গত হইয়া পদ্মপাদ, হস্তামলক, বিষ্ণগুপ্ত, 
আনন্দাার প্রভাতি শিষ্য সমভিব্যাহারে মধ্যাজকন নামক স্থানে উপস্থিত 
হইলেন। শংকর মধ্যাজুনেশ্বর শিবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাস। কারিলেন, 
“ভগবন্‌ দ্বেতবাদ সত্য না অদ্বৈতবাদ সত্য 2” শিব সশরীরে আবির্ভূত 
হইয়া মেঘগন্ভীর ধ্বানতে তিন বার বাললেন, “সত্যমদ্বৈতং, সত্যমদ্বৈতং, 
সত্যমদ্বৈতং” ৷ তত্রুত্য লোকদগকে অদ্বৈত মতে আনিয়৷ শংকর সেতু- 
বন্ধ রামেশ্বর যাত্রা করিলেন । সেতুবন্ধ রামেশ্বর শৈবাঁদগের এক প্রধান 
আড্‌ডা । সাত প্রকারের শিবোপাসক তাঁহার সাঁহত 'বিচারার্থ উপাচ্থিত 
হইল । শংকর তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়। স্বমতে আনয়ন পৃবক অনস্ত- 
শয়ন নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন ৷ অনন্তশয়ন বৈষ্বাঁদগের কেন্দ্র- 
স্থান। সেখানে ছয় প্রকারের বৈষব আসিয়৷ তাহার সাঁহত বিচার কাঁরতে 
প্রবৃত্ত হইল । ইহারাও হার মাঁনয়। শংকরের শিষ্যত্ব স্বীকার কারল। 
তাহার পর একদল কর্মহীন বৈষবকে স্বীয় ধর্ম গ্রহণ করাইয়া পনরে৷ দিন 
পশ্চিমাভমুখে গমন করিলেন । সুররাঙ্গণ্য স্থানে কুমারধারা নামক নদী- 
তটে তাঁহার বাসা ছিল । সেখানে 'হরণ্যগর্ভ আগ্ম ও সূর্য উপাসকাঁদগের 
সাহত তাঁহার ঘোরতর 'বচার হয় । এই সময়ে শংকরাচার্ষের তিন সহমত 
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শিষ্য । শঙ্খ-ঘণ্টা-করতালাদি দ্বারা 'দিঘ্গল পাঁরপূর্ণ কারিয়া চামরাদ 
দ্বার গুরুদেবকে ব্যজন কারতে করিতে শিষ্যগণ ব্লমাগত বায়ুকোণে যাত্রা 
কারতে লাগিল । কোমুদী নদীতীরবতাঁ গণেশের মন্দিরে তাহার। 
একমাস 'বশ্রাম করে । এই সময়েই পদ্মপাদাদ পাঁচ জন প্রধান 
শিষ্য দিগগজ বলিয়া আভহিত হন এবং এইখানে সকলে মিলিয়। 
মহাসমারোহে গুরুর স্তুতি করেন । ছয় প্রকার গণপতি উপাসক এইখানে 
স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করিয়৷ অদ্বৈত মত অবলম্বন করে । এখান হইতে 
ভবানীনগরে পৌঁহু"ছয়া৷ শংকরাচার্য দুর্গা, লক্ষমী, শারদা উপাসক ও 
কতকগুলি বামাচারী শান্তকে শিষ্য করিয়া লয়েন। বামাচারীদিগের বাস 
[ঠিক ভবানীনগর নহে, তাহার! নিকটবতাঁ স্থান হইতে আঁসয়াছল । 
ভবানীনগর হইতে শংকরাচার্য উজ্জায়নীনগরে উপাচ্ছত হইলেন । 
সেখানে বহু-সংখ্যক কাপালিক ভৈরবোপাসক আসিয়া আচার্যকে কাঁহল, 
“তুমি আত সংপান্ন, কাপালিক হইবার সম্পূর্ণ উপযুন্ত । তুমি কেন 
সন্ন্যাসী হইয়া ঘৃরিয়া বেড়াও |” আচার্য কহিলেন, “পাজি মাতাল 
লম্পট তোর আবার ধর্ম আজ তোকে মারিয়াই ফেলিব |” বলিয়াই 
মার । কাপালিক গুরু মারি খাইয়। তিন বার হু* হু” হু* কিয়৷ শব্দ 
কারল; অমাঁন খড়া-কপাল-ঘণ্টা-শূলপাণি দিগম্বর সংহার ভৈরব 
উপস্থিত। ভৈরব শংকরকে প্রণাম করিয়া কাপালিকগণকে শংকরের শিষ্য 
হইতে আদেশ দিয়৷ অক্তর্ধান হইলেন । ইহার পর উন্মন্ত ভৈরব সংবাদ 
(বঙ্গ ৫ম খও ৬ষ্ঠ সংখা ২৪৩) ও চারাক এবং সোৌগত, কাল, জেন, 
বোদ্ধমত নিরাকরণ। এই বৌদ্ধমত প্রাচীন বৌদ্ধমত হইতে অনেক ভিন্ন। 
( ২৮ অধ্যায় শং বিং)। উজ্জাঁয়নী পারিতাগ কাঁরয়া আচার্য অনুমল্ল, 
মরুন্ধ, মাগধ, ইন্দরপ্রস্থ, যমপ্রস্থপুরে গমন করত মল্লারমত, বিষ্কূসেনমত, 
মন্মথমত, কুবেরমত, ইন্দ্রমত, যমমত নিরাকরণ করত গঙ্গাযমুন৷ মধ্যবর্তী 
প্রয়াগ নগরে উপস্থিত হইয়। বরুণ, বায়ু, ভূমি, উদক, উপাসকাদগকে 
স্বদলাক্রান্ত করিয়৷ লইলেন । প্রয়াগে একজন শূন্যবার্দী আঁসয়৷ বালল, 
“স্বামন্‌ এসকলই ফকি, সবই শূন্য, আমার নাম নিরালম্ব, পিতার নাম 
কম্পিতরূপ, মাতার নাম নির্ভরতা । সবই শৃনা, ব্রহ্ধও নাই ।” আচার্য 
ইহাকেও নিজমতে আনয়ন কাঁরলেন। প্রয়াগে বরাহমত, লোকমত, গুণ- 
মত, সাংখ্যমত, যোগমত এবং কাশীতে পীল্মত, কম্নমত, চন্দ্রমত, 
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গ্রহমত, কালব্গবাদী ক্ষপণকমত, পিতৃমত, শেষ ও গরুড়মত, সিদ্ধমত, 
গন্ধবমত, তালবেতালমত খণ্ন করেন । কাশীতে একাদন ভগবান্‌ 
মাঁণকণিকায় ম্লান কাঁরয়া নাদিধ্যাসন করিতেছেন ; এমন সময়ে একাঁট 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় উপাস্থিত হইয়। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “তুমি 
ন৷ ত্রদ্মসূত্র ব্যাখ্য। কারিয়াছ 2 বলো দেখি কোথায় অর্থ কারতে তোমার 
বড়োই কষ্ট পাইতে হইয়াছে 2” শংকর বাঁললেন, “তুমি কোথায় 
গোঁকয়াছ বলো আম অর্থ কারয়া৷ দিই ।” বৃদ্ধ বাঁলল, “তদস্তর 
প্রাতপত্তৌ রংহতি সম্পারিষ্যত্তঃ প্রশ্ন নিরূপণাভ্যাং₹” এই সুত্রের অর্থ কী ? 
দ্ুই জনে দুই প্রকার অর্থ কারলেন । কেহই ছাঁড়বার পান্র নছেন। 
এক কথায় দুই কথায় দুই জনেই মহাগরম । শংকরাচার্য বৃদ্ধের গালে 
এক চড়। চড় মারয়াই পদ্মপাদকে বলিলেন, “বুড়াটার পা দুটা 
উপরপানে করিয়৷ ঝুলাইয়৷ দূর করিয়৷ দিয়। আইস।” বৃদ্ধ বেগাঁতক 
দেখিয়া আপনা হইতেই সয়া গেল। তখন পদ্মপাদ আচার্ষকে 
নমস্কার কারয়া কহিলেন-- 
শংকরঃ শংকরঃ সাক্ষাৎব্যাসে। নারায়ণঃ স্বয়ং । 
তয়ো'বিবাদে সম্প্রাপ্তে কিংকরঃ কিংকরোম্যহং ॥১ 

তখন শংকর অনেক করিয়। ব্যাসকে ফিরাইলেন ৷ তাঁহার পৃজা 
করিলেন ও তাঁহার আশীবাদ গ্রহণ কাঁরলেন । ব্যাস অদ্বৈতবাদের সবন্ন 
জয় হইবে ও একশো বর্ষ পরমায়ু হইবে বাঁলয়া শংকরকে আশীবাদ 
কারলেন । 

কাশী হইতে অমরলিঙ্গ, কেদারলিঙ্গ নামক শিবদর্শন কারয়া শংকর 
কুরুক্ষেত্র দিয়া বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন । সেখানে শীত জলে ম্লান 
করায় আচার্ষের বড়ো কষ্ট হয়, এইজন্য নারায়ণ তাহার জন্য উ্ 
জলের নদী সেইখান 'দয়। প্রবাহত করিয়া দেন। তাহার পর আচার্য 
অযোধ্য।, গয়া, দ্বারকা, জগন্নাথ ভ্রমণ কাঁরলেন । বুদ্ধাখ্যপুরে ভট্রাচার্য 
নামক একজন পাঁওতের সাঁহত তাঁহার পারচয় হয় । সে ব্রাহ্মণ উত্তর 
দেশ হইতে রুদ্ধাখ্যপুর অণ্লে আ'সিয়৷ বৌদ্ধদিগকে জয়. করেন । তিনি 
তাহাদের শিরশ্ছেদ করেন এবং অনেককে উদুখলে চূর্ণ করেন । শেষ 
জেনাচার্ষের নিকট যেন কিছু উপদেশ পাইল বোধ হওয়াতে মনে 
করিলেন, “কী সবনাশ জৈনের কাছে শিক্ষা, তবে তো আম গুরু বধ 
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করিয়াছি।” এই ভাবিয়া বিজন প্রদেশে হোমাগ্নিতে দেহ দগ্ধ করিতে 
মনস্থ কারলেন । জানু পর্যন্ত দগ্ধ হইয়াছে এমন সময়ে শংকরাচার্য 
[বচারার্থ ভট্রাচার্যকে আহ্বান কাঁরলেন। ভটাচার্য কতকগুলি গালি দিয়া 
বাঁললেন, “যাঁদ এত কওয়ন বাসনা হইয়। থাকে, আমার ভাগনীপাঁত 
মণ্ডন মিশ্রের কাছে যাও । আম মারলাম”, এই বলিয়া তানি গতাসু 
হইলেন । 

মণ্ডন মিশ্র কর্মকাণ্ডে আত সুদক্ষ । তিনি জ্ঞানকাগ্ডাবলম্বীদগের 
ঘোর বিদ্বেষী । নিবাস হস্তিনাপুর হইতে অগ্নিকোণে, বািজিলাবন্দু নামক 
বিদ্যালয়ের আত নিকটে, একটি বিস্তৃত তালবনে । তিনি এই সময়ে 
পুরদ্বার রোধ করিয়া শ্রাদ্ধ কারতোঁছলেন ৷ স্বয়ং বাস নারায়ণ মন্ত্রবলে 
আহৃত হইয়া তথায় রহিয়াছেন। মণও্ন 'মিশ্রের অধ্যাপনার এমাঁন আশ্চর্য 
গুণ. যে, তাঁহার দাস দাসী সারশুক পর্যন্ত বড়ে৷ বড়ে। সংস্কৃত কাঁবতা 
রচনা করিতে পারে । 


শংকর পুরদ্ধার রুদ্ধ দেখিয়া যোগবলে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। 
সন্ন্যাসী দোখয়াই 'মশ্রঠাকুর চাঁটয়া। লাল ৷ ক্ষণেক বচসার পর ব্যাসের 
কথায় বন্দোবস্ত হইল, যে. আহারান্তে বিচার আরন্ত হইবে. 'যান 
হারিবেন তান জেতার মত অবলম্বন করিবেন । সারসবাণী-_ মওন 
মশ্রের স্ত্রী মধ্াগ্থ থাকিবেন। প্রত্যহ মিশ্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন কত 
দূর। শত দিন বিচার । শত দিনের দিন সারসবাণী বলিলেন, নাথ, 
চলো ভিক্ষা কার গিয়া । বিচারে পরাস্ত হইয়া মণ্ডন সন্যাপী হইলেন । 
পাতব্রতা সারসবাণী স্বামীর যত্যাশ্রম স্বীকারের পৃবেই স্বামী জীবিত 
থাকিতে ধিধবা হইতে হইল, দেখিয়া আকাশ পথে ব্রদ্দলোক আভমুখে 
প্রস্থান কারলেন। শংকরাচার্য বললেন, সারসবাণী ষাও কোথা, আমার 
কাছে তোমারো৷ পরাভব স্বীকার কারতে হইবে। সারসবাণী তথাস্তু বলিয়া 
বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ন্যাসী মনবশান্ত্রীবশারদ দৌখয় তান প্রথমেই 
কামশান্ত্র আলাপ আরন্ত কারলেন । শংকরের চক্ষু স্থির । শংকরাচার্ধ 
একটু অপ্রতিভ হইয়৷ বলিলেন, “মাতঃ আপনি ছয় মাস এই ভাবে থাকুন 
আম কামশান্ত্র শিক্ষা কাঁরয়া আসি ।” এই বাঁলয়া কামশান্ত্র শিক্ষার্থ 
বাহর্গত হইলেন । যাইতে যাইতে দোঁখলেন, এক রাজার মৃতদেহ 
শ্শানে নীত হইতেছে ৷ অমান মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে রাজার দেহ 


শংকরাচাষের সধাক্ষপ্ত জাবনী - ২৩ 


মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং স্বদেহ রক্ষার্থ চার জন শিষাকে নিযুক্ত করিয়া 
গেলেন ৷ রাজদেহমধ্যবতাঁ শংকরাচার্য রানীর নিকট সমস্ত কামশাস্ত্ 
শিক্ষা করিলেন। কিন্তু রানী আত চতুরা, রাজ্জার আচার ব্যবহার তাহার 
কাছে ভালে বলিয়৷ বোধ হইল না। কেমন একটুকু সন্দেহ হইল । 
[তিনি হুকুম দিলেন, “নিকটে কোথায় মৃতদেহ আছে খুশীজয়।৷ দাহ 
করো 1৮ কর্মচারীরা শংকরের দেহ দাহ করিতেছে । চিতা ধু-ধু কারয়া 
জ্বীলতেছে এমন সময়ে শংকর রাজদেহ পাঁরত্যাগ করত স্বদেহ মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । চিত হইতে লাফাইয়৷ পাঁড়লেন। নৃসিংহদেব অমৃত- 
বৃষ্ট করিয়া তাঁহার আরোগ্য সাধন করিলেন । শংকর ত্বরাম্বিত হইয় 
সারসবাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন । সারসবাণী দোখলেন অশ্লীল 
আলাপ হইবার সন্ভতাবন । আপানিই বাঁললেন আম পরাস্ত হইয়াছি । 

এই বাঁলয়াই সাররসধাণী ব্রক্দলোক গমনের উদ্যোগ কাঁরতে 
লাগিলেন এবং শংকরাচার্য যোগবলে তাঁহার গাঁতরোধ করিলেন । 
কারণ, পৃবেই উত্ত হইয়াছে মওন মিশ্র স্বয়ং ব্রহ্ধা এবং সারসবাণী স্বয়ং 
রহ্মপত্ী সরস্বতী । শংকর সরস্বতীকে এইরূপে আয়ত্ত কাঁরয়। শৃঙ্গাগার 
নামক হ্ছানে যাত্রা করিলেন ৷ শুঙ্গাগাঁর তুঙ্গভদ্র৷ নদীর তীরে ৷ সেখানে 
মঠ নির্মাণ করিয়া সরস্বতীকে বলিলেন, তৃমি এইখানে চিরকাল স্থির 
থাকো । শূঙ্গাগারস্ছ শিষামণ্ডলীর নাম হইল ভারতী সম্প্রদায় । এই 
সম্প্রদায়ে মূর্খ লোক ছিল না, এই সম্প্রদায়ের লোকই সন্যাসীদিগের 
মধ্যে সবাপেক্ষ। আধক প্জনীয়। কিন্তু এক্ষণকার ভারতীদিগের 
অনেকের বর্ণজ্ঞান পর্যন্ত নাই, অনেকে ভারতী লিখিতে ভারাথ িখিয়া 
থাকেন । 

বিদ্যামঠে অনেক দিন বাস কাঁরয়া পরমগুরু সুরেশ্বর নামে একজন 
শিষ্যের উপর মঠের সমস্ত ভার দয়া আবার স্বধর্ম প্রচারার্থ বাহর্গত 
হইলেন । অহোবল নামক স্থানাস্থত নৃসিংহ উপাসকাঁদগকে অদ্বৈত- 
বাদী করিয়। বৈকলা গার পার হুইয়া৷ কাণ্টী নগরে উপাশ্থত হইলেন । 
কাণ্ণী নগরে শিব ও বিষু্র মন্দির ছিল। সেই মান্দরের নিকটে 
আচার্য শিবকাণ্টী ও বিষুকাণ্ঠী নামক নগরছয় 'নম্নাণ কারলেন এবং 
উপাসকদিগকে অদ্বৈতমতাবলম্বী কাঁরয়৷ তুলিলেন ৷ কাণ্ঠী নগর ত্যাগ 
করিয়া বহুকাল গুহাবাসিনী বিদ্যাকামাক্ষী নানী রুদ্রশন্তর উদ্ধার সাধন 


২৪ শংকরাচার্ষের সংক্ষিপ্ত জীবনী 
করিলেন । নগর নির্মাণের পর শ্রীচক্ষ নির্মাণ । তান্ত্রিকদিগের নিকট 
চক্র আত আদরণীয় | শ্রীচক্র নয়টি ক্ষেত্রে নিমিত । ন্লিকোণ চতুষ্কোণ 
অষ্$কোণ দশকোণ বিন্দু ইত্যাদি । বৈদান্তিকেরা মনে করেন, এই নয়াট 
ক্ষেত্র প্রকারবিশেষে সংস্থাপন করিলে হরগোরীর মৃতি নিম্নাণ কর! হয়। 
শ্রীচক্ক নির্মাণের পর মোক্ষধর্মোপদেশ । 

কিছুকাল এমন বোধ হইল যে শংকরাচার্ষের মতই সবন্র চলিত 
থাকিবে, কিন্তু অস্পাদনেই জান৷ গেল যে লোকে তাঁহার মত গ্রহণ 
কারতে পারে নাই । আবার অনেকেই পৌত্তলিক হইয়া গিয়াছে । 
শংকরের মনে বড়োই আশঙ্ক। হইল আবার বুঝি নানা অসৎ মতের 
প্রাবল্য হয় । তিনি নিজ্ব শিষ্য পরমত কালানলকে ডাকিয়৷ কাঁহলেন, 
“কলিতে লোকের বুদ্ধিসুদ্ধি নাই, আমার অদ্বৈত মত কেহ গ্রহণ কারতে 
পারে নাই, অতএব তুমি অদ্বৈত ধর্মের আবরেধে শৈব মত প্রচার করত 
দাথজর করো 1” পরমত কালানল তাহাই করিলেন, এইরূপে আবার 
শৈব, বৈষ্ণব, শান্ত, গাণপত্য, সৌর ও কাপালিক মত অদ্বৈত মতের সঙ্গে 
যোগ হইয়৷ চলিত হইল, এবং এই ভাবেই আজিও চলিয়া আসিতেছে । 

কাণ্ী নগরেই শংকরাচার্য অলীক দেহ ত্যাগ কাঁরয়া শুদ্ধ চৈতন্য 
আনন্দময়ে বিলীন হন। শিষ্যেরা মহাসমারোহে তাঁহার সমাধ কারিল। 

এতদূরে শংকরাচার্ষের জীবনচারত শেষ হইল । 'শংকরাদাধ্জয়ে'র 
সদ্গে উপধুক্তি জীবনী অনেক স্থানে মালবে না । না মিলিলেও এইটুকু 
পাঁড়য়াই বুঝ৷ যাইবে যে শংকরাচার্য কী প্রকারের লোক ছিলেন । তাঁহার 
জীবনীর সার এই, তিনি একজন আত বড়ে। ভ্াচার্য ও একজন প্রধান 
মোহস্ত এই দুইয়ের সমাষ্ঠ । 


বঙ্গদর্শন, 
ফাল্গুন, ১২৮৪ ॥ 


সাসঙ্গিক 
তথা ্ 


"বাঁঞ্কনচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়* প্রবন্ধে শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন, "নৃতন বঙ্গদর্শনে 
নৃতনের মধ্যে আমি, আম প্রায়ই 'লিখিতাম, 'ন্তু কখনে৷ নাম সাঁহ কার 
নাই। সেইজন্য এখন সেই-সকল লেখা যে আমার তাহ। প্রমাণ করা কঠিন 
হইয়াছে ।” (হ-র-সং-২, পৃ. ২২)। এখন পর্যন্ত তাঁর রচনাপঞ্জীতে অস্তভুক্ত 
রচনার বাইরেও কিছু লেখা রয়ে যাওয়া খুবই সন্তব। শাস্্রীমশায়ের অনুমোদনে 
হেয়ার প্রেস থেকে প্রকাশিত 142/2777270/6717)2)0 17472177254 
51165177714, 4.0. 1.2. চু" 4১9. 8. 0916) পুন্তকার রচনাপঞ্জী বা 
অন্য কোনো রচনাপঞীতে 'বঙ্গদর্শনে'র ফাল্গুন ১২৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 
“শংকরাচাষের সংক্ষপ্ত জীবনী” প্রবন্ধটি গৃহীত হয় ন। 'কন্তু এই প্রবন্ধ 
শাপ্রীমশায়েরই লেখা মনে করার কারণ আছে । আঁশ্বন ১২৮৪-র 'বঙ্গদর্শনে, 
প্রকাঁশত “শংকরাচাষ কী ছিলেন 2” রচনাটি তান শেষ করেছেন এই লিখে, 
"তাহার জীবনচারত বিষয়ে কিছু বলবার ইচ্ছা রাহল।” ১২৮৪-র ফাল্গুন 
সংখ্যাতেই শংকরাচারের জীবনী বষয়ক প্রবন্ধ “শংকরাচাের সংক্ষপ্ত জীবনী” 
ছ!পা হয়েছে । এই প্রবন্ধের মাঝামাঁঝ অংশে উন্মত্ত ভৈরবের গল্প প্রসঙ্গে 
বন্ধনীর মধ্যে “বঙ্গ ৫ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা ২৪৩” এইভাবে আগের প্রবন্ধের উল্লেখ 
রয়েছে । বঙ্গদর্শন &ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যাই হচ্ছে ১২৮৪-র আশ্বিন সংখ্যা । আর 
"শংকরাচা কী ছিলেন ?” প্রবন্ধের ২৪৩ পৃষ্ঠাতে উন্মত্ত ভৈরবের গপ্প বলা 
হয়েছে । সুতরাং ফাল্গুন সংখ্যার প্রবন্ধটি যে তাঁরই এতে আর সন্দেহ থাকে 
না। তাছাড়া, লেখার ধরন থেকেও বোঝ যায় প্রবন্ধটি শাস্্রীমশায়েরই ৷ 
শ্রীসুকূমার সেনও প্রবন্ধটি হরপ্রসাদ শাস্ক্রীর বলে অনুমোদন করেন। 


১, অনুবাদ: শংকর (আচার) সাক্ষাৎ শিব, ব্যাস স্বয়ং নারায়ণ । 
দুজনের বিবাদ হলে চাকর আম কার কী। 


হি 


ভরত মল্লিকের নাম বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন । কিন্তু তিনি যে 
কে কী বৃত্তান্ত তা বোধ হয় সকলে জানেন না। তানি কত কালের 
লোক তাহাও লোকের জ্ঞানা নাই; কিস্তু তিনি একজন প্রকাও পুরুষ 
1ছলেন, ব্যাবস। ছিল চিকিৎসা । তাঁহার বংশাবলী এখনো চিকিৎস৷ 
কারতেছেন । 

তাঁহার ঠিকায় তাঁহার বাঁড়র নাম দেওয়া আছে মালাণ ৷ তাঁহার 
বংশধরের। চুচুড়ায় থাকিতেন । দ্বারক (মল্লিক ) 
কবিরাজ মহাশয় চুণ্চুড়ায় চিকিৎসা করিতেন । 
1তাঁন বাঁলতেন, তাঁহাদের বাঁড় জামগাঁর নিকট পাঁতিলপাড়৷ ৷ তাঁহার 


তাঁহার বাঁড় কোথায়? 


২৮ ভরত মাল্পক 
আর-এক বংশধর লোকনাথ মল্লিক কবিরাজ মহাশয় শেষ বয়সে 
কলিকাতায় আসয়৷ চাকৎংসা কারতেন। [তিনিও বাঁলতেন, তাঁহাদের 
বাড়ি জামগাঁর নিকট পাতিলপাড়া। লোকনাথ কবিরাজ মহাশয়ের 
ভ্রাতৃষ্পুত্র জ্যোৃতিশ্নয় মাল্পক মহাশয় কলিকাতায় 1চাকৎসা করেন। 
পাতিলপাড়ায় এখনে। তাঁহার ভিটা আছে । 

লোকনাথ কাঁবরাজ মহাশয় বাঁলতেন, “তান আমার বৃদ্ধ- 
প্রপতামহ ছিলেন ।” তাহা হইলে খুর্টীয় অষ্টাদশ শতকের 
প্রথমাংশে ভরত মলিক মহাশয়ের প্রাদুর্ভাবের কাল 
বালয়। মনে হয়। কিন্তু মুগ্ধবোধের টীকাকার 
দুর্গাদাস১ ভরত মল্লিকের অনেক জায়গা তুলিয়া দিয়াছেন । দুর্গাদাসের 
মুগ্ধবোধের টীকা ১৬৩৯ সালে লেখা ৷ সুতরাং ভরত মল্লিক তাঁহারো 
আগেকার লোক । [তান ইংরোজ সপ্তদশ, শতকের প্রথমাংশে জীবিত 
[ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ভরত মল্লক আপনার পিতার নাম 
দিয়াছেন গৌরাঙ্গ মাল্লক এবং বাঁলয়৷ গিয়াছেন তাঁহারা বিনায়ক 
সেন-সন্তান হরিহর খানের বংশসম্তৃত । 

কিন্তু বাংলায় একটা কথা আছে-_ অনাশ্রয়৷ ন 'তষ্ঠান্ত পাঁওতা 
বাঁনতা লতাঃ। তান পাঁও্ত ছিলেন; 1তাঁন কাহার আশ্রয়ে 
এ-সকল গ্রন্থ লিখয়াছেন? তিনি এক জায়গায় বাঁলয়াছেন, সূর্য- 
বংশীয় একজন ক্ষারয় রাজার অধীনে থাকিয়া তাঁহার একখান টীকা 
রচনা কারয়াছেন। এ সূর্যবংশের রাজ। কে ঠিক জ্জানা যায় না, 
বোধ হয় চকাদঘির রায়েরা। তিনি আর-এক জায়গায় বলিয়া 
[গয়াছেন, ভুরশুটের একজন রাজার আশ্রয়ে একখান টীকা 
[লখিয়াছেন । সুতরাং চকাদির রায়েরা এবং ভূরশুটের রাজার৷ তাঁহার 
আশ্রয় ছিলেন । এই ভুরশুট রাজাদের বংশে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমাংশে ভরতচন্দ্রের প্রাদুর্ভাব কাল। তখন কিন্তু ভুরশুট মুসলমান- 
দগের প্রাধান্য স্বীকার কাঁরয়। করদ-রাজ্যে পাব্রণত হইয়াছে । 

ভরত মল্লিক মহাশয় 'মুগ্ধবোধ' ব্যবসায়ী ছিলেন | 'মুগ্ধবোধে'র 
সেকালের যত টীকা টিপ্পনী ছিল সকলই তাঁহার দুরস্ত ছিল। [তিনি 
বুঝয়াছিলেন, 'মুগ্ধবোধ' লোকে আর পাড়িয়া উঠতে পারিবে না, 
তাই তিনি 'মুগ্ধবোধে'র দুইখানি সংক্ষিপ্তসার তৈরি করেন। উহাদের 


তাঁহার সময় । 


ভরত মল্লক | ২৯ 
মধ্যে যেখানি বই, তাহার নাম 'দুতবোধ' । প্রথমে বাংল! অক্ষরে 
ছাপা হইয়াছিল। নিন ইহার টীকাও করেন । রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
বলেন, সেই টীকার নাম 'দ্ুত-বোধিনী' । উহাতে তিনি 'সুপন্ন' 
'কাতন্ত্র ও “সংক্ষিপ্তসার' ব্যাকরণের সাহায্য লইয়াঁছলেন । তান 
আর-একখানি ছোটো ব্যাকরণ 'লাঁখিয়াঁছলেন, তাহার নাম 
প্রাসিদ্ধপদবোধ' । এত ছোটো ব্যাকরণ আর সংস্কতে নাই। এখানি 
গত শতাব্দীর প্রথমে বাংল। অক্ষরে ছাপ। হইয়াছিল 1 তান যাঁহার 
উৎসাহে ব্যাকরণগুলি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কল্যাণমল্ল, তাঁহার 
পতার নাম গজমল্ল, পিতামহের নাম শ্রেলোক্যচন্দ্র । ইনি ভরত 
মাল্লকের বাঁড়র নিকটে কোথাও জাঁমদার ছিলেন, বোধ হয়» 
চকাদাঘর । 

তিনি 'অমরকোষে'র* একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। তিনি 
মুধধবোধ'-ভন্ত ; সেইজন্য টীকার নাম 'দিয়াশছলেন 'মুগ্ধবোধিনী' । 

17000611170 (071210242০1 577510711 7৫55, 

কোষের টীক। |. __801 1], 9. 276, 0০101)0 ০.) বলেন, তিনি 
দ্বরূপকোষ' নামে একখানি আভধান 'লাখয়া গয়াছলেন। ইহাতে 
যেসকল সংস্কৃত শব্দের দু রকম বানান আছে তাহাদের একটা কোষ 
আছে । অনেকেই সেই রকম কোষ লিখিয়াছেন, ভরত মল্লিকও 
একখানি লিখিয়াছেন । 

ভরত মল্লিক 'মুগ্ধবোধে'র মতে বহু-সংখ্যক সংস্কৃত কাব্যের টীক৷ 
িখিয়াছেন। "শশুপালবধ', 'মেঘদূত চীকা', “ভট্রিকাব্যটীকা”, 'নলোদয়,, 

'নৈষধটীকা', ঘিটকর্পরটীকা”, 'কুমারসন্তভবচঠীকা৷', 

কাব্যের নিক । গকরাতার্জুনঠিক।', 'রঘৃবংশটীকা, তিনি এই-সকল 
গ্রন্থের গীক৷ িখয়াছেন | তাঁহার কয়েকখান টীকার নাম 'ঘুদ্ধবোধিনী', 
আঁধকাংশ ঠীকার নাম “সুবোধ' | 

1তাঁন উপসর্গের অর্থ এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লেখেন, 
তাহার নাম 'উপসর্গবৃ্ত' । একখানি একাক্ষর:শব্দকোষ লেখেন, তাহার 
নাম 'একবর্ণার্থসংগ্রহ* এবং আর-একখানি গ্রন্থ লেখেন তাহার নাম 
'কারকোল্লাস' । 'কারকোল্লাস' গ্রন্থখানি গত দুই শত বংসর ধায় 


নৈয়ায়কের৷ বিশেষ শাঁব্দকের। বড়ো পছন্দ কাঁরতেন। প্রায় সকল 


৩০ ভরত মল্লিক 


বিট লই লহ উঠ সি শ্ইিটি পি লগ পি শত ০৯৬ পি ০২৯৮/ তে পিস্টির্টি পন্থা পরশ পিট পি পস্ষি তি সই শি শিস পিট 


বাড়তে 'কারকোল্লাসে'র পুথি পাওয়া যায়। উহাতে কারকের 
বাদার্থ 0.98108] 1120005) দেওয়। আছে । ব্যাকরণ শেষ হইলে 
পাওতেরা, বিশেষত শাব্দিকেরা প্রায়ই বাদার্থের বই পাঁড়তেন বা 
লাঁখতেন । ইহাতে ব্যাকরণঘটিত দশন-শান্ত্রের কথা আছে, যাহাকে 
এখন [১1111050101 ০ 0191)1791 বল হয় । 

ভরত মাল্লক ছিলেন বৈদ্য। তাঁহার বাদার্থের পথ ভট্রাচার্য 
মহাশয়ের আদর করিয়া পাড়তেন ও গপড়াইতেন, এ বড়ে। কম 
গৌরবের কথা নয় । 

ভরত মল্লক বেদ্যাদগের মধ্যে মহাকুলীন। তাঁহার বংশের 
 কোলীন্য-মর্ধাদা এখনো খুব আছে। ভরত মল্লিক বৈদ্যাদগের 
একখান কুলগ্রন্থ লীখিয়। যান : ইহার নাম-_ 'বৈদ্যকুলতত্ত' । 


পঞপৃষ্প, 
ভাদ্র, ১৩৩৭ ॥ 


০4069429০৮৯ 


পাসঞ্জিক 
তথ্য। 
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চিত্ত তহতহত 


আঁদিশুর১ যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বাংলায় লইয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে 
দক্ষ একজন | ইনি কাশ্যপ গোঘ্রের লোক ছিলেন | ইহার বংশে 
১৬ জন লোক গ্রাম প্রাপ্ত হন এবং গ্রার্মীণ উপাধি লাভ করেন। 
গ্রামীণাদগকে বাংলায় গা বা গাঁই বলে। ঘটকদের কথায় বালতে 
গেলে বালতে হয় _- কাশ্যপ গোন্রে ষোলো গাই । এই ১৬ গাঁইয়ের 
মধ্যে চাটুতি গাঁইয়ের ছয় ঘর বল্লালের২ নিকট কোলীন্য মর্যাদা লাভ 
করেন। তাঁহারা আপনাদের চট্টোপাধ্যায় বাঁলয়া পাঁরচয় দেন। 
তাঁহারা কখনে। দক্ষের দোহাই দেন না । 

আমাদের চিরজীব শর্মা দক্ষের দোহাই দিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। 


“হ্‌* ৩৩ 


৩৪ চিরঞ্জীব শর্ম। 


পি ০৯৮৮ পি পিঠ ০টি পা পি লিজ শি সিহিজটি জট পি পিট পি সি সি শ্সিি পির পিপি পেস্ট রস্িপ তি ছি স্িট ক্িজটী 


তাহাতে বুঝিতে হুইবে, [তানি কুলীন নন-_ চট্টোপাধ্যায় নন। কাশ্যপ 
গোত্রের আর যে পনরোট গহি আছে, তাহার কোনোটতে তাঁহার জল্ম 
হইয়াছে । সোঁট কোন্‌ গাঁই, তাহা আমর জানি না । তবে চিরঞ্জীব 
শ্রোন্রিয় ছিলেন, এটা ঠিক। 

এই বংশে ইংরোজ ১৬০০ অবন্দের কাছাকাছি কোনে সময়ে 
কাশীনাথ নামে এক ব্যান্তি জন্মগ্রহণ করেন। তান জ্যোতিষশান্ত্রে 
থুব পাঁও্ত 'ছলেন। তিনি হাত দেখিয় লোকের ভাগ্যের 
কথ। বাঁলতে পাঁরতেন- তিনি লোকের আকাঁতি দোঁথিয়াও 
তাহার স্বভাব-চারিণ্র এবং ভূত-ভাবিষ্যংও বলিতে পারিতেন। হাত 
দেখিয়া ভাগ্য গণনার নাম সামুদ্রুক শাস্ত্র । কাশীনাথের উপাঁধ 
ছিল-_ সামুদ্রকাচার্য । 

তাঁহার তিন পুত্র ছিল-_ রাজেন্দ্র, রাঘবেন্দ্র, মহেন্দ্র । ইহার! 
সকলেই কাব ও পাঁওত ছিলেন । রাঘবেন্দ্রের প্রাতিভ। খুব উজ্জ্বল ছিল । 
ইনি অনেক শাস্ত্র পাঁড়য়়াছিলেন । ইনি ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের 
ছাত্র ছলেন। 

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়ক ৷ ন্যায়শাস্ত্রের মৃলগ্রন্থ 
'ত্তচন্তামীণ'র উপর রঘুনাথ শিরোমাণ৩ যে 'দীধাত' নামে টীকা 
করেন, তিনি তাহার উপর ্রকাশিকা' নামে চীকা লেখেন । এই গ্রন্থ 
পাঁওতসমাজে “ভবানন্দী' নামে প্রসিদ্ধ । “ভবানন্দৰ' বাংল দেশে বড়ো 
চলে না। চলে পশ্চিমে, চলে মহারাষ্ট্র দেশে । মহাদেব পুস্তামকর 
নামে একজন মহারাষ্ট্রদেশীয় পাঁওত, 'ভবানন্দী'র উপর দুই টীক। 
লেখেন । একখানির নাম- “সর্বোপকারিণী' । এখানি ছোটো । আর- 
একখান বড়ে। টীকা লেখেন, ইহার নাম 'ভবানন্দীপ্রকাশ' | 'ভবানন্দী, 
বাংলায় চাঁলল না কেন? ভবানন্দের টোল ছিল নবদ্বীপে । তিনি 
মুখোপাধ্যায় ছিলেন । বোধ হয়, তাঁহার কুল ভাঙিয়াছল। কিন্তু 
তান ঘোর তান্ত্রক ছিলেন এবং তান্ত্রিক হইলে যাহা হয়_- অত্যন্ত 
মাতাল ছিলেন ৷ তাই নবদ্বীপের পাওতের। তাঁহাকে নবদ্বীপ হইতে 
তাড়াইয়৷ দেন। তখন তান কাটোয়া ও দহিহাটের মধ্যে গঙ্গাতীরে 
নলাহাঁটি নামক ম্থানে বাস করিতে থাকেন । তাঁহার বংশের পৌর ও 
দোঁহিত্রে নলাহাটি এককালে একট। বড়ো পতসমাজ হইয়। উঠিয়াছিল। 


চিরজীব শা ৩৫ 

রাঘবেন্দ্র নান৷ শাস্ত্রে পাঁওত ছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ স্মাতি- 
শান্তও ছিল। তাঁহার পাশে বাঁসয়৷ একশত জন লোকে একশতটি 
কবিত৷ পাঠ কারল । তান প্রত্যেকের কাঁবতা হইতে এক-একটি কথা 
লইয়। নূতন একশতাঁট কাবিতা করিয়া দিলেন । এইটি তাঁহার অদ্ভুত 
ক্ষমতা ছিল। লোকে তাঁহাকে শতাবধান বাঁলত। সাধারণত 
শতাবধান বালতে যে একশত বিষয়ে মন দিতে পারে, তাহাকে বুঝায় । 
পর পর একশত লোক কথ বাঁলল-_ সেই কথ মনে করিয়া যে বাঁলতে 
পারে, তাহাকে শতাবধান বলে। কিন্তু রাঘবেন্দ্র আর-একরুপ শতাবধান। 
সমস্যাপূরণেও রাঘবেন্দ্রের যথেষ্ট ক্ষমত৷ ছিল । তিনি নানারূপ সমস) 
পূরণ কারতে পারিতেন। তান দুইখানি বই লিখিয়াছিলেন। এক- 
খানর নাম এমন্ত্রদীপ', আর-একখানির নাম 'রামপ্রকাশ' । একখানি 
বোঁদকমন্ত্রের বই, আর-একবানি স্বাতির । মন্ত্রের অর্থ না জানার দরুন 
যে-সকল বোদক কার্য তখনো চলিতেছিল-* তাহাতে অনেক গোল 
ছিল । সেই গোল দূর করিবার জন্য তানি 'মন্ত্রদীপ' লেখেন । এখান, 
বোধ হয়, বোদকমন্ত্রের ব্যাখ্য। ও সদ্ধান্তগ্রন্ধ । '“রামপ্রকাশ' ধর্মকার্ষের 
কালানর্ণয়ের বই । 


দুই জন কাব তাঁহার সম্বন্ধে দুইটি কাঁবতা৷ লাখয়াছেন ৷ প্রথমাঁট 
এই” 
অহং হরিহরঃ সিদ্ধেরবলম্বা সরস্বতী । 
সাক্ষাচ্ছতাবধানত্বমবতীর্ণণ সরস্বতী ॥ 
হরিহর নামে তাঁহার কোনে। ছান্র বা বন্ধু ছিলেন। তিনি বলিতেন, 
সরস্বতী হইতেই আমার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে । সেই সরস্বতীও সাক্ষাৎ 
শতাবধানরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 


আর-একজন কাব বাঁলয়াছেন-_ 


পুংরুপাদরিণী সাক্ষাদবতীর্ণ৷ সরস্বতী । 
1জতঃ শতাবধানোহতে। বিষুনাপি ন জিফুনা ॥ 


সরস্বতী পুরুষের রূপ ভালোবাসেন ব্বলিয়। পুরুধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
সেইজন্য বিষুও শতাবধানকে জয় করতে পারেন নাই । 


৩৬ চরঙীব শর্স। 


(সি নিট ০ ০ বট শিট লিট শট পাট শি পিট পাটি পিসি পিস সিট শিট ক্স শি তি লিজ পি | সিটি পিস্টিএটি | পিজি সি স্ট 


ভবানন্দ 'সদ্ধান্তবাগীশ ছান্র হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে এই শ্লোকার্ধ 

বলিয়া ছিলেন- 
অয়ং কোহাপি দেবোহনবদ্যা তাঁবদ্য- 
শচমৎকারধারামপারাং বিভার্ত ॥ 

এ ছান্রাট কোনে। দেবতা হইবেন । ইহার পড়াশুনা কারবার ধারা 
নৃতন রকম ও চমৎকার । 

রাঘবেন্দ্রের একাঁট পুন্র হইয়াছিল । পিতা রাশি দেখিয়৷ নাম 
রাখিলেন_ বামদের । তাঁহার জ্রেঠা মহাশয় তাঁহাকে আদর কারয়া 
বালিতেন-__ তুমি চিরঞীব। তিনি জেঠার দেওয়া নামেই প্রাসদ্ধ 
হইয়াছলেন । বালককালে তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ 
হইয়। যাইত । তিনি পিতার নিকট প্রায় সমস্ত শাস্ত্র পঁ়িয়াছিলেন । 
স্বীয় প্রাতিভার বলে অপঠিত শান্ত্রেরও তিনি অধ্যাপন। কারতেন । 

[তানি অনেকগুলি ধই লিখিয়াছেন এবং অনেক শাস্ত্রে বই লিখিয়। 
[গয়াছেন-- দর্শন, ন্যায়, কাব্য, নাটক, অলংকার, ছন্দ ইত্যাদি । তিনি 
যশোবস্ত সিংহ৪ নামক রাঢ় দেশের একজন জমিদারের সভাপাওত 
হইয়াছিলেন । এই যশোবন্ত ?সংহ ঢাকার নায়েব-দেওয়ান হইয়। প্রভূত 
যশ ও অর্থ উপার্জন করেন । তখন মুর্শিদকীল খাঁর জামাই বাংলার 
স্বাধীনপ্রায় রাজ! [সুজা-উদ্‌-দৌল্লা, রাজত্বকাল ১৭২৭-৩৯ খৃ. 1 নামে 
মান্ন দিল্লির সুবেদার । ঢাকায়ও তখন একজন ফোজদার থাকিতেন 
[সৈয়দ গালিব আলি খান্]। যশোব্ত তাঁহারই কাছে নায়েব ছিলেন । 
১৬৬২ সালের পর কয়েক বৎসর ধারয়া শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবেদার 
[ছলেন । তখন ঢাক বাংলার রাজধানী । শায়েস্ত। খাঁর সময় বাংলায় 
আট মণ কাঁরয়৷ চাউল টাকায় বিরুয় হইত । এটা একটা মস্ত কথা । 
শায়েস্তা 'খাঁ এই ব্যাপারের স্মৃতি রক্ষার জন্য ঢাকায় একটা গেট নির্মাণ 
করেন ও তাহা বন্ধ কাঁরয়া 'দিয়৷ যান এবং বালিয়। দিয়া যান আর- 
যাহার রাজত্বকালে টাকায় আট মণ চাউল হুইবে, সেই এই গেট খুলিতে 
পারবে । ১৭৩৩ খৃস্টান্দে যশোবস্তের নায়েব-দেওয়ানির সময় আবার 
টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হয় । তাই তিনি মহা-সমারোহে শায়েস্ত৷ 
খাঁর গেট খুলিয়াছিলেন । এখনো ঢাকার কেল্লায় লোকে সেই গেট 


দেখাইয়৷ দেয় । 


চরঞীব শর্ম। ৩৭ 
চিরঞ্জীব এই যশোবন্ত 'সংহের বাড়ির পাঁওত ছিলেন বা তাঁহার 
সভাপাঁওত ছিলেন। তানি যে অলংকারের বই 'লাখয়া গিয়াছেন, 
তাহার নাম 'কাব্যাবলাস” ৷ 'কাব্যবিলাসে' তিনি 'সিংহভূপাঁতর নাম 
কাঁরয়াছেন। কিন্তু 'বৃত্তরত্তাবলী'তে তিনি যশোবন্ত সিংহের প্রচুর স্তাতি- 
গান করিয়াছেন । উদাহরণস্বরূপ আমর৷ একাঁট শ্লোক তুঁলিয়। দিলাম । 
[তান ৭২ শ্লোকে শাদুলিবিক্লীড়িত ছন্দের লক্ষণ-প্রসঙ্গে লাখয়াছেন_ 
কোদওধ্বনিখাওতা'রিপূতনাসর্বাতিগর্ব প্রো 
গোঁড় শ্রীবশরস্ত সিংহ নিতরামাকর্ণয়াকণয় । 
যন্র স্যু্সজা গণাস্ততগণো তাখো গণোহস্তেগুরু- 
বিশ্রামো রবিভির্ণগৈস্তদুদিতং শার্লবিব্লীড়িতম্‌ ॥৫ 
[তিনি তাঁহার 'কাব্যবিলাসে' জয়াসংহ নামক এক নৃপাতর উল্লেখ 
কারয়াছেন । 
শ্লোকঁটি এই- 
উপেত্য ভ্রেতাতো নিজচরণহানক্রমমতঃ 
সমস্তাদ্বর্মোহভুদ্বলবাঁতি কলাবেকচরণঃ 
পুরস্তাদদ্যৈবং জায়নি জয়াসংহক্ষাতপতো 
বুভৃবৃশ্তত্বারঃ পুনরভনবাস্তস্য চরণাঃ ॥৬ 
এই জয়াসংহ বোধ হয়, জয়পুরের রাজ । ইহার নাম ছিল-_ 
সেওয়াই জয়াসংহ ৷ জয়পুরে ইহার রাজত্ব ছিল । এখনকার আলোয়ার 
তখন তাঁহার রাজত্বভুন্ত ছিল । সেখাবাটিও তাঁহার রাজত্বভুন্ত ছল । 
তাহার উপর তান বাদশাহের সেনাপাতি ছিলেন এবং প্রাম্মই 
দালতে থাকতেন । কয়েক বার তিনি ভিন্ন ভিন্ন সুবার সুবেদারিও- 
কারয়াছিলেন । চরঞীব বাঁলতেছেন, তান জয়লাভ কাঁরলে ধর্ম ষে 
যুগে যুগে এক-একাঁটি প৷ হারাইয়াছলেন, সেই সব-কয়াট পা তিনি 
নৃতন করিয়৷ পাইয়াছলেন ৷ যে জয়াসংহ সম্বন্ধে চিরঞ্জীব এত বড়ে। 
কথ বাঁললেন, তিনি বাংলার সাধারণ জাঁমদার হইতে পারেন না। 
তিনি এই বড়ো জয়াসংহই হইবেন । জয়াঁসংহের নাম সমস্ত দিল্লি 
সাম্রাজ্যময় ছড়াইয়৷ পাঁড়য়াছল । 
ইনি ১৭১৪ সালে দাক্ষণ হইতে অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্ধণ আনাইয়া 
জয়পুরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন । এই সময় বাঙালি এক বোদক 
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বান্গণ জয়পুর নগর পত্তন করেন । ইহার নাম বিদ্যাধর | ইহার পর্বে 
আমের অস্বর ] অয়পুরের রাজধানী ছিল। আমের দুই পাহাড়ের 
মাঝখানে একটা গাল । রাজ্য বড়ো হইলে সেখানে আর রাজধানী 
রাখা চলে ন৷ বলিয়া সেখান হুইতে ৭ মাইল দূরে এই নগর স্থাপিত 
হয়।? ইহ এক কৃমপৃ্ঠ ভূমির উপর 'নামনত- চার দিকেই জল 
চাঁলয়৷ যাইবার বন্দোবস্ত আছে । রাস্তাঘাটের ব্যবস্থাও অতি চমংকার । 
এই নগর নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয়, জয়াসংহের অশ্বমেধ কারবার 
ইচ্ছা! হয় । অশ্বমেধ কাঁরতে হইলে অশ্বকে তো যথেচ্ছভাবে বিচরণ 
কাঁরতে ছাড়িয়া দিতে হয়। জ্য়সিংহ তো তাহা পারেন না । তাই 
[তানি অশ্বকে [নিজের মণ্ডলের মধ্যে ছাঁড়য়৷ দিয়াছলেন-_ দাল্লর 
এলাকায়ও যাইতে দেন নাই-- যোধপুরের এলাকায়ও যাইতে দেন নাই। 
জয়পুরের রাজা মানাঁসংহ সম্বন্ধেও চিরঞ্জীব অনেক কথা বলিয়া 
গিয়াছেন ৷ মানাঁসংহ আকবরের সময় 'দিলির প্রধান ওমরাহ্‌ ছিলেন । 
জাহাঙ্গীরের তে৷ 'তাঁন মামাই ছিলেন । তিনি দুই বার বাংলার সুবেদার 
করেন। শেষবার প্রতাপাদিতাকে দমন করিয়া যান।৮ বাংলায়__ 
[বশেষ রাঙ্গণ-পাওত মহলে-__ তাঁহার যথেষ্ট নাম ছিল। তিনি 
অনেককে অনেক ভূমি ইত্যাদ দান করেন। বাংলার পাঁওতরাও 
তাঁহার অনেক গুণগান করিয়াছেন, তাঁহার নামে নিজেদের বই উৎসর্গ 
কারয়। গিয়াছেন । চিরঞ্জীব তাঁহার সম্বন্ধে এই কাঁবতাটি লাখয়াছেন-_ 
অদ্যেবায়ং প্রলয়জল ধিস্তান্তবেলোহপ্যবেলম্‌ 
অদ্যাপোষ ভ্রমাত পারতো ভূপাঁতমানাঁসংহঃ | 
ইথং কীর্তিক্ষিতিপ ! ভবতো জে্রযান্রান্তরালে 
ভূয়োভূয়ঃ প্রসরতি সতাং তান্তবাদঃ প্রবাদঃ ॥৯ 
মানাসংহ প্রায় একশত বংসরের প্বেকার লোক হুইলেও তখনে। 
তাঁহার কথা লোকের নিকট প্রত্যক্ষের মতে৷ ছিল । 
চিরঞজীব তাহার 'কাব্যাবলাসে' বিজয়সিংহ নামক এক রাজার গুণের 
কথ বলিয়াছেন । এই বিজ্য়াসংহ সম্বন্ধে আমর কিছু জান না; 
[তিনি বলিয়াছেন, মৃগমদ পাত্র হইতে সরাইয়া লইলেও যেমন অনেক 
দিন পর্যন্ত তাহার গন্ধ থাকে, সেইর্প বিজয়সিংহের মৃত্যু হইলেও 
তাঁহার যশ ভূবনাবন্তৃত ছল । 
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চিরঞ্জীব অত্যন্ত পিতৃভন্ত ছিলেন । তাঁহার যা-কিছু লেখাপড়৷, 
তাহা পিতার নিকট হইতেই শেখা । তিনি পিতাকে শিবস্ব্প বলিয়া 
মনে কাঁরতেন এবং তাহ হইতে বড়ো অন্য দেবতা কেহ আছেন বাঁলয়্। 
জানিতেন না। 'মাধবচম্পৃ, নামে তাঁহার যে কাব্য আছে, তাহার 
প্রত্যেক সর্গের সর্গ-ভঙ্গ শ্লোকে তিনি তাঁহার পিতার গুণগান করিয়াছেন । 
[তান বড়ে৷ বাপের ছেলে বাঁলয়৷ গুমর কাঁরতেন-_ নিজ্বের কার্কে 
ছোটে বায়! প্রচার কারতেন। আমরা সর্গ-ভঙ্গের একটি গ্লোক 
তুলিয়৷ দিলাম-_ 
দ্বৈতাদ্বৈত মতা দিনির্ণয় বাধপ্রোদ্বুদ্ধবৃদ্ধিশ্ুতো। 
ভদ্রাচার্য্যশতাবধান ইতি যে৷ গোড়োন্তবোহভূৎ কবিঃ | 
বালে কৌতুকিনা তদাত্মজাচিরঞ্জীবেন যা 'নার্মত। 
চম্পৃর্মাধবার্ণকেহ সমভূদুচ্ছাসকঃ পণ্চমঃ ॥১৪ 
এই শ্লোক হইতেই বুঝা যায়, তিনি এই "গ্রস্থখানি তাঁহার পিতার 
জীবিতকালেই লিখিয়াছিলেন । তিনি ইহা কৌতুকবশত বা বাল্যকালে 
চাপল/বশত লাখিয়াঁছিলেন । বোধ হয়, তাঁহার পিত৷ যখন কাশীবাস 
করেন, তখন তান সঙ্গে ছিলেন ! পিতার কাশীপ্রাপ্তি হইলে তিনি 
নবদ্বীপে ফিরিয়া আ'সয়! এই গ্রন্থ প্রচার করেন । তিনি আত বনয়- 
সহকারে নবদ্বীপের পাঁওতাঁদগকে এই গ্রন্থখানি গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
করিয়াছেন । তিনি [লাখয়াছেন-- 
বাগদেবীবদনাদনাদিরচনা বন্যাসদীবান্নব- 
দ্বীপপ্রাপ্জনৈরনেকাঁদবসং বারাণসীবাসিনঃ | 
'বদ্যাসাগরজাগরোন্নতমতের্াব্যা মমৈষা কাতি- 
[ মৈমাংসকাকাতি- ] 
বিদ্বান্তঃ কৃপয়৷ কয়াপি সহসা মাৎসর্য্যমুৎসৃজ্য তৈ ॥১১ 
ইনি ইহাতে যে [বদ্যাসাগরের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি কে, তাহা 
ঠিক বলা যায় না । বাংলায় ঘত পাত ছিলেন, তাহার মধ্যে এক 
বিদ্যাসাগরের নাম সুবিখাত, তানি কলাপ ও ভাঁট্বুর চীকাকার ৷ কিন্তু 
তাঁহার কাল নির্াত হয় নাই৷ 
ইনি 'কাঝ/বিলাসে' গুরুবিষয়া রাতির উদাহরণে গুরু রঘুদেব ভট্টাচার্যের 
নাম কাঁরয়াছেন। বোধ হয়, ইনি ইহার নিকট ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন 
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কাঁরয়াছিলেন। ইহার মতে রঘুদেবের নিকট যাঁহারা অধ্যয়ন কারতেন, 
তাঁহাদের আর অন্য গুরুর উপাসন কারবার কোনো দরকার হইত না । 
ইনি লাখয়াছেন-- 
ইমো ভ্রাচার্য্যপ্রবররঘুদেবস্য চরণো 
শরণ্যে [চত্তান্তনিরবধি বিধায় শ্থিতবতঃ ৷ 
িমন্যেবাগ-দেবীপ্রমুখভাজাং প্রভজনৈঃ 
পরিস্ফৃত্ত্যে বাচামমূতলহরীনিঝরজুষাম্‌ ॥৯২ 
রঘূদেব, জগদীশ তর্কালংকারের সমসাময়িক লোক । হান জগ- 
দীশের ছান্র ছিলেন । ন্যায়শান্ত্রে ইহার লেখা অনেকগুলি বই আছে। 
চিরঞ্জীব শর্মার একখানা কাব্যের নাম “মাধবচল্পূ' । গদ্যপদ্যময় 
কাব্যের নাম চম্পৃ। এই চম্পূর নায়ক শ্রীকক । তহার ব্াজধানী 
মধুপুর । তিনি একবার মৃগয়৷ করিতে গিয়াছিলেন । মৃগয়ায় যে-সকল 
পশু লক্ষিত হয়, কবি সে-সকলের বেশ বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু তিনি 
বোধ হয়, কখনে। মৃগয়া দেখেন নাই- কখনে। শিকার খোলতে যান 
নাই । তাঁহার গ্রন্থে শিকারের আমোদ আমরা পাই না। কিন্তু তবু 
[তিনি জানোয়ারদের যেরূপ প্রকীত বর্ণন৷ কারয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য 
হইতে হয়। 'নাহ কিগিদাবষয়ে। ধীমতাম্‌ ।, এই মৃগয়াব্যাপারে 
শ্রীকষ্ের এক সহচর ছিলেন, তাঁহার নাম কুবলয়াক্ষ । এ নাম আমরা 
প্রাণাদিতে পাই না । মৃগয়ার বর্ণনায় জানোয়ারদের পরস্পর লড়াইয়ের 
বর্ণনাই বেশি । হাতিতে হাতিতে লড়াই, কুকুরে হরিণে লড়াই, সিংহে 
শুকরে লড়াই, বানরের উকুন খাওয়।_ এই-সকলই দোখতে পাই। 
অনেকক্ষণ মৃগয়। কারয়। শ্রীকষের তৃষ্ণা পাইল, তান এক হদের 
ধারে বাঁসলেন। সেখানে কলাবতী নামে একটি মেয়ে প্লান কারতে 
আসল । ভ্ত্রীক্চ তাহাকে দোখলেন-_ কলাবতীও শ্রীকফকে দোখিল । 
উভয়ে উভয়ের মন চুর কাঁরয়া৷ চলিয়। গেলেন । 
শরীক মথুরায় পৌঁছলে কিছুদন পরে এক ব্রা্ষণ আসিয়া 
তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া! গেল-_ “উড়ষ্যার রাজার কন্যা কলাবতাীর 
স্বয়ংবর । সেখানে অনেক দেশের রাজা আপসিবেন, আপনিও চল্গুন ।” 
স্বয়ংবরে আসিয়াছলেন বাংল। দেশের রাজা, গৌড় দেশের রাজা, 
'মাথলার রাজা, কাশীর রাজা, নেপালের রাজা, দক্ষিণ দেশের রাজা, 
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কাশ্মীরের রাজ ও মধুপুরের স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ । স্বয়ংবরের যাহ ফল, তাহ 
তো৷ জানাই আছে । কলাবতী শ্রীকফের কণ্ঠে মাল্য অর্পণ করিলেন-- 
গ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া চাললেন । রাস্তায় রাক্ষসদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ 
হইল। সে যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি মধুপুরে কিছুকাল কলাবতীকে 
লইয়৷ আমোদ আহ্লাদে বসবাস করিতে লাগিলেন । এমন সময় নারদ 
আপিয়৷ তাঁহাকে দ্বারকায় যাইতে বাললেন। তান দ্বারকায় গেলে 
কলাবতী বিরহে ছটফট কারতে লাগিলেন । 

কিছুদন পরে তানি এক হংসকে দূত করিয়। দ্বারকায় পাঠাইলেন । 
হংস কলাবতীর বিরহের অবস্থা বর্ণনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ কাঁরয়া 
[দলেন__ “ভারতখণ্ডে বড়ে। রাক্ষসের উপদ্ূব । আম তাহ নিবারণ 
করিতে চলিলাম 1, এই বলিয়া তিনি মধুপুরে কলাবতাঁর নিকট 
আসিয়৷ উপাস্থিত হইলেন ৭ 

তাঁহার আর-একখানি বই শবদ্ন্মোদতরাঙগণী', ইহাতে আটটি 
তরঙ্গ আছে । প্রথমাঁটতে কাঁবর নিজের এবং বংশের পাঁরচয় । "দ্বিতীয় 
তরঙ্গ হইতে গ্রন্থের আর্ত । এক প্রভুর বাঁড়তে অনেক পাঁগতের 
[নমন্ত্রণ হইয়াছে । তাঁহার ক্লমে আসিতেছেন। প্রথম আসলেন 
'বৈষব-_ নাক হইতে মাথা পর্যন্ত তিলক; সমস্ত শরীরে শঙ্খ, চক্র, পদ্মের 
ছাপ; হল্দে ছোপানে। কাপড় ; গলায় তুলসীর মালা ; মুখে হরি- 
নাম । তিনি আসয়। প্রভুকে আশীবাদ করিলেন-_ “নারায়ণ আসিয়। 
তোমার চিত্তে আবির্ভূত হউন ।” তাহার পর শৈব আসলেন । তাঁহার 
মাথায় জটা, কোমরে ব্যাঘ্রচর্ম, সবাঙ্গে বিভতি আর আধখান। শরীর 
ুদ্রাক্ষে ঢাকা । তার পর শান্ত আসলেন-_ মাথায় জবাপুম্প, গলায় 
মলিক। ফুলের মালা, ললাটে রন্তচন্দনের তিলক, গায়ে চন্দন মাখা । 
তাহার পর আপসিলেন হারহরাদ্বৈতবাদী ও নেয়ায়িক-_ নৈয়ায়িকের হাত 
ধায়! আছেন বৈশোষক । তাহার পর মীমাংসক, বেদান্তিক, সাংখ্য 
পাঁওত ও পাতঞ্জল পাত, পোরাণিক, জ্র্যোতিবিদ, কবিরাজ মহাশয়, 
'বৈয়াকরণ, আলংকারক, নাস্তক পর পর আসিলেন। নাস্তিক ঝাঁট৷ 
দিয়া পথ পাকার কারতে করিতে এবং পাছে কাঁট পতঙ্গ মারা যায়, 
এই ভয়ে সাবধানে প। ফেলিতে ফোৌঁলতে আসিতে লাগলেন । তাঁহার 
'অস্তক মুওত-_ চুলগুলি উপড়াইয়৷ ফেলা হুইয়াছে। তিনি বালিতে 
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লাগিলেন, বণ্কেরা তোমাদের শিখাইয়াছে_ দেবতাদের অর্চনা করো, 
প্রাতাদিন জন্মান্তরে ভোগের জন্য পুণ্য করো, মহাযজ্দ্রের জন্য হিংসা 
করো । এই-সকল কথ তোমরা শুনিও না। যাহাতে প্রতাক্ষ পদার্থ 
নাই, এমন পথে তোমাদের বৃদ্ধি যাউক অর্থাৎ ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের 
বৃদ্ধি কষ্পনার বিষয় হউক ! সকলে হাসিয়া উঠিল এবং বলিল, এ 
দুরাতস। পাপিষ্ঠ কে. কোথা হইতে আসিল ? সে বলিল, আমি পাপিষ্ঠ 
দুরাত্া আর তোমরা ভারি পুণ্যশীল- কেবল বৃথা পশু হিংসা কর। 
মীমাংসক সদর্পে বাললেন-_ যজ্ঞে হত পশু স্বর্গে যায়। তাহাতে 
দেবতাদের তীপ্ত হয়, যজমানের আঁভপ্রায় সিদ্ধ হয়। এমন 
বৈধ হিংসাকে তুমি অন্যাযা বল। নাস্তক বলিল, কী ভুল, দেবতা 
কোথায়, যজ্ঞ কোথায়, জন্মান্তরই বা কোথায় 2 মীমাংসক বলিলেন, এ 
কী, বেদ-পুরাণশাস্ত্রে যে-সমস্ত জিনিসের প্রর্শ'সা আছে, তাহাকে তুম 
নিন্দা করিতেছ 2 

নাস্তক_ বেদ তো বণকের কথা । তাহার প্রামাণ্য কী ? পুরাণেরই 
ব৷ প্রামাণ্য কী ১ তাহার অতীন্দ্রয় বস্তুর কথা দিয়া সমস্ত জগৎকে বণনা 
করে মান্র। 

মীমাংসক- কর্ম যাঁদ না থাকে. কী কারণে লোক সুখ-দুঃখ ভোগ 
করে ? 

নাস্তিক- কর্ম কোথায় ? কে দেখিয়াছে 2 কে সেই কর্ম অর্জন 
কারয়াছে ? যাঁদ বল. জন্মান্তরকৃত কর্ম, তবে তাহার প্রমাণ কী ? সুখ- 
দুঃখাদি তো প্রবাহ্ধম্ম । মানুষ কখন সুখ, কখন দুঃখ ভোগ করে, তাহার 
ঠিকানা নাই । বস্তুত জগংটাই অসং। আর যাহা-কছু দেখিতোছ, 
সমস্তই ভ্রম | 

এই কথা শুনিয়া মীমাংসক চুপ কাঁরয়া গেলেন । তখন বেদাস্তী 
আসলেন । তানি বলিলেন, ঠিক বাঁলয়াছ, জগং মিথ্যা ঠিক । কেবল 
সত্য এক ব্রহ্গ আছেন । তাহাতেই মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়। ভ্রম 
হয়। নাস্তিক বালিলেন, বেশ, বেশ, তুম তো আমার মতেই আসিয়াছ। 
তবে আবার একট ব্্ধ কেন ? তোমার ব্রন্ধ কিরূপ ? 

বেদাস্তী_ তিনি ক্রিয়াহীন, নিরাকার, নিগু্ণ, সবগামী, তেজঃস্বরূপ, 
তান পরমানন্দ ও বাক্য এবং মনের অগোচর । 
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নাস্তক-- তবে আর 'মথ্যা আকারশূন্য ক্রিয়াশৃন্য একটা রদ লইয়া 
কীকারবে ? 

এই কথ বলিলে বেদান্তী চুপ করিয়া গেলেন । তখন লোকে 
নৈয়ায়কের মুখের দিকে তাকাইয়া রাহল | নৈয়াঁয়ক গবভরে বলিলেন, 
তুম আপনার মতটা আগে পাঁরক্কার কারয়া বলো, তার পর অন্য কথ 
কাঁহও । যে কানা, সে যাঁদ বলে__ তোমার চক্ষু সুন্দর নয়, তবে 
লোকে হাসবে । নাস্তক ভাবিলেন, আমরা যুক্তিধারা বর্ষণ কার । এ 
দোখতোছ, ঝড় হইয়া আমাঁদগকে উড়াইয়। দিতে আসতেছে । কিছু 
ভাবিয়া বলিল, আমাদের মত শোনো- মাধ্যমকাঁদগের শৃন্যবাদ, 
যোগাচারদিগের ক্ষাণক বিজ্ঞানবাদ, সোন্লাম্তকাদগের জ্ঞানাকারানুমেয় 
ক্ষণিকবাহ্যার্থবাদ, বৈভাষকাদগের ক্ষণিকবাহ্যার্থবাদ, চাবাকদিগের দেহাত্ম- 
বাদ এবং দিগম্বরদিগের *দেহাতিরিন্ত দেহ-পাঁরমাণবাদ, আমাদের এই 
ছয়াট প্রস্থান । আমাদের সকলেরই এই সিদ্ধান্ত-_ স্বর্গ নাই, নরক 
নাই, ধর্ম নাই, অধর্ম নাই, এ জগতের কর্তা, হর্তা, ভর্তা কেহ নাই । 
প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই ৷ দেহ ভিন্ন কর্মফলভোগী কেহ নাই । সমস্তই 
মিধ্য। । এগুলিকে ষে সত্য বাঁলয়। মনে হয়, সে কেবল মোহ । 
আহংসাই পরম ধর্ম, আত্মপ্রপীড়ন মহাপাপ, অপরাধীনতাই মুক্তি, 
আভলাষত বস্তু ভক্ষণের নাম স্বর্গ । 

তাকিক উপহাস করিয়া! বাললেন, যদি তোমার প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর 
প্রমাণ না থাকে, তবে তুমি যখন বিদেশে যাও, তখন তোমার স্ত্রী বৈধব্য 
আচরণ করুক : কেন-না, বিদেশগত আর মৃত এই দুই জনই অদর্শন 
বিষয়ে তুল্য। 

নাস্তিক বলিলেন, মৃতের পুনবার দর্শন হয় না । কিন্তু যে বিদেশে 
গিয়াছে তাহার পুনবার দর্শনের সম্ভাবনা আছে । 

তাঁকিক জিজ্ঞাসা কারলেন, ির্পে সম্ভাবনা আছে ? সে যখন 
বিদেশে গিয়াছে, তখন না-আছের দিকেই সম্ভাবনা বেশি । তাহা 
হইলে, কেন শোক ন। হইবে ? 

নান্তক-_ পন্রাঁদর দ্বারা ষখন খবর পাওয়া যায়, তখন কেন তাহার 
জন্য শোক কাঁরবে ? 

তাকিক-_ তাহা হইলে পত্রাি পাড়িয়া অনুমান করিয়া লইতে 
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হইবে তে। ? তবে অনুমানও তো৷ প্রমাণ দাঁড়াইল, এইর্‌পে শব্দও 
প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; কেন-না, যদি আগ্তবাক্যে তোমার 
বিশ্বাস না৷ থাকে, তবে চিঠিতে তোমার বিশ্বাস কী ? 
নাস্তিক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বাললেন, মানিলাম, শব্দ ও অনুমান 
প্রমাণ হইল । কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরাঁসদ্ধি হয় কী করিয়া ? 
নাস্তিক যাঁদ অনুমান ও শব্ধকে প্রমাণ বাঁলয়া মানিলেন, তাহা 
হইলেই তো তান হাঁরয়া গেলেন । তাঁহার আর সে সভায় কথা কহা। 
উচিত নহে। কিন্তু [চিরঞ্জীব শর্মা তাঁহাকে দিয়া আরে কথা 
কহাইয়াছেন । 
এইরূপে নাস্তিক প্রতি পদেই হারে এবং হারিয়া একট। নৃতন প্রশ্ন 
তোলে । সকল কথায় সে হারিয়া গেল । তখন সভার যান প্রভু 
ছিলেন_ তিনি প্রথম নৈয়ায়িককে, তাহার গ্লার মীমাংসককে, তাহার 
পর সাংখ্যমতবাদীকে, তাহার পর যোগবাদীকে আপন আপন মত ব্যস্ত 
কাঁরতে বাঁললেন এবং অন্য অন্য দর্শনের সহিত যে ষে বিষয়ে তাঁহাদের 
বিবাদ আছে, তাহা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন । যোগশান্ত্রজ্ঞ তাঁহার মত 
ব্যাখ্যা কারলে পর শৈব বাঁললেন, যোগীকে মুস্ত ?দবার কর্তা শিব । 
বৈষ্ণব বাঁললেন, ন1, বঞ্চু । তাহার পর রামাইত আসিয়। বাঁললেন, 
রাম । তখন তিন জনে ঝগড়া বাধিয়া গেল । মাঝে আর-একজন 
আসিয়া বাঁললেন, না, না, মুন্তি তো৷ রাধা দিবেন । এইরৃপে চার-পাঁচ 
জনে খুব তর্ক-বিতর্ক হইতেছে, এমন সময় একজন সবশাস্ত্রবৎ পাঁওত 
সভায় প্রবেশ করিলেন । প্রভু তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা 
কাঁরয়া৷ বিচারের মীমাংসা করিয়। দাত বলিলেন । তিনি মীমাংস। 
কাঁরলেন- হরি ও হরের অদ্বৈত জ্ঞানই মুক্তির কারণ এবং উপসংহারে 
বাললেন_ 
যে চাত্ুনো নৃনমাভন্লতায়াং 
শরীরভেদাদাপ ভেদমাহুঃ । 
তেষাং সমাধানকৃতে হরেণ 
দেহার্ঘধারী হুরিরপ্যকারি ॥৯ ৩ 
এই বইয়ে চিরঞ্জীব শর্মা লোকায়ত, দিগস্ধর জৈন, আর বোদ্ধদের 
চার দার্শানক সম্প্রদায়কে এক কাঁরয়। তুলিয়াছেন। তান লোকায়ত- 


চিরঞ্জীব শর্ম। ৪ 
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দের জৈনদের মতে৷ পথ ঝাঁট দিতে দিতে যাইবার কথা বলিয়াছেন । 
কন্তু তাহারা এরূপ! কখনে। করিত না । তাহাদের মত যথার্থ নাস্তিক । 
কেন-না, যাহার পরকাল মানে না, তাহারাই প্রকৃত নাস্তিক। 
লোকায়তের পরলোক মানিত না। কিন্তু বোদ্ধ ও জৈন উভয়েই 
পরলোক মানে । তাহাদিগকে লোকায়তদের সাহত এক করা ভালে। 
হয় নাই । যাঁদ বলো, উহারা সকলেই 'নরীশ্বর ; সেইজন্য নাস্তিক 
বালব, তাহা হইলে সাংখ্যবাদী এবং মীমাংসকাঁদগকেও নাস্তিক বালতে 
হয়। চিরঞ্জীব মনে কারতেন-- যাহারা বেদ মানে না, তাহারাই 
নাস্তিক । 

দর্শনশান্ত্র সম্বন্ধে “বিদ্ন্মোদতরিণী'তে যে-সমস্ত কথা আছে, তাহা 
দর্শন শাস্ত্রের চটি বইয়ের অপেক্ষা অনেক বেশি । চাঁট বইয়ে এক-এক 
দর্শনের সিদ্ধান্তগুল মান্র গ্লাওয়। যায়- অন দর্শনের মতের খণ্ডন-মণ্ডন 
পাওয়া যায় না। চিরঞ্জীব দুই-ই দিয়াছেন |" তাহাতে চিরঞীবের বই 
সাধারণের খুব উপযোগী হইয়াছে এবং নাট্যাকারে ও একটু রসালে৷ 
ভাষায় লেখা বলিয়া ইহা সাধারণের নিকট খুব মিষ্ট লাগে । প্রায় 
একশত বৎসর পৃবে শোভাবাজারের রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর+৪ 
এই শ্রন্থখানির একটি বাংল৷ তর্জম। কাঁরয়াছিলেন, তর্জমা এখন আর 
পাওয়৷ যায় না- কিন্তু বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি, তান আরে৷ রসালো 
ভাষায় তর্জমা করিয়াছিলেন-_ পাঁড়বার সময় লোকে হাসি থামাইতে 
পারিত না। এইরূপ আমাদের স্বদেশী বইয়ের এখন যাঁদ প্রচার হয়, 
তাহা হইলে বাঙালিকে এখন আর দর্শনশাস্ত্রের জন্যে পরের দ্বারে ভিক্ষা 
করিতে যাইতে হয় না। 


'সাহত্য-পরিষং-পান্রিকা 
তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৩৭ ॥ 


পবা স্ তি ্চহিতততততিতততত্ 


০০০ 


বঙ্গীয়-সাহত্য-পারষদের কাধাঁববরণ্ণীর খাতায় উল্লেখ আছে, ২৪ মাঘ 
১৩৩৭, ৭ ফেব্রুয়ার ১৯৩১, শাঁনবার &টায় অনুষ্ঠত নবম বিশেষ আঁধবেশনে 
“চরঞ্জীব শম।” প্রবন্ধটি 'পড়া হয়োছল। শারীরিক অপটুতার জন্য লেখক 
সভায় অনুপাশ্থিত থাকায় সভাপাঁত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অনুরোধে চিন্তাহরণ 
চক্রবর্তী প্রবর্থটি পড়ে শোনান । পড়া শেষ হলে হারেব্দ্রনাথ দত্ত মন্তব্য করেন, 
"অদ্যকার প্রবন্ধ শ্রীযুন্ত শাপ্ী মহাশয়ের উপযুস্ত প্রবন্ধ । প্রবন্ধে লক্ষ্য কারবার 
[বিষয় এই.যে ইহাতে প্রত্বতত্বের আলোচনার ভাব সমান রাহয়াছে-_ 1তাঁন এই 
[বষয়টি শৃর্খলার সাহত সাজাইয়াছেন। চিরঞীবের এবদ্বন্মোদতরঙ্গিণী' 
শোভাবাজার রাজবাটী হইতে একশত বৎসর আগে ছাপা হইয়াছিল। ইহ। 
সংগ্রহ কারয়া পারষং হইতে প্রকাশের ব্যবস্থা কাঁরলে ভাল হয়। এই 
কাধ্যের জন্য [তান শ্রীযুন্ত 'চন্তাহরণবাবুকে শোভাবাজার রাজবাটী অনুসন্ধান 
কাঁরয়। উত্ত গ্রন্থ সংগ্রহ কারতে রি কারলেন। তৎপর তানি প্রবন্ধ লেখক 
ও পাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন ।.. 

১৩৩৭-এর চতুর্থ সংখ তারি পান্রকায় রজেন্দ্রন/থ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচন। প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, কালীকৃষক দেব বাহাদুর 
“ৃবদ্ধন্মোদতরাঁঙ্গণী'র বাংল। অনুবাদ করেন নন, ইংরেজ অনুবাদ করোছিলেন। 
“সমাচার দর্পণ, পান্নকায় ৪ ফাল্গুন ১২৩৮, ১৫ ফেব্য়ার ১৮৩২ তারিখে 
ইংরোজ অনুবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মস্তব্য 
করেছেন, "উদ্ধত অংশ হইতে জান। যাইতেছে যে, চিরঞ্জীব ভট্রাচাষ্য “গুপ্ুপাল্ল- 
নিবাসী” এবং তাঁহার বদ্বন্মোদতরাঙ্গণী আনুমাণক ১৭৬০ খ্রীর্ীয় সালে 
রাঁচত |” ব্রজেদ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এই আলোচনায় উল্লেখ করেছেন, 
“বদ্বন্মোদতরাঙ্গণী”র বাংল। পদ্য অনুবাদ করোঁছলেন রাধামোহন সেন দাস। 
এই অনুবাদ ১২৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়োছল,পরে ১১ আঁশ্বন ১২৫৪ বঙ্গাব্দ 
বইটি কালকাত। গ্লুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে পুনমু্ীদ্রুত হয় । 


১. আঁদশূর নামে কোনে। রাজ। কনৌজ থেকে পাঁচ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ 
আনয়োছলেন, এই কাঁহনী পাওয়া যায় কুলশান্ত্রে। কুলাঁজকে 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৪৭ 
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1নর্ভরযোগ্য এরীতহা?সক দাঁলল মনে করা হয় ন।। 'বাভন্ন কুলজিতে 
ব্রা্গণ আনার তারখ ভিন্ন ভিন্ন ৬৫৪, ৬৭৫, ৮০9৪, ৮৬৪, ৮৬৪, 
৯১৪, ৯৫৪, ৯৯৪, ৯৯৯ শকাব্দ । ফলে কুলশাস্ত্র অনুসারেও আ'দশূরের 
সময় ঠিক করা সম্ভব নয় । 'বাভম্ন কুলশাগ্রে আঁদশৃরের বংশ-পারচয়ও 
এক রকম নয়। কোথাও বলা হয়েছে হীন বল্লালসেনের মাতামহ, 
কোথাও বল্লালের প্রাচীনতর প্পুরুষ । পাঁচ জন ব্রাহ্মণের নামও সবন্র 
এক নয়। 

নবম শতাব্দীর মোথল পাঁওত বাচস্পাত 'মশ্র তাঁর সমকালীন এক 
আঁদশূর রাজার উল্লেখ করেছেন৷ অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার অনুমান 
করেন, ইনি পালরাজাদের সামস্তরূপে বিহার ও বাংলার উত্তর 
অঞ্চলের ছু অংশ শাসন করতেন । হয়তে। এরই কোনো কাতর 
প্রাতফলন ঘটেছে পূর্বভারতে পাঁওত-ব্রাহ্মণ আনার গণপ্পে ৷ আদিশূরের 
গণ্পে শকাব্দের উল্লেখ কর৷ হয়, সেন-আমলে শকাব্দের ব্যবহার 
প্রাতাষ্ঠত হবার পঞ্চেগণ্পটি প্রচলিত হয়ে থাকবে । 

পাল-আমল থেকে দাক্ষিণ-ভারতীয়দের বাংলায় আসা শুরু 
হয়ৌোছল । পালরাজাদের অনেকে দাঁক্ষণী রাজবংশে বয়ে করোছলেন, 
তাঁদের সঙ্গে কর্ণাট এবং চোল জাতর সম্পকের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
সেন রাজবংশ কর্ণাট থেকে বাংলায় এসেছিলেন এবং তাঁদের আনুকূল্য 
পাবার আশায় দাক্ষণ ভারত থেকে অনেকে বাংলায় বসবাস করতে 
এসোঁছিলেন। চোলরাজ তৃতীয় কুলোন্তুঙ্গের সময়ের (আ. ১১৭৮- 
১২১৬ খু.) একটি শিলালাপতে উল্লেখ আছে, আরন্দম নামে কোনে। 
প্রাচীন চোলরাজ। অস্তবোঁদ থেকে, অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনার মাঝের কান্যকুজ 
অণ্চল থেকে, অনেক পাঁওত-ব্রা্গণ আনয়ে চোল দেশে বসাত 
কাঁরয়োছলেন। এই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ছাত-জুতো৷ বহন করে গিয়োছিলেন 
শৃদ্র চাকরেরা। আধাপক সরকার মনে করেন, দাক্ষিণ থেকে আগতদের 
সঙ্গে চোলরাজা আরন্দমের কাহনীটি বাংলায় এসে আদশূরের কাঁহনী 
রূপে আত্মপ্রকাশের সপ্তাবনা। দ্র. দীনেশচন্দ্র সরকার, “পাল-সেন 
যুগের বংশানুচারত', কলকাতা, ১৯৮২৯, পৃ. ১৫৭-৬৪; বা-ই, পৃ. ২৬৩- 
৬৫, বাঙ্গা-ই-১, পৃ. ২৩০-৩৫। | 


২. 'বজয়সেন ও 'বঙ্গাসদেবীর ছেলে বল্লালসেনের রাজত্বকাল আনুমানক 
১১৫৯-৭৯ থৃ.॥। আনন্দ ভট্ট রাঁচত 'বল্লালচরিত' (১৫২০ খু.) 
অনুযায়ী বল্লালসেনের রাজত্ব ছিল বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ়, বাগাঁড় এবং 
মাঁথল।__ এই পাঁচটি প্রদেশে বিস্তৃত । বাংলার কুলজ-িবরণে ব্রাহ্মণ 
ও কারচ্ছ সমাজে কোলীন্/প্রথ। প্রবর্তকরুপে বল্লালসেনের উল্লেখ 


৪৮ 1চরঞ্জীব শর্মা 
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আছে । এইসব তথ্যের এীতহাপক মূল্য অবশ্য আনাশ্চত ॥ 
বল্লালসেন সুপাঁওত ছিলেন । 'দানসাগর, সম্পূর্ণ এবং 'অন্ভুত-সাগর? 
গ্রন্থের আঁধকাংশ তাঁর রচনা । বৃদ্ধবয়সে বল্লালসেন ছেলে লঙ্ষমণসেনের 
হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে সম্ভবত সমাহফী গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেন । 
দ্র. দীনেশচন্দ্র সকার, পৃবোন্ত সূত্র । 


৩. গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের “তত্তীচস্তামণি'র উপরে শ্রেষ্ঠ টীক। 'তত্তৃচিন্তামাণি- 
দীধাত'-প্রণেত। রঘুনাথ শিরোমণির জন্ম ১৪৫৫-৬০ খৃষ্টাব্দে মধ্যে, 
মতান্তরে ১৪৭৭ খুস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে । প্রচলিত কিংবদা্ত, 
অনুসারে ইনি বাসুদেব সাবভৌমের ছান্র, চৈতন্যদেবের সতীর্থ এবং 
[মাঁথলায় নৈয়ায়ক পক্ষধর 'মশ্রের কাছে পড়তে গিয়ে গুরুকেই 
তর্কে পরাস্ত করেন। সাল তারখের বিচারে এসব কিংবদাস্তর কোনে। 
এঁতহাসক ভীত্ত পাওয়া যায় না। সতীশচন্দ্র ?বদ্যাভুষণ দোঁখয়েছেন 
পক্ষধর 'মশ্র এবং রঘুনাথ এক সনয়ের মানুষ ছিলেন ন।। ষোড়শ 
শতাব্দীর প্রথমভাগ্েই রঘুনাথ অন্য সব পাঁওতের উপরে আধিপত্য 
ণবস্তার করে নব্যন্যায়ে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। তাঁর 
গ্রন্থ ভারতের সবন্র সমাদৃত | 


তাঁর আনুমানক মৃত্যুকাল ১৫৪৭ খৃস্টাদ | দ্র 42-1-1, 
00. 463-65. 


৪. 0010 0176 081751061 01 17৬10115110 03411 11 (0 911558. 
861 006 06901) ০06 1৬1 1791701718.0 12801 1517281)0, [109 
09009 £০0৮91170915110 ০0 108008. 5 1017)98119 ০০11- 
161160 01) ১8108152 410210. ৯৪118210100 19615০0- 
108119 6০ 1009 05 568 01 1015 80910106106, ০০৫ 5610 
01615, 95 1015 0610019, 98১10 0175119 4511 050. 
255/2100 1২8, 10171706115 &. 71171517111) 005 80961110761) 
০1 1৬111191810 0011 79701 71720 2100 50910191)-001601 
০ 981091875, ৬25 20901196650 1715 21121 ১...1181106 
1] 0199 216 01 20991710091) 017061 1৬170151910 0011 72708 
ঢ10210, 855/2100 7২8১ 09 085 31629 200 ০01050160010015 
01501081606 01 1)15 ৫6155, 900098060 11) ০০10010900105 6০ 
0)6 709205 200 10179509115 ০1 (106 [60116 ০01 192০০৪ 
29 %/511] 23 11) 56011111521 100198590 16911010001 (16 
80205, 77155 %811905 159100100091165, 11700900060 ৮5 11. 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৪৯ 
1290910, 800 0176 0011195 01001) 61911, ৮/916 21901151990. 
71091011095 ০1810101595 0908106 0091)5901001801 29 10৬ 28 
11) 01065 09855 ০1 91728151528 11810, 0180 15, 8 177011805 
01110 [097 11190, 2100 6106 ৬/59091) 909 01 05 ০109 ০1 
?)9,0০4, 11101) 109. 09991) 91959 0৮ 91751515,11027 ৬10) 
0172 11710170110] 01720 170 909৬610017 5179110 00910 1 
[111 179 1790 160106এ 0106 91109 ০07 191) 10 0108 
12501, ৬/25 170৮ 180106194 101 11) 0151 [1100. (4-8-]11, 
77, 426-27). 

নাখিলন।থ রায় "্যশোবস্ত সিংহ ও যশোবস্ত রায়” প্রবন্ধে 
যশোবন্ত সিংহ, জয়াঁসংহ এবং 'বিজয়াঁসংহ সম্পর্কে আলোচনা করেন । 
তাঁর মতে রাঢ় দেশের জামদার যশোবস্ত এবং ঢাকার নবাব দেওয়ান 
যশোবন্ত এক ব্যাস্ত নন। প্রবন্ধটির প্রাসাঙ্গক অংশ এখানে তুলে দেওয়। 
হল-_ 

“শাস্রী মহাশয় চিরঞ্জীব শর্দমাকে যে ষশোবস্ত ?সংহের সভাপাওত 
বালয়। উল্লেখ কারতেছেন, তাঁহাকে কর্ণগড়ের রাজ! বাঁলয়াই মনে হয় । 
শাপ্্ী মহাশয় তাহাকে রাঢ় দেশের এক জন জমীদার বাঁলতেছেন । 
[চিরঞ্জীব শম্মা তাঁহার সম্বন্ধে বালতেছেন,_ 


কোদগধবনখাওতা রপৃতনাসর্বাতিগর্বব প্রভো । 
গোৌঁড় শ্রীযশবন্ত ?সংহ গনতরামাকর্ণয়াকর্ণয় ॥ 


“এই যশোবস্ত সিংহ যে এক জন সামান্য জমীদার নহেন, 
তাহ। অবশ্য বুঝা যাইতেছে । কর্ণগড়ের যশোবস্তের এবং ইহার একই 
সময় হওয়ায় দুইজনকে একই ব্যাস্ত বালয়া মনে হয়। বিশেষতঃ 
চরঞ্জীব শম্মার যশোবস্ত যের্প পরাকান্ত, কর্ণগড়ের যশোবস্তও যে 
সেইরূপ ছিলেন, তাঁহাদের বংশপার5য় হইতে তাহ। বাঁঝতে পারা যায় । 
আর একটি কথা এই যে, চিরঞ্জীব শর্মা তাঁহার যশোবস্ত সিংহকে 
গৌড় যশবস্ত সিংহ বাঁলতেছেন, সুতরাং তখন গোড়ে এক জন প্রাসচ্ধ 
যশোবস্তই ছিলেন বাঁলয়া৷ মনে হয় ।- ইহাকে 'গোঁড়' নামে আভহিত 
করার কারণ বোধ হয়, সে সময়ের বিখ্যাত মাড়ওয়াররাজ যশোবস্ত সিংহ 
হইতে তাঁহাকে হ্বতস্্র বাঁলয়া বুঝান হইয়াছে । যাঁদও মাড়ওয়ারের 
যশোবন্ত ?সংহ ইহার 'কছু পূর্ধে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন 
কারয়াছিলেন, তথাঁপ তাঁহার স্মৃতি তথনও পথ্যস্ত 1বদ্যমান ছিল। 
শাস্ত্রী মহাশয় চিরঞীব শম্দার যশোবস্ত সিংহকে যে মুন্সী যশোবস্ত রায় 
বাঁলতেছেন, তাহা সম্ভব নহে । চিরঞ্জীব শন্মার বণিত যশোবস্ত সিংহ 


হ্‌* ৩1৪ 


&০ চিরজীব শম্। 
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কোদণ্ড পরিত্যাগ করিয়। মুশিদাবাদে আঁসয়। যে লেখনী ধারণ কাঁরয়। 
মুন্সীর কার্য্য কাঁরয়াছিলেন, ইহ৷ সম্ভব বাঁলয়। মনে হয় না। তাঁহার 
কর্ণগড়ের রাজ। হওয়াই সম্ভব । 

“শাস্জী মহাশয় চিরজীব শর্মার উীল্লখিত জয়াঁসংহকে রাজপুতন।- 
জয়পুরের সওয়াই রাজ। জয়াঁসংহ বাঁলতেছেন। অবশ্য সে সময়ে 
বঙ্গদেশে জয়াসংহ নামে কোন প্রাসদ্ধ রাজার কথা জানা যায় না। আর 
চিরঞ্জীব শর্ম। তাঁহার যের্প বর্ণনা কাঁরয়াছেন, তাহাতে ?তাঁন ষে 
এক জন বখ্যাত রাজ। ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । চিরঞ্জীব শঙ্মার 
নময়ে সওয়াই জয়াসংহ বিদ্যমান থাকায় তিনিই তাঁহার ভীল্লাখিত 
জয়ীসংহ হইতে পারেন। ১৭১৪ খৃঃ অন্দে সওয়াই জয়াঁসংহের 
অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানের কথ। শাস্ত্রী মহাশয় বলয়াছেন। আবার 
১৭২৮খুঃ অন্দে তাঁহার কর্তৃক জয়পুর নগর প্রাতষ্ঠার কথাও জান। যায়। 
িন্তু তাহার সাঁহত চিরঞ্জীবের কিরূপে পাঁরচয় ঘটিল, তাহা অবশ্য বুঝা 
যায় না। বাদশাহ দরবারে সওয়াই জয়ীসংহ আসতেন এবং কোন 
কোন প্রদেশে তিনি রাজকাধ্যের জন্যও যাইতেন এবং কাশীতেও 
সময় সময় আসতেন, কাশীর মানমন্দির তাঁহারই প্রাতষিত। ইহাতে 
তাঁহার নাম প্রচারত হইয়াও থাকতে পারে। 

"চরজীব শর্মা বিজয়াসংহ নামে এক রাজার কথাও বলিয়াছেন । 
শাস্সী মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারেন নাই বাঁলয়। 
উল্লেখ করিয়াছেন । চিরঞ্ীব শর্মার উল্লিখত জয়াসিংহ যাঁদ জয়পুরের 
সওয়াই জয়সংহ হওয়। সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রাতা বিজয় সিংহ 
চিরঞ্জীব শর্মার উীল্লাখত বিজয়াঁসংহও হইতে পারেন। বিজয়াসংহ 
বাদশাহ মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে উজীর কামায়উদ্দীন খাঁকে 
হরাজহরতাদি উপঢৌকন দিয়৷ জ্যেষ্ঠ জয়াসংহকে অস্বরের রাজগদী 
হইতে অপসারিত কাঁরয়া নিজে তাহা আধকার কারবার জন্য সনন্দ 
বাহির করাইয়াছিলেন। কিন্তু জয়াসংহের কৌশলে তাহাতে কৃতকাধ্য 
ন। হইয়া নিজেই অবশেষে বন্দী হইতে বাধ্য হন। ইহার পর 
তাঁহার পাঁরণাম কি হইয়াছিল, তাহ] জান যায় না। কিন্তু অস্বরের 
জয়াসংহ ও বিজয়াঁসংহের সাঁহত বাঙ্গালার চিরঞ্জীব শর্মার কিরুপে 
পারচয় ঘটিয়াছিল, তাহা অবশ্য ভাবিবার বিষয় বটে।* ("মাসক 
বসুমতী,, শ্রাবণ ১৩৩৮ )। 


৫. অনুবাদ : হে প্রভু, গোঁড় ( বংশাবতংস ) শ্রীষশোবন্ত সিংহ, (তোমার ) 
ধনুকের টংকারে পানাছিলীর সকল গবই খব হয়েছে । ভালে। করে 
শোনো, শোনো । 


প্রাসাঙ্গক তথা &১ 


(বট পি এস ক ইট (সিডি চট ্্ট (2 এ (টে চিঠি (টি চিঠি পিঠ পে) চটি চস্ইিটি পিঠ চটি চি উড এন্টি উঠি চটি চটি 


৯০. 


যেখানে থাকবে ম, স, জ (এই) গণগুল ; স, ত গণ দুটি; 
(আর ) ত নামক গণ, (ও) শেষ অক্ষর গ্ররু, (এবং ) যাঁত আঠারো 
অক্ষরে, তাকে বলে শারদ'লীবক্লীড়ত (ছন্দ )। 

[ শ্লোকটির প্রথমার্ধ যশোবস্ত সিংহের প্রশংসা, শেষ অর্ধ শার্দূল- 
বিরলীড়ত ছন্দের লক্ষণ । ক্ষীণ গ্লেষের সূত্রে দুটি অর্ধ জোড়। হয়েছে । 
শার্দলবক্রী'ড়ত ছন্দের লক্মণ : মনাতিন গুরু অক্ষর, স-দুই লঘু এক 
গুরু অক্ষর, জ-দুই লঘু অক্ষরের মধ্যে গুরু অক্ষর, ত-দুই গুরু 
এক লঘু অক্ষর, গন একটি মাত্র গুরু অক্ষর। দ্বাদশ অক্ষরের পর 
যাঁত। শ্রীহৃকুমার সেন ] 


অনুবাদ : শ্রেতাু্গ থেকে (আরম্ভ করে) একটা একট। করে পা৷ 
হারানোর পর চারপেয়ে ( চতুষ্পদ ) ধর্ম তাই প্রবল কাঁলযুগে সবদকেই 
হয়েছে একপেয়ে। আজ কিন্তু জয়াঁসংহ পূর্দেশ বিজয় করায় 
(ধর্মের যেন আবারণ চার পা হয়েছে । তৃবে সে চরণ নতুন রকম । 


অস্বর থেকে জয়পুরে রাজধানী শ্থানাস্তারত হয় ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে । 


আকবরের রাজত্বকালে মানাঁসংহ দুবার সুবেদার হয়ে বাংলায় আসেন। 
প্রথমবার ১৫৯৪-৯৯ থু.» দ্বিতীয়বার ১৬০০-০৫ খু. । জাহাঙ্গীর সম্রাট 
হবার পরে আর-একবার মানাঁসংহকে বাংলাদেশে পাঠান ১৬০৬ 
খুস্টাব্দের নভেম্বর মাসে । তৃতীয়বারে মানাঁসংহ খুব অস্পাঁদন বাংলায় 
[ছলেন। মানাঁসংহ প্রতাপাঁদত্যকে দমন করেন নি, প্রতাপাদিত্যের 
সঙ্গে মুঘল রাজশান্তর সংঘ হয় ইসলাম খাঁর সুবেদারর সময়ে 
(১৬০৮--১৩খু. )। 


অনুবাদ : আজও এই প্রলয় জলাঁধ অসময় বলে তীরভূমিকে পারত্যাগ 
করে রয়েছে । আজও এই রাজ মানাসংহ চার 'দকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 
হে কীতিরাজা, এইভাবে আপনার জয়যা্লার অন্তরালে সংলোকের 
অকুঠ্ঠিত প্রশংসা অনবরত ছড়িয়ে পড়ছে । 


অনুবাদ : দ্বৈতাদ্বৈত প্রভীতি মত-ানর্ণয় ব্যবস্থায় যাঁর বুদ্ধ ও দ্যা 
সমুজ্জল হয়োছল, যাঁর নাম ছিল শতাবধান ভ্রাচার্য, 'যাঁন 
গোঁড়ীয় ও কাব ছিলেন, তাঁর পুত চিরজীব ছেলেখেলায় মেতে যে 
চম্পু রচন৷ করেছেন তার পম উচ্ছ্াস-_ বসন্ত বর্ণনা এই শেষ্‌ 
হল। 


৫২ 


চিরলাব শম। 


৩০ ও ৩ ০ 


১১, 


১২, 


১৩, 


৯১৪, 


অনুবাদ : সরস্বতীর মুখ থেকে অনাঁদ কাল ধরে যে রচনালী সৃষ্টি 
হয়ে এসেছে, তাতে [িবলাস করেন যে নবদ্বীপের আঁধবাসা 'বদ্বান 
ব্যান্তরা, অনেক দন থেকে কাশীবাসী বিদ্যাসাগর, বাঁদের ঝুঁদ্ধ জাগ্রত 
ও উন্নত এবং যাঁরা মৈমাংস্কর্পী, তাঁরা কিছুমাত্র কৃপা করে ও 
বিরৃপতা কোনো মতে বর্জন করে আমার এই রচনাটি ভালে। করে 
যেন পড়েন । 


অনুবাদ : ভ্রাচা্-শ্রেষ্ঠ রঘুদেবের এই দুই পা মনের মাঝে আশ্রয় করে 
যে বরাবর রয়েছে, তার পক্ষে কী আবশ্যক বাগদেবীর রচনাব্পাসী 
অমৃত শ্রোতের নর্ঝর-দেকী উপাসনায়, বা ব্যবহারে সুগমত্ার জন্যে 2 


অনুবাদ : যাঁরা গঠনজেদের আভন্নত। সত্ত্বেও দেহের নভন্নত৷ ছাড়াও 
ণভন্নতা অবলম্বন করেছেন, তাঁদের (এই সমস্যার) সমাধানের 
জন্যে হর (চেষ্ট। ) করেছেন, দেহার্ধধারী হ'রও । 


শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেখের নাতি, রাজকৃষ্ক দেবের তেজে। হেলে 
কালীকৃষ্ণর জন্ম ১৮০৮ খুস্টাব্দে। সংস্কৃত, ফারসি, উর্দু এবং ইংরোজ 
ভাষায় তাঁর ভালো আঁধকার ছল । দেশাচারে সরবাঁর বতৃত্ব উ1৮ত 
নয় এই যুন্ততে রাধাকান্ত দেবের সতীদাহ নধারণে সরকার ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে আন্দোলনে ইনি যুস্ত ছিলেন। অন্য 'দকে স্ত্রী-শ'না প্রচারে 
এবং সমাজ কল্যাণমূলক কাজে তাঁর সব্রিয় ভমিক। ছিল। কালাকৃ্ণ 
ল্যাও হোল্ডার্স সোসাইটির সভ্য এবং বেথুন স্কুল, বেখুন সোসাইটি, 
ওাঁরয়েণ্টাল সোমনার প্রভাত প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গে যুন্ত ছিলেন। 
১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বুটিণ হীগুয়ান আ্যসোসয়েশনের সহ-সভাপাত 
হন। তান 'র্যানেলাস' ও গেজ ফেব্ল্স' বাংলায় এবং “সাদ্বদ্যাবলী” 
“নীত-সংকলন”, “বেতাল পাঁচশী" ও শীবদ্বন্মোদতরাঙ্গণী' ইংরোজতে 
অনুবাদ করেন। শীবদ্বন্মোদ তরাঙণী'র বাংল। অনুবাদ করোছলেন 
একথ। ঠিক নয়। (দ্র. এই বইয়ের পৃ. ৪১)। 

১৮৭৪ খৃস্টাব্দে কালীকৃ্ণ দেবের মৃত্যু হয় । 


কাশানাধ | 
বৃচ্যানি বাস 


রর ঠ $ 
টং রি 


সি বর বা উপর াবিস 


কাশীনাথ বিদ্যানবাস নিজে একজন বড়ো লোক ও বড়ে। পাঁওত 
ছিলেন । তাঁহার পূর্বপুরুষেরাও বেশ বড়ো লোক ছিলেন৷ তাঁহার 
বংশেও অনেক বড়ে৷ লোক জন্মিয়৷ গিয়াছেন। তিনি যে বংশে জন্ম- 
গ্রহণ করেন, তাহার নাম আখগুল বংশ । রাটীয় সমাজে আখগওলেরা 
আদ বংশজ । বল্লালের১ সভায় যাঁহারা কুল পাইয়াছিলেন, আখওল 
তাঁহাদেরই একজনের প্রপোত। ইনি কেন কুল হারাইয়াছিলেন, 
ঘটকেরা তাহা বাঁলতে পারেন । কুল হারাইয়া তাঁহাদের 'বিবাহ 
দিতে কষ্ট পাইতে হইত বটে, 'কস্তু তাঁহারা মান হারান নাই । 
বঙ্গ দেশে একট। কথা চালিত আছে, “বঙ্গে আখওলঃ পৃজ্াঃ” । 


৫৪ কাশীনাথ 'বিদ্যানিবাস 


কি (ডি লিস্ট পি পি পিট পিই চা তি ্ লিড বি টি 7৯ শিট পা পিজি লি সি পপি শি | পি পিসি পিসি জি 


ইহার কারণ, এই বংশে অনেক অসাধারণ ধনী ও অসাধারণ পাঁওতের 
উৎপত্তি হয় । 
ইহাদের আদ বাসস্থান ছিল-- মধ্যমগ্রাম বা মাঝের গাঁ। লোকে 
সকালে এই গ্রামের নাম করে না; বলে, কারলে সেই দিন আহার 
জুটে না। কারণ আখগুলের৷ অত্যন্ত কপণ [ছলেন-_ আতাঁথদের 
আদৌ সৎকার কারতেন না। অনেক সময় আতাঁথরা দ্বিপ্রহরে 
আঁসয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। এখন কিন্তু সেই গ্রামে আখওল আর 
নাই বালিলেই হয়। তাঁহাদের দোহন্র-বংশে সেই গ্রাম ছাইয়া 
[গয়াছে । আখওলদের আঁদস্থান মাঝের গাঁ হইলেও ইহারা নবদ্বীপেই 
টোল কাঁরতেন । কেহ পুরী, কেহ বা কাশীতেও বাস করিতেন। 
একঘর আখগল লোহাগড়াতে ( যশোহর ) সসম্মানে বাস কারতেছেন । 
নলভডাঙার রাজারা আখগল-বংশের লোক | ॥তাঁহার বহুকাল হইতে 
বঙ্গ দেশে স্সম্মানত হইয়া আসতেছেন । লোকে বলে- 'দানে 
কৃষ্ণনগর, মানে নলডাঙা ।' 
রত্রাকর বিদ্যাবাচস্পাতি মহাশয় বাংলার প্রাসদ্ধ প্রথম নেয়ায়ক 
বাসুদেব সাবভৌমের১ ভাই । তান নিজেও খুব পাঁও্ত ছিলেন 
এবং পঠন-পাঠন লইয়াই থাঁকিতেন । বাংলার সুলতানের ও 
সুবেদারেরা তাঁহার পায়ে নমস্কার করিতেন । তাহাতে তাঁহার পায়ের 
নখ মুকুটের হারার রঙে রাঞ্জত হইয়া যাইত । তাঁহার পুন কাশীনাথ 
[বদ্যানিবাস । হীন নানা শাস্ত্রে পাওত ছিলেন এবং নানা শাস্ত্রে 
গ্রন্থ রচনা কারয়৷ [গয়াছেন । ইাঁন কবিচন্দ্র নামে একজন কার়স্থকে 
বাড়তে রাখতেন এবং তাঁহার দ্বারা পুরানো পুঁথ নকল করাইয়া 
লইতেন। ১৫৮৮ সালে কবিচন্দ্র তাঁহার জন্য লক্ষমীধরের 'কৃত্যকষ্প- 
তরু'র৩ এক অংশ নকল করেন । সে পুথখানি এখন ইয়া আফসের 
লাইব্রোরতে আছে। 
বিদ্যানিবাস এইরূপে অনেক পুথি নকল করাইয়াছিলেন ৷ তাঁহার 
একটি বেশ ভালো লাইব্রোর ছিল । তাই তিনি ও তাঁহার পুরা 
অনেক বই লিখতে পারিয়াছলেন । বাংলায় তাঁহার প্রধান কীতি 
' স্বাধ' ব্যাকরণ চালানো । 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণের উৎপত্তি হয়__ 
গত-_ মহারাক্্ট দেশে । যখন হিন্দুস্থানে মুসলমান অধিকার 


কাশীনাথ বিদ্যানবাস &$ 
হইয়া গিয়াছে, দাক্ষিণাত্যে একেবারেই হয় নাই, সেই সময় 
বোপদেবের* বাপ কেশব রাঙ্তার ছাউনিতে প্রধান চিকিৎসক ছিলেন । 
বোপদেব সেই ছাডীনতে বাঁসয়া অনেক গ্রন্থ 'লাঁখয়। গিয়াছেন। তান 
মুদ্ধবোধ' লিখিলে চারি দিকে এ গ্রন্থের পসার হইয়া উঠে । এক 
সময়ে এমনও বোধ হইয়াছল যে, 'মুগ্ধবোধ'ই ভারত ছাইয়৷ যাইবে । 
কিন্তু তাহা হইল না; কারণ, ব্রা্দণদের ভিতর একটা সংস্কার আছে 
যে, ষে বাঁড়র ষে ব্যাকরণ সেই বাঁড়র সব ছেলেই সেই ব্যাকরণ 
পাঁড়বে। যাঁদ না পড়ে তবে ব্যাকরণ-সরক্পতী কুঁপিত হুন এবং 
তাহাদের ব্যাকরণে সংস্কার হয় না। 

যখন সংস্কার এতই দৃঢ় তখন আমাদের দেশের প্রচলিত 
ব্যাকরণগুলি সরাইয়া দিয়া নবদ্ীপের মতো পাঁওতবহুল স্থানে, 
এমনশীক, গঙ্গার দুই ধারেই, 'সুদ্ধবোধ' চালানো ষে কী কঠিন কাজ, 
তাহা সহজেই অনুমান কর! যাইতে পারে । মুগ্ধবোধের যে-সব 
গিকা প্রচলিত আছে. সকলেই বিদ্যানবাসের ঠীকার দোহাই দেন। 
কেহ বলেন, তীন আদি টীকাকার ; কেহ বলেন, তিনি প্রাচীন 
চিকাকার . কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এখন পর্যন্ত তাঁহার চিকা 
পাই নাই । 

এ'ড়েদার ঘোষালদের আঁদপুরুষ 'মুগ্ধবোধে'র টীকাকার রাম 
তর্কবাগীশ" একজন বড়ো শাক্দক ছিলেন । শব্দশান্ত্রে তাঁহার 
অনেক বই আছে । একখান প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে, অন্য অন্য 
গ্রন্ছও আছে । কিন্তু তাহার প্রধান কীতি 'মুদ্ধবোধে'র টীকা । তান 
এই ঢীকার গোড়ায় লিখিয়াছেন-- 

পরেহন পাঁণিনীয়জ্ঞাঃ কোচিং কালাপকোবদাঃ । 
একে বদ্যাঁনবাসাঃ সুযরন্যে সংক্ষপ্তসারকাঃ ॥৬ 

তিনি বিদ্যানবাসকে পাণিনি,? সববর্মা৮ ও ক্রমদীশ্বরের৯ ন্যায় 
একট। মতপ্রবর্তক বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাকে তাঁহাদের সঙ্গে 
সমান আসন দিয় গিয়াছেন। বিদ্যানিবাসের এর্প আসনপ্রাপ্তির 
একমাত্র আঁধকার তাঁহার রচিত 'মুগ্ধবোধে'র চীকা। অন্য ব্যাকরণে 
এবং অন্য শাস্ত্েও বিদ্যানিবাসের আঁধকার ছিল । বিদ্যানিবাসেরই 
তুল্য কালে ভট্টোজ দীক্ষিত১০ পাঁণানর সূগ্গল বিষয়ানুসারে 
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সাজাইয়। “1সদ্ধান্তকৌমুদী' নামে একখানি ব্যাকরণ লেখেন । উহার 
অর্থ এই যে, উহাতে কেবল 'সিদ্ধান্তগুলি দেওয়া আছে । সে সিদ্ধান্ত 
কাহাদের 2 ব্রাহ্মণদের । পাঁণিনির যে-সকল বৌদ্ধ টীকাকার ছিলেন, 
ভট্রোজ দীক্ষিত তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই : কেবল পাণিনি, 
কাত্যায়ন,১৯ ব্যাঁড়,১২ পতঞ্জাল,১৩ ভর্তুহরি১৪ ও কৈয়ট১৫ প্রভাতি 
ব্রাহ্মণাদগের সিদ্ধান্তগুলি তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন। এইজন্য 
তাঁহার পুস্তকের নাম হইয়াছে__' 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' । ভর্রোজ নিজেই 
এই “সদ্ধান্তকৌমুদী'র একখানি চীক। লেখেন ; তাহার নাম 'প্রোট- 
মনোরমা'। ভট্রোজ দীক্ষিতের ছাত্র বরদরাজ+৬ “সদ্ধান্তকোমুদী' 
ছাঁটিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর তিনখানি পুস্তক লেখেন। একখানির 
নাম 'লঘৃকোমুদী', আর-একখানির নাম “মধ্যকোমুদী', আর-একখানির 
নাম সারকোমুদী' । ইহাদের মধ্যে একখানি নিতান্ত ছোটো । 
যাহার। ব্যাকরণ আরস্ত করিতেছে, তাহাদের জন্য একখানি ; যাহাদের 
ব্যাকরণে কিছু দখল হইয়াছে, তাহাদের জন্য আর-একখানি । 

শসদ্ধাস্তকোমুদী'র যে মনোরম। টীক৷ ছিল, রামচন্দ্র শর্ম। শিবানন্দ 
ভট্ট বা শিবানন্দ গোস্বামীর অনুরোধে তাহ। হইতে বাছয়। লইয়া এবং 
1নজ্বের মত যে'জন। কাঁরিয়া 'মধ্যকোনুদী'র এক টীকা লেখেন : তাহার 
নাম 'মধ্যমনোরমা' | এই বইখানি রামচন্দ্র বিদ্যানবাসের নামে 
উৎসর্গ করেন। যে ভাবে উৎসর্গ করেন, তাহাতে বোধ হয়, 
বিদ্যানবাস তাঁহার গুরু ছিলেন । তিনি 1লাখয়াছেন-_ 

কণ্ঠে বিদ্যানিবাসস্য স্থিতা মধ্যমনোরম। । 
গোস্বামী শ্রীশবানন্দো মুদং বিতনুতাং সদ! ॥৯৭ 

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, বিদ্যানবাস সে সময়ে একজন 
মস্ত বড়ে৷। পাওত ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুদিন পূব পর্যন্ত 
আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ 
অপারচিত ছিলেন । ১৮৭৭ সালে রাজেন্দ্রলাল মিন্র 'মধ্যমনোরমা'র 
বিবরণ দিতে যাইয়া লিখিয়াছলেন-_ 
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ভারতবর্ষের যেখানেই যাও দেখবে নৈয়ায়কেরা ভাঙা ভাঙা 
বাংলায় কথা কাঁহতে পারেন এবং নবদ্বীপের নাম করেন। কিন্তু 
ব্রা্গণ-পাঁওতের৷ বিদযানবাসের নাম জানতেন । তাঁহারা জানিতেন 
[বদ্যানবাস বিশ্বনাথ তর্কপণ্াননের পিতা । আর বিশ্বনাথ তর্ক- 
পণ্াননের 'ভাষা-পারচ্ছেদ' হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সকল 
দেশের ব্রাগাণ-পাঁওত পাঁড়য়। থাকেন, মুখস্থ করেন এবং উহার 'মুস্তাবলী' 
টীক। লইয়৷ বিচার করেন । 

এইখানে বলিয়া রাখি, ভট্োজি দীক্ষিতের 'প্রোটমনোরমাতে'ই 
আধক পরিমাণে 'মুদ্ধবোধে'র মত খণ্ডন করা হইয়াছে এবং 'মুগ্ধবোধ' 
যে পাশম ও মধ্য ভরত হইতে তাঁড়ত' হইয়াছে, তাহার কারণও 
এই “মনোরমা' । বদ্যানিবাস যখন 'মুদ্ধবোধে'র পক্ষ হইয়। বাংলায় 
উহাকে আশ্রয় দিলেন, তখন ভট্রোজর তান বিরুদ্ধবাদী হইলেন । 
রামচন্দ্র শম্। বোধ হয়, এই দৃই বিরুদ্ধ মতের কোনোরুপ সমন্বয় 
করিয়াছিলেন । তাই ভট্টোজির বইয়ের টিক করিতে গিয়া 
[বদ্যানিবাসকে স্মরণ করিয়াছেন । 

[বদ্যানবাস যে সময়ে বাংলার প্রধান ভঙট্রাচার্ষ, সে সময়ে 
ভারতবর্ষে সবই লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে । চৈতন্যদেবের 
গুরু মাধবেন্্র পুরী১৮ মথুর৷ ও বৃন্দাবন উদ্ধার করেন। সম্ব্যাসীরা 
কুরুক্ষেত্র উদ্ধার করেন । এইরৃপে এই সময়ে অযোধ্য। প্রীত অনেক 
তীর্থ উদ্ধার হয়। কাশীর উপর মাঝে মাঝে মুসলমান আরুমণ 
হইলেও কাশী তীর্থাটর লোপ হয় নাই। কারণ প্রত্যেক শতাব্দীতেই 
আমর! দোখতে পাই-- ব্রা্গণ-পাঁওতেরা কাশীবাস কারতে যাইতেছেন । 
₹য়োদশ শতাব্দীর শেষে অনেকগুলি ডীঁড়য়। পাঁওত রাজার সঙ্গে 
ঝগড়।৷ কারয়৷ কাশীবাস করেন । চতুর্দশের শেষে বা পণদশের 
গোড়ায় কুললুকভট১৯ কাশীবাস করিয়াছিলেন। বিদ্যানিবাসের 
পিতামহ নরহার বিশারদও কাশীবাস কাঁরয়াছলেন । চৈতন্যদেবও 
কাশী গিয়াছলেন। তিনি বাস কারয়াছিলেন নীলাচলে অর্থাৎ 
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জগন্লাথক্ষেত্রে । তখনো জগন্লাথক্ষেত্রে মুসলমানদের হাত পড়ে নাই ॥ 
বাংল! দেশের- বিশেষ রাটের-- প্রধান তীর্থই ছিল জগন্নাথ । সেইজন্য 
জগনাথতীর্থের যাত্া ও পৃজা-পদ্ধাত সম্বন্ধে অনেক পুথি বাংল দেশে 
লেখা হয় । এই-সকল লেখকদের মধ্যে বিদ্যানিবাস একজন প্রধান । 
বারো মাসে জগন্নাথের যে বারে পব হইয়া থাকে, তিনি তাহার 
এক বিবরণ 'লাঁখয়া যান । এই বারো পবকে দ্বাদশ যারা বলে। 
এ দ্বাদশ যান ছাড়া তিনি আরো অন্যানা যাত্রার কথাও িখিয়া যান । 
যারার বিবরণ 'লাখতে অনেক কাটখড়ের দরকার । প্রথম জ্যোতিষ 
জানা চাই। না হইলে যাত্রার সময় জ্ঞানা যায় না। তারপর 
পুরাণ জান চাই, নঠিলে যাত্রার ফলাফল বুঝা যায় না। তাহার পর 
প্রাত যাত্রায় কির্প পৃজা পাঠ করিতে হয়, কিরূপে বলত উপবাস 
করিতে হয়, কোন্‌ কোন্‌ ফুল দিতে হয়ঃ এসকল জ্ঞান চাই । 
সুতরাং অনেক শাস্ত্রের "বই দেখা না থাকিলে যাত্রার বই লেখ যায় 
না। বাঙালির যে প্রধান তীর্থ সে তীর্থে যাত্রা ও পৃক্জ। পদ্ধাতর কথা 
[লাখয়। বিদ্যানিবাস রাঢ় ও গৌড়মণ্ডলের বিশেষ উপকার কাঁরয়াছেন । 
রঘৃনন্দনের২০ নামেও যাত্রার কতগুলি বই চলে, তবে উহা কে 
লিখিয়াছেন, বলা যায় না। 

কাশীতে ছয় ঘর বড়ো বড়ে। দক্ষিণী ব্রা্গণ আছেন২১। প্রায়ই 
তাঁহারা মহারাস্ত্রী ব্রা্দণ । ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন-_ ভর্টবংশ, 
বিশ্বামি গোত্র; আদি বাড়ি প্রতিষ্ঠানপুর, গোদাবরীর ধারে । রামেশ্বর 
এই বংশের একজন পাণ্ত। তিনি আসিয়া কাশীতে বাস করেন। 
ইনি আমাদের রঘুনাথ শিরোমাঁণর একজন গুরু । ইহার পুত্র নারায়ণ 
ভট্ প্রকাও পাওত হইয়াছলেন ৷ উত্তর ও দক্ষিণ দুই দেশেরই স্াতির 
বই তান লাখয়াছেন । অনেক তীর্থ তিন উদ্ধার করিয়াছেন । 
তাঁহার পুন্ন শংকর ভটউ২২ একজ্রন ব্যাপক পাঁওত 'ছিলেন। তিনি 
নজ বংশের একখান ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন ; উহার নাম 
'গাঁধবংশানূচারত' । রামেশ্বর, ভট্টনারায়ণ প্রভাতির গুণ বর্ণনা করাই 
তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য । তিনি তাহা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে আরো! 
অনেক পাঁওতের কথা তান বাঁলয়াছেন । 'াল্পতে এবং বোধ হয়, 
টোডরমলের বাড়িতে দুই বার ভারতবর্ষের সব স্থানের পাওত লইয়া; 


কাশীনাথ বিদ্যানিবাস ৫৯, 
সভ৷ হয়। শংকর লাখয়াছেন, দূই সভায়ই ভ্নারায়ণের জয় হয় । 
এই সম্বন্ধে তান লাখয়াছেন, পদাক্ষিণাত্য মতমুর্জিতত্বং নিনায় 1৮২ ৩ 
একবার সভা হয়-- কে গ্রহণ দোখতে পারে এবং কে পারে না, তাহ। 
ললইয়৷ । আর-একবার হয়- জীবন্ত ব্রাহ্মণের সম্মুখে শ্রাদ্ধ কারতে হইবে, 
না, কুশময় ব্রাহ্মণের উপর শ্রাদ্ধ কারতে হইবে_ এই লইয়৷ । শংকর 
বলিতেছেন, এই দুই সভাতেই বাঙালির প্রধান পাঁওত বিদ্যানিবাস 
উপস্থিত ছিলেন । কিন্তু আমরা দোখতে পাই যে. এখনে দক্ষিণীর৷ 
জীবন্ত ব্রাঙ্গণে শ্রাদ্ধ করে অথচ আমরা দর্ভময় বাণে করি । যাঁদ 
বিদ্যানিবাস প্রতীত কয়েক জন বড়ো পাঁওত আমাদের মত সমর্থন না 
কারতেন, তাহা হইলে আমরাও বোধ হয়, এতদিনে দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের 
মতো জীবন্ত রা্মণ বসাইয়া শ্রাদ্ধ কারতাম । সুতরাং এই-সকল স্থানে 
বিদ্যানিবাসই বাঙালিদের বুক্ষা কারয়া [গয়াছেন। 


'সাহত্য-পাঁরষং-পাণ্রিকা' 
চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৩৭ ॥ 


'শ0৯/42৯০০৮ 


বঙ্গীয়-সাহত্য-পারিষদে ১৫ চত্ ১৩5৭ বঙ্গাব্দ, ২৯ মা ১৯৩১ খুস্টাব্দে দশম 
মাঁসক আঁধবেশনে শাস্ত্রীমশায়ের 'কাশীনাথ বিদ্যানবাস” প্রবন্ধটি পড়েন 
মন্মথমোহন বসু ॥ অনুষ্ঠানে সভাপাঁতি ছিলেন অধ্যাপক বনমালী বেদান্ততীর্থ। 
দু. সা-প-প, ১৯৩৩৭ ব.। 


৯. 


এই বইয়ের পৃ. ৪২ সূত্র ২ দ্র. 


বাসুদেব সাব্ভান ভগ্রাচাধের জীবনকাল আনুমানিক ১৪২০/৩০- 
১৫৪০ খু. । বাব। “বেদাস্তাবদ্যাময়' নরহরি (মতান্তরে মহেশ্বর ) 
[বশারদ । ন্যায় ও বেদান্তে নবদ্বীপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাত সাবভোম 
সম্পকে প্রচালত কংবদাস্ত- হান 'মাঁথলায় ন্যায়শান্ত্র পড়তে যান 
এবং সেখানকার অধ্যাপক পক্ষধর 'মশ্রর আপ্তিতে ন্যায়শাস্ত্র নকল 
করে আনা সম্ভব না হওয়ায় সমগ্র “তত্ীচস্তামীণ' ও “কুসুমাঞ্জাল? 
কণ্ঠদ্থ করে এনে নবদ্ধীপে ন্যায়ের চ্চ প্রবর্তন করেন । এই ?কংবদাঁস্তর 
কোনো ভীন্ত নেই মনে হয়, কারণ, খৃষ্টীয় নবন শতাব্দী থেকেই 
বাংল। দেশে ন্যায়ের চর্চা প্রচালিত ছিল এবং কাঁবকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস 
কাবরাজের লেখা থেকে বোঝ। যায় সাবভোম মুখাত বেদান্তের চ। 
করতেন । ঠচতন্য নবদ্বীপে সাবভৌমের ছাত্র ছিলেন এই মতবাদেরও 
কোনে সমর্থন পাওয়। যায় না । পুরীতে চৈতন্যের পাঁরচয় পাবার পরেও 
সাবভোম কখনে। তাঁকে পূর্পাঁরচিত বলেন নি। “রাজভয়ে” সার্বভৌম 
সপাঁরবারে নবদ্বীপ থেকে পুরীতে গিয়ে সেখানে অন্বৈতবেদান্তের 
অধাপনা করতেন । ওাঁড়শারাজ গজপাত প্রতাপরুদ্র (রাজত্বকাল 
১৪৯৭-১৫&৪০ খু. ) তাঁকে মানন। করতেন। চৈতন্যের পরিচয় পেয়ে 
[তান এই তরুণ সম্ব্যাসীকে অদ্বৈতমতে আনবার চেষ্টায় বেদাস্ত পড়াতে 
শুরু করেন । চৈতন্য সাবভৌমের ভাষ্য ভুল প্রমাণ করে তাঁর পাওত্যের 
অহংকার চূর্ণ করে দেন, সার্বভোম ঠেতন্যের ভান্তধর্ম গ্রহণ করেন। 


প্রাসঙ্গিক তথ্য ৬১ 


লি সি প্ষি্টি পস্ি পাস্টি্ট পা লিট পিউ শি পিজি পিট মিটি পিষ্ট সিটি শিট পিসি কিট পাস পি পি পিট তি তি কি ন্ট এটি 


৩৪ 


চৈতন্যজীবনীকাররা যেভাবে চৈতন্য পুরীতে পৌঁছনোর পরেই সাবভোৌমর 
সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলেছেন-_ তার সত্যত৷ সম্পর্কে সংশয় আছে। 
তাঁদের বিবরণ অনুযায়ী এই ঘটন৷ ১৫১০ খুস্টাব্দের, কিন্তু সাবভোম 
“অদ্বৈতমকরন্দ গ্রন্থের টীকা (দু. 74117-15911025, ৬০91. ৬11], 
01). 291-92 ) রচনা করেছেন ১৫১৩ খৃষ্টানদের পরে । তখনে। ?তাঁন 
ঘোর অন্বৈতবাদী। ঠিক সময় যখনই হোক, সাবভৌমের মতে। 
প্রাসদ্ধ পাঁওত বশীভূত হওয়ায় পুরাঁতে &তন্যের প্রাতষ্ঠা দৃঢ় হয়, তিনি 
রাজা প্রতাপরুদ্রেরও শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম পান। জয়ানন্দ এবং বৃন্দাবন দাস 
সার্বভৌম রাঁচিত 'চৈতন্যাষ্টক স্তোন্ত', “চৈতন্য সহম্রনাম' এবং 'শত- 
শ্লোকে'র উল্লেখ করেছেন । 


সাবভোমের ছেলে জলেশ্বর বাহনীপাঁত 'শব্দালোকোদ্দ্যোতঃ, 
নামে পক্ষধর খমশ্রের 'আলোক'-এর টীকা 'িলখোঁছিলেন। জলেশ্বরের 
ছেলে স্বপ্নেশ্বরাচার্ষর "শাওল্যসৃত্রভাষ্য” ভিন্ন “সাংখ্যতত্বকৌমুদীপ্রভ।' 
পাওয়া গেছে। দ্র” 909101| [িআনঞা 106,211 75191 
০7 61০ 7/2751195 7211/1 2712 149৮2771071 77118671207, 
071011118 1961, 017. 81-90. 


মহারাজাধরাজ শ্রীমদৃগোবন্দ চন্দ্রদেবের মহাস্ন্ধবিগ্রাহিক ভট্ট হৃদয়- 
ধরের ছেলে ভট্ট লক্ষ্মীধর রচিত ১৪ কাণ্ডে সম্প্ণ ধর্মশান্র-নিবন্ধ 
'কুত্যকপ্পতরু' । রচনাকাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ । ধর্মশাস্্র-নিবন্ধ 
গ্রন্থ যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে “কৃত্যকপ্পতবু' প্রাচীনতম এবং 
অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ । এই গ্রন্থেরও পূর্ণাঙ্গ পুঁথি একসঙ্গে পাওয়৷ যায় নি, 
খাঁওত পথ 'বাভন্ন সময়ে সংগ্রহ করা হয়েছে । মনোমোহন চক্রবতী 
প্রথম এই গ্রন্থ এবং ভট্ট লক্ষ্মীধরের পাঁরচয় ভার্তাঁবদ্যার গবেষকদের 
গোচরে আনেন । ভ্রু. ১10119177917017 00182101921) ০001001- 
90010105 10 [118 1715101% 01 90101 ঠ1॥ 73910592120 
1৬111111127 : 72101 3510821) 28111 ১1101011849: 
ও 501 70. 311-75, 377-406. 2 ৮১ ৬. 1২910995/2008 
£১19809থ1 6৫. 617748471.747470, ০-০-5 1948. 


“116 14%42972-০92/4 585 ৬/110167) 11) 0106 1850 085 
০1 111700 11105090৩006 11) (106 11218101028 ০০০০১ 
0010116 0) 1618) ০1 1/181:806%9, 010৩ 1850 00৫ 0106 1008 
০1 0105 804৬8. ৫9030/ ০91 19821110106 08106 
০91 5/10101) ৮85 01182178560 100 10800181868, ৮9 


৬২ কাশাঁনাথ বিদ্যানিবাস 


ক্ষ সি পি আর তিল পিসি সির জট বি শি কিউট সহি ই টি সি স্টিজ কই সহি এসি বিট পি চস পাত চি 
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17681 02100068,. 8৪৮ 011152 081)019. 0119$519 ০0£ 
০1 73615109719 9110952006101]9 5910150 21 911)811, 130 
8150 11) 0105 621] %6815 ০01 0175 20) 0601079 10৫ 
ড/29 111101) 11) 09506110101] 11110. 170 102 (1801910160৩ 
58615 1018060 11) (1)6 62119 9815 ০01 (186 1701) 90106019 
2110 15 00916 ০ 100108-08529. 11) 1639. ৯1] 350156 
€011915017 5855 1086 [২8208 1 211029-525152 11009 & 
81217010217 010 1১1816108 1210900856 8150. 7380 1015 8162 
৬071 15 1115 ০001011791)6919 01) 1109 74221279011, 
৮/1101) 00099051) 2 5০1)9091 9০০৮ ৪0 0190, ড/95 170806 
০ ৬1০ 1১2011)) 09 1)15 00118107618621%, 116 185 17500০8 ৪, 
00117009101 128106)175 900185 200 [10০ 50085 01 001)61 
81810111975 11760 006 21590117021 191)60882 ০01 4742122/4- 
0০7/2 200 1726 1100০100060 (10017) 11) 1015 001081)61062£, 
17) 01061 (0 10909 1106 ৬101 29 0010)1)161)61751৬9 &, 
21291017081 25 19095951016. 175 8150 ৬/1০0665 2. 900191019100917€ 
(০ 005 14422/2-8097/2.5 (97251777041 ৬০1, ৬, 
2১50906১01১. 1811171581৬, ) 


&, অনুবাদ : অন্য লোকে পাণিনির ব্যাকরণে আভজ্ঞ । কেউ কেউ কলাপ 
ব্যাকরণে পাঁগুত। কেউ কেউ বিদ্যানিবাসের ব্যাকরণ-পাঠী। অন্য 
লোকে সংক্ষপ্তসার পড়ে । 


:৭- প্রাচীন ভারতের অন্য তম শ্রেষ্ঠ মনীষা, প্রাথবীর সমস্ত ভাষার ব্যাকরণের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচন। “অক্টাধ্যায়ী”র লেখক পাণিনির জীবন্কাল আনাশ্চত। 
বিভিন্ন গবেষকের 'সন্ধান্ত ধরে উধ্্বতম এবং [নম্বতম কালসীম। 1নর্দেশ 
করা যায় ৭০০ এবং ৩৫০ খৃস্টপ্বাব্দ । পাঁণানর জন্ম বর্তমান 
পশ্চম-পাঁকস্তানে আটকৃ-এর কাছে শালাতুর-এ। হিউএন-ংসাঙ 
'শালাতুরে পাানর মুত প্রাতষিত দেখেছিলেন । পাণানির মায়ের নাম 
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ছিল দাক্ষী। নান৷ প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমশায় পাঁণান বিষয়ে আলোচনা 
করেছেন। কিন্তু তাঁর সগর সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করেন 
[ন। দ্র. 98501, 19175” 1576 712) ০7571151171 1.71672176, 
091001008 1917, [0:72 9179507, 1441997270)1 17127712472, 
1,606016 11, 78012 19293 7) ১/25171-029/,5 ৬০1. ৬, 
160909১1010. %৮1-5, 


বৌদ্ধ বৈয়াকরণ সববন্মার “কাতন্ত্র” ব্যাকরণের নামান্তর ণকৌমার” 
এবং "কলাপ?। প্রচালত ধারণ।, কুখার কাতিকেয়র অনুগ্রহে সববর্ম। 
এই ব্যাকরণ গিলখোঁছলেন. তাই এর নাম, কুমার থেকে “কৌমার' 
এবং কাতিকের বাহন ময়ূরের পেখম স্মরণে “কলাপ, ব্যাকরণ । 
'কাতন্ত্র পাঁণ্ান অনুসরণে একটি নতুন ব্যাকরণ রীতি গড়ে তোলার 
সম্ভবত প্রাচীনতম 'নদর্শন । শান্রীমশায় লিখেছেন-__ 
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৪01601018 929 11180 006 10101770917 15 8425, 26801105+5 
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১৯8৮৫ 2712,061105 2 01961 058.01)9] 001 10521 
[0010115 €2081)0 50116 (019105 01 21781101181 09 30085 210৫ 
001)915 70 ৪%911019155 01019. 91050109171 1758,06015 20060 
17159 101 ৮7111017172 28৮০ ০%:81110195 01015. ১০ 01151179115 
25 0115 121277172 02119 ০06 0:01) (19 10210 01 9812- 
৬2172, 16 010 1700 0016211. ৪, 0091161০105 10199, 
85 819 10৬/ ০160106 [0 19)1171.,--05125171-0215 ৬০1, ৬, 
715000০, [0100. ১%5111-51) দ্র 21-17-5৬01. 17795021111, 
0. 439-41. 


৯. ক্রুমদীশ্বরের ব্যাকরণের নাম “সংক্ষিপ্তসার' ।* ইনি বাঙাল ছিলেন না 
সন্দেহ, তবে বাংলা দেশে সমাদূত। 'সংক্ষপ্তসারে'র অষ্টম পাদে 
আত্মপাঁরচয় আছে, এই অংশ প্রাক্ষপ্ত মনে করা হয়। ফলে তাঁর 
বাধন্ত পাঁরচয় এবং বংশ পাঁরচয় সম্পরকে 'নাশ্িতভাবে কিছু বল। 
সম্ভব নয়। কোনে। মতে তান দশম শতাব্দীর মানুষ, মতান্তরে দ্বাদশ 
বা পণ্চদশ শতাব্দীর । তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত গণ্প আছে যে 
ছোটোবেলায় বাপ-মার মৃত্যুতে অনাথ বালক কোনো পাঁগতের আশ্রয় 
পান এবং ক্রমে কৃতাঁবদা হয়ে ওঠেন । ব্যাকরণ লিখলেন, কিন্তু লেখ 
সরল-সহজ না হওয়ায় ক্ষোভে রাজা জুমরনন্দীর পুকুরে ফেলে দিয়ে 
আত্মহত। করেন । জুমরনন্দী বইথান তুলে এনে সংশোধন সংযোজন 
করেছিলেন । এইজন্য 'সংক্ষিপ্তসার'কে “জামর ব্যাকরণ*ও বলা হয় ৷ 
জুমরনন্দী 'রসবতী” নামে এর বৃত্তি লেখেন। এই ব্যাকরণের টীকা 
লিখেছেন গোয়ীচন্দ্র, নারায়ণ ন্যায়পণ্ানন, বংশীবদন কাঁবিচন্দড্র প্রভাতি । 
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211. 16515515101 09 ]0120818. 81001. 

৬. 09০51-০81801213 152:208, 901071610181 , 
“1018178,0155212 1185 8 13151) 909100176 01015. 
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শটে লি নিট পট 9 জট পস্িঠ লিট পি চিঠি (ইট এট ঠট 9টি এ পিঠ ২০ ০) উট (উঠ টি উঠ (টি পিট চটি উঠ 
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091916 ৬০1১৪-০৬৪, 
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৭০ 
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১১, 


14/12, 5০170 1720 8 0661991 170519111 11710 1179 03681 
001001701)691% (11217 1101] 11110 110 1015 11706. 175 
81/855 50001001150 0116 01070900% ৬12৮ 01 [১0911211, 
3172160171721 200 19818. &10 1120 5081) 0001:095% 101 
1858410/8, ৬৪517771125 0117017018-01000101, 17912-09169 
2170 01017615. 

«5127/171110-/7771/01 1 1775815 2 00116011017 ০ 
৫0601510115 7% (19 70951 9197117118112759 ৮/0112 12010158- 
190111701 176917]1 (119 17100955 ০1 168110170 57911110217 
7119 010616109 ০1 012 ০৮1০০ 01 1119 (৮/0 201011015 13 
80170281918 11017 [10917171399 01 [176 ৮/০11১. 81771101175 
ড/011. ৯/29 17991 [0 ০৪৪ 908170010 ৮/০011 [0 ০৫1109- 
1101791 [0711009595. 116 1790 11191761016 (০ ৮1106 1৬৮০ 
০0111109100817195 011, 0186 ৬০011 01 $07018119 [11000565 
০9 01191611 0601965, 0116 15 081100 19210-7770710727712 
200 [176 01761 17১0110/12-711671076715. 13101 211 ০015 01 
9178110]11 ৬০৮10 118৬6 0621) 01101091790 110 1701 ৬/111021] 
৪ 00111161181 01) (105 14770-21175116 19110০0 0৮ ৪ 
91)0171 ৮/011 01) (106 1011109501011 01 22017021210 119 
1)61)01 1706617) (01109৬/60 19 ৪. 8195 06 07681 ৪.0017015 
5011190101105 11177 11 211] 0171 110 010.” (5105171-071. 


০1. ৬1, [১90906, 701). 50৮1, ০1৮-০৮111), 


একাধিক লেখক-সংকলকের বই কাত্যায়নের নামে প্রচলিত । ভারতীয় 
জ্বানচর্চার এীতিহ্যে কাত্যায়ন নামটির প্রতিষ্ঠা সম্ভবত পাণনিসূত্রের 
বাঁতিক-পাঠের জন্য। বাঁতিকের লেখক বররুঁচ-কাত্যায়ন । ঞর 


সম্পকে শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন- 


“ঢু 81989817515 5810 (09196 17661) 21117190108) 
01 [9106517701৪ 0০90€ 30 1711195 (0 116 ৮/65£ 01 
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700৬ ০91160 7০098177176 710910860 10 ৪. 7০%/6101 
90119, 015010500151)60 001 11106 2001)01119101৮৩ ৬/01105 
01 (15 ৬০০৪5, ,*. 

“07615120101 961%6011 1১811171210 15820985217 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৭৬. 
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৯৭২, 


15 01091) 10015010061510900. 50105 10909119 11011710 0081 
1508%808, ৬25 ৪ ০80010905 2170 2 1)0950116 ০01100০ 8170 
010112175 [11111101181 119 ৬25 17016 16811760 [1191 72011)1, 
30 17)9 10928. 15 00190, 0801101 00910171290 10 ড/০51011) 
[0012 2170 18198517200 128516101) [7012১ 7১8101101 
99101717০0 (09 015 511 017 611) 091)00119 3.0. 81070 18158- 
92119, ৮/2.5 111)01) 12151. 5০ 178211015 90029 ৬/০15 0061) 
(০ 01101015117 09 21) 158516]1) 9০1)09181 % ০0911861109 ৮৮০ ০1 
07169 01 10019 5010019,110175. .*.88298209 410 1001 
ড/17119 27 11105791700] ০11 25 176 (0010 1 17016 
00175011191) 60 %00109170 ৬৪100110255 1.5. 1015 01101015109, 
6০ 0910211) 10165 ০01 [81)1101, 121520878 ৮/2.5 ৮০7 
[6১08০01001] (0 চ১৪101101,) 90179111076 02111161100 ০৮০] 
£311902৬211. (%57705171-0071.১ ৬০1, ৬], 1000. ১1-%%): 
প্রাগনতম প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রাকৃতপ্রকাশ'ও* বররুচর নামে প্রচালত । 
'প্রাকৃতপ্রকাশ'-এ ৯টি অধ্যায়ে মাহারাস্ত্রী প্রাকৃত এবং একটি অধ্যায়ে 
পৈশাচী, মাগধী ও শৌরসেনীর বোশষ্ট্য আলোচিত । বররু'চকে কাতন্ত 
বা কলাপ ব্যাকরণের কৎ-প্রকরণ অংশের লেখক মনে কর হয়।' 
কাশ্মীর 'বৃহতকথা” এবং সোমদেবের “কথাসারংসাগর'এ বরবুচিকে 
পাঁণানর গ্রাতিদ্বন্্ী ও রাজা নন্দের একজন মন্ত্রী বল হয়েছে । আর- 
একটি এীতহ্যে তাঁকে রাজ 'বিক্রমাঁদত্যের সভার অন্যতম রব বলা হয় । 
1তব্বাত এীতহাসিক তারনাথ তাঁকে এক রাজা উদয়নের সভা-পুরোহিত 
বলে উল্লেখ করেছেন, এর কাছে উদয়ন ব্যাকরণ পড়েন। 4£7-1-1,, 
০1. [1], 01. 1], 019. 427-28, 431-32 ; /7/272/%, 0. 1117 
9118501, 712272/07 15712721215 08008519235 00. 
37-40. 


ব্যাড়ি নামে দূ জন শাব্দিকের পাঁরিচয় পাওয়া যায়। একজন শোৌনক 
ভার্গবের শষ্য ও পাঁণাঁনর পূর্ববতাঁ, আর-একজন সম্ভবত পানির শিষ্য 
ও মাতুলপুন্র বা মাতুলপোন্র দাক্ষায়ণ ব্যাঁড়। পাণানির পৃরবতাঁ ও 
পরবর্তী নানা বই থেকে বাঁয়ান ব্যাঁড়ির পরিচয় পাওয়া যায়, দাক্ষায়ণ 
ব্যাঁড় সংগ্রহকার বলে প্রাসদ্ধ ৷ ব্যাঁড় রাঁচত তিনটি বই-- "সংগ্রহ! 
'উৎপাঁলনী, ও শীঁলঙ্গানুশাসনদৃত্র' । অনেকে মনে করেন, ব্ষাঁয়ান 
ব্যাড়র কোনে সংগ্রহগ্রন্থ নিয়ে পাণিনীর়-নিয়মানুসারে কালোপযোগী 
করাব জন্য দাক্ষায়ণ বাাঁড় তার সংস্কার করেছেন। দাক্ষায়ণ ব্যাঁড়র 


নি 


কাশীনাথ 'বদ্যানবাস 
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৯৩. 


“উৎপাঁলনী” একটি কোষ গ্রন্থ । এটি "লঙ্গানুশাসন'এর একটি অংশ 
ছিল । এই বই এখন আর পাওয়া যায় না। মহারাজ হর্ষবর্ধন ও 
বামনাচাষ ব্যাড়ির “লঙ্গানুশাসন* দেখেছিলেন জানতে পারা যায়। 
শাস্্রীমশায় মন্তব্য করেছেন__ 


“0106 ৬/18016 01 [176 12811-0118528. 11161817016 56010) 
1০0 91087909 001) ৬৮৪৫1 (08191. ০. 4337 1০ 4346). 
৬9৪এ। 56175 10 178৬০ ০০115015 1176 10110167159 01 0176 
চ2৪01-09178585 200 98560916176 91161517856 80090 
€০ 057 (111 01611 0010001 925 ?%6ণ0 09 0০ ৬1001 01 
91128-09৬8, 1119 1১210110158, 70211-01852. 586]775 (9 21019 
[০0 ৪1] 9০01,090195 ০01 £18.0)1127. 0176 1951 ৮০910 010 01)6 
[21-010552%5 172৮9 0201 5810 09 85559 2100 1)15 [01011 
$৬2105/2-17811)8, 18%8-201706. (57256771071. ৬০], ৬], 
7760806212. %০111). দ্র. গুরুপদ হালদার, 'ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, 
প্রথম খও, কলকাতা৷ ১৩৫০ ব., পৃ. &২৫-৩৩. 


পতঞ্জালর আঁবভাব কাল আনুমানিক থৃস্টপৃ্ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগ । গোণর্দ বা আধুঁনক উত্তরপ্রদেশের গোগ্ডায় জন্ম । তান গোণকা 
পুন্র, গোণদাঁয় ব। চাঁণিকৃং নামেও খ্যাত। অনেকে তাঁকে অনস্তনাগের 
অবতার বলে থাকেন । পাঁণান ব্যাকরণের সূ ও কাত্যায়নের 'বার্তিক' 
আত সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করে তিনি তাঁর মহাভাষা রচনা করেন। শুধু 
'মহাভাষ্য* বললে এই ভাষ্কেই বোঝায়। বইটির অপর নাম 
“ফণিভাষ্য' | 'যোগদর্শন' রচয়িতা পতঞ্জাল ও ইনি এক ব্যান্ত কিনা এ 
[বষয়ে এখনে সংশয় আছে। শাস্্রীমশায় তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন__ 


১৪11510110 51217)010787 15 5210 (01089 1708217 5900160. 
99 60766 1৬1 01015. [1)616 15 ৪ 010(]0) “111-100101 ৬৬৪- 
12121098177. 0106 [10158 17060110165 216 1১201171, 18098 2178, 
8770 780920211. :...28181)211 15 581 00 1789 %/11061 
056 40315290 0091101776101819 ০01 0119 1442/12-61:25)12.... 


€১9091121)5 17)0911061955 1191)6 ড/25 €0171105. হ6 
19 0151 021160 0010115-0012. 79 051017560 ৫০ 
0010821092১ 010101) ৬৪18172-11011)179,5 21%02-52777116 
019,095 10178 ৮/101) 05601 270 1 0101012, 11) 0106 11150270৩, 
800 21006 10985210019, 100 1919.12. 11) 210001)51. [৩ 


প্রাসাঈগিক তথ্য ৭৩ 
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566103 (০ 108৬০ 179010 09100111917 ৮/101) 10011851101 21070 
1৮151013109. 176 000610 585, 5910108 ০9৫ [0]) [0))85101 
৪0 5010-1159 0179 ০0910 &০ (09 (16 011)91 81 50117-961. 
[75 ৮25 2150 [9101112 9101) ০81911-0001, ড11)616 116 
08176 10০ ০7001866 11) 0106 ০01 1106 21681 980110065 
|1€]] 6 7১03$58-1109, 0111805 & 170156-58011006, 
81700 59100160 11) 105 ৮1011016. 1২62.01176 (10100021) [105 
742/160-0/75)৫ 0106 15 501801 ৮/111) 7১212119115 91001- 
112119৮1101) 1780211-00018, 105 4115১ 10510918035, 10985 
81121128011)6 0011) 10 10 015121)1 010165, 8110 6৮০] ড/101) 
(176 9011095 4110 05৫৫ 10 46801) 286811-001078, 11) 80 
110) 10) 14222211271 1712/01%76, 11110555810 0021 16 ৮185 
01] 07 চ719112)002- 715 ৬9 ৪15০ 19101]121 ৮111) 
8158) 27195 8170 08122581083 01 ৬1901) 0116 (01061 
৬/৪ 1010 0010 [72198-021118, %/616 5800150 ৪ [71711011019 
10 0119 10911016209 01 08172, (৮/61)0/-9৬০ 1771165 50700] 
০30 01 0809, 10621 (116 3008১ 100) 1670016 81701010119. 
7১212110911 985 (1721 116 16510604 ৮/111) 1015 51010691015 101 
এ 01009 20 (8$10118, 91919 176 966 1109. 


“115 529 0118 116 00101806021 এ $8011906 ০01 
10352011618. 130 4,150 525 (1) 11) 1015 (1176 (119 03016613 
08591860 11)5 1৬1801)/28101195 ৪170 9810512 ০9৫ 1১9 010 
1001 586 10. 1615 ৬/611 10101) 11081 000958-1101018 0910) 
[01060 11) 1851 161915591018116 01 [176 1$1201/9. 1795915 
৪1 7586811-0808 200 853001)90 5801617)8 7০0৬/61 (1081) 
001)091 01)6 110117)016 18217)6 ০1 99108.-798101. 1119 8190 ড/9]] 
10170%/1) 0080 186 70910010760 0106 1109156-52011106 (৮109, 
1015 8150 10701] 0112 2059-101112 00091) 9/111) (076 
31961552170. 40910981060 01617 10 ৪ 8198 08016. 1701358- 
1010850806১ 0119191016১ 15 -5/61] 101105110. 115 80০0৫ 
180 73.0০. ৪00 10৩ 16181760 (017 36 6815, 9০ 01791106191 
৪০01৬1/ 01 ৮808018]1 ৬111 (911 ০০০৬০610 2009 ৪1) 150 
3.0. (58251777095 ৬০1, 97, 215909১1070, ৯৯-%%01), 


41106 0111950191)5 ০1 812000)21 5/85 106৬7 1168660 ০ 
96198190919 ০9০19 0108 [1706 01 91121000-10811) ৮100 0160 
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20001701116 €0 11-5121)ঠি, 1] 650 4.1). 76 19 5510 [০ 
182 ৬111661 2 00111067125) 01) 10112 1৫62/115-7/125)16. 
0202-19012-119110-08.011 5755, 11096 13121111-17911 ০%- 
[)191790 0101 05 2750 (11760 07095 ০01 1106 712112- 
7/25)6, 200 30101015955 1171, 08671715011) 001)- 
1101)121% 212 (0 0০ 0001070 11) (112 1২০9%81 1.101810 ০01 
3০101110521) 11) 1176 109,002). 1391৮811917 525, 10791 0076 
৬/071 10251001961 55617 1116 111). ৬০ 1010%/ [1081 11) 
(76 1701) ০017001% 31781060]11 70001 ৬/1101176 2. 0010017917181% 
0) (76 1417/16-//7605)6 ৮1006 71] 91565, 0171 [110 [01110- 
90101) ০0 £127111071. 31171111-17271) 01109105810 96215 
০০1016, 596105 (0 12৬6 00116 1116 5917)6 (11175, 10191 15, 
20001 ৬/111100 7 0011101811121 011 116 1407/17-71135)6, 
[6 ৮1009 &, 31101 17790110871] ৮011, 07 (6 01)11950101)5 
07 £12100102, 17 (07166 011801615, ০091160 1116 72/0)17- 
17291)7. 01015 511011 ৮/011 ৯০৮]এ 179৬০ 100 17169111176 
৬/101001010 2 00101721189 017 (09 1140112-8/125 016. 


£1[110 017717102119 31010171871 15 01005] 1061101- 
হি ৮101) 019 100901 1311010-1911, 10105 ৮/11061 01 076 
(17196 01 00017 8081425. 1715 15 2 06256 ৮979 0০99৮1001, 
01 6102 9811193 0009181101) গি0]া 017০ 70991 131)2171(1-0211 
1309 13917917015 11116 1111) ০1), 


1106 £127010121191)131721101010810 19107121015 005 
০০110190100 ০01 10103 160 ০01 0176 142/12-0/27$)76, 10101), 
15 5895১ 027018-08178179-9166 51)0101% ০০০16 1715. 
(1106. (57975171-0471.১ ৬০]. ৬], 19150806১10]. 1৬ 
২৬), 


১৬. [119 10590919980 172106 20161 78121109211 1) 01051018006] 
০1550191101 0102 4456979/1)10)1 01 721011)1 15 19109818- 
[15 1911)61 525 )815/8812. 16 ৮23 17951 [10909801, 
৪.9 (106 10276 170109193, 2 18531011121). 15215802509. 
15 10096 10091), ৮100 116 001099801 1001151150 110 [185 
(61011) 061700119 ০1 006 (51711961210 812. 111916 15 2 88) ০0£ 


প্রাসা্গক তথ্য ৭6. 


লি সিটি পট নিট কটি পিঠ পি ২৮ সিডি ০৯০ পিঠ পিঠ পিঠ সি শিট লি পিই পি ৯৮ ০৬) পি সহ সহ চট টি (টি 


১৬, 


1762171% 1200 59815 02৮/291) 7919119]1 210 781818, 
9০178519910, 15 ৪. 41120 00110/61 01 7১812109]1 11] (1) 
11601 1176 ০97 0169400% 501)0091 ০017 [0১20101, 17176 
11061171201916 ৮1106175017) [১2101115616 10005119 
93000011515. 7176৬ 410 1701 [11101 0816 (01 1991081)811. 
7521571291175 71206 70156 ০ 01061 61211281195, ০ 
1095০ (৮/০ 816 81015811 2070 1008$9-101079. 01911 15 
0100190 ৮% 17১201101 10117561620 19858-10115720 15 56৮612] 
(11195 17917010190 11] (1) 142112-0/755)6. ১১৮219512 
1185 0009660 34 171916 ৬৪10011275 17981): 781710211. 
(519218৮1252 00011 01142168212.” (5/05171-071. 


৬০]. ৬], 1১:60909, 0. ৯৬), 


“13108110)]1 10185108190 ৪. 015011910 179) ৬০1৪09- 
17812, 9/1)0 17900 (10762 9৪011050176) ০01 1015 ড/০011, 
14029/)17-5704/107160-1074/778441, 1,22/11-5170/1071714-/771/01 
2100 ,5272-5704/1077710-1027877%01 1109 74210761501 ০০107 
51012916 0৯661 2170 15 111617090 (0 10192111901 01719 
211 61917510091 ০০ 2 10119 ৮/০01101176 10109৮16069 ০01 
01)০17102779069. 1176 7:72/74 15 1171217000 001 02117170615 
2110 0119 55747 15 210 20501816615 91610610121 ৮/011 
০01116111 21107956101 20111010112. 2170 701110799. 411 (17696 
21511000100615 161811) (116 50018,5 ০01 [১81011)1, 01019 (6৬/০1 
8170 06৬/০] 11) 1101101091, 001 211977650 21177105111 (106 
597)69 01001 85 1) 106 :5197/127112-1072771 801. 1105 
12274 2100 57727 09 0091 10100 1111101) ৪০০1 1176 
৬2101102. 51791101721 210 ৬2101109 101)01706105 2100 41] 1176 
[11169 0150810 21051011176 01091 15 01070011 2110 1171180106. 
7116 ০০101917021 010 (106 ,5120/177117-7747771%21 ০5 006 
৪00110]1 11100551115 091150 14277077170. 1115 74629/)16 
7025 2. 00101776102 ০91194 414129/%)12-14 71107027710. [1015 
511)]15 210 20110561017 01 (105 £/74010-777271072772 
85 ছি 23 1117518055০ 006 50095 01 010 749//))2. 7105 
001010618681% 19 ৮০ [২817020217018 $81108, ৬1110 ৬1০1৪ 
1 81 076 157055001 51/8108009. 91)8118 ০1 91551091008 


“৭৬ 


কাশীনাথ বিদ্যানিবাস 


লে পচ পিঠ পপ পপ শি পতি পাটি শিট | শিট পট | পিট এত পিজি 7 স্টি পপ পিসি পা পিসি | লিটা | পিট শিপ | পট জট শি উট 


১৭, 


১৮, 


১৯, 


০. 


-১, 


07095৮81001 2100 10 9985 ৫6010806010 ৬10/8-111854১ [106 
77095 [0101011106101 1১7110118. 01 73610091 2 0116 011776 ০01 
৯1002152100 ৮100 ড/85 [9611)805 116 6010 ০01 016 
201011017- (5825171-074১ ৬০1, ৬], 1169০9, 19]. ০015-0%), 


অনুবাদ : বদ্যানবাসের কণ্ঠে (শ্লেষে_ কঠমালায়) রয়েছে মধ্য- 
মনোরম গ্রেষে-: মধ্যমাণ )। গোস্বামী শ্রীশবানন্দ সবদা আনন্দ 
[বিতরণ করুন । 


মাধবেন্দ্রপুরী পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । দেশ কোথায় জান৷ 
যায় না। বাঙাল বা দাক্ষণের লোকও হতে পারেন। তাঁর প্রভাবে 
ভান্ত আন্দোলন জেগে ওঠে । অদ্বৈত আচাষ, পুগুরীক 'বদ্যানাঁধ, 
গদাধর পাঁওতের বাবা মাধব মিশ্র এবং চৈতন্যের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী 
তাঁর শিষ্য। অনেকের মতে নিত্যানন্দও মাধবেন্দ্রেরে সংস্পর্শে 
এসেছিলেন, তাঁকে গুরুর মতো ভাঁন্ত করতেন। গোবর্ধনে মাধবেন্দ 
গোপালমুতি প্রকট কাঁরয়ে প্রাতষ্ঠা করোছলেন। গোপালের সেবার 
জন্য চন্দনকাঠ আনতে দু-চার বছর অন্তর দ্রাবড় দেশে যেতেন। তাঁর 
পাঁচটি শ্লোক শ্রীরূপ গোস্বামী “পদ্যাবলী?তে উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর 
"আঁয়-দীনদয়ার্্নাথ” শ্লোকটি চৈতন্য আবৃত্ত করতে ভালোবাসতেন । 


'মন্ব্থমুক্তাবলী' নামে 'মনুসংহিতা'র সহজ এবং ছোটে। টীকার লেখক 
কুঞ্লূকভট্রের আঁবভাব কাল আনশ্চিত। অনেকে একে আরো৷ আগের 
কালের মানুষ মনে করেন । “স্মীতিপাগর* নামে আর-একটি বই তাঁর 
নামে প্রচলিত । 


ষোড়শ শতাব্দীর 'বখ্যাত স্মাত পাঁওত রঘুনন্দন ভট্টাচাধ। জন্ম 
নবদ্ধীপে । বাব৷ হরিহর। হিন্দুর সামাঁজক রাতিননীততে শৃঙ্খল। 
আনার জন্য 'অষ্টাবিংশাতিতত্ত্', 'তীর্থযান্রাবাধ', 'দায়তত্ব' প্রভীতি 
স্মতি-গ্রন্থ এবং জীমৃতবাহনের “দায়ভাগ'এর চীকা রচনা করেন। 
হন্দু সমাজ রঘুনন্দন প্রবার্তত 'বাঁধাবধানে দীধ দিন 'নয়ান্ত্রত হয়ে 
আপছে। 


দ্র. 17218101858 91085001,) 10810911110] 2810019  81€ 
39119125?, 17101277 477110121), ত800187% 19129 010. 7-13. 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৭ 


কট চি লে তি স্টি লিট পি পে পিট তঠ ত পট শি শিট পিজা পির্ট পাস পট পি শিপ পির সপে পির কি পাপা 


৮৬১৬ 


ষ৩, 


নারায়ণ ভট্ট ও শংকর ভট্ট সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় লেখেন__ 


£ব818920810178112 ৮585 ০০0) 11) 1৬18101) 1514; 
(179177747177%27) 18008151912 0. 7713) 2 109 
০9091811190 (106 (1019 ০01 7920-81010] 11) 1572 /৯.1- 0010 
/৯10521, &0 30172155106 /23 019 10690 01 0116 [091001185 
91 1019 01909. 4১91 1015 ৫981010 115 56০01) 301 
3717118-0178118 6609106 1116 17680. 73118110)110105115 
৮193 ৪ 080001] 01 015 59100818-9178114. 770 ৮85 8150 ৪ 
00011 ০? $6$8-109109, ৮11)059 0121018. (116 17750-72/14 
ড/25 01090090 ০9০00916 (0111-0175811, 5011 01 10819- 
108118. ...03118160)1 10090 110৬6 1680 ৮/101) 5952-11[5109 
ড/1)01) 1110 7/7101)17-17701247 ৬৪5 10 0109 171910108, 
[১911181091)5 2100 18198108162 (0£22(1161. 4১1৩1 
11019101100 115 60400811011 ৬110) :5698-11$12. 31)9100)1 
0০08176 8. 70001] ০01 58171818-011218, 00 1058, 2170 
৬৮710012102. 019 10৬610116 51010165৯ 9171101 8100 1৬11117717758 
০0111012161, (5/275117-0271 ৬০01. ৬1, 1161900, 
07). 01৮-০৮), 


অনুবাদ : দাঁক্ষণাত্য মতের গুরুত্ব প্রতিপন্ন করোছলেন। 


বৃত্ণাক 


শান্ত 


চু তত্ত্ত বত ব্তত্্ততব্তত্হতততচুতা 


হিউয়েন-সাং১ খন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন নালন্দা২__ 
বোদ্ধধর্মের একটি প্রধান হ্থান ছিল | নালন্দা__ বুদ্ধদেবের প্রধান ছান্র 
'শারিপুত্রেরও জন্মস্থান, মগধের রাজধানী রাজগৃহ হইতে পাঁচ-ছয় ক্রোশ 
উত্তরে । এখানে একট বড়ো রাস্ত। ছিল, তাহার একধারে বহু-সংখ্যক 
বিহার, আর-একধারে বহু-সংখ্যক স্তুপ । অনেক বড়ো বড়ো পাওত 
এখানে থাকিতেন ; সকলেই বৌদ্ধ ভিক্ষু । চারি দিকে ছাত্রদের 
কুটির ছল; তাহার সেখানে বাস করিত, খাইত এবং বিহারে আসিয়া 
পাঁড়িত। অনেকে নালদ্দাকে ইউনিভারাঁসাঁট বলেন ; এরূপ বল৷ সঙ্গত 
কিনা আমি জানি না; মঠ-সমাঞ্ট বলাই আমার মতে ঠিক । 


৮০ রত্াকর শান্তি 


পি) সি শিস পি শি শিস পিট পরশ বি তি পঠিত লা স্িী তি শি শিস কিট পিসী তি ম্স্িি স্্িটি তি শট সিট 


নবম শতকে যখন ধর্সপাল5 ও দেবপাল৫ পেশোয়ার হইতে 
গোদাবরীর মুখ পর্যন্ত সমস্ত দেশ আঁধকার করিয়। লইয়াছিলেন, তখন 
তাঁহার৷ বাঁড়র কাছে আর-একটা বড়ে৷ জায়গা, বোদ্ধধর্মের প্রধান 
স্থান করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং ভাগলপুরের একটু উত্তর-পশ্চিমে 
গঙ্গার ধারে বির্ুমশিল1৬ নামে একটা প্রকাণ্ড বিহার করিলেন। ব্মে 
আরে। অনেক লোক সেখানে বিহার কারতে লাগিলেন । বিব্মাশলা' 
নালন্দার মতনই জাঁকিয়৷ উঠিল । এখানে অনেক বড়ো বড়ো বোদ্ধ 
ভিক্ষু, বড়ে৷ বড়ে। পাঁওত হইয়াঁছলেন । তাঁহাদের মধ্যে রত্বাকর শান্ত 
একজন ৷ ইহার পৃবাশ্রমের কথ! কিছুই জান। যায় না। কিন্তু ভিক্ষু 
আশ্রমে তিন এককজ্রন প্রধান নেয়ায়ক ছিলেন, এবং বিক্রমশিলা- 
[বিহারের তিনি দ্বার-পাঁওত ছিলেন । এখন যেমন বড়ো বড়ে। রাজ- 
রাজড়ার বাঁড় সভা-পাঁওত থাকে, তেমনি সেকালে বড়ে৷ বড়ো মঠের 
ঘ্ার-পাঁওত থাকিত। তানি না বাঁললে মতে নৃতন লোক প্রবেশই 
কারতে পারত না। 'তানও নৃতন লোকের বিদ॥-বুদ্ধি, পড়াশুনা, 
স্বভাব-চাঁরত্র বিশেষরূপ পরীক্ষা না করিয়। তাহাকে যাইবার অনুমতি 
[দিতেন না। দ্বারপাঁওতদের পক্ষে ন্যায়শান্ত্র লইয়৷ কথাবার্তা কওয়াই 
সুবিধা [ছল । রত্রাকর শান্তও একজন বুড়ো নেয়ায়ক ছিলেন । 
[তিনি দৃ-চারট। ফাঁক করিয়া যাঁদ দোখতেন, লোকটার জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, 
তবে তাহাকে মঠে যাইতে দিতেন, নাহলে দিতেন না । 

সেকালকার পাঁওতদের মধ্যে তাঁহার খুব প্রভাব ছিল। যিনি: 
ভোট দেশে গ্িয়৷ মহাযান ধর্ম প্রচার কাঁরয়াছিলেন, সেই দীপংকর 
শ্রীজ্ঞান? তাঁহার শিষ্য ; আরো অনেক বড়ে। বড়ে৷ পওত তাঁহার শিষ্য 
ছিলেন । ১০৩৫ সালে বিরুমশিল। বিহারে এক মহাসভা হয়। 
দীপংকর সমস্ত ব্যবস্থা করেন; কিন্তু সে সভায় কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের 
আলোচন৷ হইবে, কে কে আলোচনা করিবে, কী ভাবে আলোচন।' 
হইবে-- এই সমস্ত ব্যবস্থা রত্তাকর শাস্তি করেন। এই সভায় নাঢ় 
পাঁওত৮ উপাস্থত ছিলেন ; তিনি তখন এত বুড়া হইয়াছিলেন যে, 
ডাল ভিন্ন চলিতে পারিতেন না । দীপংকর তাঁহাকে কোলে করিম়া' 
লইয়৷ গিয়া তাহার জন্য নিদিষ্ট উচ্চ আসনে বসাইয়৷ 'দিয়াছিলেন । 
এই নাঢ় পাঁওত ও তাঁহার স্ত্রী নাট়ী- দু জনের চেলারাই বাংল। দেশে-_- 


রত্বাকর শান্ত ৮৯ 
রাট়ে নাট্রানাঢ়ী নামে বিখ্যাত হইয়াছে । নাটী, নাঢ় পাত অপেক্ষাও 
পাঁওত ছিলেন। বোদ্ধ সমাজ হইতে [তিনি জ্ঞানডাকিনী উপাধি 
পাইয়াঁছলেন । এ সভায় কিন্তু নাট়ী গিয়াছলেন বাঁলয়া কোনে? 
উল্লেখ নাই । 

বিকমাঁশল৷ হইতে ফিরিবার সময় ডলতে ডাঠবার পৃবে নাঢ় পাঁওত 
দীপংকরকে ডাঁকয়৷ বলেন_- আমাদের তে দিন ফুরাইয়াছে, এখন এই- 
সব ধর্মের ভার তোমার উপর ; তুমি খুব হু"শিয়ার হুইয়। কাজ কাঁরবে, 
গুরুজনের কথ কখনো অবহেল৷ কারও না। আহা ! বেচারা ডুলি 
কাঁরয়া যাইতে যাইতে পথেই তাঁহার মৃত্যু হয় । তাঁহার মৃত্যুতে রত্বাকর 
ও দীপংকর দু জনেই অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন । 

এই সময়ে ভোট দেশের রাজার একজন দূত অনেক লোকক্রন ও 
টাকাকাঁড় লইয়৷ প্রায় তিন বংসর বিব্ুমশিলায় উপস্থিত ছিলেন । 
তাঁহার উপর রাজার হুকুম 'ছিল, তুমি যে'করিয়৷ পার, দীপংকর 
শ্রীজ্ঞানকে ভোট দেশে আনিবে । দুই-তিনবার যাইতে পারব ন। 
বলিয়া এবার দীপংকর একটু নরম হইয়াছিলেন । তাই একদিন রত্বাকর 
শান্তি তাঁহাকে ডাঁকিয়। বাঁলয়াছিলেন-- দেখ, নাঢ় পাঁওত তে৷ মারিয়া 
গেল। আমরাও কোন্‌ দিন যাইব । মগধে- এমন-কি, সমস্ত ভারতবর্ষে 
বৌদ্ধধর্মের মঙ্গলামঙ্গল তোমার উপর নির্ভর কারতেছে । ব্রাহ্মণের 
সবত্রই মাথা তুলিয়া উঠিতেছে । আমাদের ধর্মের ভিতরও নানারৃপ 
দলাদাল মতামতি হইয়া পঁড়তেছে । এ সময়ে তোমার দীর্ঘ প্রবাসের 
জন্য ভোট দেশে যাওয়া উাঁচত নয়। তাহা হুইলে এদেশে ধর্ম লোপ 
হইবে । তুমি কি দোঁখতেছ না যে, একটা ভীষণ জাতি ভারতবর্ষের 
পশ্চিম দুয়ারে ভীষণ আঘাত কাঁরতেছে । উহার! যাঁদ দেশের মধো 
ঢোকে, বৌদ্ধধর্মের চিহমান্রও থাকিবে না। ধর্মের এই ঘোর দুর্দনে 
সকলেই তোমার মুখ চাহয়। আছে। তুমি এ সময়ে কিছুতেই ভোট 
দেশে যাইও না । 

দীপংকর সেকথা শুনিলেন না। পাছে গুরু বাধ দেন, তাই 
লুকাইয়। লুকাইয়া বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । নদীর উত্তর পারে 
যান-বাহন সব জড়ো হইতে লাগিল । একাদন রান্র দুই প্রহরের সময় 
দীপংকর গঙ্গ৷ পার হইয়া একেবারে &০/৬০ মাইল দূরে গিয়া 


হ. ৩৬ 


৮২ রক্তাকর শাস্তি 
পৌছাইলেন। রত্রাকর শান্ত এই কথ৷ শুনিয়। “হায়! হায়!” কারতে 
লাগিলেন । তান য ভাবষ্যদ্বাণী কারয়াছিলেন, তাহ। বর্ণে বর্ণে 
ফাঁলয়াছে। সেই দুর্দান্ত জাতি ভারতবর্ষের পশ্চিম দুয়ার ভাঙিয়া, 
ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্্রের নাম পর্যন্তও লোপ কাঁরয়। 'দয়াছে ! ভারতবর্ষ 
যে এককালে বোদ্ধপ্লাবত ছিল, এ কথাটা খৃস্টায় উাঁনশ শতকের শেষে 
আবঙ্কার কারতে হইয়াছে । রত্বাকর শান্তর এই দূর ভাবষ্যদ্দৃষ্টি 
হইতেই বুঝ যায়, তান কত বড়ো পাওত ছিলেন । 

ন্যায়শাস্ত্রে রত্বাকর শান্তর অনেক বই ছিল। এখন সব পাওয়া 
যায় না। একখানি পাওয়া গিয়াছে, সেখানির নাম-_ 'অন্তব্যাপ্তি- 
সমর্থন'।৯ অতীন্দ্রয় বিষয়ের অনুমান কারতে হইলে, সে তে বাহিরের 
ব্যাপ্তি দ্বারা হয় ন৷ । আমর জানি, যেখানে ধূম আছে, সেখানেই বাহ 
আছে. এখানে তো ব্যাপ্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইল ॥ কিন্তু অতীন্দ্রয় ব্যাপারে 
ব্যাপ্তি তে৷ হীন্দ্রয়গ্রাহা হয় না; তাহার জন্য একটা অন্তব্যাপ্তি চাই । 
সেই অন্তব্যাপ্তকে তিনি খুব সমর্থন করিয়৷ গিয়াছেন । ব্রাহ্মণ 
নৈয়াঁয়কেরা অন্তব্যাপ্ত মানেন না; ন। মানার দরুণ তাঁহাদের কেবলাম্বয়ী, 
কেবলব্যাতিরেকী১০ প্রভৃতি অনেক পদার্থ মানতে হইয়াছে । 

রত্বাকর শান্ত নৈয়ায়ক ছিলেন । কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ষে 
বালশান্ত্রের বই লেখেন নাই. তাহাও নহে । তাঁহার একখানি ছন্দের 
বই 'ছিল।১১ উহার এক নকল ইিয়া অফিস লাইব্রোরতে আছে 
এবং সেই সঙ্গে উহার ভোটভাষায় তর্জমাও আছে । কিন্তু আশ্রয়ের 
[বিষয় এই, ব্রাহ্মণ ঢীকাকারেরা বহুদিন অবাধ রত্বাকর শান্তর এই 
ছন্দে রবই ব্যবহার কাঁরয়৷ আঁসয়াছেন। রত্বাকর এখানে “পঙ্গলসূত্'কেই 
অবলম্বন করিয়৷ বই 'লিখিয়াছেন । 

এগারো শতকে বাংল! বিহারের বোদ্ধ-পাঁওতেরা যান ধত বড়ো 
পওতই হউন, পুরোহিতের বই লাঁখতেন অর্থাৎ উপাসনার প্রয়োগ ও 
পদ্ধাত লিখিতেন এবং দেশী ভাষায় দুই-চারিটা পদও লিখিতেন। 
চীকাটিপ্পনী লেখা তো তাঁহাদের কাজই ছিল | রত্বাকর শান্তি 'হেবজ্ু- 
তন্ত্রের এক টীক। 'লাঁখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম 'মুস্তিকাবলী' । হেবজ্জর 
বাঁলতে বৌদ্ধদের এক যুগনদ্ধ দেবতা বুঝায় । যুগনদ্ধ মানে-_ জোড়া, 
যুগল । আড়ংঘাটায় কৃষ্-রাধিকার যুগলমৃতি আছে, সে কৃফ-রাধায় 


রত্বাকর শান্ত ৮৩ 
-যুগল-ীমলন ৷ হেবজ্জ কিন্তু আর-একরকম যুগল : “হে' বালতে গেলে 
করুণ। বুঝায় ; বজ্র বলিতে গেলে শুন্যতা বুঝায় । করুণা ও শুন্যতা_ 
এই দুইটির যুগল মিলনের নাম হেবজ্্র। একখানি তন্তরগ্রন্ু আছে, 
তাহার ন।ম 'হেবজ্ুতন্ত্র । রত্রাকর শান্ত তাহার এক পণ্চিকা টীকা 
লেখেন । টীকা অনেক রকম আছে, তাহার মধ্যে তন রকম প্রধান 
লবু, বৃহৎ ও পণ্িকা। লঘু টীক৷ মানে__ টিপ্ননী, এখানে একটু, ওখানে 
একটু নোট; বৃহৎ টীকা-_- দণ্াম্বয় করিয়া প্রত্যেক শব্দের প্রাতিবাক্য 
দেওয়।, আভাস দেওয়।৷ ও তাৎপর্য দেওয়। ; পিক সকলের চেয়ে বড়ো 
টীক৷__ উহার অর্থ সবার্থভঞ্জিক।, গ্লোকে ষত রকম অর্থ হইতে পারে, 
সব অর্থ দয়৷ দেওয়।-_ সামাজিক, সাংসারিক, দার্শনিক ইত্যাঁদ ইত্যাদি । 
পাণ্টক। লেখ কিছু বোশ বিদ্চার দরকার ; তাই রত্রাকর শান্তি হেবজ- 
তন্ত্রের 'মুক্তকাবলী' নামে এক পাণ্টক৷ টিক। লেখেন । 

ইনি অনেকগুলি সাধন। লেখেন । কুস্তু সে সাধনাগুলি যে সব 
তাঁরই, একথ। আমর বালতে পার না। কারণ, তাহাতে শাস্ত' 
নাম আছে, 'রত্রাকর শাঁন্ত' নাই । তন্ত্রের কয়েকখাঁন ভালো ভালো 
বই রত্বাকর শান্তর নামে লেখা আছে, তাহার মধ্যে একখানির নাম 
'সুখদুঃখন্বয় পরিত্যাগণদৃষ্টি, অর্থাৎ সুখ এবং দুঃখ-- দুয়ের কিছুই নাই । 
বৌদ্ধদের চারটি ধ্যানে কেমন করিয়। প্রথমে বিতর্ক যায়, তাহার পর 
[বচার যায়, তাহার পর সুখ যায় ও তাহার পর দুঃখ যায়, একথ। 
যাঁহারাই বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ পাঁড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন । রত্াকর শাস্ত 
সে বিষয়ে একখানি নৃতন বই লাখয়৷ গ্িয়াছেন। 

[সদ্ধাচার্য শান্তর নামে 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় দুটি গান আছে 
(১৫, ২৬)। প্রথমটি এই- 

সঅ সম্বেঅণ সবুঅ বিআরেঁতে অলকৃখলকৃখণ ন জাই 
জে স্তরে উজ; বাটে গেলা অনাবাট। ভইল। সোঈ ॥ 

এই গানাঁটর টীকায় টীকাকার শাস্তির একাঁটি বিশেষণ দয়াছেন-__ 
“নররপরমানন্দমুদদতঃ” । এ গানের অর্থ এই যে, যে সোজ্াপথে 
গিয়াছে, তাহার ব্রাস্তা। শীঘ্রই ফুরাইয়। যায় । 

দ্বতীয় গানাট-- তুল। ধুণি ধু আঁসুরে আঁসু । 

আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু ॥ 


৮৪ ব়াকর শান্ত 
ইহার অর্থ এই যে, তুল। ধানতে ধাঁনতে কেবল আঁশ থাকে, আঁশ ধুনিতে 
ধূনিতে শূন্য হইয়। যায় । 

এই দুই গানেরই ভাষা অন্যান্য গ্রান হইতে একটু তফাত । 
আমার বোধ হয়, রত্বাকর শান্ত বিহার অণ্টলের লোক ; কেননা, তিনি 
এক জায়গায় 'বালতেছি' অর্থে “বোলাথ' শব্দ ব্যবহার কারয়াছেন। 
এটা বাংলায় ব্যবহার হয় না, তখনে। হইত ন, এখনে হয় না । 


'সাহত্য-পাঁরষৎ-পান্রকা' 
প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৮ ॥ 


০৪০৯৪১/৭০৯০০০ 


পুত তত ব্েতস্চক স্তর 


সাসঙ্গিক 
তথা ্ 


বঙ্গীয়-সাহত্য-পাঁরষং-এর কার্ধীববরণীর খাতায় উল্লেখ আছে ৩১ শ্রাবণ ১৩৩৮ 
বঙ্গাব্দ, রাববার পারষদের প্রথম মাসক আঁধবেশনে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী শাস্ত্রী 
মশায়ের এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন । অনুষ্ঠানে সভাপাতিত্ব করেন হাঁরেন্রনাথ দত্ত । 


১, 


মহাযানপন্থী বোধ ভিক্ষু হিউয়েন্‌-ৎসাঙ (৬০০-৬৪ খু.) ব৷ ইউয়ান- 
চুয়াঙের জন্ম চীনের হো-নান্‌ প্রদেশের কু-শহ্‌ শহরের কাছে ছেনৃ-পাও- 
কু গ্রামে। ৬২৯ খৃষ্টাব্দে মধ্য-এঁশিয়ার উত্তর দক দিয়ে ভারতে আসেন 
এবং ১৪ বছর ভারতের 'বস্তীর্ণ অণ্চলে ভ্রমণ করেন। নালন্দায় ৫ বছর 
অধ্াক্ষ শীলভদ্রের কাছে যোগাচার ও 'বিজ্ঞানবাদ অধ্যয়ন করেন। তাঁর 
রাঁচত বইয়ের সংখ্যা ৭৬ খান, এর মধ্যে ভারতবর্ষ 'বষয়ে লেখ। 
শস-য়্যু-ক' সমকালীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে এক মূল্যবান আকর। 
ভারতীয় বৌদ্ধ-পাঁণ্ত সমাজে তাঁর নাম হয়োছিল মোক্ষাচাষ ও 
মহাযানদেব। ৬৪ খৃষ্টাব্দে তান দেশে ফিরে যান। 


বুদ্ধদেবের অন্যতম ঘাঁনষ্ঠ 1শষ্য শারপুন্রের জন্মন্থান এবং স্বয়ং 
বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রিয় বিশ্রামের জায়গ। প্রাবারিক-আমবাগানের 
জন্য নালন্দা বৌদ্ধ এরীতহ্যে একটি পাঁবন্্ তীর্থের মর্যাদ। পেয়ে এসেছে । 
তারনাথের ববরণে উল্লেখ আছে, সম্রাট অশোক এখানে এসে 
শারপুন্নের চৈত্যে উপাসনা করোছলেন এবং একটি মান্দর নিষ্মাণ 
কাঁরয়েছিলেন। বহার রাজ্যের রাজাগর থেকে ১০ কিলোমটার উত্তরে 
বড়গাঁওয়ে নালন্দা মহাবিহারের উৎখনিত ধ্বংসস্তূপ থেকে এই প্রাচীন 
বিশ্বীবদ্যালয়ের প্রায় পূর্ণাঙ্গ ইীতহাস জানা সম্ভব হয়েছে । খৃস্টীয় পণ্চম 
শতকে গুপ্ত রাজাদের আমলে নালন্দার সমৃদ্ধর সুচনা হয়োছল। 
কনৌজের রাজ। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে € ৬০৬-৪৭ খু.) নালন্দ। 
বিশ্বাব দ্যালয়ের পূর্ণ বিকাশ ঘটে । এই সময়ে চীনা পাঁণ্ডত িউয়েনু- 


বসাঙ নালন্দার অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কাছে পড়তে এসোছলেন। 


৮৬ 


রত্বাকর শান্ত 


তি পিঠ শি স্থজট ৮ পিসি পিঠ শি এইটি পট (টি শিট পি নিচ সি পি পট পস্থিটি সিটি সি সি ইডি (টি চটি (ইজটি চটি 


[হউয়েন্-সাঙ্র [ববরণ থেকে নালন্দার বিশদ পাঁরচয় জান। যায়। 
পরবর্তাঁ পাল রাজবংশের রাজত্বকালে অস্ঠম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পধন্ত 
নালন্দার গৌরব এবং সর্মীদ্ধ অক্ষুপগ্ন ?ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে 
মুসলমান আক্রমণের সময় থেকে এই বিখ্যাত বিদ্যাকেন্দ্রের অবক্ষয় শুরু 
হয় এবং ক্রমে চতুর্দশ শতকের মধ্যে বিহারটি পারিত্যন্ত হয় । সাত-আট 
শে। বছর ধরে প্রাতষ্ঠানটিতে 'বিদ্যাচর্চা এবং ধর্মচর্চার ধারায় স্বভাবতই 
বহু পাঁরবর্তন ঘটোছল । পাল রাজত্বকালে তাঁন্ত্রক বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের 
প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে নালন্দা মহাবিহার । তবে এই 'বশ্বাবদ্যালয়ে 
বেদাঁবদ্যা এবং সমকালীন ভারতীয় বিদ্যার সমস্ত শাখাই অনুশীলিত 
হত । এই 'বহারে ধাতু ঢালাইয়ে নিপুণতার পাঁরচয় পাওয়া যায় ব্রোন্জ 
মৃতির উৎকর্ষে। নালন্দায় ১০ হাজার ছান্র বসবাস করতেন । কঠিন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এখানে প্রবেশাধিকার পেতে হত । ছান্ন জীবন শেষ 
হত ৩০ বছর বয়সে । ছাত্ররা এই শবশ্বাবদ্যালয় থেকে ?নজ নজ 
বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান এব* সুগঠিত চরিত্র নিয়ে গ্লাতক হয়ে বেরোতেন। 
ফলে সবন্র নালন্দার ছাত্ররা মানত পেতেন । ১০০ খান গ্রামের আয় 
থেকে 'বশ্বাবদ্যালয়ের সমস্ত খরচ চলত | খাওয়। পরা বা আবাসের জন্য 
ছান্রদের ভাবতে হত ন1। হউয়েন্-ংসাঙ বলেছেন, ভারতে তখন হাজার 
হাজার 'বদ্যাকেন্দ্র ছিল, িন্তু শিক্ষণীয় 'ব্ষয়ের বোচন্রো, শিক্ষা- 
পদ্ধাতর উৎকষে এবং 'বরাটত্বে নালন্দার স্থান সবশ্রেষ্ঠ ৷ দ্র. 4-1, 01. 
452-54 7; 8-14, [7. 85-89. 


মহাবস্তুঅবদানের বিবরণ অনুসারে বুদ্দদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য 
শারপুত্র উপাতিষ্য, পাঁলতে সারপুত্ত উপাতিস্সর জন্ম নালন্দ। গ্রামে । 
ব্রাহ্মণসন্তান শাঁরপুন্রর বাবা বঙ্ত্ত, মা রূপসারী। শারপুত্র এবং 
বুদ্ধদেবের অপর প্রধান শিষ্য মৌদৃগল্যায়ন কোলিত একই গুরুকুলে 
বেদ অধ্যয়ন করেন । এরা দু জন রাজাঁগরে সঞ্জয় নামে একভন 
পরব্রাজকের শিষ্য ছিলেন । পারব্রাজক ধমে মুন্তর সম্ভাবনা সম্পকে 
দুজনেরই মনে সন্দেহ জন্মে । একাঁদন উপসেন নামে এক 'িক্ষুকে 
দেখে শারপুত্র আকৃষ্ট হন এবং তাঁর কাছে বুদ্ধদেবের উপদেশের 
মর্ম শোনেন । উপসেন শারপুরকে বেণুবনে বুদ্ধদেবের কাছে নিয়ে 
গেলেন । বুদ্ধদেবের আকর্ষণে শারপুত্র ও মৌদৃগল্যায়ন সঞ্জয়ের 
কাছ থেকে দায় নিলেন এবং &০০ জন পাঁরব্রাজক সঙ্গে নিয়ে িক্ষ- 
সঙ্ঘে যোগ [দলেন। ভিক্ষু হবার ২ সপ্তাহের মধ্যে শাঁরপুত্র অহৃৎ হন। 
শারপুত্রের উপরে বৌদ্ধ সঙ্বের একতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার দাঁয়ত্ব, 
ছিল । বুদ্ধ-পারানবাণের আগেই শারিপুত্রর মৃত্যু হয় । 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৮% 
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৪. 


পাল রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপালের রাজত্বকাল ৭৭০-৮১০, 
মতান্তরে ৭৭৬-৮১০ খৃষ্টাব্দ । পরান্রাস্ত ধর্মপাল উত্তরভারতের আঁধকাংশ 
আধকার করে কনৌজের রাজ। হন্দ্রায়ুধকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজের 
প্রতিনাধ চক্রায়ুধকে তাঁর জায়গায় প্রাতষ্ঠিত করেন । অন্য দিকে 
ধর্মপাল গুর্জর-প্রাতহার বংসরাজ এবং রাশ্টীকূটের রাজ। ধুব ও তাঁর ছেলে 
তৃতীয় গোবিন্দর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ধর্পালের সময়েই ভারতবর্ষের 
[বিশাল অণ্ুল পাল রাজত্বের অস্তভূ্ত হয়েছিল । গুজরাতের কাঁব 
সোড্ডল “উদয়সুন্দরীকথ।, কাব্যে ধর্পালকে 'উত্তরাপথঘ্বার্মী” বলে 
উল্লেখ করেছেন ৷ ধর্নপালের রাজত্বের আয়তনের আভাস পাওয়া যায় 
“পণ্চগোড়” উল্লেখে, __ পূর্বপঞ্জাব, কান্যকুজ, গোঁড়, মিথিলা ও উৎকল 
এই পাঁচটি অঙ্গ 'নয়ে পণ্চগোঁড়। অবশ্য উত্তরভারতে ধর্মপালের 
আঁধকার দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। 'আইন-ই-আকবরী*র উল্লেখ অনুসারে 
পাল রাজাদের কায়চ্ছ মনে করা হয়, এ বিষয়ে আর-কোনো নিশ্চিত 
প্রমাণ নেই । ধর্মপাঁলের মাহষী রগ্লাদেবী রাশ্ট্ীকূটবংশ জাত পরবলের 
মেয়ে । তাঁর মন্ত্রী ছিলেন রাহ্ধণ, নাম গ্গ। বুদ্ধভন্ত ধর্মপালকে পরম- 
সৌগত বলে উল্লেখ করা হত। তাঁর উপাঁধ 'বিক্রমশীল, বিক্রমশীল- 
[বহার ও রাজশাহ জেলার পাহাড়পুরে সোমপুর-বহার ধর্মপালের 
সময়ে প্রাতষ্ঠিত হয়োছল। 'বিহারশাঁরফের ওদস্তপুরী-ীবহার তাঁর 
কাতি কিনা, নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। দু. £-8, ৬০], 1, 
01. 104-16 ; দীনেশচন্দ্র সরকার, 'পাল-সেন যুগের বংশানুচাঁরত” 
কলকাতা ১৯৮২, পৃ. &৮-৬৬। 


পরমেশ্বর পরমভট্রারক মহারাজাধরাজ দেবপাল ধন্নপালের ছেলে এবং 
পাল রাজবংশের তৃতীয় রাজ। ৷ রাজত্বকাল ৮১০-৮৫০, মতান্তরে ৮১০- 
৮৪৭ খৃষ্টাব্দ । দেবপাল ধর্মপালের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং 
পাল সাম্রাজ্যের গোঁরব অক্ষুণ্ন রেখোছলেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার 
অনুমান করেন, দেবপাল সিংহাসনে প্রাতষ্ঠিত হবার আগে ধর্মপালের 
অন্য ছেলে ভ্রিভুবনপাল_ যান সোভ্ডলের “উদয়সুন্দরীকথা' কাব্যে 
“পালকুল-প্রদীপ* হারবর্ষ নামে উল্লোথিত হয়ে থাকতে পারেন -₹ 
তিনি সম্ভবত 'কছুদিন ( আ. ৮১০-৮১২ খু. ) রাজত্ব করার ব্যর্থ চেষ্ট। 
করেছিলেন। বল! হয়, উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে সেতুবন্ধ 
এবং পুবে বঙ্গোপসাগর থেকে পশ্চিমে আরব সাগরের মধ্যগত সমগ্র 
অঞ্চল দেবপালের আধকারভুস্ত ছিল। দেবপালের তাম্রশাসন এবং 
বাদাল প্রশীস্তর শ্লোকের এই দাঁব নিশ্চয়ই আতকথন । ধর্মপালের 
মতো৷ দেবপালও ভারতবর্ষের 'বাভন্ব অগ্চলের রাজশন্তির সঙ্গে 


৮৮  রত্াকর শাস্ত 


পাঠ এটি এটি লিটা ০ ০টি জগ পি পচ পিঠ ০৯৬০ ৮ পি ৮ (পিছ ০ পি পিট লিড ৪ এট চহঠ (উঠ (ইট ০৪ চউঠি 


সংঘর্ষে লপ্ত ছিলেন এবং কখনে। কখনো নিজের আঁধপত্য প্রতিষ্ঠায় 
সমর্থ হয়োছলেন। দু জনের মধে)ই রাজ্যসীমা বিস্তার এবং শান্ত 
বাড়ানোর উদ্যম ও শোধ ছিল । যবদ্বীপ, সুমান্তরা এবং মালয়েশিয়ার 
শৈলেন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের সঙ্গে দেবপালের বন্ধুতার সম্পর্ক 
[ছিল। দেবপালের মাহী মাহট। ছিলেন বল্লভরাজের মেয়ে । মাহট। 
বারাণসীতে মান্দর [নমাণ কাঁরয়ে মাহটেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রাতিষ্ঠ। করেন । 
দ্র 17-0, ৬০1. [, 00. 116-25 ; দীনেশচন্দ্র সরকার, পৃঝোন্ত সূত্র, 


পৃ. ৬৭-৭১। 


৬. ীবরমশীল, বক্রমাশল। মহাবহার প্রতিষ্ঠা করেন রাজা ধন্নপাল 
(রাজত্বকাল আ. ৭৭০/৭৭৫-৮১০ খু. )। এখানকার ভিক্ষুরা শীল ব৷ 
সদাচারে শ্রেষ্ঠ হলেন বলে াবহারের নাম 'বন্রমশীল হয়ে থাকতে 
পারে । নয় তো প্রাতষ্ঠাতা রাজ ধন্নপালের বিরুদ ব৷ স্তাঁত-নাম 
শবন্রমশীল অনুযায়ী 1বহারের এই নামকরণ করা হয়োছিল। অস্টম 
শতাব্দীর শেষ দিফে 'িহারটি প্রাতিষ্টিত হয়েছিল মনে কর হয়। 
বক্রমশীলের অবস্থান নিয়ে কিছু মতান্তর থাকলেও সাধারণভাবে 
স্বীকৃত যে ভাগলপুর জেলায় গঙ্গার ধারে পাথরঘাট নামে একটি ছোটে। 
পাহাড়ের উপরে এই [বহার ছিল। জায়গাটি চোলগোঙ রেল স্টেশন 
থেকে প্রায় ১৩ ?কলোমটার উত্তরে । আন্তছকৃ নামে পাঁরাচত এই 
জায়গায় উৎখননে কিছু বৌদ্ধ স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ আঁবন্কৃত হয়েছে । 
এর মধ্যে ইটের তোঁর একটি 'বশাল ইমারতের গড়নে ধর্নপালেরই 
সময়ে প্রতিষ্ঠিত সোমপুর (পাহাড়পুর ) বিহারের স্থাপত্যের খুব মিল 
পাওয়। যায়। এই মহাবহারের মাঝখানে ছিল অবলো'কিতেশ্বর 
মন্দির । মূল মান্দর ঘিরে তান্্রক দেবদেবীর ৫৩টি মন্দির ছিল। 
ধর্মপালের পাঁরপোষণে বিক্রমশীল মহাবিহার দ্ুত সমৃদ্ধ হয়ে উচঠোছল । 
৮ জন মহাপাঁও্ত এবং ১০৮ জন পাগত এখানে অধ্যাপনা করতেন। 
এই ীবহারের অধ্যক্ষকে বল। হত বজ্রাচাষ । তারনাথের ববরণ 
অনুযায়ী প্রথম বজ্রাচা ছিলেন আচার্ষ বুদ্ধজ্ঞানপাদ ৷ তারপর ক্রমান্বয়ে 
দীঁপংকরভদ্র, লঞ্কা-জয়ভদ্র, শ্রীধর, ভবভদ্র, ভবাকীতি, লীলাবজ্, 
দুর্জয়চন্দ্র, কৃষ্ণ-সময়-বজ, তথাগত-রক্ষিত, বোঁধভদ্র, কমল-রাক্ষত 
বরুমশীল বহারের অধ্যক্ষ 'ছিলেন। রত্বরাকর শাঁস্ত এই বিহারের 
'অন্যতম দ্বার-পাণ্ত ছিলেন। দীপংকরশ্রী জ্ঞান ছিলেন উপাধ্যায়। 
ভারতের 'বাভন্ন অগ্চল এবং ভারতের বাইরে থেকে বহু ছাত্র এখানে 
পড়তে আসতেন | দ্র. 9-7৫, 0. 57 ১ 2500 )/82/5, 0. 203 : 
17-78-1520. 115. 


“প্রাসাঙ্গক তথ্য ৮৯ 
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2, 


বাংলার বৌদ্ধ এাতহ্যে দশম-একাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মনীষী 
দীপংকরপ্রী জ্ঞান আতশ-এর জন্ম ৯৮২ খৃষ্টাব্দে । বক্রমাণপুর বা! 
বক্লমপুরের, মতান্তরে বজ্াসনের পুবে জাহোর বা সাহোরের রাজা 
কল্যাণত্রী ও প্রভাবতীর মেজো ছেলে । ছেলেবেলার নাম চন্দ্রগর্ভ। অপ্প 
বয়সে তান আচাধ জেতারর সংস্পর্শে আসেন । তাঁর সময়ে ভারতে 


'বৌদ্ধদর্শনের মাধ্যামক ও যোগাচার শাখার প্রাতপাত্ত অল্লান ছিল, 


অন্য দকে তা ন্তরক বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠ। সুচিত হয়োছল। চন্দ্রগর্ভ 
কৃষ্ণাগার বিহারে রাহুল গুপ্তর কাছে তাস্ত্রক তত শেখেন, তাঁর নাম হয় 
গুহযজ্ঞানবন্্র । কিন্তু তাস্ত্রক আচারে আবদ্ধ না থেকে তান হাঁনযান 
ও মহাযান ধারার এবং ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও যোগ দর্শনের পূর্ণ 
জ্ঞান আয়ন্ত করেন। ওদস্তপুরী [বহারের মহাসাঙ্ঘক আচার্য তাঁর নাম 
দেন দীপংকরশ্রী জ্ঞান। কল্যাণত্রীর নামের সাদৃশ্যে দীপংকরশ্ত্রী নামই 
স্বাভাবিক, জ্ঞান স্কোলের পাঁওতদের প্রচলিত উপাধি। মাঁহল। 
পওতের উপাধি হত জ্ঞান-ডাকিনী। দীপংকরশ্রীর উদ্দেশে রচিত 
স্তোননে তাঁর প্রধান [তব্বাঁতি শিষ্য ইব্রোমৃ-স্তোন্-পা (701017-50010-09) 
তাঁকে দীপংকরগ্রী নামেই উল্লেখ করেছেন (দ্র. 4-1, 00. 371-76)। 
[তব্বতে এবং মঙ্গোলয়ায় তাঁর আতিশ ব। অতীশ নাম প্রচালত। 
[তিব্বতে বলা হয় জো-বো-র্জে (10-৮০-11০)-আতশ, মহাপ্রভু আতশ । 
আঁতশ সংগ্কতমূলক শব্দ, সম্ভবত “অতিশয়” অর্থে প্রযুন্ত। তব্বীত 
প্রাতশব্দ ফুল-হব্যু (001)111-09507)), তুরীয় দশাপ্রাপ্ত। ভারতে 


থাকতেই দীপংকরপ্ত্রী আতশ নামে পাঁরাচত ছিলেন। নগ.-ছে। 


লো-চা-বা (ব৪৪-0০ 10-58-১8) বিক্রমশীল মহাবিহারে ভিথার 
বালকদের 'ভাল। হে। ও নাথ আঁতশ' সম্বোধন শুনে তাঁকে চিনতে 
পেরোছলেন (দ্র. 1--1-5, 70, 65) । আতশ ১২ বংসর 'বক্রমশীল 
মহাবিহারে দ্বার-পাঁওত নারো-পার এবং ২ বংসর ব্জাসনে মহাঁবিনয়ধর 
শীলরাক্ষিতের ছাত্র ছিলেন । তারপরে সুবর্ণ দ্বীপে (আধুানক সুমান্রা ) 
যান সমকালীন বোদ্ধজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঁওত ধর্মকীতি বা ধর্মপালের 
কাছে পাঠ নিতে । মহাযান বৌোদ্ধদর্শনের বাঁভন্ন শাখায় গভীরতর 
কান উপার্জন করে ১২ বংসর পরে দেশে ফেরেন। তখন তরি বয়স 
৪৪ বৎসর । দেশে ফেরার 'কিদ্বাদনের মধ্যে রাজ। মহীপালের আহ্বানে 
১০২৫/২৬ খৃষ্টাব্দে বিক্রমশ্শীল মহাবিহারে মহাচাষ পদে যোগ দেন। 
ধর্ম সংস্কারের জন্য তিববতের রাজ য়ে-শেস্‌ ইওদ্‌ (৩-$৫$ 180৫)-এর , 


-প্রাতানাধ আতিশকে তিব্বতে 'নিয়ে যাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হন। যনে-শেস্‌- 
'এর মৃত্যুর পরে তাঁর ভাইপে। ব্ঙ্‌-ছুব হওদ্‌ (8/8-0110৮ 100) 


পাজ। হয়ে নগ্‌-ছে। লো-চা-বা-কে পাঠালেন। তাঁর চেষ্টায় আতশ 


৯০ রত্াকর শাস্ত 


পি লিট পি সি শিট তি তি ভ্ তি শি লে পি মিট শিট শিট লি কি কিট পি শিস পি পিট | পিসি লি পিট জী 


তিব্তে যেতে রাজ হলেন। আতশ দেশ ছেড়ে যাবেন জেনে 
মহাবহারের স্থাবর রত্তাকর শাস্ত বলোছিলেন, “ভারতীয়দের পক্ষে 
আতিশ চোখের মতো । সে চলে গেলে আমরা অন্ধ হয়ে যাব ।” 
১০৪০ খৃষ্টাব্দে আতশ নেপালের উদ্দেশে যাত্। করলেন, তথন 
নয়পালের রাজত্বকাল । এক বংসর নেপালে থেকে ১০৪২য়ে তিব্বতে 
পৌঁছলেন । জীবনের শেষ ১৩ বওসর কঠোর পাঁরশ্রম করে তান 
1তব্বতের ধর্ম ও সংগ্কাঁতর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের পত্তন করেন । 
[তিব্বতে তাঁর মূল কাজ 'বুদ্ধ-শিক্ষাণ বা 'বৃকহ গ্‌দমস্‌ পা? (8810- 
&091005-0৪) নামে নতুন ধর্-সম্প্রদায় গঠন এবং এই সম্প্রদায়ের 
শান্ত্রগ্রন্থ 'বোধিপথ-প্রদী প' রচনা । এই গ্রন্থে তিনি হাঁনযান, মহাষান, 
তান্রক দর্শন ও সাধন পদ্ধাতর সমন্বয় করেন। 
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৬০1. ]]], [9. 216). আতশ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যমওলীর প্রভাবে 
সমগ্র তিব্বতে ক্রমে শুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হয় এবং তিনি পৃজ্য দেবতার. 
মর্যাদায় আধাষ্ঠত হন। 


তেঙ্গুরের তালিকায় লেখক ও অনুবাদক রূপে একাধক দীপংকরের 
নাম মিশে আছে । যেমন দীপংকর-ভদ্র, ইন একজন তান্্ক লেখক । 
দীপংকর-রাজ ব। দীপংকর-চন্দ্রও 1ভন্ন লেখকের নাম। আঁতিশের, 
রচন। বলে চিহুত কর যায় ১৯৪ খাঁন বই। এর মধ্যে ৩৮ খানিতে 
তাঁর নাম আছে শুধু লেখক রূপে, তিনি লিখেছেন এবং অনুবাদও 
করেছেন ৭৯ খাঁন বই। আর অন্য লেখকের বই অনুবাদ করেছেন. 
৭৭ খাঁন। ভারতে লুপ্ত হয়ে যাওয়া অনেক বৌদ্ধ শাস্ত্ুগ্রস্থ তিনি 
[তিব্বতে আবক্কার করেন । বৌদ্ধাবদ্য।-চর্চার ইতিহাসে এই সমন্বয়পন্থী- 
মনীষার মূল রচনা, অনুবাদ ও টীক। বিশিষ্$ সম্পদ । 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৯৯, 


পট পাট লস পাট পি পিসি পি সিটি তি পট পিঠ পাঠ পিট লজ জট পে স্ইিটি শি পতি সি পেস্ট নিট লিস্ট পপ পিট শি 


১০, 


১০৫৪ খৃষ্টাব্দে নবম চান্দ্র মাসের ১৮ তারিখে লাসার কাছে 
স্ঞ্ে-থঙ্‌ (586-0998)-এ তাঁর মৃত্যু হয় । 
আতশের উদ্দেশে নিবোদত একটি ?তব্বাত প্রশান্ত-শ্লোক__ 
মান্যবর আসেন ন ষত দিন 
1তব্বতের মানুষ বাস করত আঁধারে, দৃষ্টিহীনের মতো ; 
যে-ক্ষণে এলেন তানি, সেই প্রজ্ঞাবান্‌ মহাজ্ঞানী, 
জ্ঞানসূর্ষের উদয় হল এদেশে । 


চুরাঁশ 'সদ্ধাচাের অন্যতম, বৌদ্ধ তান্্রক-সাধক । নাড়, নাড়-পাদ), 
নাড়ো-পা, নাট, নরোন্তম-পাদ, নারে প্রভৃতি নামে এ*র উল্লেখ পাওয়া 
যায়। নাড় ব৷ ণাড় শব্দের অর্থ জ্ঞানী । জ্তাতক ১জ্ত্রাট »স্্লাট পাড় । 
জন্ম বরেন্দ্রভৃমিতে । খ্যাত নৈয়ায়ক জেতারর ছান্র। নাড় 
পাঁওতকে রাজা নয়পালের (আ. ১০৩৮-৫৫ মতান্তরে ১০২৭-৪৩ খু. ) 
সমসামায়ক মনে কর! হয় । মগধের ফুল্লহরিতে তিনি তন্ত্র-সাধনা 
করেন। পরে বক্লমশীল মহাবিহারের উত্তর-দ্বারের দ্বার-পাঁগুত নিযুক্ত 
হন। নবাগত শিক্ষার্থীদের 'বদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষা করে নিবাচনের দায়ত্ব 
থাকত দ্বার-পাণ্ততদের উপরে । নাড় দীপংকরশ্ত্রী জ্ঞানের অন্যতম 
শিক্ষাগুরু । তিব্বতের বিখ্যাত সিদ্ধাচার্য মার-প। তাঁর ছান্র। তেঙ্গুরের 
তালিকায় তাঁর 'বজ্রগ্ণীতি' 'নাড়পাওতগীতিক।", “একবীরহেরুকসাধন*, 
'গুহ্যসমাজ-উপদেশপণ্কর্ন', 'বজযোগিনীগুহ্যসাধন' ইত্যাঁদ বইয়ের 
নাম আছে । শাপ্্রীমশায় বলেন, যোগী হলেও নাড়পাঁওত গৃহাশ্রমে 
ছিলেন, তাঁর স্ত্রীর নাম নিগু, উপাধি জ্ঞান-ডাকনী (শব্দটি বদুষী 
অর্থে ব্যবহার হত)। এ*র৷ দুজনেই হেবজেের উপাসক 'ছিলেন। 
নিগু নাড় পাঁওতের স্ত্রী এই তথ্যের সূত্র শাস্ত্রীমশায় উল্লেখ 

করেন নি, তবে তেঙ্গুরের তাঁলকায় জ্ঞান-ডাকনী নিগু বা নগু-মার 
“উপায়মার্গচগ্ডালিকাভাবন।”, চক্রসম্বরমণ্লাবাধ', প্রাণধানরাজ', 'মহামর- 
জ্ঞান' প্রভীত বইয়ের নাম আছে । দ্র. £-9-7, 00. 419-20 3; 8-%, 
019. 65-66 ) 2500 02075, 00. 2090-01 ১ 9-£-250-16. 


দ্র. 10191019550 91999011 2৫, :5126 73422/151 15))2)70 772015- 
(4900015 : [২2608 00170, ৯$০0109 ৪00 1২৪075181 5800), 
11019111200 17771, 1910. 


কোনে। বনু সম্পর্কে অপ্রত্যক্ষ ধর্মের জ্ঞান পাবার উপায় হ্বর্প বিচার- 
প্রণালীকে ন্যায়শান্ত্রে অনুমান বল৷ হয়। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ,» 


কট 


রত্নাকর শান্ত 


শাশ্টিওঠ পিঠ পিঠ হিট চি স্জাটি শি) লিড 7৬৮ নি ল্হিটি নিঠ পইজঠ পি লে/ লি চঠ উঠ চটি সহি চোটি কজাঠ (উঠি নি চিট নিই 


৯১, 


উপনয় (প্রয়োগ ), নিগমন (সিদ্ধান্ত ) এই পাঁচটি স্তর যথাক্রমে সাজিয়ে 
যুন্ত দাঁড় করানে। অগ্রত্যক্ষ জ্ঞান পাবার উপায়। যেমন-- 


১, প্রতিজ্ঞ : পর্বত বাহমান্। 
২. হেতু : কারণ, পৰতে ধূম আছে । 
৩, উদাহরণ : যেখানে ধম আছে সেখানেই আগ্ন 


আছে, যেমন পাকশাল।। 
৪. উপনয় (প্রয়োগ) : এই পৰতের ধূমও সেই রকম। 
৫, নিগমন (সিদ্ধান্ত): অতএব, এই পবত বাহমান্‌। 


অনুমানকে কেবলাহ্বয়ী, কেবল-ব্যাতিরেকী ও অন্বয়-ব্যাতরেকী-_ এই তিন 
শ্রেণীতে ভাগ কর! যায়। কোনে। অনুমান হেতু ও সাধ্য বা কারণের 
( বাহন ) কেবল অন্বয়-ব্যাির উপরে প্রাতষ্ঠিত হলে কেবলাম্বয়ী অনুমান 
বলা হয়। যেখানে সাধ্য নেই সেখানে হেতুও নেই এই নোতিমূলক 
ব্যাপ্তি নিভর অনুমানকে কেবল-ব্যতিব্রেকী অনুমান বল৷ হয় । অন্বয়- 
ব্যাতরেকী অনুমান হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেক দু ধরনের 
ব্যাপ্তির উপরেই প্রাতাষ্ঠিত। 


“কাঁলকালসবজ্ঞ” রত্বাকর শান্ত রচিত ছন্দের বইটির নাম "ছন্দোরত্বাকর?। 
মূল সংগ্কৃত ও তিবাতি অনুবাদ 06018 [7011 ১৮৯০ খুস্টাব্দে 
বািন থেকে প্রকাশ করেন। 


যে পাঁচ জন ব্রাঙ্গণ প্রথম রাঢ় দেশে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে বাৎস্য 
গোন্ে ছান্দড়ের বংশে রাঁব. মাহস্তা-গ্রামের গ্রামণী হন। সেইজন্য 
রাঁবর বংশকে 'মাহস্তা-গাইি' বলে । মাহস্ত।-গাঁইয়ে অনেক বড়ো বড়ো 
পগুত-- অনেক বড়ো বড়ে৷ রাজকর্মচারী জন্মিয়৷ গিয়াছেন। একখানি 
ঘটকের বইয়ে দোখয়াছিলাম--“মহিস্তা মাধবাচার্য্যে৷ রাঢ়দ্ধয়ে দওধৃক্‌” 
অর্থাৎ তান উত্তর ও দাঁক্ষণ-_ দুই রাট্রেরই দণ্ডধারী [ছিলেন । দণধারী 
অথে সংস্কৃতে সেনাপতিও বুঝায় এবং বিচারপাতিও বুঝায় । মাধবাচার্য 
কী ছিলেন, জানি না। 

থৃস্টীয় দ্বাদশ শতকে এই বংশে একজন জ্যোতিষী জন্মান। তাঁহার 


৯৪ বৃহস্পাত রায়মুকুট 


নাম শ্রীনিবাস মহিস্তা । তাঁহার এক গ্রন্থ আছে,_ তাহার নাম 'শুদ্ধি- 
দীপিকা'। উহাতে 'হন্দুর ধর্ঈকর্মের উপযুক্ত কাল নির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে । 
কোনটা বিবাহের যোগ্য কাল, কোনটা উপনয়নের যোগ্য কাল, কোন্টা 
যাত্রার যোগ্য কাল- এইসব [বষয়েরই আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। 
শুদ্ধ শব্দের পরবর্তী কালে যে অর্থই হউক, শ্রীনবাসের সময় উহার 
অর্থ ছিল, ধর্মকর্মের শুদ্ধ কাল । শ্রীনবাসের আরে একখাণশ বই 
আছে। সেখান বিশুদ্ধ গাঁণতের বই । নাম গাঁণত-চুড়ামাণ' ; ইংরোজ 
১১৫৮ সালে লেখ । হলায়ুধ তাঁহার 'বরাহ্মণ-সর্বস্থে “শৃদ্ধিদীপিকা'র 
উল্লেখ করিয়াছেন । 

বলালসেন যে কুল-মর্ধাদার সৃষ্টি করেন, তাহাতে তান মাহস্তাদের 
কাহাকেও কুলীন করেন নাই । সিদ্ধ শ্রোন্রিয়দের মধ্যে উহাদের আসন 
খুব উচ্চে ছিল । কিন্তু এই বংশের শ্রীনবাস আপনাকে কুলীন বালিয়। 
িখিয়৷ গিয়াছেন, রায়মুকুটও আপনাকে কুলীন বলিয়া লিখিয়া 
[গিয়াছেন। তাঁহারা হয় বল্লালি কুল মানিতেন না, অথবা তাঁহারা কুলীন 
শব্দ সাধারণ অর্থে ( উচ্চ-কুল প্রসূতি এই অর্থে ) ব্যবহার করিয়াছেন । 

এখন আমাদের বৃহস্পাত মাহস্তার জীবনচারত 'লাখতে হইবে । 
ইহার কথা লিখিবার পৃবে মুসলমান অধিকার হইতে আরন্ত করিয়া 
বৃহস্পীতির সময় পর্যন্ত বাংলার বাংলা ও সংস্কৃত সাহত্যের হীতহাস 
একটু দেওয়৷ উচিত । নাহলে তাঁহার জীবনচরিতের মঞ্্র বুঝা যাইবে 
না। ইংরোজ ১২০০ হইতে ১৪০০ পর্যন্ত দুই শত বংসর বাংলায়, 
বোধ হয়, বাংল। সাহিত্যও ছিল না, সংস্কৃত সাহত্যও ছিল না । আম 
তো চল্লিশ বংসর ধারয়। পথ খুশজতেছি। কিন্তু এ সময়ের লেখ! 
কোনে বইয়ের পথ পাই নাই। এ সময়ের নকল করা পুথর মধ্যেও 
দুই-একখানি ছাড়। পাই নাই । পাই নাই বালয়৷ যে, একেবারে ছিল 
না, তাহাও বাঁলতে পারি না । আর-কোনে। ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি এ কালের 
লেখ। বা নকল কর। পুথি পাইতে পারেন । কিন্তু এখন আমরা যত 
দূর জানি, তাহাতে এই দুই শত বংসরের সাহত্যিক ইতিহাস একেবারে 
সাদা । মুসলমান আঁধকারের প্রথম আশি বংসর তে। কেবল কাটাকাটি 
মারামার । মুসলমানেরা টান। বাংল। দেশ সমস্ত আধকার কারতে 
পারেন নাই, যেটুকু অধিকার কারয়াছিলেন, তাহার চার পাশে হিন্দু 


বৃহস্পাতি রায়মুকুট ৯১৫ 
রাজার ছিলেন। তাঁহাদের সাঁহত নিরন্তর যুদ্ধ লাগিয়াই ছল। 
মুসলমানে মুসলমানে যখন এই যুদ্ধ হইত, তখন ইহা ভীষণ হইত। 
এই আশ বৎসর বাংলা দেশে এত বোঁশ যুদ্ধাবগ্রহ হইয়াছল যে, 
'দল্লতে বাংল। দেশের নামই ছিল-_ ঝগড়ার দেশ । 

১২৮০ সালে তোগরল বলিয়৷ একজন আফগান, দুই-একট। হিন্দু 
রাজা মারিয়া আপনাকে এত বড়ো বাঁলয়া মনে কারলেন যে, তিনি 
দাল্লির বাদশাহ্‌কে গ্রাহ্যও করিলেন না । ইহাতে নুদ্ধ হইয়। গিয়াসুদ্দিন 
বল্বন১ অনেক সেন। লইয়। বাংলায় আসলেন । প্রথমেই সুবর্ণগ্রামের 
রাজার সহিত সান্ধ করিলেন। বাঁললেন, জলপথে যাঁদ তোগরল পালায়, 
আপাঁন তাহাকে আটকাইবেন । ব্লমে তোগরল ধরা পাঁড়ল । গিয়া- 
সুদ্দিন বল্বন, তোগরল এবং তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান সাহায্যকারী- 
দিগকে গোড়ের বাজারে শূল 'দিলেন। কাঁথত আছে, এই সময়ে এক 
লক্ষ শূল পোঁতি হয়। দু সার শুলের মধ্যে তিনি ও তাঁহার বড়ো 
ছেলে বোখার৷ খাঁ ঘোড়ায় চাঁড়য়৷ বেড়াইতে লাগিলেন । বাব৷ ছেলেকে 
বলিলেন, তুম বাংলায় থাকতে চাও, থাকো । কিন্তু যাঁদ দিল্ল হইতে 
পৃথক হইতে চাও, তাহা হইলে জানিবে, তোমারও এই দশ। হইবে । 

বোখারা খাঁ নাজীর-উদ্দন উপাধি লইয়৷ বাংলার শাসনকর্তা 
হইলেন । তান দিলির সুলতানের পুত্র । তাই তাহার উপাধি হইল 
সুলতান । 'দাল্পর তন্ত তাঁহার বংশ হইতে চালয়৷ খিলিজ ও তোগ- 
লকের বংশে গেলেও, বাংলায় তাঁহার বংশে সুলতান উপাধি অটুট 
রহিল। ইহারা তিন পুরুষে প্রায় পণ্চাশ বংসর রাজত্ব করেন এবং 
একটু একটু করিয়া বাংলার অনেক স্থান দখল করেন। শেষ পূর্ববাংল। 
ও 'বন্রমপুর দখল কারয়৷ লন । ইহাদের পর বাংলাকে তিন ভাগ 
করার চেষ্টা হয়-- গোঁড়, সাত গাঁ ও সোনার গাঁ। সুতরাং মারামার 
কাটাকাটি আরো বোশ হুয়। সাম্সুদ্দিন ইলিয়স শাহ্‌ নামে একজন 
পরাক্ৰান্ত মুসলমান তিনাঁট রাজ্য দখল কাঁরয়া ১৩৪৫ সালে বাংলায় 
স্বাধীন সুলতান হন । ইলিয়স শাহ্‌ও যেমন আপনাকে স্বাধীন বাঁলয়। 
ঘোষণা কারলেন, 'দাল্পর বাদশাহও অমান বারবার বাংলা আক্রমণ 
কাঁরলেন । আরো ১০/১২ বৎসর মারামারি কাটাকাটি চঁলিল । বালতে 
গেলে ১৩৫৫ সালে বাংলায় শান্ত গ্থাপিত হইল। কিন্তু তাহাতেও 


৯৬ বৃহস্পাত রায়মুকুট: 
রক্ষা নাই। ক্রমে ইলিয়স শাহ্‌ ও তাঁহার ছেলে সিকন্দর পরস্পর' 
মারামারি কারতে লাগিলেন । 

ইিয়স শাহের পুরু সিকন্দর ও তাঁহার পুত্র গিয়াসুদ্দিন বাংলায়" 
কতকটা শান্ত পাইয়াছলেন ।৩ তখন দিলিও পাঁড়য়া আসয়াছল । 
সুতরাং বাহির হইতে আসিয়া কেহ বাংলার শাস্তিভঙ্গ করে নাই। 
তৈমুর৪ আপিয়। যখন ১৩৯৮ সালে 'দিল্প ভাঙিয়। চুরমার কারয়৷ দিয়া: 
গেলেন, তখন বাংলার অবস্থা বেশ ভালো । ইলিয়সশাহিরা দেশবাসীর" 
সাঁহত খুব ভালে ব্যবহার কারতেন । এমন-কি, তাঁহাদের হিন্দু ও. 
বৌদ্ধ বড়ে৷ লোকের সাহায্য ন৷ লইলে চালিত না। তাঁহাদের রাজত্বে 
অনেক জায়গায় বড়ো বড়ো হিন্দ ও বোদ্ধ জায়গিরদার ছিল । একজন' 
হন্দ্র রাজা একটি টাকা রাজস্ব দিয়া ভাদুঁড়য়ার জামদার ভোগ 
কারতেন। সেই জ্রমিদারর নাম ছিল একটকিয়া। অনেক কায়স্থ 
মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়া বিস্তর জমিদারি ভোগ করিত ; [বিশেষ 
উত্তররাটী কায়স্থরা । আর করিত বারেন্দ্র ব্রা্মণেরা ; কেন-না, তাহার৷' 
রাজধানীর আত [নিকটে থাকিত । মুসলমানদের মধ্যে এই সময়ে 
অনেকগুলি বড়ে। বড়ে। পীর খুব প্রাতিপাত্ত করিয়। তুলিয়াছলেন । 

ইলিয়সশাহুরা৷ কিন্তু গোঁড় ছাঁড়য়৷ দশ ক্রোশ দূরে পাওুয়ায় 
আপনাদের রাজধানী কাঁরয়াছলেন ৷ কেন কাঁরয়াছিলেন, সে ইতিহাস 
পাওয়। যায় নাই। এইখানে সেকেন্দর ইলিয়সশাহির আঁদন। 
মসজিদ? । ইহার ৩৬০টি গম্বুজ ছিল। এখনে বোধ হয়, ১৬০টি 
আছে । এত বড়ে। মসাঁজদ ভারতবর্ষে আর কোথায়ও নাই । এখানেই 
দু জন বড়ো বড়ো পীরের আস্তান। আছে। একজনের নাম শাহ্‌ জালাল । 
ইনি বাইশ হাজার বিঘা জাম পাইয়াছিলেন, এজন্য ইহার আস্তানার: 
নাম বাইশহাজারি। আর-একজনের নাম নুর্‌ উল্‌ কুতব- উল আলাম । 
ইনি ছয় হাজার বিঘা জাম পাইয়াছলেন । ইহার আস্তানার নাম. 
ষষহাজার । 

এখান হইতে সেকেন্দর বাংলা দেশ জারপ করেন । জারপ করায়, 
বড়ে। বড়ে। মসাঁজদ তৈয়ার করায়, বড়ো বড়ে। মকৃবর। তৈয়ার করায়, 
আর পারেদের চেষ্টায়, বেশ বোধ হয়, ইল্িয়সশাহির।৷ বাংলায় শাস্তিই 
ভোগ করিতেছিলেন । কিন্তু গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের সময় হইতে, 


রাজা গণেশের প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া যাইতেছিল ।৬ তাঁহারা উত্তর- 
রাঢ়ী কায়দ্থ, কাশ্যপ গোত্র ও দত্ত ছিলেন ৷ তাঁহার পূর্বপুরুষেরা গিয়া- 
সুদ্দন বল্বনের বংশধর বাংলার সুলতানাদগের এবং ইলিয়সশাহি 
সুলতানদিগের অধীনে কার্ষ কাঁরয়া অনেক জমি পাইয়াছিলেন এবং 
দত্তখান উপাধি লাভ করিয়াছলেন । গণেশ কিন্তু প্বপুরুষদের 
ছাড়াইয়৷ উঠিয়াঁছলেন । গিয়াসুঁদ্দনের পর সইফুদ্দন ও তাঁহার 
উত্তরাধকারীদের নামে মান রাজ। খাড়া কাঁরয়া, তান আপানই বাংলার 
রাজ্য শাসন কারতেন । শেষে তাহাদিগকে তাড়াইয়া তিনি আপাঁন 
রাজা হইয়াছিলেন । গণেশ রাজা হইলে মুসলমানেরা অত্যন্ত চটয়। 
যায়, এবং তাহাদের পীর নুর উল্‌ কুতব- উল আলম দিল্লি হইতে কোনে। 
সাহায্য পাইবার আশা বৃথা জানিয়া, জোয়ানপুরের শর্কি সুলতান 
ইব্লাহমকে বাংলা আরুমণ কারতে অনুরোধ করেন । তিনিও সেই 
অনুরোধ অনুসারে অনেক দূর অগ্রসর হন। ইহার কিছু প্বেই তিনি 
1মাথলা হইতে অলান নামক একজন তুককে তাড়াইয়। দয় কা্তি- 
[সংহকে রাজা করিয়৷ যান। সুতরাং তিনি প্বাণ্চলে তাঁহার ক্ষমত৷ 
বস্তার কারবার এ সুযোগ ছাঁড়িতে পারেন নাই । 

ধূর্ত গণেশ কিন্তু নুর উল্‌ কুতব্‌ উল্‌ আলমের নিকট গিয়া বাললেন, 
আপাঁন কেন ইব্রাহিমকে ডাকিতেছেন । আমার ছেলেকে আপাঁন 
মুসলমান করুন । আমি তাহাকেই রাজ কারয়। চলিয়া যাই । হইলও 
তাহাই । তাঁহার পুত্র যদু, জালালুদ্দিন নাম ধারণ করিয়া বাংলার 
রাজা হইলেন । ইবাহিম ফিরিয়৷ গেলেন । গণেশও ছেলেকে আবার 
হন্দ্ কাঁরয়। নিজেই রাজ হইয়া বসিলেন এবং দনুজমর্দন নামে টাকা 
চালাইতে লাগিলেন । 

অদ্বৈত প্রভুর” ঠাকুরদাদ৷ নরাসংহ, শ্রীহট অণুলে নারিয়৷ নামে 
একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন । তিনি আসিয়া রাজা গণেশের 
মন্ত্রী হইলেন। মহিস্ত। বৃহস্পতি এই সময় গোঁড়ে আসিয়া বাস 
কারলেন এবং বহু ছান্র পড়াইতে লাগিলেন । এক-একবার মনে হয়, 
গণেশের ছেলে যদুও যেন তাঁহার কাছে পাড়য়াছিলেন। তিনি 
বৃহস্পাতিকে আচার্য এবং কবিচক্রবতাঁ উপাধি দিয়াছলেন। তিনি 
জগদত্তের পুল্ন । এই জগদত্তই রাজ গণেশ ৷ যদু রায়রাজযধর পদাব 


হ* ৩৭ 


৯৮ বৃহস্পাত রায়মুকুট 


প্রাপ্ত হইয়াছলেন। [তিনি সেনাপতি হইয়াছিলেন-__ অনেক হাতি, 
ঘোড়া, বাজনা, ছত্র, সোন৷ রূপা প্রভৃতি পাইয়াছলেন। তাঁহার নাম 
ক্রালানদুদ্দিন হইয়াছিল । তিনি নানা গুণে বিভৃষিত ছিলেন । তিনি 
ষোড়শ মহাদানের মধ্যে অনেক মহাদান করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে 
র্গাও, সোনার ঘোড়া, সোনার রথ, 'বশ্বচন্র, পৃথিবাঁ, কৃষ্ণাজিন, কষ্পতরু 
প্রভৃতি দান করিয়া ব্রাহ্মণাদগের দারিদ্র দূর করিয়াছিলেন । তিনি 
আবার সুলতানদের মন্ত্রীও [ছলেন । 

বৃহস্পতি স্মাতিররহার' নামে যে স্মাতির গ্রন্থ লেখেন, তাহাতে 
তাঁহার উপরালাখত পাঁরচয় পাওয়৷ যায়। কিন্তু তিনি 'অমরকোষে'র 
“পদার্থচান্দ্রিক।' ব৷ 'অমররচন্দ্রিকা” নামে যে টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে 
তাঁহার আরে। অনেক পরিচয় পাওয়া যায় । তাহ। হইতে জান যায়, 
তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দ, মাতার নাম' নীলমুখায়ী দেবী ও স্ত্রীর নাম 
রমা ।৮ তাঁহার অনেকগ্ুঁল ছেলে ছিল । তাঁহাদের মধ্যে বিশ্রাম ও 
রাম, এই দুইটি বড়ো । তাঁহারা দিগ:বজয়ীদগকেও জয় করিয়া- 
ছিলেন, অনেক বই লাখয়াছিলেন এবং অনেক মহাদান করিয়াছলেন ৷ 
বৃহস্পাত 'গৌড়াবনীবাসবের' ( জালালুদ্দিন ) নিকট হইতে ছয়টি 
উপাধি পাইয়াছিলেন ৷ প্রথম- আচার্য, তারপর কবিচক্লবতাঁ, পাওত- 
সাবভৌম, কবিপাওতচুড়ামণি, মহাচার্য, রাজপাঁওত | কিন্তু রাজা যখন 
তাঁহাকে সবশেষে 'রায়সুকুটমাঁণ' এই উপাধি দেন, তখন খুব জকি করা 
হুইয়াছল । তাঁহাকে হাতির উপর চড়াইয়৷ নানাবিধ বৈধ প্লান করানে 
হইয়াছিল । তাঁহাকে একগাছি হার দেওয়৷ হইয়াছিল-- তাহাতে 
অনেক হীরামাণিক লাগানে। ছিল -- তাহাতে তাহা ঝলমল করিতেছিল। 
তাঁহাকে যে কুল দেওয়৷ হইয়াছল. তাহাও ঝকৃঝকৃ কারিত। দুই 
হাতে 'রতনচূড়' দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতে দশ আঙুলে দশটি আঙট 
এবং তাহাতে হীরা লাগানো ছিল। দুইটি ছাত। দেওয়া হইয়াছুল, 
অনেকগুলি ঘোড়। দেওয়৷ হইয়াছিল ।৯ 

তান শশুপালবধে'রও এক টীক৷ লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 
'নিয়বৃহস্পাত' । ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি শ্রীধর মিশ্রের 
নিকট হইতে ব্যাকরণ ও অলংকার অধ্যয়ন কারয়াছিলেন এবং গোঁড়ের 
রাজার নিকট হইতে তিনি প্রচুর প্রাতষ্ঠা পাইয়াঁছলেন। কিন্তু তিনি 


বৃহস্পাত রায়মুকুট ৯৯ 
যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে ভাবে "শশুপালবধ* ও 
“অমরকোষে'র চীক। লাখয়াছলেন, তাহাতে বেশ বোধ হয়, ইনি আরে 
অনেক কাব্য নাটকের টীকা াখয়াছলেন। তিনি 'অমরকোষে'র 
টীকায় আপনাকে 'ব্যাখ্যানদীক্ষাগুরু, [ শবাবিধব্যাখ্যানদীক্ষাুরু' ] 
বালয়াছেন । তাহাতেও বোধ হয়, তিনি নানা গ্রন্থের ব্যাখা 'লাখিয়া 
সংস্কত আলোচনায় নব জীবন দয়াঁছলেন। হইীওয়।৷ আফস 
লাইবরোরতে তাঁহার লিখিত 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসন্তবে'র টীকার পুথি 
['ব্যাখ্যাবৃহস্পাতি' ] আছে। 

প্রায়ই দোখতে পাওয়৷ যায়, যাঁহারা "শশুপালবধে'র চীকা লেখেন, 
তাঁহারা তাহার পূবে আরো অন্য প্রচলিত কাব্যের চীকা ললখিয়া 
থাকেন । দৃই শত বংসরের পর নৃতন করিয়া সংস্কৃত ও বাংলার চর্চ৷ 
আর্ত হইবার সময়ে যে নান বইয়ের গীকার দরকার হইয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । সব টীকাই ষে বৃহস্পাত 'লাখিয়াছলেন, তাহাও ঠিক 
বলা যায় না । তবে কতকগুলির যে লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই । মাঘ কাবাখানি [ শশুপালবধ' ] বড়ে। কঠিন। উহাতে আবার 
কতকগুীল কঠিন কঠিন বন্ধও আছে । মাঘের টীকা 'লাখতে গেলে, 
নীতিশান্ত্রে বলক্ষণ দখল থাক দরকার । অশ্বশান্ত্র, গজশাস্ত্র ও কাম- 
'শান্ত্রেও খুব দখল থাকা চাই । এইসব কারণেই মাল্লনাথ লিখিয়াছেন 
_মেঘে মাঘে গতং বয়ঃ, | 

1কন্তু তাঁহার স্মাতির বইখা'নি বাংলায় ব্রা্দণ্য ধর্মের ইতিহাসে এক 
অমূল্য রত্ত। অনেক স্মতির বইতেই বারে! মাসে যে তেরো পাবণ 
হয়, তাহাব প্রয়োগ ও পদ্ধতি লেখা থাকে । রঘৃনন্দন, রায়মুকুটের দেড় 
শত বৎসরের পরের লোক । উপর উপর রঘৃনন্দনের বই ও এখনকার 
“পাঁজর সাহত রায়মুকুটের বই মিলাইয়া আমরা যে ফল পাইয়াছি, তাহ 
[নয়ে দিতেছি । মাঘ-চীকার মঙ্গলাচরণ হইতে বেশ বোধ হয়, রায়- 
মুকুট 'বিষুভন্ত ছিলেন । কিন্তু তাঁহার 'স্মাতরত্রহারে' জন্মাঞ্টমীর কথা 
নাই, রামনবমীর কথা নাই-_ রথের কথ নাই- দোলেরও কথা নাই । 
রাসের বদলে সুখরান্ি আছে। ইহাতে কাতিক পৃজা ও কালী পৃক্তার 
কথাও নাই । দৃবাষ্টমী, তালনবমী, অনভ্তব্রত প্রভাতিও ইহাতে নাই। 

নৃতন পর্ষের মধ্যে শ্রাবণ মাসে উৎসর্গ ও উপাকর্মের উল্লেখ আছে । 


১০০ বৃহস্পাতি রায়মুকুট 
সেকালের ব্রাহ্মণের বর্ষাকালে বাঁড় হইতে বাহির হইতে পারত না । 
বাড়িতে বাঁসয়। মুখস্থ বেদের আবৃত্ত করিত। আত প্বকালে শ্রাবণ 
মাসে আবৃন্ত কারতে আরম্ভ কারত এবং পৌষ মাসে শেষ কারত। 
কিন্তু বৃহস্পাতি, উৎসর্গ ও উপাকর্ম দুইটিকেই শ্রাবণ মাসে ফেলিয়াছেন । 
ইহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহার সময়ে বাঙালি ব্রাহ্মণের আত অস্পমাত্রায় 
বেদ পাঁড়ত । তাঁহারা এক মাসের মধ্যেই একটু একটু কাঁরয়া যতটুকু 
বেদ পড়া ছল, দুরস্ত কাঁরয়া লইত । এ প্রথা এখন উঠিয়৷ গিয়াছে ।. 
এখন আমরা নিরাগ্রক ও প্রায় নিবেদ হইয়। পাঁড়য়াছি। 

বৃহস্পাতর আর-এক নৃতন জিনিস, যাহা এখন উঠিয়া গিয়াছে, 
তাহা শরুোথান ব৷ ইন্দ্রপূজা । বর্ধার শেষে__ এখন যাহাকে আমরা 
ব্রতপক্ষ বাল, সেই শুরু পক্ষে ইন্দ্রের একটা ধ্বজা তোলা হইত এবং 
তাহার চারি দিকে নাচ, গান, আমোদ-প্রমোদ.করা হইত । কালিদাস 
'রঘু'ওর চতুর্থ সর্গে ইন্দ্রধবজের বর্ণনা করিয়াছেন ।১০ “ভরত- 
নাট্যশান্ত্রে ১১ বলে দেবাসুরদের যুদ্ধে অসুররা পরাজিত হইলে, 
দেবতারা ইন্দ্রের ধ্বজ৷ তুলিয়া, সেইখানে তাঁহারা কেমন করিয়া 
অসুরদের পরাজিত করিয়াছলেন, তাহার আভনয় করেন । ইহাতে 
অসুরেরা রাগিয়া ধ্বজা ভাঙিতে চেষ্টা করে ও দেবতাদের মারিতে 
আসে । ইন্দ্র তখন ধ্বজা উপড়াইয়া তাহাদিগকে জর্জীরত করেন। 
সেইজন্য উহার নাম হয় জর্জর। প্রতোক আভনয়ের প্বে জর্জরের 
প্জা কারতে হইত । নেপালে এখনে ইন্দ্রপূজা হইয়৷ থাকে । একদিন 
এইরূপ ইন্দ্রপূজায় কাটমণ্ুর সমস্ত লোক উন্মত্ত, এমন সময় গোর্খারাজ 
পৃর্থীনারায়ণ আসয়৷ তাহাদিগকে আক্রমণ করেন ও কাটমও দখল 
করেন । বৃন্দাবনে ইন্দ্রপৃজা বন্ধ করিয়৷ কৃষ্ণ বড়ো গোলে পাড়িয়াছিলেন । 
ইন্দ্র রাগিয়া৷ এতে। বৃষ্টি করেন যে, সকল ভাপসিয়া যায়। তখন কৃ 
গোবর্ধন ধারণ করিয়৷ সমস্ত রক্ষা করেন। মহীশূরে এখনে ইন্দ্রপূজা 
হয়, পশ্চিমেও হয় । বাংলায় এখন উঠিয়া গিয়াছে । 

রায়মুকুট, অষ্টকাশ্রাদ্ধ কেবল অগ্রহায়ণ মাসের কৃতোর মধ্যে 
ফেলিয়াছেন । তাহাতে বোধ হয় যে. তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার দেশে 
শাকাষ্টকা, পৃপাঞ্টক৷ এবং মাংসাষ্টকা- এই তিনটি অষ্টকা চলিত না। 
কেবল একটি মাত্র চলত । এখন অধটকাশ্রান্ধ প্রায় উঠিয়৷ গিয়াছে । 


বৃহস্পাঁত রায়মুকুট ১৯০১ 

বৃহস্পাতর ডীল্লখিত দুর্গোংসব দুই রকমের- এক রকমের বড়ো, 
এক রকমের ছোটো । বড়ে। দুর্গোৎসবে কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে কল্পারন্ত 
হয় । ছোটো দুর্গোৎসবে ষঠীতে কষ্পারস্ত হয় । প্রতিপদাদ কষ্পা- 
রস্তের কথ। তাঁহার বইয়ে নাই । বড়ে। দুর্গোৎসবে নবপাপ্রকায়ান বা 
কলাবো নাওয়ানোর উল্লেখ আছে ; ছোটে দুর্গোৎসবে নাই । বড়ো 
ও ছোটো, কোনে দুর্গোৎসবেই সান্ধপূজার কথা নাই । বড়ে। দুর্গোৎসবে 
অষ্টমী পৃজার দিন মধ্যরাঘিতে ভদ্রকালীর পুজ্কার বিধান আছে । বিজয়ার 
দিন ক্রীড়া-কৌতুক-মঙ্গল এবং নীরাজনের কথা আছে । ক্রীড়।-কোতুক- 
মঙ্গলের আর-এক নাম শবরোৎসব অর্থাৎ চণ্ডালের ব্যাপার । জীমৃত- 
বাহন১২ ইহার অর্থ কাঁরয়াছেন, অশ্লীল গান ও কুৎাসত ব্যবহার । 
বদুনন্দনও তাহাই করিয়াছেন । বৃহস্পাতির বোধ হয়, তাহা অভিপ্রেত 
নহে । কারণ, তান কেধল জীমৃতবাহনের মতি তুিয়াছেন- তাহার 
সমর্থন করেন নাই । মনে হয়, এইরূপ 'আচার মুসলমান আমলে 
রাজধানী গোড়ে চলিত ছিল না। 

শ্রাঙ্ধে বৃহস্পতি, জীবন্ত ব্রা্ধণ রাখার ব্যবস্থা কারয়াছেন। কোন্‌ 
ব্রাহ্ষণ শ্রাদ্ধে প্রশস্ত কোন্‌ ব্রাহ্মণ 'নাষদ্ধ, তাহ 'লীখয়৷ 'গিয়াছেন । 
তান ইহাও বাঁলয়াছেন যে, এইরূপ ব্রাহ্মণের অভাব হইলে দর্ভময় 
ব্রাহ্ষণের উপর শ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে । যে-সকল লক্ষণ হইলে 
ব্রাহ্দণকে শ্রাদ্ধে বসানে৷ যায়, সে-সকল লক্ষণ অনেক কাল হইতেই 
ব্রাহ্দণে পাওয়া যাইত না । হেমাদ্রি৩ স্পষ্$ই লাখয়াছেন, বঙ্গ দেশে 
বাস কাঁরলে ব্রাহ্মণ আপাঙ্ক্তেয় হয় অর্থাৎ শ্রাদ্ধের পঙ্ন্তিতে বাঁসতে 
পারে না। এ গপঞ্জীন্তর অর্থ শ্রাদ্ধ কারবার সময় পিতৃপিতামহাদির 
উদ্দেশে পাত্রে যে অন্ন দেওয়া হয়, তাহাই ভোজনের জন্য ব্রাহ্মণের 
পঙ্যন্ত-- শ্রাদ্ধান্তে ভুরভোজনের পঙ্ীন্ত নহে । বোধ হয়, বৃহস্পাতির 
সময়ে দুই প্রথাই ছিল-_ জীবন্ত ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে বসাইবার প্রথা ক্রমে 
উঠিয়া যাইতোছল এবং দর্ভময় ব্রা্ষণে শ্রাদ্ধ করার বহুল প্রচলন" 
হুইতোছল। এখন আর বাংলায় কেহ শ্রাদ্ধে জীবন্ত ব্রাহ্মণ বসাইবার 
চেষ্ট। করেন ন।। 

বোধ হয়, বৃহস্পাতর সময়েও ব্রাহ্মণের৷ চারি বণে বিবাহ করিতেন। 
কারণ, তানি বর্ণ-সম্ষিপাতাশোচের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অর্থাৎ এক 


১০২ বৃহস্পতি রায়মুকুট 
ব্রাহ্ধণের যাঁদ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিবাহ থাকিত এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন 
বর্ণের স্ত্রীর সন্তান থাকিত, তাহা হুইলে তাহাদের কিরুপ অশোচ 
হইবে, তান তাহার বাবদ্ছ। কাঁরয়াছেন । রথুনন্দনের এবং এখনকার 
চাঁলত স্মাতর বইয়ে এইরূপ অশোচের উল্লেখ নাই । কারণ, এখন বণ- 
সাল্লপাতই নাই । নেপালে এখনো ত্রাহ্মণে চারি বর্ণে বিবাহ করে; 
কন্তু ব্রাহ্মণী স্ত্রীকেই রাঁধিয়া সকলকে খাওয়াইতে হয় অন্য বর্ণের 
স্রীকে রাঁধতে দেওয়৷ হয় না । এক ব্রাঙ্গণের চার বর্ণের চারি স্ত্রী 
[ছল এবং সকলেরই কয়েকটি করিয়৷ সন্তান ছিল | হঠাৎ ব্রাহ্মণী স্ত্রীটি 
মারয়। গেল । ব্রা্গণাটকে নিজে রন্ধন করিয়া সকলকে খাইতে দিতে 
হইত । জীমৃতবাহনের দায়ভাগে চারি বর্ণে বিবাহের কথা আছে, এবং 
চারি বর্ণের সন্তানের দায়ভাগের কথাও আছে। বৃহস্পাতির সময় 
প্রথাটা বোধ হয়, উঠিয়া আসতোছিল-- কিন্তু একেবারে লোপ পায় 
নাই। | 

'অমরকোষে'র দুইখানি প্রধান প্রাচীন টীকা বাংল দেশে লেখা 
হয়। একখানি ১১৫৯ সালে, সধানন্দ বন্দ্যঘটীয় ( বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
কর্তৃক লাখত হয়।১৯৪ আর-একখা।ন 'পদচান্দ্রক।'-বৃহস্পাতি রায়- 
মুকুটের লেখা । দুই জনেই পাণিনীয় ব্যাকরণে দক্ষ ছিলেন । শ্রীশ 
চক্রবতাঁ মহাশয় বাঁলয়াছেন, রায়মুকুট “অষ্টাধ্যায়ী'তে খুব ব্যুৎপন্ন ছিলেন। 
কিন্তু তখনো তো৷ ভট্রোজি দীক্ষিতের "সদ্ধাস্তকোমুদী' হয় নাই । সুতরাং 
এই-সকল প্রাচীন লেখকদিগকে বৌদ্ধ টীকাকারদের উপর অনেকটা 
নির্ভর কারতে হইয়াছিল । ভট্রোজি পণ্চদশ শতকে বৌদ্ধ চীকাকারদের 
একেবারে ছাঁটিয়া ফেলেন। সুতরাং তাঁহার বইখানি পূর৷ ব্রাহ্মণ 
সম্প্রদায়ের বই । সে সম্প্রদায় এইর্প- পাণিনি, কাত্যায়ন, ব্যাড়, 
পতঞ্জলি, ভর্তৃহারি, কৈয়ট, ভত্োঁজি দীক্ষিত ।১৯৫ ভঙট্রোজি দীক্ষিতের 
“সদ্ধাস্তকৌমুদী' ও 'মনোরমা' চলিলে পর, সেই অনুসারে 'অমরকোষে'র 
আর-একখানি চীকা লেখা দরকার হয়। সেখানি লেখেন-_ ভটোজি 
দীক্ষিতের পুন্ন ভানুজি দীক্ষিত ।৯৬ তাঁহার ঠিকাই এখন পশ্চিমাণ্চলে 
খুব চলে । পশ্চিমের লোকে রায়সুকুটের উপর অনেক সমর কটাক্ষ 
করিয়া থাকেন। সে কটাক্ষের মানে আর কিছুই নয়-__ রায়মুকুট 
বৌদ্ধ টীকাকারদের মত অনেক সময় গ্রহণ কাঁরয়াছেন । 


বৃহস্পতি রায়মুকুট ১০৩, 

সবানন্দের গিকার সহিত রায়মুকুটের চীকার তুলনায় সমালোচনা 
দরকার। দু জনেই বাঙালি, দু জনেই প্রকাও পওত অথচ দূ জনে প্রায় 
[তন শো বৎসরের তফাত । এক বিষয়ে সবানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা 
যায় না। তিনি 'অমরকোষে'র প্রায় দুই শত শবের তখনকার চলিত 
বাংলায় মানে দিয়া গিয়াছেন । রায়মুকুট দুই-চারিট। 'দয়াছেন বটে, 
কিন্তু এতে। নয়। সবানন্দ 'অমরকোষে'র দশখান টীকা দেখিয়। 
'গীকাসর্বস্ব' াখয়াছিলেন । রায়মুকুট ষোলোখানি টীকা দোঁখয়া 
আপনার বই লাখয়াছেন। সবানন্দ ১৯১৪ খানি পুঁথ হইতে প্রমাণ 
সংগ্রহ কারয়াছেন ৷ রায়মুকুট ২৭০ খানি হইতে করিয়াছেন । রায়- 
মুকুট গোড়ের সুলতানের আশ্রিত ছিলেন-- তাঁহার লাইব্রোর খুব বড়ে। 
[ছিল । কিন্তু সবানন্দ যে-সকল পুস্তক পাইয়াছলেন, তিনি তাহা সকল 
পান নাই । অনেক বই দুই-তিন শে। বংসরে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল । 
তথাঁপ তিনি সবানন্দ অপেক্ষা প্রায় একশো খানি বেশি পুঁথ হইতে 
প্রমাণ সংগ্রহ কারয়াছেন | হয়তে। দু-চার জায়গায় রায়মুকুটকে প্রমাণে র 
জন্য অন্য লোকের উপর নির্ভর কারতে হইতে হইয়াছিল । তান 
অন্যের উদ্ধত প্রমাণ গ্রহণ কারয়াছেন ৷ 


আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, সবানন্দ ও রায়সুকুট উভয়েই অনেকগুলি 
বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে আপনাদের প্রমাণ সংগ্রহ কারয়াছেন । এই-সকল 
গ্রন্থের মধ্যে তিনখানি মহাকাব্য । একখানি-_-বৃদ্ধচরিত', একখানি 
“সোন্দরনন্দ', আর-একখান 'কপ্‌ফণাভ্যুদয়' । প্রথম দুইখাঁন অশ্ব- 
ঘোষের, তৃতীয়খানি শিবস্বামীর । দুঃখের বিষয়, দুই-তিন শতাব্দী 
ধারয়৷ আমাদের পাওতেরা এইসব গ্রন্থের নামও জানিতেন না । প্রথম 
দ্ুখানি নেপাল হইতে সম্প্রীতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । তৃতীয়খাঁন আরে 
সম্প্রীতি পুরী ও দক্ষিণ-ভারত হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহার মধ্যে 
রায়সুকুট 'বুদ্ধচারত' হইতে ষে প্রমাণ সংগ্রহ কারয়াছেন, তাহা তান 
'গণরত্বমহোদাধ' হইতে লইয়াছেন-_ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 'বুদ্ধচারত' হইতে 
নয় । 

কাব্যের কথা ছাঁড়য়া দিলেও দুই জন টীকাকারই অভিধান ও 
ব্যাকরণের অনেক বৌদ্ধ বই হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন ; যথা, 
চন্দ্রগোমী,১৭ জয়াদিত্য,১৮ বামন,১ শাজনেন্দ্রবুদ্ধি,৯৮ পুরুষোত্তমদেব, ১৯ 


১০৪ বৃহস্পাঁত রায়মুকুট 
মৈল্রেয় রাক্ষত।২০ হিন্দু ও ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহারা বৌদ্ধ-লাখিত 
গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। রায়মুকুট কোনো 
কোনো স্থানে 'বোদ্ধাগম' হইতেও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন । যে সময়ে 
সবানন্দ গ্রন্থ 'লাখিয়াছিলেন, তখন বাংল তো বোদ্ধে ভরা ছিল । 
নালন্দা২ ১ মগধে, বিক্রমাশল২২ ভাগলপুরে, জগদ্দল২ ৩ বগুড়ায়, বড়ে। 
বড়ে। বিহার ও সঙ্ঘারামে পাঁরপূর্ণ ছিল। তখনে। বাংলায় বোদ্ধ বই 
নকল হইতোঁছল । ১৪৩৬ সালে বর্ধমানে বেণুগ্রামে 'বোধিচর্য্যাবতার' 
নকল হইয়াছল । ইহার দশ বংসর আগে মালদহে 'কালচক্রতন্ত্র' নকল 
হইয়াছিল । উহা এখন কেন্রিজে আছে । ইহারই কয়েক বৎসর পরে 
একজন বৃদ্ধ মঠধারীর শখ হয়, তান সংস্কৃত শিখবেন | তিনি 'কলাপ- 
ব্যাকরণ, চীকার সাহত নকল করান । এ পরথর কয়েক খণ্ড এখন 
বৃটিশ মিউজিয়মে আছে । ইহ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, রায়মুকুট 
যখন বই লেখেন, তখনে। বাংলায় বৌদ্ধ প্রভাব বেশ ছিল । 


“সাহত্য-পাঁরষং-পান্ুক।: 
[দ্বতীয় সংখ্যা, ১৩৩৮ ॥ 


**টটিনধিটিল্জ্ত 


পাসর্গিক 
তথা 1 


“চকবতর 


-বঙ্গীয়-সাহত্য-পারষদে ৩ আশ্বন ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ 
রাঁববার চতুর্থ মাঁসক আঁধবেশনে সভাপাতত্ব করেন বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য । 
অনুষ্ঠানে শাস্্রীমশায়ের "বৃহস্পাতি রায়মুকুট” ও "পুরুষোত্তমদেব প্রবন্ধ দু'টি 
পড়েন চিন্তাহরণ চক্তবর্তাঁ। সাহত্য-পাঁরষদের কার্ধাববরণীতে উল্লেখ আছে- 
প্রবন্ধ পাঠের পর সভাণ্মতি মহাশয় এই দুই প্রবন্ধের জন্য মহামহোপাধ্যায় 
"শাস্ত্রী মহাশয়কে পারষদের পক্ষে এবং বঙ্গের সকলের পক্ষে ধন্যবাদ 'দিয়। 
বলিলেন যে, তিনি এই বার্ধক্যে পারষদের প্রাত যেরুপ অপারসীম প্লেহবশতঃ 
অশেষ পা'রশ্রম স্বীকার কাঁরয়। প্রবন্ধ 'লাখয়া পাঠাইতেছেন, তাহা তরুণগরণের 
অনুকরণের বিষয় । তাঁহার দয়ায় আমর। এ পর্যস্ত বঙ্গের অনেক বিস্মৃতপ্রায় 
'খ্যাতনাম। পাঁগতের বিবরণ পাইয়া উপকৃত হইতোছি।” দ্র. সা-প-প, 
১৩৩৮ ব.। 


১. তুকি ক্লীঁতদাস গিয়াসুদ্দন বল্বনকে তাঁর প্রভু খাজা জামালুদ্দিন 
১২৩২ খৃষ্টাব্দে ভারতে আনেন এবং সুলতান ইলৃতুতামিসের কাছে বন্কি 
করেন। ইল্তুতাঁমস তাঁকে খাস্দার-_ সুলতানের ব্যান্তগত পাঁরচারক 
নযুন্ত করেন। নিজের যোগ্যতা এবং প্রাতভায় বল্বন ক্রমেই প্রশাসনে 
উচ্চতর পদ অধিকার করে শেষ পর্যন্ত নাঁসরডীদ্দন মাহ্মুদের মৃত্যুর 
পরে ১২৬৬ থুস্টাব্দে 'দাল্লর শাসন ক্ষমতায় আধাঁষ্ঠত হন। সুলতান 
শাসনের চরম দুঃসময়ে কতৃত্ব হাতে পেয়ে শূন্যপ্রায় রাজকোষ পূর্ণ করে 
তুলে, সৈন্যবাহিনী সুগঠিত করে, রাজ্যের ভিতরের বিদ্রোহীদের দমন 
এবং বাইরের আক্রমণ প্রাতরোধের ব্যবস্থা করে বল্বন বিচক্ষণ শাসন- 
প্রতিভার পাঁরচয় দিয়োছলেন। ১২৭৯ থুস্টাব্দে বাংলার প্রাদেশিক 
শাসনকর্তা সুলতান মুঘসুদ্দন তুঘ্রল (রাজত্বকাল আ. ১২৬৮-৮১ খু.) 
কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অঙ্গীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণ। করেন। 'বিচাঁলত 
বঙ্গুবন মালিক তুরমাতর নেতৃত্বে একটি বাঁহনী বাংলায় পাঠান। 


১০৬ বৃহস্পাঁত রায়মুকুট' 


(স্ঠ পথটি 2২৯ এসউ/ ৪ ০) পট পচ পিট ০ লট ৯০ পট এড পইউএঠ ট ি টি পি (উট (সিট লিট (টি ইট (টি (স্ব 


মালিক তুরমাত পরাস্ত হলেন। পরের বছরে মালিক শহাবুদ্দনের' 
নেতৃত্বে আর-একটি বাহনী পাঠানে। হয়, 'কন্তু এই আঁভষানও 
ব্যর্থ হল। ফলে বল্বন নিজেই রাজধানী ছেড়ে বাংলায় 'বন্রোহ 
দমনে বেরোলেন । তুঘ্রনকে দমনের জন্য ব্যাপক আয়োজন করতে 
হয়েছিল। এই আয়োজনের অঙ্গ সোনার গাঁওয়ের রাজার সঙ্গে 
বল্বনের মিন্ত্রতা৷ ৷ সমকালীন মুসলমান এীতহা।সকেরা উল্লেখ করেছেন 
“সোনরগণ্ড'-এর রাজার নাম দনুজরাই । হান সম্ভবত চন্দ্রন্বীপের 
(আধুঁনক বাঁরশাল জেল।, বাংলাদেশ ) স্বাধীন রাজ দনুজ রায় কায়স্থ। 
তুঘ্বল যাতে জলপথে পালিয়ে যেতে না পারে সেইজন্য বল্বন দনুজ 
রায়ের সাহাযা চেয়েছিলেন । দনুজ রায় শর্ত দয়োছিলেন, তান দেখ।' 
করতে গেলে বল্বনকে উঠে দাঁড়িয়ে সংবর্ধনা জানাতে হবে। দনুজ 
উ্পাস্থুত হলে বলৃবন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়য়ে একটি বাজকে পাঁখ 
ধরবার জন্যে ছেড়ো দলেন। উপাচ্ছিত সবাই ভাবল, বাজ ছাড়বার 
জন্যই সুলতান উঠে দাঁড়য়েহেন। এই কৌশলে বল্বন দনুজকেও খুশি 
করেন এবং নিজের মর্যাদ। বাঁচান। ঢুন্তি অনুযায়ী দনুজ জলপথ 
অবরোধের ব্যবস্থ। করেন এবং বলুন নিজের বাহনী [নিয়ে তুঘ্রলের 
গোপন আশ্রয় খু; বের কনার আভযান শুরু করেন। শালিক শের- 
আন্দাজ নামে এক পেনাপভি তুঘ্ুলকে খুজে পান। নদী সাঁতরে 
পালাতে চেষ্ট। করলে তুণ্রলকে তীর মাবা হয় এবং ধর৷ পড়লে মাথ। 
কেটে ফেলা হয় । বল্বন রাজধানী লক্ষণাবতী আধকার করে তুঘ্লের 
পুত্র ও জামাতাদের এবং মন্ত্রী, সেনাপাতি, রাজকম্মচারীদের লক্ষমণাবতীর 
বাজারে ফাঁসি দেন। ছোটে। ছেলে বুব্‌রা খানের উপরে বাংলার 
শাসনভার দিয়ে বল্বন প্রচ্র ধনসম্পদ ও বন্দিদের নিয়ে 'দাল্ল ফিরে 
যান। ১৯৩২৪ খৃষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দন আবার বাংল। দেশে আসেন এবং 
গোঁড়ের শাসক বহদদুর শাহকে পরাস্ত করে বাংল। দেশ তিনভাগে ভাগ 
করে যান । গৌডের শাসবক্ষমতা। পান সুলতান নাসরুদ্দন, সোনার গাঁ 
ও সাত গাঁর কর্তৃত্ধ পান বহ্রামু খাঁ। বাংলা দেশ থেকে ফেরার 
পথে আফগানপুরে কাঠের মণ্চ চাপা পড়ে গিয়াসুদ্দনের মৃত্যু হয় 
(ফেব্রুয়ার-মার্চ ১৯৩২৫) । তাঁর ছেলে মুহম্মদ জুনার (সুলতান মুহম্মদ 
বিন্‌ তুঘলক ) ফড়যন্ত্রে তিন এইভাবে নিহত হন। 28-11, 
100. ১৪-70. 


২. হাজ ইলিয়াস ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে সামসুদ্দন ইলিয়াস শাহ্‌ নাম নিয়ে 
স্বাধীন সুলতানরূপে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন । ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে 


পাওুয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ১০, 


০ ০ 


৩. 


সামসু!দ্দন হীলয়াস শাহর ছেলে ?সকন্দর শাহর রাজব্বকাল ১৩৫৭-৮৯. 
খুস্টাব্দ । সকন্দর শাহ্‌ প্রথম থেকেই রাজ্যে শান্ত রক্ষা ও 'দাল্লর 
সঙ্গে সন্তাব রাখার নীতি অনুসরণ করেন। সুলতান 1ফরুজ তুঘলকের 
আক্রমণ কোশলে প্রাতহত করে সিকন্দর শহ তাঁর সঙ্গে মৈত্রী চুন্ত- 
করেন। ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে ফিরুজ 'দাল্ল ফরে গেলেন এবং এর পরে 
প্রায় ২০০ বছর বাংলায় 'দিল্প থেকে কোনো আভযান হয় নি। 
সিকন্দর শাহ্‌র মৃত্যুব পরে তাঁর ছেলে গিয়াসুদ্দন আজম শাহ্‌ ১৩৮৯ 
থেকে ১৪০৯ থুস্টাব্দ পধন্ত রাজত্ব করেন। 


সমরকন্দের আমর তৈমুরলঙের জীবনকাল ১১০৩৬ -১৪০& খুস্টাব্দ | 
১৩৬৯ থুস্টাব্দে তিনি ক্ষমতায় আধাষ্ঠত হবার কিছু পরে বিদেশ 
আঁভযান শুরু করেন এবং মেসোপোটোময়া, পারস্য, আফগানিস্তান 
বিধ্বস্ত করে ১৩৯৮ খুস্টাব্দের শেষ দিকে 'দাল্লর উপকণ্ঠে উপাস্ছিত 
হন। তৈমুর মাত্র &৫ দিনে 'দীল্ল ধবংস করে লুষঠিত ধনসম্পদ নিয়ে 
[ফিরে যান। * 


পাওয়া, হঙ্গরত-পাওয়া ব। ফরোজ্জাবাদে সামসুদ্দন হালয়াস শাহর 

আগেই আলাউাদ্দন আল শাহর সময়ে (রাজত্বকাল ১৩৩৯-৪ ২ খু). 
রাজধানী সারয়ে নেওয়া হয়ে থাকতে পারে, কারণ, আলাউীদ্দনের কোনে 
কোনো মুদ্রায় ফিরোজাবাদ লেখ দেখ! যায় । পাওয়ার আঁদন। মসজিদ 
সম্ভবত সকন্দর শাহ ১৩৭৫ খুস্টাব্দে তোঁর কারয়োছলেন। ফারগুস নৃ 
বলেন, আ'দন। মস্জিদ দাগাদ্কাসের বিখ্যাত জুম্মা মসজিদের আবকল 

প্রাতরূপ। দৈধ্যে প্রায় ১৫৫ মিটার, প্রচ্থে ৮৭ মিটার । শ্রীযুক্ত 

দেবলা শিন্র লিখেছেন, *স্তন্ত, বাতায়ন-সংকলিত পশ্চাতের দেওয়াল 
এবং িলানযুন্ত মকসূুরার উপর ন্যস্ত ছাদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গম্ুজে 'বভন্ত। 

গুজের সংখ্য। পৃধাদকে ১০৮, উত্তরাদকে ৩৯ এবং দাঁক্ষণাদকে ৫১।” 
দ্র. “পাওঁয়।”, ভারতকোবষ' 


হীলয়াসশাহ বংশের সৈফুীদ্দন হামজ। শাহ ১৪১৯ অথবা ১৪১০ 
খৃষ্টাব্দে সুলতান হন । এর সময় থেকে দেশের মধ্যে তীব্র ক্ষমতা র- 
লড়াই শুরু হয়। ভাতুড়িয়৷ অণ্ুলের 'হন্দু জমিদার গণেশ, ফারাঁসতে 
কানস্‌ 'বশৃঙ্খথন অবস্থার সুযোগ [নিয়ে শাসনব্যবস্থা গনজের আয়ত্তে 
আনেন। সুলতান নামে মান্র সিংহাসনে ছিলেন, প্রক ত ক্ষমত। গণেশের 
নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ১৪১৪/১৫ খৃষ্টাব্দে দনুজমর্দনদেব নাম নিয়ে, 
গণেশ গোঁড়ের সিংহাসন আঁধকার করেন। তাঁর বড়ো ছেলে যদু 


১০৮ বৃহস্পাতি রায়মুকুট 
মুসলমান ধর্ন ?নয়ে জালালুদ্দিন নামে বাবার মৃত্যুর পরে ১৪১৮-৩১৯ 
থৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাংল। দেশ শাসন করোছলেন। তাঁর ছেলে সামৃসুদ্দন 
আহ্মেদের রাজত্বকাল অনুমানক ১৪৪২ থুস্টাব্দে শেব হয় । আববেচক 
সামসুদ্দনের আচরণে 'বরস্ত হয়ে রাজপুরুষের। তাঁকে হত্যা করান। 

দুর্গাচরণ সান্যাল বারেদ্রকুলশাস্ত্রের ঠভাত্ততে “বাঙ্গালার সামাঁজক 
ইীতহাস' গ্রন্থে রাজা গণেশকে বারেন্দ্র ব্রা্ধণ বলোছলেন, নগেন্দ্রনাথ 
বসু কায়স্ছ কুলশাস্ত্রেরভীন্ততে গণেশকে কায়চ্ছ প্রমাণ করেন। অন্য 
কোনে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ন। থাকায় গণেশের জাত পাঁরচয় এখনে 
আনাশ্িত। দ্র. 2-9-11, 790. 120-29 ; বাঙ্গা-ই, "দ্বিতীয় খও, 
পারশিষ্ট ছে) পৃ. ১৪৫-৪৬। 


“৭, অদ্বৈত আচার্ষের জন্ম শ্রীহট্র জেলার লাউড় গ্রামে । বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ 
কুবের পাঁওতের ছেলে, মা নাভ। দেবী । জন্ম ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে । দীক্ষ। 
নেবার আগে এ'র নাম ছিল কমলাক্ষ । মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে দীক্ষা 
নিয়ে অদ্বেত আচাষ প্রদাব পেয়োছলেন। শ্রীহট্ট থেকে শান্তপুরে বাস 
উঠিয়ে আনেন, নবদ্বীপেও অদ্বৈত আচাষের ঝাড় ছিল। চৈতন্যের চেয়ে 
বয়সে বড়ো, সুপাও্ত অদ্বৈত ছিলেন নবদ্বীপের ভাঁন্তবাদী বৈষবদের 
নেতৃস্থানীয় । 1তাঁন চৈতনদেবকে প্রথম ভগবানজ্ঞানে চন্দন-তুলসা 
দিয়ে প্রণাম করেন । পরে পুরীতে রথযান্রার সময়ে সবসাধারণের কাছে 
চতন্যদেবকে অবতার বলে ঘোষণা বরেন। চৈতন্যদেব তাঁকে গুরু 
মানতেন 'কন্তু অদ্বৈত নিজেকে মহাগ্রভুর দাস মনে করতেন । চৈতন্য- 
দেবের মৃত্যুর কয়েক বসর পরে দীথায়ু অদ্বৈতের মৃত্যু হয়। 


৮. “হরপ্রসাদ শাপ্ত্রী ভুল করে মনে করেছিলেন এ'র স্ত্রীর নাম রমা । বস্তু 
আসলে যে 1নবৃত। ত৷ স্পষ্ট করে বোঝা যায় রঘুবংশ-টীকা থেকে, 
'যস্যো চিত [প্রয়তম। প্রাতমানবৃত্তমূর্তেব নিবাতরভুদ ভাবি নর্বুতেতি” ।* 
(দ্র. সুকুমার সেন, মধ্যযুগের বাংল ও বাঙাল, [বশ্বভারতী ১৩৫২ ব., 
পৃ. ১৯)। 


-৯*  শান্্রীমশায়ের প্রবন্ধে বৃহস্পাতর রায়মুকুটমীণ উপাধ প্রাপ্তর সময়ে যে 
জাঁকজমক হয়োছল তার কিছু বর্ণনা আছে । অনুরূপ ব্যাপারের একটি 
বস্তুততর বর্ণন। পাচ্ছি ডাঁড়ষ্যার গজপতি রাজ। প্রতাপরুদের (ষোড়শ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগ ) পাঁওত মন্ত্রী বরাচত "হারহরচতুরঙ্গ' পুথর 
অস্টম অধ্যায়ের পুপ্পকা থেকে । এই পুষ্পকায় আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে 
লেখক গোদাবর 'মশ্র বলেছেন যে স্বয়ং মহারাজাধরাজ প্রতাপরুদ্র প্ৃহস্তে 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ১০৯. 


সিসি প্টি ্িটি লি টি সি পি? ০) সি চটি ৮ (ইট (সিটি (সিট ইউ? সিট উঠ এ প্০  (২৮/ পিঠ (ই (সিট (ইট চস 


১০, 


১৯, 


৯২, 


৬৩, 


সোনার ঘড়ায় করে কাবশ্রেষ্ঠ পাঁওুতবর রাজগুরু বাজপেয়যাজী মন্ত্রীবর- 
গোদাবর মিশ্রের মাথায় জল ঢেলে তাঁর আঁভষেক করেছিলেন । তখন, 
তাঁর চার দিকে রাখা হয়োছিল চারটি সোনার ঘোড়া । তাঁর মাথায় 
ধরা হয়োছিল “মেঘাড়ম্বর নামক শ্রেতচ্ছন্ত (-*প্রতাপরুদ্রদেব-্বৃহস্ত- 
ধাঁরত-কনককেশারিচতুষ্টায়বোষ্টত - শতকুন্তময়কুম্তসংভূত - মেঘাড়স্বর। 
[ভধান সতাতপন্র-শোভমান:** )। বৃহস্প্িও সম্ভবত রাজগুরু ও মন্ত্রীর 
আঁভষেক পেয়োছিলেন। “হাঁরহরচতুরঙ্গ' বইটির বিষয় রাজনীতি ও 
সমরনীতি। প্রকাশিত হয়েছিল মাদ্রাজ ওীরয়েন্টাল 'সারজে ১৯৫৬০) ।, 
সুকুমার সেন !' 


পুরুহতধবজস্যেব তস্যোন্নয়নপংস্তয়ঃ | 
নবাভ্যুথানদ শিন্যে। ননন্দুঃ সপ্রজাঃ প্রজাঃ ॥ 

রঘুবংশ, 5/৩ 
অনুবাদ : উধ্বনেন্রে ইন্দ্রধবজের উদয় দেখে যেমন লোকে আনন্দিত, 
হয়, পুত্ুপৌন্রসহ প্রজারাও তেমান রঘুর নব অভ্যুদয়ে আনান্দত 
হল। 


নাট্যশাস্ত্র' ভরত বা ভরতমুনি রাঁচত মনে করা হয় । তাঁর আঁবভাব- 
কাল সম্পকে মতভেদ আছে । 'নম্বতম সীমা খুস্টীয় অষ্টম শতকের শেষ 
ভাগ । শাপ্্রীমশায় মনে করতেন থৃস্টপৃ্ "দ্বিতীয় শতক । দ্র" “ভরতের 
নাট্যশান্ত্র”, “পণপুম্প', আষাঢ় ১৩৩৬ ব.; £01075 01181 ০01 
11701217101210025 /-4-5-8) 1999, ১৯: ৬০1, ৬১ 00. 
351-61 2 :57175171-02/.) ৬০]. ৬1১ 000. 01/5৬11-015যয11. 


জীমৃতবাহনের জন্ম সম্ভবত রাঢ় অগুলে। জন্মকাল আনাশ্চত | 

পাণুরঙ্গ বামন কানে অনুমান করেন জীমৃতবাহনের গ্রন্থগুলি ১০৯০ 
থেকে ১১৩০ থুস্টাব্দের মধ্যে রাঁচত হয়োছল । তাঁর প্রথম রচন৷ বোধ, 
হয় “কালাববেক', বিষয়_ বাভন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কাল নিরূপণ ॥ 
দ্বিতীয় রচন৷ “ব্যবহারমাতৃকা'র বিষয় মামলার প্রাথামক আইন কানুন। 

জীমৃতবাহনের প্রাঁসদ্ধ রচন। “দায়ভাগ' উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বাঁধাবধান ॥ 
বাংল৷ দেশে সম্পান্তর উত্তরাধিকার সম্পর্কে 'দায়ভাগ'কে প্রামাণ্য মেনে 
আসা হয়েছে । 


“চতুর্বগ্গ-চন্তামাণ' গ্রন্থের লেখক, দাক্ষণ ভারতীয় পাঁগুত হেমাদ্রি দেব- 
গারর (আধুনিক দৌলতাবাদ ) যাদবরাজা। মহাদেবের (রাজত্বকাল, 


১৯১১০ 


বৃহস্পাতি রায়মুকুট 


স্টিঠ ্জ/ পিঠ ৮ শিট শি পিঠ সিটি শি লস্ট সিট পিঠ পট তি) পিট সিট লিড পি পি ন্ট লি) সিটি সিট স্িট স্টি প্জী 


১৪. 


১২৬১-৭০ খু.) মন্ত্রী ছিলেন । 'চতুবর্গ-চস্তামাণিঃ ভরত, দান, তীর্থ, 
মোক্ষ ও পাঁরশেষ-_ এই পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ হবে পাঁরকপ্পন। ছিল। 
রত এবং দান অংশ দাঁক্ষণ ও উত্তর-ভারতে অচিরে প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত 
হয়। হেমাদ্র সম্পকে শান্ত্রীমশায় মন্তব্য করেছেন_ 

+*৬/1)21) 119108011 ৮/95 ৮/1101176 1015 01971 0199515 
ব01701611) 117018 9/79 111 1116 000)011616 1851) ০01 1116 
1৬1 0110110107202105, 3676 0176৬ 1804 1701 5০1. 10611602160 
[০9 1115 5০101) 07 1176 ৬1110198) 1810005, 870 50 1109 
[02105172159 0609016 ৬/০19 ৬/116115 00110191-91101)91৬6 200 
811)951 11700021191] 0189515 01) 1119 %৪1101]5 1010105 ০0% 
[71708 1:95. 1091012.011 1880 2 ৮67 ৪0110118019 ০০- 
80161091110 13008 492, 1116 80001101 ০01 (176 14122%6- 
/০92/..71)69 0010011)61)060 01799,01) 9010615 */011 2100 
0101191/155 1911960 6৪01) 011)61 11) ৬৪1109715 ৮/8%55 11) (176 
20159 0 9210510]0 162,1171100. (5/75171-071.5 ৬০1, 1, 
[১1509.09, 7. ৯৮11). 


সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “চীকাসর্ববস্ব' “অমরকোষে'র সবচেয়ে পুরানে। 
টিক।। সব্যানন্দ বহু জানা অজান। কাঁবর কাব্য থেকে শ্লোক উদ্ধার 
করেছেন । এর মধ্যে বাংল। দেশে লেখ। সংস্কৃতি কাব্যও আছে। সবানন্দ 
[বিষুভন্ত ছিলেন, বইয়ের শুরুতে গোপাল-কৃষের বন্দনা করেছেন । 
"92175210210102 138061]1 9/1066 1715 ৮/0116 111 ৬/০50611) 
301581, 000 0)5 1৬15৯. ০01 1015 ৬/০11 12৮০ 891619115 
10101781604 00 5০98101)6]0 10419 ৪10 16102850611 70- 
1151790 117) [01767116111] ১21195. 1110 0015 115. ০01 
176 ৮/0110 17) 076 £512110 ১09০16695 17101291715 111 
01195 01108180057. 1015 19001094 11190 0116 18০০8 


71015615119 1085 809 2 ০9109 11) 361099,11 011812.0061. [1 5০, 


1 ৮/11] 11910 9168015 11 06011116116 [16 10011010909 
39175911 /0105 81610 11) /১111918. [17959 761)8911 ৮/0145 
০০17106 01010908101 810011, 1১121951817, 1618886 [16118] 
৪100 01198 215 1810 00 090101)57 20 86112811 
50101215 & 26 01928 01000111055 501719 06011916111 11) 
019 ৮/৫9 21)0 0017915 11) 21700191- 981৬81)81008 ৭0106069 
017) ৪০০ (৬/1% 90001)150 9/01105 11) 1019 90101001)- 


প্রাসাঙ্গক তথ্য 


৯১১১ 


চিট পিঠ 2৯৮6 এ পাস পিঠ শি০/ পি এট পিপি টি সি শর্ট লর্ড পট বি পিসি | তি পি | লিজ পিসি | উট সিটি | স্িজট উট ভরি 


৯, 


১৬, 


১৯৭, 


(81, 11) 1179 10162107016 116 5255 11721 176 1085 9110160 
161) 001))11091081165 017 44171272-0952 ৪150 91 [105 9100 
15 5895 01)2 176 5000160 (1)126 5%96]175 ০0 81910117021, 
1901060 11700 211 ড/0115 1) 0০960%১ 115161080 ৮/100) 
20517010978) 60 %/156 (6901615 9110 1))9 0012010611691 1089 
0691 00911609160 ৮/014 101: %/0914 9170 16106700116: 
০9 ১9171802109. (9/75174-02715 ৬০1, ৬1১ 0, ০8511), 


এই বইয়ের পৃ. ৬৩,৬৭-৭৬ সূত্র ৭, ১০-১ দ্র. 


ভট্রোজ দীঁক্ষতের ছেলে ভানু দীক্ষত বাঁরেশ্বর দী'ক্ষত ও রামাশ্রম 
নামেও পাঁরাচত 'ছিলেন। ভানুাজ পাঁরবারক এতিহ্য অনুসারে 
পাঁণাঁন সম্পর্কে বৌদ্ধশীবরোধী ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টি অনুসরণ করেছেন । 


চন্দ্রগোমী বৌদ্ধ হলেন এবং বৌদ্ধদের ব্যবহারের উপযোগী ব্রাহ্মণ্য 
প্রভাবমুস্ত “চাব্দ্রধ্যা£রণম্‌” রচনা করেন । পাঁণান, কাত্যায়ন ও 
পতঞ্জালর মনীষা! ও শ্রমেব ফল কাঃলাপযোগীভাবে নিজের রচনায় 
ব্যবহারে তার বিচক্ষণতার পাঁরচয় পাওয়া যায় । পত্ঞালর পরে সংস্কৃত 
ভাষায় ক্রমে যেসব পারিব্তন দেখা [দয়োছল তার আলোয় চন্দ্রগোমী 
নিজের রচনায় সূত্র ও বাতিক পাঁরম/জনা করে নতুনভাবে বিন্য্ত 
করেন । তাঁর রচন। অনুসরণে সংস্কৃত বাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখ। 
গড়ে উঠোছল। 

শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন-_ 
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বামন ও জয়া'দত্যের যৌথ রচনা 'কাশিক।' নামে পাঁণানির 'অসষ্ঠাধ্যায়ী'র 
উপরে লেখ বৃত্তি ব৷ সূন্র-ব্যাখ্য। সমগ্র ভারতে সমাদৃত । 'কাঁশকা'র 
কোন্‌ অংশ জয়াদত্যের এবং কোন্‌ অংশ বামনের লেখা এ নিয়ে 
পাওতদের মধ্যে মত বিরোধ আছে । চীনা পাঁরব্রাজক ইং-সিঙের 
[াববরণ অনুষায়ী কাশ্মীর বৈয়াকরণ জয়াঁদত্যের মৃত্যু হয়েছিল 
৬৬০ খুস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে । ইৎ-িঙ জয়াদিত্যের গ্রন্থের নাম 
বলেছেন 'বাত্তিসূত্র । 'কাঁশিকা, এবং 'বৃত্তিসূত্র' একই গ্রন্থ কিন। সে 
[বিষয়েও সন্দেহ আছে । বর্তমানে মনে করা হয় কাশিকা'র 
প্রথম & অধ্যায় জয়াদত্যের এবং অবাঁশষ্ট ৩ অধ্যায় বামনের 
রচন। | প্রখ্যাত আলংকাঁরক বামন এবং বৈয়াকরণ বামন এক ব্যান্ত 
নন। এই ধারায় “কাশিকাবিবরণ পাঞ্জকা, বা 'কাশিক। ন্যাস' 
নামে টীকার লেখক জিনেন্দ্রবুদ্ধির আবির্ভাব কাল ৭৫০ খুস্টাব্দের 
আগে । দ্র, 9. 70. 861৬81181 প্বোৌন্ত মৃত, 00 29-32 
৫1758, 0017817019. 01781182111 ০.১, “জাহীল্দানিবহতাঘাড্িল্ধা', 
ড৬০।,. [-]10,) ৬৪1617018. চ6568101) ১০০16, 1২815811 


1914-35,. 


এই বইয়ে "পুরুষোত্তম দেব” প্রবন্ধ দ্র. 
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২১. এই বইয়ের পৃ. ৮৫ সূত্র ২ দ্র. 
২২. এই বইয়েব পৃ. ৮৮ সৃন্ধ ৬ দ্র. 


২৩. পাল-রাজা রামপালের রাজত্বকালে € ১০৭৭-১১২০ খু., মতান্তবে 
১০৭২-১১২৬ খৃ.) তাঁর আনুকূল্যে বরেন্দ্রভীমিতে জগদ্দল বহার 
স্থাপিত হয়োছল । গঙ্গা-করতোয়ার সঙ্গমে রামাবতী রামপালের 
রাজধানী ছিল । শ্াস্ত্রীমশায় মনে করেন রামাবতীতেই জগদ্দল বহার 
ছিল। এ বিষয়ে ভন্ন মত আছে । বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, মোক্ষাকরগুপ্ত, 
শৃভাকরগুপ্ত প্রভৃতি পাত এখানে অধ্যাপন৷ করতেন । এই পাঁওতের৷ 
[তিব্বতে সুপারচিত ছিলেন । কোনো কোনে সংস্কৃত শান্রগ্রহথ জগদ্দল 
বিহারেই তিব্বাতি ভাষায় অনুবাদ করা হয়োছিল। দ্র. /-9-], 
0. 418 ; 2500 727, 10, 169. 


বাণেশ্বর 
বিছ্যা ৰ 
লংকর। 


এ ৬ সি পা 


পরি, ৪ সি শে হি ছা 
০০০০১ ৭ ১১-১০-০ 


বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের বাঁড় গুপ্তিপাড়া । গৃপ্তিপাড়৷ কালনার একটু 
দক্ষিণে গঙ্গার ধারে, শান্তিপুরের প্রায় আরপার। এখানে বহুঁদন ধারয়া 
অনেক সন্তান্ত রাটী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণের বাস । এখানকার ব্রাহ্মণের বড়োই 
স্পষ্টবাদী ছিলেন এবং বড়োই রাঁসক ছিলেন । শান্তপুর, গুপ্তিপাড়।, 
উলো, এই তিন জায়গায় ব্রাহ্মণেরা পরস্পর ঠাট্রা-বদুপ করিয়া বাংল। 
দেশকে অনেক দিন সজাগ রাখয়াছলেন। শান্তপুরের লোক 
গুপ্তিপাড়ার লোককে বাঁদর বাঁলত এবং গুপ্তিপাড়ার লোক উলো৷ 
শাঁন্তপুরের লোককে পাগল বাঁলত । তাহাই লইয়া পরস্পর খুব ঠাট্টা 
বিদ্ূপ চলিত । 


১১৮ বাণেশ্বর বিদ্যালংকার 
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বাণেশ্বর শোভাকরের সন্তান । শোভাকর দেবীবর ঘটকের গুরু 
ছিলেন। খৃস্টীয় ১৪৮২ সালে দেবীবর রাঢ়ী শ্রেণীর বড়ে৷ বড়ো কুলীনকে 
একত্র করয়। তাহাদের মেলবন্ধন করেন । যোগেশ্বর পাঁওত ও দেবীবর 
মাসতুতে। ভাই ছিলেন । যোগেশ্বর বড়ো৷ কুলীন, দেবীবর শ্রোিয়, 
সেইজন্য যোগেশ্বর পাঁওত মাসির বাড়ি ভাত খান নাই । তাহাতে 
দেবীবর অত্যন্ত চঁটয়া যান, এবং কুলীনের যত দোষ আছে, সেইগুলি 
প্রচার কাঁরয়৷ দিবার জন্য সব কুলীনদের লইয়। সভ। করেন ৷ সভায় সব 
বড়ো বড়ে৷ কুলীন উপাচ্ছিত ছিলেন । সভা হয় গুরু শোভাকরের 
বাড়তে | গুরুর বাঁড় ছিল আয়দায় ৷ কালনা হইতে ২ ক্রোশ দাক্ষণ- 
পশ্চিম । এই সভায় যত কুলীনের এক রকম দোষ ছিল, তাহাদের এক 
একটি মেল কাঁরয়। দেওয়। হয়, তাহারা সেই মেলের মধ্যেই বিবাহ 
করিতে পারিবে, এদিক ওদিক কাঁরতে পারিবে না। সে-সকল দোষ 
নান। রকম । সেসব পুরানে। কাশুন্দি আর ঘাঁটিয়া কাজ নাই । এই- 
রূপে ছন্রিশাটি মেলের উৎপত্তি হয়। বড়ে৷ দোষে বড়ে৷ মেল হয়। 


শোভাকর ২/৩ দিন দেবীবরের কার্কলাপ দোঁখয়। একদিন ব্যস্ত 
হইয়া 'জিন্্রাস। কারলেন, দেবীবর ! আমার কী কুল হইল ? তাহাতে 
দেবীবর উত্তর কারলেন_ 
ডাক 'দিয়ে কর দেবীবর। 
নিশু্কুল শোভাকর ॥ 
শোভাকর বাঁললেন- 
ডাক দিয়ে কয় শোভাকর ॥ 
নিবংশ দেবীবর ॥১ 


শোভাকরের কুল হইল ন। বটে, কিন্তু শোভাকরের বংশ নানা কারণে 
বাংলায় খুব খ্যাতি প্রাতপান্ত লাভ কারল । শোভাকরের বংশ আয়দার 
চার দিকে ছড়াইয়৷ পাঁড়ল । সেই বংশে বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের জন্ম। 

আয়দ৷ হইতে গুষপ্তিপাড়া বৌশ দূর নয়। সেখানে শোভা করের 
বংশ থাকা বিচিত্র নয়। গ্ৃপ্তিপাড়া একা গওগ্রাম | সেখানে বৃন্দাবন- 
চন্দ্র নামে এক ঠাকুর আছেন। তাঁহার বিস্তর সম্পত্তি । একজন সন্ব্যাসা 
সেই সম্পান্তর মালিক । সেখানে শ্রীকের বারো মাসে তেরো পার্বণ 
হয়। রথে বেশ জাঁক হয়। রামসীতারও একটি মন্দর আছে। 


বাণেশ্বর বিদ্যালংকার ১১৯ 
মান্দরের কিছু সম্পা্ত আছে । অনেক ব্রাহ্মণ-পাঁওত সেখানে ছিলেন । 
গৃপ্তিপাড়ায় পত্র দিতে হইলে &/৭ খানি পরত প্রায় দিতে হইত । এক- 
খানি মাল পত্র দিতে হইলে একজন বড়ে। নৈয়ায়িককে দতে হইত ; 
তাঁহাকে একপল্লী বালত । 

শোভাকরের বংশে গুপ্তিপাড়ায় রাম নামে একজন পাঁওত ছিলেন। 
[তান নৈয়ায়ক ছিলেন । বিচারে তাঁহার সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে 
পারত না। বিচারকালে তাঁহাকে সিংহের মতো বলিয়া মনে হইত ; 
অথচ তান বেশ কাঁবও ছিলেন, তাঁহার কবিতায় অনেকে মুগ্ধ হইয়াছিল । 
তাঁহার পুত্র রাঘবেন্দ্র ; তাঁহার খুব খ্যাঁত-প্রাতপাত্ত ছিল । তাঁহার পুন্ন 
বষ্ণজ সিদ্ধান্তবাগীশ ; ইনি পিতার নিকট মন্ত্র পাইয়৷ সেই মন্ত্রে সাদ্ধিলাভ 
করেন। তাঁহার কাব্যে পাথরও গাঁলয়া যায়, বজও শিরীষফুলের মতন 
নরম হইয়া যায়। তাঁহার ্বদ্যার যশ চার দিকে ছড়াইয়। পাঁড়য়াছল । 
তাঁহার পুত্র রামদেব তর্কবাগীশ | রামদেবের পুন বাণেশ্বর বিদ্যালংকার । 

বাণেশ্বর ছেলেবেলায় খুব চালাক-চতুর ছিলেন, এবং বোধ হয়, 
বড়ো দুষ্টও ছিলেন । পিত। রামদেব বাণেশ্বরের আকার-প্রকার দেখিয়। 
বাঁলয়াছলেন, কালে বানুও পাঁওত হবে । হইয়াছিলও তাই । বাণেশ্বর 
গৃপ্তিপাড়ার লোকের মতো সাহসী এবং স্পব্টবাদী ছিলেন । টোলের 
পড়া শেষ কারয়৷ তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় পাওত হইয়াছলেন । 
1কম্তু একাদন কী রাসকত। কারয়া [তান কৃষচন্দ্রের কোপে পড়েন । 
তাই তিনি কৃষ্ণনগর ত্যাগ কাঁরয়৷ বর্ধমানে যান এবং সেখানে রাজা 
[চত্রসেনের সভাপাওত হন । খুষ্চীয় ১৬৯৬ সালে বরদা পরগণার 
রাজা শোভাসংহ যখন ডীড়ফ্যার পাঠানদের সাঁহত মিলিয়া রাড দেশে 
মহা-উংপাত আরম্ভ করেন, তখন রাজ কৃষ্ণরাম বধমানের রাজা । 
তাঁহার কন্যাকে আক্রমণ কাঁরয়া কিরূপে শোভাসংহ সেই কন্যার 
হাতে প্রাণ হারান, সেকথা ইতিহাসে প্রসদ্ধ আছে ।২ কৃষ্ণরামের 
পুর জগতরায়। তাঁহার পুত্র কীঁতিচন্্র। কাঁতিচন্দ্রের খুব নাম 
হইয়াছল ৷ তাঁহার পর চিত্রসেন রাজ। হন । চিন্রসেন রাজ্বার সময় 
রাঢ়ে ধগির হাঙ্গামা হয় । রাজ। চিপ্রসেন বাণেশ্বর বিদ্যালংকারকে 
গৃপ্তিপাড়া হইতে আনাইয়া আপনার সভাপাঁওত করেন এবং তাঁহাকে 
ন্রচ্প্‌' নামে আপনার এক জ্বীবনচরিত লাখিতে বলেন । ১৭১৪, 


১২০ বাণেশ্বর 'বদ্যালংকার 
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[ ১৭৪৪ ] খুস্টাব্দে যখন বাঁগির হাঙ্গামা খুব চলিতেছে, সেই সময়ে 
'চিন্রচম্পূ, লেখা হয় ।৩ গদ্য ও পদ্য মাশ্রত হইয়৷ যে কাব্য হয়, 
তাহার নাম চম্প্‌। বাণেশ্বরের এই চম্প্‌ বাংলার এক অপৃব কাব্য। 
এখন ইহার পুঁথি বড়ে৷ পাওয়া যায় না । কোল্রুক সাহেব একখানি 
পুথি সংগ্রহ করিয়৷ লগ্ডনে ইগ্ডয়। আঁফসে দিয়াছেন । আর-একখানি 
সংস্কৃত-সাহত্য-পাঁরষদের পুথখানায় আছে । ইহা হইতে আমরা বগির 
হাঙ্গামার অনেক কথ। জানিতে পার ।5 বির হাঙ্গামার সময় মহা- 
রাজ 'চন্রসেন বাগিদের সাহত অনেকবার লড়াই কাঁরয়াছিলেন । তিনি 
বগিদের হাত হইতে প্রজাদের ধনপ্রাণ রক্ষা কারবার জন্য দক্ষিণ-প্রয়াগে 
অর্থাৎ ন্রিবেণীতে গমন করেন এবং ভ্রিবেণী হইতে সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার 
পৃবপারে এক প্রকাও দুর্গ নির্মাণ করেন । সেদুর্গের চিহ এখনে। আছে; 
উহ্বাকে কাউগাছির গড় বলে। শ্যামনগর স্টেশনের প্লাটফরমের কিছু প্বে 
এ গড়ের খাদ এখনে দেখা যায় । ৭০ বংসর পৃবে সেখানে বড়ো বড়ো 
ফটক ছিল । সে ফটকের ভিতর দয়া হাতি অনায়াসে চলিয়৷ যাইত। 
এইখান হইতে মহারাজা চিন্রসেন রাঢ়ে বগিদের উপর খুব উৎপাত 
করিতেন ও তাহাদের তাড়াইয়৷ দিতেন। বগিরা গঙ্গা পার হইতে পারে 
নাই । এখন যেখানে হুগলির পোল হইয়াছে, গঙ্গা সেখানে আত সনু 
থাকায় পার হইয়। বগিরা একবার গারফার হাতিবাগানে উপস্থিত 
হুইয়াছল এবং সেখান হইতে মাঠ দিয়! দক্ষিণ মুখে আসিতোছল । সে 
সময়ে যশোরের চাঁচড়ার রাজারা আতপুরে থাকিতেন, সেখানে তাঁহাদের 
গঙ্গাবাসের বাটি ছিল । তাঁহার মাঠে পগ্যার কাটিয়।, তাহার উপর 
পাকাটি বিছাইয়৷, তাহার উপর ঘাসের চাপড়া দিয়া এমন করিয়। 
রাখিয়াছলেন যে, বাগর৷ টের পায় নাই, এখানে গর্ত আছে । যেমন 
ঘোড়া ছুটাইয়৷ আসিবে, অমাঁন গে পাঁড়য়া ঘোড়ার পা খোঁড়া হইয়। 
গেল। তারপর তাহার আর এপারে আসবার চেষ্ট। করে নাই । 
[চপরসেন রাজার মাণিকাচন্দ্র নামে একজন মন্ত্রী ছলেন, তাঁহার 
বাঁড়ও গুপ্তিপাড়ায় ছিল । কারণ, প্রেম-ভন্তি দেবী যখন চিন্রসেন রাজাকে 
স্বপ্নে নান৷ তীর্থ দেখাইয়। তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন 
[তিনি গুপ্তিপাড়ার উপর হইতে মাঁণক্যচন্দ্র ও বাণেশ্বর বদ্যালংকারকে 
দেখাইয়। বলিয়। গিয়াছিলেন, তুমি ইহাদিগকে প্রতিপালন কারও । বড়ো 


-বাণেশ্বর বিদ্যালংকার ১২১ 
রাজার দাওয়ান হইতে হইলে যে-সকল গুণ থাকা আবশ্যক, মাণিকাচন্দ্রের 
সে-সকলই ছিল । বাণেশ্বর বলিয়াছেন, তিনি বুঁদ্ধতে বৃহস্পতি 
ছিলেন। তিন সংস্কৃত শাস্ত্রে প্ত ছিলেন; নিজেও গদ্য-পদ্য 
[লাখতেন এবং অন্যে গদ্য-পদ্য লিখিলে তাহার গ্ুণদোষের বিচার 
'কারতে পাঁরিতেন এবং তাহার রস গ্রহণ কারতে পারতেন । 


[তিনি খুব যোদ্ধা ছিলেন । শনুপক্ষের সৈন্যসাগরের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া, তাহাদের বিহত বিধ্বস্ত কাঁরয়। দিতে পারিতেন। তিনি যখন 
ধনু হইতে বাণ ছাঁড়তেন অথব৷ তরবাঁর চালাইতেন, তখন শনুর মুণ্ডে 
পৃথিবী ছাইয়৷ যাইত। তিনি রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন । রাম, 
সীতা, লক্ষণ ও হনুমান্- ইহাদের মৃতি [নির্মাণ কারয়৷ তিনি মন্দির 
দিয়াছিলেন। নীতিশান্ত্রে তান সুনিপুণ ছিলেন । বর্ধমানরাজের 
প্রকাও জামদার তিনি নধখধদর্পণের ন্যায় দেখিতে পারিতেন। তিনি 
যাহার উপর সুনজর করিতেন, সে অট্রালিকায় বাস করিত, তাহার দ্বারে 
হাতি বাঁধা থাকত ! একজন কাঁব তাহার সম্বন্ধে বলিয়। গয়াছেন_ 


রে বিদা৷ 'বাবধাঃ কলাশ্চ সকলাঃ সঙ্গীতনৃতাাদয়ো 

রে বৈদদ্ধাবলাস দোঁব কাঁবতে ধীরাঃ কবীনাং করাঃ 
রৃত ব্রত কথং কুতঃ রু নু ভবোদ্িশ্রান্তলেশোইদ্য বঃ 
শ্রীমান্‌ বিজ্ঞশিরোমাঁণঃ ক্ষিতিতলে মাঁণকাচন্দ্রো ন চেৎ ॥€ 


বাণেশ্ধর বিদ্যালংকার মহারাজ চন্রসেনের মৃত্যুর পর বর্ধমান 
'ছাঁড়য়া আবার কৃষ্ণনগরে আসেন এবং মহারাজা কৃষ্ণন্দ্রের সভাপাওত 
হুন। তান মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে পুরাণ পাঁড়য়া শুনাইতেন । এই সময়ে 
পলাশির যুদ্ধের পর ইংরাজের রাজত্ব আরন্ত হয় । বাণেশ্বর সকল 
সময়েই ইংরাজদের সহায়ত। কাঁরতেন । ইংরাজেরা ধর্নশাস্ত্রের ব্যবদ্থা 
লইতে হইলে তাঁহারই কাছে লইতেন। কিন্তু অল্পাদন পরে একজন 
প্রবল প্রাতিদ্বন্্ী হইল । 1তনি ভ্রিবেণীর জগনাথ তর্কপণ্টানন ।৬ 


একবার কোম্পানির বহর কলিকাত৷ হইতে মুশিদাবাদ যাইতেছিল। 
'সোঁদন একটা যোগ ছিল | ন্রিবেণীর ঘাটে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে । 
সকলেই প্লান কাঁরতে উৎসুক; কিন্তু কোম্পানর হুকুম হইল-_ বহর 
মতক্ষণ ন। চলিয়া যায়, ততক্ষণ কেহ জলে নামতে পারবে না। 


১২২ বাণেশ্বর 'বিদ্যালংকার: 
জগন্নাথ দেখিলেন, তাহা হইলে যোগ বাঁহয়। যায় ; লোকের ম্লান কর৷ 

হয় না । 'তাঁন অধ্যক্ষকে বাঁলয়া পাঠাইলেন, বহর বরং একটু পরে 
যাইবে । ইহাদের যোগ বহিয়া যাইতে দেওয়া উচিত নয়। অধ্যক্ষ 
বাঁলয়া পাঠাইলেন, আমরা বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের ব্যবস্থা পাইয়াছি । 
তখন জগন্নাথ হুকুম দিলেন, “তোমর! সব গঙ্গায় নাব” । কাজেই বহর 
ঘণ্ট৷ দুই আটকাইয়া৷ রাহল। বাণেশ্বর মারলে কষনগরের রাজার বাঁড়তে 
জগন্নাথ তর্কপণ্টাননের খুব প্রাতিপাত্ত হইয়াছিল এবং ইংরাজ কোম্পানিও 
তাঁহাকে খুব খাতর কারতেন । 

বাণেশ্বর বাঁলতেছেন, কলিযুগের যখন ৪৮৪৩ বৎসর এবং শকাব্দ 

১৬৬৪ অর্থাৎ খু. ১৭৪২, সেই সময় বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি রাজা 

সাহুর সৈন্যগণ বাংলায় আসিয়া পাঁড়ল ৷ রাজা সাহু শিবজির পৌর । 

থ্‌. ১৬৮৯ সালে আরঙ্গজীব শিবাঁজর ছেলে শম্ভুজিকে ধরিয়া ফেলেন 
এবং তাঁহার জিব কাটয়। ফেলিয়। তাঁহার প্রাণনাশ করেন । সেই সময় 

শম্ভুঁজর পুর ছোটো শিবাজকে আপনার রঙমহলে আটক কাঁরয় 

রাখেন । শিবাঁজর বয়স তখন আত অস্প। আরঙ্গজীব বড়ে৷ শিবাঁজ 

ও শম্ভুঁজিকে চোট বা চোর বলতেন ; এই জন্য ছোটো শিবাঁজকে 

[তান সাহু বা সাধু বালতেন। এমান [বিধাতার বিড়ম্বনা শিবজির 

পৌর সাহু নামেই চলিয়া গেলেন । মহারাষ্ট্র এই সময় নামে রাজ। 

সাহুর অধীন হইলেও কাজে অনেকগুলি রাজত্ব হইয়া পাড়য়াছল । 

প্রথম-_ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী (পন্থপ্রধান ) পেশোয়া, রাজার সব ক্ষমত৷ 

1নজে গ্রাস কারয়াঁছলেন এবং মালোয়ার সুবেদার বাদশার নিকট হইতে 

কাড়িয়া লইয়া 'সান্ধয়া, হোলকার ও উদোজি পোয়ারকে ভাগ করিয়া 

দেন। মহারাস্ট্র রাজ্যের প্রধান সেনাপতি কুন্দেরাও ধাবাড়ে প্রায় সমস্ত 

গুর্জরাটই দখল করিয়।৷ লন | কিন্তু পেশোয়৷ লড়াই করিয়া তাঁহার প্রাণ 

বধ করেন । বন্দোবস্ত হয় যে. গুজরাটের অর্ধেক পেশোয়ার ও অর্ধেক 

কুন্দেরাও ধাবাড়ের ছেলের হইবে । কুন্দেরাও-এর ছেলে তখন খুব 
ছোটো; কাজেই [পলোজ্ গুইকোয়াড় তাঁহার আভভাবক হইলেন । 

ছেলেটি অল্পরদনেই মারা গেল । পিলেজির বংশ এখনে গুজরাটের, 
অর্ধেক ভোগ করিতেছেন । নাগপুরের ভোঁসলা রাজা সাহুর এক বংশের 
লোক এবং রাজ। সাহুকে কিছু মানিয়াও চলিতেন । বাংলার বাঁগির 


বাণেশ্বর 'বদ্যালংকার ১২৩. 
হাঙ্গামা তাঁহারই কীর্তি । বাণেশ্বর বিদ্যালংকার রাজা সাহুর উপর দোষ 
দলেও, নাগপুরের রাজ। যে বাংলায় বাঁগর হাঙ্গামার কারণ-__ ইহ। 
সকলেই জানে ৷ মহারাস্ট্র ভাষায় ঘোড়সোয়ার সৈন্যকে বারগির বলে ; 
সেইজন্য তাহাদের বাংলা আকুমণকে বারাগর হাঙ্গামা বলে । বাংলায় 
আমরা উহাদের বগি বলি । সুতরাং 'বারাঁগর' কথার শেষ র-টি বাংলায় 
সম্বন্ধের চিহ হইয়া গিয়াছে । 

বাণেশ্বর বাগির হাঙ্গামার কির্‌প বর্ণন৷ করিয়াছেন, তাহার নমুনা 
দেওয়া যাইতেছে । লোকে বলে, সংস্কতে ইতিহাস নাই ; আছে 'কিনা, 
তাহা এই নমুনা হইতেও বুঝা যাইবে ।* 

বাঁগরা দিনে শত যোজন পথ আঁতক্রম করে । যাহাদের অস্ত্র নাই, 
যাহারা দীন-- তাহাদিগকে মারয়া ফেলে । স্ত্রী বালককেও ছাড়ে না। 
সমস্ত ধন হরণ করে । সাধবী,স্ত্রীদগকে লইয়া যায় । আর যুদ্ধ উপস্থিত 
হইলে চুপি চুপি দেশান্তরে পলাইয়৷ যায় । “তাহাদের প্রধান বল- 
ছোটো ছোটো ঘোড়া । তাহাদের বেগ অপারিসীম । 

বগিদের এরূপ স্বভাব-চারতত দেশময় রাষ্ট্র ছিল । তাহারাই আবার 
মালত হইয়া আসিয়াছে । তাহাদের রোধ করা আত কঠিন । তাহাদের 
সৈন্য সাগরের মতো । এই কথা ভাবিয়া গোঁড়ের প্রজার৷ বড়োই ব্যাকুল 
হইয়৷ পাঁড়ল। যেহেতু তাহারা স্বভাবতই ভীরু এবং অল্পেই ভাঙিয়। 
পড়ে । তাহাদের মধ্যে শব্দ হইতে লাগিল-_ কী করা যায়, কোথায় 
যাওয়। যায়; কোথায় থাকা যায়, কী উপায়, কে আমাদের সহায় হইবে! 
হ! দেবতা ! তুমি এ কী আত নিষ্ঠুর কার্য কারলে । মনে হইল, যেন 
অকস্মাৎ প্রকাওড প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে গওশৈল-সকল খাঁওত হুইয়। পাঁড়তেছে 
ও তাহাতে প্রচণ্ড ঝনৃঝন্‌ শব্দ হইতেছে । বোধ হইতে লাগিল, যেন 
মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়৷ দেবাসুরে সমুদ্র মহ্ছন করিতেছে, মহা- 
সমুদ্রের মহাজলরাশি উত্তাল তরঙ্গমাল! বিস্তার করিয়া এমন ভীষণ শব্দ 


* শ্রীযুন্ত ?চস্তাহরণ চক্রবর্তী সাহত্য-পরষং-পান্রকায় ৩৫শ ভাগে “বাঙ্গালায় 
বর্গার হাঙ্গামার প্রাচীনতম গববরণ” নামক প্রবন্ধে বাণেশ্বর লীখত সংস্কৃত 
সন্দর্ভ উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। এবং স্যর শ্্রীষুন্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়, 
প্রবা্সীতে (১৩৩৮ --১ম খণ্ড) "বর্গার হাঙ্গামা” নামক প্রবন্ধে এই বিষয়ে 
আলোচন৷ কারয়াছেন । 


১২৪ বাণেশ্বর 'বিদ্যালংকার 
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করিতেছে, তাহাতে দশ দিক পরিপূর্ণ হইয়। যাইতেছে এবং ব্রঙ্গাও- 
ভাণ্ডের মধ্যে অন্য শব্দ গ্রহণের অবসরও দতেছে না । 

সকলেই পলায়নপর । কেহ গাড়িতে, কেহ পালকিতে, কেহু 
হাতিতে, কেহ ঘোড়ায়, কেহ নৌকায় পলাইতেছে । যানবাহন দিনরাত 
চলিতেছে । উটগুলি চার দিকে ছড়াইয়৷ পঁড়িতেছে ৷ নিয়ম নাই, শৃঙ্খল৷ 
নাই । যেন দশ দিক ছাইয়া ফেলিতেছে। পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থান 
ভাঁরয়৷ দিতেছে । অথচ যাহারা পলাইতেছে, তাহারা দত যাইতে 
পাঁরিতেছে না । তাহাদের ধনজন, ভার সব সঙ্গে রাহয়াছে । সুতরাং 
ধীরে ধীরে যাইতে হইতেছে । মহাধনীরা যখন যাইতেছেন, তাঁহাদের 
'ঘরের যত-কিছু মূল্যবান্‌ বস্তু সব সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন | ব্রাহ্মণগণ 
যাইতেছেন _ তাঁহাদের কোলে চণ্ল বালক, গলদেশে গৃহদেবত। 
শালগ্রামশিলা ঝোলানো, পৃষ্ঠে সণ্িত নানাৰধ পুঁথর বিষম বোঝ। ; দেহ 
এই প্রকার নান৷ ভারে পাঁড়ত, মনাটও এতদিনে সণ্িত পুথগুলি নষ্ট 
হইয়। যাইবে, এই চিন্তায় সন্তপ্ত । স্ত্রীলোকের যাইতেছেন ; কেহ ব৷ 
গর্ভভার হেতু, কেহ বা আপন দেহের গুরুত্ব হেতু মন্থরগমন৷ ; পথে 
এখানে কর্দম, ওখানে কুশাঙ্কুর, সেখানে কণ্টক- এই ভয়ে পদে পদে 
[শহ'রিয়। উঠিতেছেন, দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ছে রৌদ্রের তীব্র তাপ সহ্য 
করিতে পারিতেছেন না, সঙ্গের ছেলেপুলের৷ যথাসময়ে পানাহার না 
পাওয়ায় কাতরভাবে আর্তনাদ করিতেছে, তাহার৷ নিজেরাও ব্যাকুল 
হইয়াও আতি করুণভাবে রোদন ও বিলাপ করিতেছেন, তাঁহাদের মনে 
হইতেছে, যেন সমস্ত পৃথবীই বাগপূর্ণ। এইরূপ নানাবিধ আর্তনাদ ও 
বিলাপে সমগ্র পৃথিবী যেন বিক্ষুন্ধ হইয়া উঠিল । 

বাঁগর হাঙ্জামায় রাঢ দেশে বহু সম্পন্ন গৃহস্থকে দেশত্যাগ করিয়া 
গঙ্গার এপারে আসিয়া বাস করিতে হইয়াঁছল । প্রত্োেক গ্রামেই 
তাহার ভুরি ভার 'নদর্শন পাওয়। যায় । যখন স্বয়ং বর্ধমানের মহারাজা- 
[ধরাজ কাউগাছির গড়ে আসিয়াছিলেন, তখন “অন্যে পরে ক কথা” । 

আমাদের "বস্তু বাঁগর হাঙ্গা মা লেখা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য_ বাণেশ্বর 
1বদ্যালংকারের জীবনচাঁরত লেখা । 'তাঁন আত সাহসী পুরুষ ছিলেন । 
সেকালে ব্রা্মণ-পাঁওতের৷ চাকার করিতেন না, মাইনে লইতেন না, 
কাহারে হুকুমের তাঁবে থাকিতেন না । তবে কথাই আছে-_ “অনাশ্রিত। 


বাণেশ্বর বিদ্যালংকার ১২৫. 
ন [িঠান্ত পাঁওতা বাঁণতা লতাঃ” ; সেইজন্য পাঁওত মহাশয়ের 
একজন-না-একজনকে ধায় থাকিতেন । পঠন-পাঠন তখন ব্যবসায় 
[ছল । যে যেমন পড়াইতে পারিত, তাহার তেমাঁন 'বিদায়-আদায় বোশ। 
হইত । বাণেশ্বর বিদ্যালংকার রাজ কৃষণচন্দ্রকে ছাড়িয়। রাজ। চিন্রসেনকে 
আশ্রয় করেন, আবার বর্ধমানের আশ্রয় ছাড়িয়া কৃষ্ণনগরে আসেন, 
আবার কৃষ্ণনগর ত্যাগ কাঁরয়া মহারাজ নবকৃষ্ণে র আশ্রয়ে আসেন এবং 
তাঁহার দেওয়া জাঁমতে কাঁলকাতায় বাঁড় তৈয়ার করেন ।? 

[তান আত সাত্ৃক নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন ৷ প্রাতাদন অবুণোদয় 
কালে অবগাহন প্লান করিয়া, তান্রক এবং বোঁদক সন্ধ্যা সমাপন করিয়া 
তান মন্দিরে প্রবেশ করতেন । সেখানে সোন। ও রূপার প্জার পান্রে 
নানাবিধ পৃজ্জার উপকরণ সাজানো থাকিত। পুষ্পপাত্রে বকুল, বঞ্জুল, 
কেতক, কেতকী, কমল. কৈরধ. চল্পক, কুরুবক, বক, ফোটা মুচকুন্দ, কুন্দ. 
করবীর, কাণ্ন, পলাশ, কদস্ব, কহলার, রন্তপন্ন, কঁজঙ্কেলি, মালতী, মহুয়া 
মাধব, পুন্নাগ, নাগকেশর, যূথী, জাতি প্রভাতি পুম্প রাশি রাশি থাকত : 
মন্দিরাট তাহাদের গন্ধে আমোদিত হইত । সেখানে কুঙ্কুম, মৃগনাভি, 
চন্দন, বেণ।. গুগ্গুলু এবং নান রকম ধূপের গন্ধ তাহার সহিত 'মাঁশয়। 
যাইত । পাঁণিশঙ্খের উপর অফ্টাঙ্গ অর্ধ্য সাক্জানে৷ থাঁকিত ৷ নিষ্ঠাবান্‌, 
্রাহ্মণেরা ক্ষীর, ননী, দধি, চিনি, নানার্প মোদক, পরিষ্কার পরিচ্ছধ 
[পঠে, লাড় এবং তিপান্ন ব্যঞ্জন 'দয়। ভোগ উপাশ্থত করিয়৷ দিতেন । 
রাজা তাহ। দেবতাকে উৎসর্গ করিয়৷ দিতেন । সেই-সকল ভোজ্য বস্তু 
দ্বারা পরে ব্রাহ্ষণ ভোজন হইত । রাজ্রা সোনার আসনে বসিয়া, সোনার 
অলংকার পরিয়া, দুইখানি উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া বৈষ্বমতে আচমন 
কাঁরতেন । তাহার পর সামান্যার্থ্গ্থাপন, দ্বারদেবতা ও গুরু-পরম্পরাকে 
নমস্কার করিয়া ভূতশুদ্ধি করিতেন । পরে প্রাণপ্রাতষ্ঠ। কাঁরয়া ভিতর 
ও বাহরে সংহারমাতৃকান্যাস করিতেন । পরে আটন্রিশ ও পণ্সাশ কল 
কেশবাদমাতৃকা, শ্লীকষ্ঠ, কেশব, কীঁতি প্রভৃতি ন্যাস কারয়। প্রাণায়াম 
কারতেন । তারপর পীঠমন্ত্র ধষ্যাঁদমন্ত্র পাঁড়য়া ও সবাঙ্গে ছাপা 'দয়। 
“মুদ্রারাচতমৃর্তিপঞ্জর কিরীটোন্দরয়ব্যাপকন্যাসোধ্যাত্ব।”৮ বিশেষার্ঘ্যস্থাপন, 
করিয়া জলের ভিতর জপ আরম্ত করিতেন । 

চন্দ্রকাস্ত, সূর্যকান্ত, নৃতন প্রবাল, পদ্মরেখা, গোমেদ, হীরা, সবুজমাঁণ, 


১২৬ বাণেশ্বর 'বদ্যালংকার 
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পুষ্পরাগ, নব্য ইন্দ্রনীলমণি, রূপা, মহামরকত, 'চত্তামাণ প্রভৃতি 'দিয়। 
মন্দিরের প্রাচীর তৈয়ারি হইয়াছে, এবং কম্পবল্লী দ্বারা কুঞ্জাবলী প্রস্তুত 
হইয়াছে । সেখানে তাহার তোরণ, দ্বার উজ্জল এবং অদ্ভুত মহারত্র- 
সমূহে প্রস্তুত । সে তোরণের মস্তক পর্যন্ত স্তরে স্তরে মুন্তার আসন 
বিছানো । তাহার উপর নানা মাণমাণিক্যযুন্ত কালীর মৃতি, তাহা হইতে 
আলোর ছট। বাহির হইতেছে । মনে হইতেছে, যেন নৃতন মেঘ হইতে 
বিদ্যুৎ প্রকাশ হইতেছে । দেবীমূতি মুস্তাময় মণ্টের উপর স্থাপিত ; 
তাঁহার অঙ্গে নানা রত্রাদ নামত কেয়ুর, কঙ্কণ, িরীট, হার, মঞ্জীর 
প্রভৃতি অলংকার । [তিনি দুইখান স্বর্ণঝাঁচত 'বাচন্র প্রভাময় বন্ত্র এবং 
মনের মতে৷ সুন্দর ও স্বাদু ভোগরাগের দ্বারা দেবীকে পূজা কারলেন। 
তারপর পুরাণাগমপ্রোন্ত স্তোন্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে নৃতন কবিদের রচিত 
এবং নিজেরও রাঁচত স্তোন্র পাঠ করিলেন । তারপর মন্দির হইতে 
নাময়। আসয়। দেখলেন, শ্রীতরুর পলাশ দিয় জ্ালানে৷ আগ্মতে ধূন।, 
চন্দন, ঘৃতযুন্ত গুগগুলু, অগুবু প্রভাত সুগন্ধ দ্রব্য দেওয়ায় তাহার ধূমে 
চার দক ভাঁরয়। গিয়াছে । কোথাও রুদ্রাধ্যায় পাঠ হইতেছে, কোথাও 
্রয়স্ক-সৃত্ত পাঠ হইতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনবরত গঙ্গাজল ঢালিয়া 
[শিবের ম্লান হইতেছে, কোথাও নারায়ণস্তব, কোথাও রাসপণ্যাধ্যায়ী পড়া 
হইতেছে, কোথাও গণেশের স্তব পড়া হইতেছে, কোথাও পুম্পদন্ত গন্ধব- 
রচিত মহিক্ঃস্তব পাঠ হইতেছে, কোথাও উচ্চৈঃস্বরে নীলকন্ঠ-স্তব পাঠ 
হইতেছে, কোথাও শৈলীপুতীমাহাত্ময সপ্তশতী পাঠ হইতেছে । সেখানে 
তাঁহাদের প্বপুরুষপ্রাত ষ্ঠিত পুরুষার্থের চরম উৎকর্ষরূপ মহা-মান্দরের মধ্যে 
অবাস্থিত প্রসন্নমূতি লিঙ্গময় মহাদেবকে প্রণাম করিয়। ও পুষ্পাঞ্জলি "দিয়া, 
গুরুর চরণে নমস্কার করিয়া গঙ্গা নামে গোরুটিকে ডাকলেন । গঙ্গাও 
তাঁহার ডাক শুনিবামান্র মহাহর্ভরে অনেক পর ফল আহারের লোভে 
রাজার দিকে দৌঁড়ুয়। আদিল । কামধেনুও বুঝ কষ্পবৃক্ষের কাছে এরুপ 
ছুঁটিয়া আসে না। নানার্প ফলে গঙ্গার তৃপ্তি সাধন করিয়া, তাহাকে 
প্রদক্ষিণ করিয়।, তাহার পুচ্ছ দ্বারা নিঞ্জের সমস্ত অন্গ মার্জন৷ কাঁরয়। 
তাহার আরাঁত কারলেন । অবশেষে তাহাকে রাঁশকৃত উত্তম ভোজ্য- 
দুব্য দিয়া, ব্রাহ্মণাঁদগকে দান করিয়া, বন্ধু-বান্ধব সমেত আহার কারতে 


বাসলেন। 


বাণেশ্বর বিদ্যালংকার ১২৭ 

১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর ইংরাজরা একরকম বাংলার 
মালিক হইয়৷ উঠিলেন। সে সময়ের কষ্ণনগরের রাজ। ইংরাজদের 
একজন প্রধান সহায় । বাণেশ্বর বিদ্যালংকার কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপাও্ত । 
সুতরাং বাণেশ্বরও ইংরাজদের বন্ধু হইয়। দাঁড়াইলেন । 

পলাশর যুদ্ধের পর ইংরাজর৷ দেশের কর্তা হইলেন বটে; বস্তু 
আইন মতো তাঁহারা কেহই নহেন। দিল্লির বাদশাহ ভারতের সম্রাট ; 
মীরজাফর৯ বাংলার সুবেদার ; রাজ। দুর্লভরাম১০ বাংলার দেওয়ান । 
অথচ ইংরাজ নাহলে বাংলা-বেহারের কোনো কাজই হয় না। ১৭৬৫ 
অন্দে এ রকম বে-আই'নি অনেকট। উঠিয়া গেল। ইংরাজরা সেই বৎসর 
দিল্লির বাদশাহের নিকট বাংলার দেওয়ানি পাইলেন । দুর্লভরাম এবং 
তাঁহার বংশের দেওয়ানি লোপ হইল । কিন্তু ইংরাজরাও দেওয়ান 
করিতে পারেন না; কাজেই মহম্মদ রেজা খাঁ১১ ও রাজা সীতাবরায়কে+ ২ 
নায়েব দেওয়ান রাখিয়া বাংলা-বেহারের কাজ চালাইতে লাগিলেন । 
কিন্তু ইহাতেও ইংরাজের মনঃপৃত হইল না । ১৭৭২ অন্দে ওয়ারেন 
হেস্টিংস গবর্নর হইয়৷ আসিয়। বাললেন, আম দাওয়ান হইয়৷ দাঁড়াইতে 
চাই । সুতরাং নায়েব দেওয়ানদের চাকরি গেল । কোম্পানি দেওয়ানি 
লইলেন। কিন্তু দেওয়ানি লইলে দেওয়ানি মোকদ্দমা তো করিতে 
হইবে । মুসলমানদের দেওয়ান আইন ছল, সেই মতে কাজ চালতে 
লাগিল । 'হন্দূদের বেলায় কী হইবে ? দেওয়ান মোকদ্দমার ব্যাপারটা 
বৃঝিয়া লইতেন, তাহার পর আইন ব৷ ধর্ম কী, জানিবার জন্য ব্রাহ্মণ 
পাওতদের নিকট পাঠাইয়৷ দিতেন । ব্রাঙ্মণ-পাঁওতের৷ প্রশ্ন পাইয়া 
তাহার উত্তর 'লাখিয়৷ দতেন ও তজ্জন্য তোৌলবট পাইতেন । মুসলমান 
আমলে এইভাবেই দেওয়ানি চলিয়৷ আসত । হেস্টিংস উহ। পছন্দ 
কারলেন না। তিনি বাললেন, কোড চাই, সংহতা চাই। তখন 
ইংরাজদের মধ্যে কেহই সংস্কৃত জানেন ন৷ ; মুসলমানদের মধ্যেও আত 
অস্প লোকে জানে । সুতরাং বাঙালি বন্ধাদগের সহযোগে ওয়ারেন 
হেস্টিংস এগারোজন বড়ো বড়ো পাঙত সংগ্রহ করিলেন ।১৩ এই 
এগারোজনের প্রথমেরই নাম হইতেছে-_ বাণেশ্বর বিদ্যালংকার। তাহার 
পর পশপুরের কৃপারাম, তাহার পর নবদ্বীপের জোড়াবাড়ির দুই 
-পাঁওত-_ একজনের নাম রামগোপাল তর্কপণ্টানন, আর-একজনের নাম 


১২৮ বাণেশ্বর বিদ্যালংকার 


কালীকিংকর [ কালীশংকর ]। আর সাত জনের কোনে খবর পাওয়া 
যায় না । তাহার ভিতর একজন ছিলেন- তাঁহার নাম সীতারাম ভাট |. 
ইহারা এগারো জনে একত্র হইয়া দেওয়ান আদালতের বহুদিনের, 
নাঁজর দোঁখয়া একখানি বই প্রস্তুত করিয়া দেন; সেখানির নাম- 
'ববাদার্ণবসেতু' । হোস্টিংস্‌ একজন সংস্কৃতজানা মৌলাবকে দিয়া উহা 
পারাঁসতে তর্জম৷ করাইয়। লন এবং হ্যাল্হেড নামক একজন ইংরাজকে 
দয়! সেই পারাঁস হইতে ইংরাজতে তর্জমা করাইয়৷ ১৭৭৬ সালে 
ছাপাইয়। দেন । উহার নাম হয়-- হ্যালুহ্ড্স জেন্টু ল 1৯৪ পাঁওত 
মহাশয়েরা যতাঁদন এই কার্ষে নিষুন্ত ছিলেন, ততাঁদন তাঁহাদের টোল 
খরচের জন্য রোজ একাঁট করিয়। টাকা পাইতেন। কার্য শেষ হইয়। 
গেলেও তাঁহারা সকলেই যতাঁদন বাঁচয়৷ ছিলেন, একাঁট কাঁরয়৷ টাকা 
রোজ পাইতেন । কেহ ব৷ তাঁহাদের বাড়িতে টোল থাক৷ পর্যন্ত সে টাকা 
পাইয়াছলেন । 

এই পাঁওতমওলীর প্রধান ছিলেন -_ বাণেশ্বর বিদ্যালংকার । সুতরাং 
এ গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহাকে বিশেষ পারিশ্রম কারতে হইয়াছিল এবং তিনিই 
যে সকলকে চালাইয়। লইয়াছলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কয়েক 
বৎসর এই কোডই সুপ্রীম কোর্টের ভরস৷ ছিল । তারপর সার উইলিয়ম 
জ্রোন্স১« আসেন । তান নিজে সংস্কৃত জানিতেন এবং জগন্নাথ 
তর্কপণ্গানন মহাশয়কে "দিয় 'বিবাদভঙ্গার্ণ' নামে একটি নৃতন কোড 
তেয়ারি কাঁরয়। লন । 

সুতরাং বাণেশ্বর বিদ্যালংকার যে শুধুই কাঁবতা লিখিয়া, চল্পূ লিখিয়া' 
বেড়াইতেন, তাহ! নহে, স্মাতিশাস্ত্রেও তাঁহার অগাধ পাওত্য ছিল । 
ইংরাজ্ের হাতে হিন্দু ল-এর ব্যবস্থা দিবার ভার তুলিয়৷ দিবার তিনিই 
একজন প্রধান হেতু । এই সময় হইতেই ব্রা্মণ-পাঁওতের। ধর্মশান্ত্র 
সম্বন্ধে নিজেদের প্রাধান্য হারাইতে লাগলেন ; ক্রমে ক্রমে এখন সব 
হারাইয়৷ বাঁসয়া৷ আছেন । 

বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের নামে অনেক উত্ভট শ্লোক চলিত আছে । 
উদ্ভটসাগর শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি এ৯৬ মহাশয়ের নিকট হইতে কয়েকটি সংগ্রহ 
করিয়াছি । নিচে সেগুলি তাহাদের প্রাসঙ্গিক ঘটনার সঙ্গে তুলিয়। দিলাম। 

১. একবার কৃষ্ণচন্দ্র কয়েকটি পাুতকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে 


বাণেশ্বর বিদ্যালংকার ১২৯ 
কালকাতায় আদসিতেছিলেন । ন্িবেণীতে আসিয়৷ দেখেন যে, সেখানে 
গঙ্গায় ম্রোত কমিয়। গিয়াছে । তখন বাণেশ্বরকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় 


[তিনি বলেন-_ 
সগরসম্ভতিসন্তরণেচ্ছয়। 
প্রচালতাতিজবেন হিমাচলাৎ। 
ইহ হি মান্দ্যমুপোতি সরস্বতী- 
যমুনয়োবিরহাদব জাহবী ॥৯৭ 


২. একাঁদন সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণচন্দ্র বাণেশ্বর প্রভৃতি পাঁওতদিগকে 
লইয়া একালীপৃজার পৃবে একালীদেবীকে দর্শন কারিতে যান । কুম্তকার 
সেখানে উপাস্থিত ছিল। মহারাজ তাহাকে ও দেবীম্তিকে দেখিয়া? 
বাঁললেন-_- “কিমদ্ভুতম্‌ 1৮ তখন বাণেশ্বর বীললেন-__ 

শিবপ্য নিন্দয়। হি যাহত্যজদ্‌ 

বপুঃ স্বকীয়কম্‌ । 

তদত্ঘি পঙ্কজদ্বয়ং শবে শিবে কিমদ্ভুতমূ ॥৯৮ 
ইছ। শুনিয়৷ রামপ্রসাদ সেন বাণেশ্বরকে ঠকাইবার জন্য কহিলেন-__ 

মহাযুদ্ধমধ্যে সদানন্দর্পা- 

পদস্পর্শমান্রাচ্ছবোহভূন্মহেশঃ | 

শবে পাদপন্নং ন দত্তং কদাচি- 

বে পাদপদ্নং ন দত্তং কদাচিৎ ॥১৯ 


৩. মাঘ মাসে কৃষ্ণচন্দের মাতৃশ্রাদ্ধে বড়োই ধুমধাম হইয়াছিল ॥ 
দানসাগর হইবে বাঁলয়া হাত ঘোড়। প্রভীতকে গঙ্গায়ান করাইয়া আনা 
হুইয়াছল । হাতিগুলি শীতে কাঁপিতেছে দেখিয়৷ কৃষ্চন্দ্র বাণেশ্বরকে 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । বাণেশ্বর বাললেন- 

হস্তন্যস্তকুশোদকে ত্বায় ন ভূঃ সর্বংসছা কম্পতে 
দেবাগারতয়ৈব কাণ্চনগিরিশ্চিত্তে ন ধত্তে ভয়ম্‌ ? 
অজ্ঞাত দ্বিপভক্ষ্য ভক্ষভবনপ্রদ্থানদুঃন্থাশয়া 

বেপন্তে মদদন্তিনো নরপতে হন্ক্যুত্তমান্তাবকাঃ ॥২ ০ 

৪. বাণেশখ্বর, কৃষ্চন্দ্রকে ত্যাগ করিয়। বর্ধমানরাজের শরণাগত 
হন। কিন্তু সেখান হুইতে পুনবার কৃষচন্দ্রের নিকট আসেন । কৃষচন্ত্র 


হ* ৩৯ 


১৩০ বাণেশ্বর বিদ্যালংকার 
দেখবামান্র তামাশ। কাঁরয়৷ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ “আপাঁন কে? 
আপনার পাঁরচয় দন ।” ইহ শুনিয়৷ বাণেশ্বর বালিলেন-__ 

চন্তাচক্রে ভ্রমাতি নিয়তং মন্মনোমৃত্তিকেয়ং 

আদ্রীভূতা নয়নসলিলৈভ্রাম্যতে দৈন্যদতৈঃ । 

আশাবুন্তাঃ কাত কাত কৃতাশ্ছোদতাঃ কর্মসূত্রৈ- 

্জাত্যা প্রঃ পুনরহমহো কুন্তকারাহাঁস্ম বৃত্ত্যা ॥২ ৯ 


৫&. একবার বাণেশ্বর, বর্ধমানের মহারাজের নিকট ছুটি লইয়া 
গুণ্টিপাড়ায় আসেন । বর্ধমানে 'ফারলে মহারাজ তাঁহার পারবারিক 
কুশল জিজ্ঞাসা কারলে তিনি কৌশলপৃৰক আপনার দারিদ্র বর্ণন। 
কারতেছেন-_ 

লজ্জা মানসুতা মমাদ্য বণিতা [ভক্ষাহপরা দেন্যজ৷ 
তাতৈশ্বর্যযাবগার্তা বলবতী 1ভিন্ষ' প্রগল্ভাইভবৎ ৷ 
সালজ্জা নিহভা তয়ৈব তনয়া শোকেন মানে মৃতে। 
ভিক্ষা দৈন্যসুত। চিরাৎ পাতিরত৷ নাদ্যাপ মাংমুণ্ণাত ॥২২ 


৬, বর্ধমান ত্যাগ কাঁরয়া৷ বাণেশ্বর কৃষ্ণনগরে যাইলে, কৃষচন্দ্র 
তাঁহার স্ত্রীর অবস্থা জিজ্ঞাসা কারলেন । উত্তরে তিনি বালতেছেন-_ 
ন ভালে 'সিন্দুরং ন চ নয়নয়োরঞনরসো 
ন গানে ঘ্লনেহাঁদর্ন চ খাঁদররাগোহধরোপুটে । 
অবৈধব্যং কিৎ কথয়াত মদন্তোবুহদূশো- 
লুঠত্যগ্রে বাহোবিগতকলহে। লোহবলয়ঃ ॥২ ৩ 


“সাহত্য-পারষং-পান্তুক।' 
তৃতীয় সংখ্যা, ৯৩৩৮ ॥ 


রি 
“৮৫867525958 


সাসঙ্গিক 
তথা 


বঙ্গীয়-সাহত্য-পারষং-এর কারাববরণীর খাতায় উল্লেখ আছে ২৭ অগ্রহায়ণ 
১৩৩৮, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩১ রাঁববার অপরাহ্ন ৫টায় 1নাখলনাথ রায়ের 
সভাপাঁতত্বে অনুষ্টিত ষষ্ঠ মাঁসক আঁধবেশনে চিন্তাহরণ চক্রবতাঁ “বাণেশ্বর 
শবদ্যানঙকার" প্রবন্ধটি পড়ে শোনান । পড়বার আগে তান মন্তব্য করেন, "এই 
প্রবন্ধটি পারষদের জন্য ?লাখত ন্বগ্খয় শাস্ত্রী মহাশয়ের শেষ প্রবন্ধ” । 
১৩৩৯-এর প্রথম সংখ্য। সাহত্য-পারষং-পান্রকায ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই প্রবন্ধ সম্পরকে আলোচন৷ প্রসঙ্গে কিছু পাঁরপূরক তথ্য জানান। 'নস্ববতা 


টীকায় অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের তথ্যগনীল 
সংকলন করে দেওয়া হল । 


১. লালমোহন বদ্যানাধ শোভাকরের 'নিষ্কুল হওয়ার জনশ্রুতি বিস্তুতভাবে 
আলোচন। করেছেন । দেবাঁবর মায়ের অনুজ্ঞায় কালীর আরাধন। করে 
সদ্ধ হন, তখন তাঁর নাম হয় দেবীবর। পূর্বনাম বিলুপ্ত । হান 
বন্দ্যোবংশের শঞ্কেতের অধস্তন পণ্টম, সবানন্দ ঘটক গবশারদের ছেলে, 
সবানন্দী মেল। কালীর বরে বাকৃাঁসদ্ধ হয়ে দেবীবর কোলান্য মাদ। 
সংস্কারের জন্য ঘটক চুড়ামাণদের সভার মায়োজন করেন। সভ৷ 
অনুষ্ঠানের কয়েক দিন আগে দেবীবর নাক দৈববাণী শোনেন যে, 
সভার [নর্ধারত দনে মান্র দশদও কাল তাঁর কুলমধাদা দেবার আঁদ্বতীয় 
ক্ষমতা থাকবে। শোভাকর ভট্টাচা লক্ষমণসেনের পৃাঁজত পাঁওত 
হলায়ুধ ভট্রের বংশজাত, অতএব চট্রেপাধ্যায় বংশীয় । শোভাকর 
'দেবীবরের মন্ত্রদাত৷ গুরু । দেবীবর কুলমধাদ। দেবার সময়ে তাঁকেই 
শ্রেষ্ঠ কুলীন দ্বোষণা করবেন আশা করে সভায় 'বশেষভাবে দেবীবরের 
চোখে পড়ার জন্য শোভাকর আগেভাগে এক উঁচু আসনে উঠে বসে 
থাকলেন। বিরন্ত দেবীবরের মুখে শোভাকরের 'নঞ্কল হবার বোষণা৷ 
উচ্চারিত হল। দ্রু' লালমোহন বিদ্যানাধ ভট্টাচার্য, “সম্বন্ধ-নির্য়+, 
কলকাতা ১৩১৫) পৃ. ২৯৩-৯৮। 


১৩২ 


বাণেশ্বর 1বদ্যালংকার 


(স্িটি হট স্হি/ পিট চটি (সহী টি (সি (টা পচ ড পিঠ (স্থিতি ঠা (ইট এটি সিটি পিটি (সি টি (টি (উড (টি (7 (ডগ (বিউটি 


ই. 


“4৯13810৬121 110 702101106 2] 800910]00 010017 1109 
10100901101 [২819 11151)19 7২5100+5 08115100619 ৩1)0৬5, 
91109 ৮85 50280924109 06811) ০১ 01796 1)91010 £111, ৬1)0 
17910 010017690 (119 0906015 11700 1767 ০0%/1) 19620, 
179, ৬০1. 11, 0394. 


“চন্রচম্পৃ* কাব্য ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে রাঁচত, ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে নয় । ১৩৩৫ 
বঙ্গাব্দের "দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পারষৎ-পাঁন্রকায় প্রকাশিত “বাঙ্গালায় 
বগাঁর হাঙ্গামার প্রাচীনতম ?ববরণ* প্রবন্ধে চন্তাহরণ চক্রবতাঁ লিখেছেন, 
"গুপ্তপল্লীর প্রাসদ্ধ কাব বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার-রচিত “ীচন্রম্প্‌” নামক 
কাব্যগ্রন্থ ১৬৬৬ শকাব্দ বা ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে রাঁচত হইয়াছিল । স্পষ্টতই 
এই গ্রন্থ মহারাহ্টী পুরাণের পূর্ববস্তী এবং বঙ্গে মহারাস্ট্রীভযানের 
সমসামাঁয়ক | যেহেতু, ১৭৪২, ১৭৪৩ এবং ১৭৪৪ খুষ্টাব্দ__ এই [তন 
বংসর তিনবার মহ।ররাষ্ট্রগণ বঙ্গে আভযান কারয়াছিলেন বাঁলয়।৷ জানতে 
পারা যায় । চিন্রচম্প্‌ গ্রন্থের প্রারপ্তে প্রসঙ্গর্ূদে ১৭৪৪ খুস্টাব্দে বগ্গার 
উপদ্রবের এক জ্বলন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । বর্তমান সময়ে এই 
শাববরণকেই এ বিষয়ে প্রাচীনতম বলিয়। মনে করা যাইতে পারে। 
এ কথা 'স্ছুর যে, এবিষয়ে অন্য যে সকল [াববরণ পাওয়। যায়, 
তাহার কোনটিরই তাঁরখ এত প্রাচীন বাঁলয়। 'নর্ণাত হয় নাই। ঘটনার 
সমসামাঁয়ক বাঁলয়। ইহার এীতহা'সক প্রামাণ্যও যথেষ্ট, তাহ। অস্বীকার 
কারবার উপায় নাই। 

“.-*এ গ্রন্থ এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কাঁনিকাতা সংস্কৃত- 
সাহত্য-পাঁরষদে এই গ্রন্থের একখানি খাঁওত পথ রাহয়াছে। লগুনে 
হয়া আঁফসের স্বশাল পুস্তকাগারেও এই গ্রন্থের পুঁথ বাঁহয়াছে । 
বংসরাধিককাল পূর্বের সংস্কৃত-সাহত্য-পরিষদের সংস্কৃত পুথর িবরণ 
প্রস্তুত করিবার সময় এই গ্রন্থথাঁন পাঁড়তে পাঁড়তে ইহার মধ্যে বর্গার 
উপদ্রবের বিস্তুত বিবরণ দোঁখতে পাই 1”. 

"বদ্ধমান-রাজবংশের ভূতপূর্বব মহারাজ চিন্রসেনের (খুঃ ১৭৪০- 
১৭৪৪ ) নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে ণচন্র্পৃঃ। চিন্রসেন 
যেমন গ্রন্থের নায়ক-_ সেইর্‌প তাঁহারই এক কাপ্পত মৃগয়াভিযান গ্রন্থের 
বর্ণনীয় [িবষয়। চিন্রসেনের সভাসদূর্পেই বাণেশ্বর এই গ্রন্থ রচন। 
করেন। কাঁথত আছে, মহারাজ িন্রসেনের সাহত কোনও কারণে 
মনোমালিন্য হওয়ায় বাণেশ্বর কিছু দিনের জন্য বর্দমানাধপাঁত 
চন্রসেনের সভায় অবস্থান কাঁরয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেই সময়ই এই 
গ্রন্থ রাঁচিত হইয়াছিল ।""* 


প্রাসাঙ্গক তথা ১৩৩ 
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৪, 


"গ্রন্থের প্রারস্তে গ্রন্থের নায়ক মহারাজ চিন্রসেনের প্রজাবাংসল্য, 
বীরত্ব, রাজ্যপালনে নৈপুণ্য প্রভীত গুণ বাঁণত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গেই 
খওপ্রলয়াবাঁধৎসু' “সর্বসর্বস্থা পহরণ-স্বেচ্ছাবহরণ-প্রাতী ষদ্ধাচরণমান্র- 
নিপুণ” “গর্ভবত্যভকদৈবত দ্বিজসূনুদীনদারণদারুণপণ? “কৃপাকৃপণ* “প্রচণ্ড - 
শীল' “বগিবর্গ' মহাধূমকেতুর ন্যায় মহারাজ সাহুর [বপুল বাহনীর বঙ্গে 
আগমন, প্রজাবর্গের ভীতি ও মহারাজ চন্রসেন কর্তৃক তাহাদের আশ্রয়- 
দানের কথ। বাঁণত হইয়াছে । বগাীদগের অতকিত আগমনের সংবাদে 
বগাঁর অত্যাচারে রসজ্ঞ “নসর্গভীরু' 'গোঁড়জনপদপ্রকীত'গণ বড়ই বিপন্ন 
ও ব্যাকুল হইয়। পড়ে ।” 

যদুনাথ সরকার প্রবাসী পান্রকার ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও জো্ঠ 
সংখ্যায় তাঁর “বীর হাঙ্গাম।” প্রবন্ধে এবং ঢাকা 'বশ্বাবদ্যালয় থেকে 
প্রকাশিত 'দ হিস্ট্রি অব বেঙ্গল" গ্রন্থের "দ্বিতীয় খণ্ডের (১৯৭২) 
২৪ অধ্যায়ে (পৃ. ৪৫৮) বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের 'চন্রচম্প কাব্যের 
উল্লেখ করেছেন। * 


দাক্ষণাত্যে মুঘল শাসন শাথিল হয়ে আসায় মারাঠার। মুঘল সম্রাটের 
কাছ থেকে ৬টি সুবায় চোৌথ ও সরদেশমুীখ কর সংগ্রহের আধকার 
আদায় করে । বালাজ বিশ্বনাথ এই সীমা ছাঁড়য়ে মারাঠ। জায়াঁগর- 
দারদের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রদেশগাঁল থেকেও কর আদায়ের আধকার 
দেন। মহারাষ্ট্রের বপর্ষস্ত আথিক অবস্থায় জোর করে আদায় করা এই 
করই ছিল আয়ের প্রধান উৎস। রঘুঁজ ভোঁসলের দেওয়ান ভাগ্কররাম 
কোল্হাতকর বা ভাস্কর পাত ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বাংল আক্রমণ করেন 
এবং নবাব আ'লবদির কাছে চোঁথ দাঁব করেন। আঁলবাদ দাবি 
অগ্নাহয করায় বাংলায় মারাঠাদের পধায় ক্রমে আক্রমণ শুরু হয়। বাংলায় 
এই আক্ুমণকে বগির হাঙ্গামা বলা হয়ে এসেছে । বারাগর শব্দ 
বাংলায় বাঁগ দাঁড়য়েছে। নিম্মতম পদের মারাঠা সৈন্যদের বলা হত 
'“বারগির' । শাসনকর্তারা এদের ঘোড়া এবং অস্ত্র সরবরাহ করতেন। 


অনুবাদ : ওগো 'বাবধ বিদ্যা, গান নাচ ইত্যাঁদ কল। সকল, ওগে। 
ণবদদ্ধতার [িবলাস, ওগো দেবী কাঁবিতা, ৫) কাঁবদের ধার হহ্ত ! 
(তোমরা ) বলো, বলে। কোথায় কী করে হতে পারত এখন তোমাদের 
একটুকু মান্র বিশ্রামের সুযোগ, যাঁদ পৃথিবীতে বিজ্ঞচুড়ামাণ শ্রীমান্‌ 
মাণিক্যচন্দ্র না থাকতেন। 


স্মাতশাস্্থ ও ন্যায়শান্ত্রে অসাধারণ পাগ্ডত্যের জন) খ্যাত জগন্নাথ 


১৩৪ বাণেশ্বর বিদ্যালংকার 


হট (সি লিড এস এগ (স্ছিউট (পিট (উঠ (সিটি (টা (ইউটি (টি উঠি (হট (হিট (িউউটি (সিটি (স্ব (টি (সিটি (স? টি (টি (টি জি 


তর্কপণ্জানন ১৬৯৪ খস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর হুগ্রাল জেলার ন্রিবেণীতে 
জন্মগ্রহণ করেন । বাবা রুদ্রদেব তর্কবাগীশের মৃত্যুর পর ২৪ বছর 
বয়সে [তান ন্রিবেণীতে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করে অধ্যাপনা! শুরু 
করেন । আঁচরকালের মধ্যে পাণ্ডিত্যের জন্য অপ্রাতিহত প্রাতষ্ঠার 
আঁধকারা হন। শোভাবাজার রাজপারবারের প্রাতিষ্ঠাতা রাজা নবকৃষের 
সভায় জগন্নাথ তর্কপণ্ঠানন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাগুত রূপে গৃহীত হন। 
ওয়ারেন হেস্টিংস (ভারতের গবর্ণর জেনারেল, ১৭৭৪-৮৫ খৃ.) 
এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা 'হন্দু আইন সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য 
'ন্রবেণীতে জগন্নাথ তর্কপণ্টাননের কাছে যেতেন । জগন্নাথের জীবনের 
শ্রেষ্ঠ কাজ "ববাদভঙ্গার্ণব* নামক গ্রন্থ রচনা (১৭৯২ খু. )। সুপ্রীম 
কোর্টের বিচারপতি স্যর উইিয়ম জোন্সের অনুরোধে জগন্নাথ হন্দু- 
ব্যবহারশাস্ত্রের 'বাভল্ন মতের সামঞ্জস্য সাধন করে তিন বংসরের 
পাঁরশ্রমে আট শে। পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ রচনা,করে দেন। হেনাঁর টমাস 
কোলবরুক 4 £012254 ০91 1772 129 072 0০071172015 2717 
/514005551015 (১৭৯৮ খু.) নামে চারখণ্ডে ণববাদভঙ্গার্ণব'-এর 
ইংরোজ অনুবাদ করেন। ভারতীয় আদালতে দীথ দিন হিন্দু আইনের 
ব্যাখ্যার জন্য এই গ্রন্থ ব্যবহৃত হয় । দীখঘর্জীবী জগন্নাথ তর্কপণ্গাননের 
মৃত্যু হয় ১৮০৭ খুস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর । 


৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পৃবোন্ত প্রবন্ধে ২৩ মে ১৮৫৪ খুস্টাব্দের 
“সম্বাদ ভাচ্কর' পান্রুক৷ থেকে গোরীশঙ্কর তরকবাগীশের রচনার নিম্মবরতাঁ 
অংশ উদ্ধার করেছেন-- 

"শোভাবাজারীয় মহারাজ নবকৃষ্* বাহাদুরের শ্রীবৃদ্ধি কালেও 
ব্রাহ্মণ-পাঁগুতের৷ তাঁহার সভায় 'িচার কাঁরয়া পারিতো?ষক পাইতেন 
আমরা৷ মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের এক খাত৷ দেখিয়াছি তাহাতে 
1লাখত মাছে শঙ্কব তর্কবাগীশ, বলরাম তর্কভূষণ, মাণকাচন্দ্র তর্কভূষণ, 
বাণেশ্বর ববদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ তর্কপণ্গাননাদ মহামাহম অধ্যাপকাঁদগের 
এক সপ্তাহ বচারে সন্তুষ্ট হইয়। মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এক 'দনেই 
রাহ্ধণ পাঁওতগণকে লক্ষ টাকা দিয়াছেন," |” 


৮. অনুবাদ : মুদ্রার দ্বার কিরাঁট (মস্তক) থেকে পঞ্জর (দেহ) এবং 
হীনন্দ্রয় (হস্তপদাদ ) সমেত ন্যাসের ধ্যান করে। 


৯. পলাশর যুন্ধে (১৭৫৭ খু.) জর়নাভের পর ইংরেক্জরা মীরজাফরকে 
বাংলার নবাব করেন । তান ১৭৫৭-৬০ এবং ১৭৬৩-৬৫ খুষ্টাব্ 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ১৩৫ 


পি পি সি স্টিটি শিটি সি শি পিঠ পিসি পি পি পি পি লিপ শি শিট পিট সি লট পি তত শি উঠ টইউটি চিজ 


৯০. 


১১, 


৯১২. 


১৩. 


পর্ষস্ত বাংলার নবাব 1ছলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজনোতক ও 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিল ইংরেজদের হাতে । 


সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ-র "ঁসয়র-উল্-মুতাখোঁরন* থেকে জানা' 
যায়, গবর্নর পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য দুললভরাম সন্্যাসী ফাঁকরদের 
দ্বারা পারবৃত হয়ে থাকতেন এবং তাদের দ্বারাই পারচালিত হতেন । 
এই সন্ন্যাসীদের আঁধকাংশই ছিল রঘুজি ভোঁসলের গুপ্তচর ৷ রঘুজ 
দুর্লভরামের অপদার্থতা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গুঁড়শার সীমান্তে 
উপাঁচ্ছিত হন। শেষে দুর্লভরাম মারাঠাদের দ্বার বান্দ হন। দু. “একজন 
বাঙালি গবনরের অদ্ভূত বারত্ব", হ-র-সং-১, পূ. ৪৮১-৮৮। 


মীরজাফরের মৃত্যুর (১৭৬৫ খু.) পর ইস্ট হীগুয়া কোম্পানি মুহম্মদ 
রেজা খাঁকে ডেপুটি নবাব এবং পরে ডেপুটি দেওয়ান নিষুন্ত করে। 
১৭৬৯-৭০ খুস্টাব্দে বাংলায় ভয়াবহ দুঁভিক্ষ দেখা দিলেও রেজা খাঁ 
জোর করে খাজনা আদায় এবং এই উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। 
পরে কোম্পানি নিজেই খাজনা আদায়ের ভার নেয় এবং রেজা খাঁকে 
সদর নিজামত আদালতে প্রধান 'নযুন্ত কর! হয়। 


ইস্ট হীওয়। কোম্পানি দেওয়ান লাভের (১৭৬৫ খু.) পর সীতাব 
রায়কে ডেপুটি নায়েব এবং বহারের রাজন্ব আদায়কারী নিযুক্ত 
করে। ভিরেইরদের আদেশ অনুসারে হেস্টিংস তাঁকে এঁ পদ থেকে 
অপসারণ (১৭৭২ খু.) করেন। তহাবল তছরুপের দায়ে আভযুন্ত 
হন ও পরে মুস্ত পান। 


ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭৩ খৃস্টাব্দের মে মাসে যে এগারো জন পাঁওতের 
উপরে হন্দু আইনের গ্রন্থ রচনার ভার ?দয়েছিলেন তাঁদের নাম 
রামগোপাল ন্যায়ানংকার, বাঁরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্জীবন ন্যায়ালংকার, 
বাণেশ্বর বিদ্যালংকার, কৃপারাম তর্কাঁসদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র সাবভৌম, 
গোরাকান্ত তর্কাসিদ্ধান্ত, কৃকেশব তর্কালংকার, সীতারাম ভাট, কালী- 
শংকর 'বিদ্যাবাগীশ ও শ্যামসুন্দর ন্যায়াসদ্ধান্ত । দুই বংসরের মধ্যে 
এরা "ববাদার্ণবসেতু” নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করে দেন। গ্রন্থথাঁন 
প্রথমে ফারাঁসতে অনুবাদ করানো হয়, পরে ফারাঁস অনুবাদ থেকে 
ন্যাথানিয়েল ব্রাঁস হ্যাল্হেড ইংরোজতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ 
4 0০42 ০ 098%/0০9 £% নামে ১৭৭৬ থৃষ্টাব্দে লগ্ডন থেকে 
প্রকাশিত হয়। 


১৩৬ বাণেশ্বর বিদ্যালংকার 


এসিড সি লঠ পিঠ পিঠ সিট সস শি সি স্ব পট লি পি লি পিট তি শি স্জ স্িরা সিটি সি তি সিটি সিটি সিটি নিট 


১৪. [91011210161 3178959% 13911)6 ইস্ট হীওয়। কোম্পানির চাকার 
নিয়ে ভারতে আসেন । ওয়ারেন হেস্টিংসের পরামর্শে তিনি হিন্দু 
আইনের বই 4 0982 ০/ 07190 1,0% অনুবাদ করেন এবং লওন 
থেকে ১৭৭৬ খৃস্টান্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা 'বোধপ্রকাশং শব্দ- 
শান্রং ব। 44 01021777107 ০01 11162 £8/120/ 1,7712226” এাতহাসিক 
দৃষ্টি নয়ে লেখ। ভদ্র শৈলীর বাংল৷ ভাষার গুথম সম্পূর্ণ ব্যাকরণ, 
হুগ্রালতে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ছাপ হয়। ইংরেজিতে লেখ। এই বইয়ে 
বাংল। দৃষ্টান্তগুল খোদাই কর৷ বাংল হরফে ছাপ । ছাপ। বাংলার 
এটাই প্রথম দৃষ্টান্ত । 


১৫. প্রাচ্যাবদ্যাবদ উইলিয়ম জোন্ন ১৯৭৮৩ খৃষ্টাব্দে স্ীপ্রম কোর্টের 
[িচারপাঁত পদে 'িযুস্ত হয়ে কলকাতায় আসেন। তাঁর উদ্যোগে কলকাতায় 
১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রাতাষ্ঠত এঁশয়াটিক সোসাইটির [তান আজীবন 
সভাপাঁত ছিলেন। কালিদাসের 'অভিগ্ঞানশকুস্তলমৃ" সংস্কৃত থেকে 
ইংরোজতে অনুবাদ করেন । অনুবাদটির প্রকাশকাল ১৭৮৯ খুস্টাব্দ ৷ 

রচনাবলী : 4£115109176 46 1/2267 01/ (1770); 4 
07217777107 01 112 £27571777 12712%7262 (12771) ১: £2027715, 
৫071571511775 04211) ০1 1777512110715 17077 1/12 445721101 
12112582225 (1772) ১ £20259095 4451211021 (০0771171677167101%4777 
17971 592 (1774) ; 482 510260/125 ০01 15225 771 620/565 
0077৫27/711721/75 £2৮/ ০01 52400255107 40. 17791721£)) 2/ 
41/1275 (1778) 7) £5520) 071 71/12/2701 82717767715 
(1781) ১ 76 1৫02/1017121217 429) 07 58400555101 4০ 4172 
42701727101 17715517125 (1782) 2 £11917252 (1786) ১ 
0112 00717747 (1786) 5 57/%711716 (1789) ১ 17751112165 
০1 111772% 1.7) (1794) | 


১৬. উভ্তটগ্লোকমাল।”, ভ্তটসমুদ্র', ্তবসমুদ্র ,  প্রশ্শোভতরম ণিরত্রমাল।” 
'মোহমুদৃগর' প্রভীত গ্রন্থের লেখক পূর্ণচন্দ্র দে-র জন্মস্থান হুগলি জেলার 
ভদ্রকালী, জন্মকাল ১৮৫৭ থুস্টাত্দ। আশুতোষ কলেজে অধ্যাপন৷ 
করতেন। সংস্কৃত উত্তট গ্লোক সংগ্রহের জন্য তিনি উত্তট সাগর 
উপাধি পেয়োছলেন। শান্তরীমশায়ের সঙ্গে পৃণচন্দ্রর ঘাঁনষ্ঠত৷ 'ছিল। 

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। 


৯৭. অনুবাদ : সাগরতনয়দের উদ্ধারের ইচ্ছায় আত বেগে হিমালয় থেকে 


-প্রাসাঙ্গক তথ্য ১৩৭ 


সস্িও স্ড সি সে লি চ/ সি শ/ লি সি স্টিম শি পিসি শি তি পপ পি পিপি পিট পিট স্িি লি পপ পিসি শি 


১৮, 


১১৪১০ 


২০, 


২১, 


স্‌, 


২৩, 


নিঃসৃত হয়ে এখানে এসে গঙ্গ। যেন সরপ্বতী ও যমুনার বিরহে ক্ষীণগতি 
প্রাপ্ত হয়েছেন । 


অনুবাদ : বান্দার জন্য 'যাঁন দেহত্যাগ করোছিলেন. তাঁর পদপঞ্কজ 
দুটি শব শিবের (বুকে ) কাঁ ন৷ অদ্ভুত ( দেখাচ্ছে )। 


অনুবাদ : ঘোর যুদ্ধের মধ্যে সর্বদা আনন্দরা'পণী (দেবীর ) পদস্পর্শ 
পাওয়। মান্ুই মহেশ্বর শব হয়ে গেলেন । শিবের গায়ে (দেবী ) কখনো 
প। দেন নন, শবের গায়েও 'তাঁন কখনে। পা ঠেকান ন। 


অনুবাদ : (দান করাবার উদ্দেশ্যে ) তুমি যখন হাতে কুশ ও জল 
নাও তখন সবংসহ। পাথবী কেপে ওঠে না। দেবতার মান্দির বলে 
কাণ্চনাগার মনে ভয় জাগায় না। হাতি য। কখনে। জানে ন। এমন 
খাদ্য পাবার আশায় "ভক্ষুর ভবনে যাত্রা করবার ভয়ে তোমার আত 
উত্তম মদন্রাবী দাঁতালো হাতগু'ল, হে রাজা (ঠকৃ ঠকৃ করে) কাঁপে। 
( কূপণ রাজার নিন্দা )। 


অনুবাদ : আমার এই মন-মাটি সর্ধদ। ঘুরছে চিন্তা-চাকায়। চোখের 
জলে নরম হয়ে (সে মাটি) দাঁরদ্র-দণ্ডের দ্বারা ঘোরানে৷ হচ্ছে। 
আশা-কলাঁস যা-ীকছু তোঁর হয় তা কর্মসূত্রে ভেঙে যায়। জাতিতে 
বামুন আম, কিন্তু হায়, বৃত্তিতে কুমোর হয়োছি। 


অনুবাদ : মানের কন] লজ্জা! আজ আমার পত্রী; আর-এক (পতী) 
হল দেন্য থেকে উৎপন্ন ভিক্ষা । পিতার এশ্বষে আতশয় গব বোধ 
করে প্রবল হয়ে ভিক্ষা সুয়ে। হয়েছে । সে-ই লজ্জাকে মেরে ফেললে । 
কন্যার শোকে মানও মরে গেল । তারপর থেকে দেন্যের কন্যা ভিক্ষা, 
পাঁতন্রত। ( পত্বী ), আজও আমাকে ছাড়ছে ন।। 


অনুবাদ : না আছে কপালে সিদ্ুর, না আছে চোখ দুটিতে কাজল । 
গায়ে তেলের সম্পর্ক নেই। ঠোঁটেও নেই খয়েরের রঙ। (তবে) 
আম ষে বিধবা নই সে কোনে৷ রকমে জানাচ্ছে আমার মৃণালবাহুর 
প্রান্তে কলহাবহান (মানে চুঁড়িটঁড় কিছু না থাকায় নিঃশব্দ) লেগে 
থাকা লোহার বালাটি। 


বাঁরশাল জেলায় কলশকাঠি নামে একখানি গণ্গ্রাম আছে । তথাকার 
রায় মহাশয়ের রাট়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ভঙ্গ । তাঁহারা অনেক পুরুষ ধারিয়া 
কলশকাঠিতে কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করাইতেছেন। প্রায় ২০০ বৎসর পৃে 
মুকুন্দরাম নামে এক ব্রাহ্মণ রায় মহাশয়াদগের আশ্রয়ে তথায় বাস 
করেন । তাঁহার বংশ বিস্তৃত না৷ হইলেও অনেক পাত এ বংশে জন্ম- 
গ্রহণ কারয়াছেন । মুকুন্দরামের পো্র রামমাণিক্য ১৭৮০ খুস্টাব্দের 
কাছাকাছি সময়ে জন্মান। তাঁহার আর ভাই ব৷ ভাঁগনী ছল না। 
সুতরাং, তিনি বাপ-মার খুব আদরের ছেলে ছিলেন । তান বাড়তেই 
ব্যাকরণাদি বালশাস্ত্র পড়েন এবং ন্যায়শান্ত্রের কিছুদূর পাড়য়া, নৈহাটিতে 


১৪০ রামমাণিক্য বিদ্যালংকার 


পি পি (সি পচ স্পা শি শি মি শিট লি শিস ৩৯ পি পি পে পি পি শিট পি পিঠ পি সহি তিস্্টি লস্ট পস্সিট বি 


মাণিক' চন্দ্র তর্কভৃষণ ভট্রাচার্ষের১ নিকট আঁসয়া ব্যাপ্তিখও ও শবখও 
অধায়ন করেন। এখানে তাঁহার এক সহাধ্যায়ী জুটিয়৷ যায় । তাঁহার 
নাম শ্লীনাথ ।২ তিনি তর্কভৃণ ভ্রাচার্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের 
মধ্যম পুত্র । দু জনেই খুব বুদ্ধিমান এবং খুব উৎশাহশালী ছাত্র ছিলেন । 
দ্ু জনের খুব ভাবও 'ছিল্। এমন-কি দূ জনে প্রাতিজ্ঞ। করিয়াছিলেন 
যে. একজনের ছেলে ও একজনের মেয়ে হইলে তাহাদের বিবাহ সূত্রে 
বদ্ধ কাঁরয়া দু জনে বৈবাহিক হইবেন । 

মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণের তখন খুব নাম । স্যর উইলিয়ম জোলের৩ 
[িচারালয়ে তাঁহার কয়েকাঁট ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় তাঁহার নাম খুব 
পাঁড়য়৷ গিয়াছল । তাঁহার অনেক ছাত্র ছিল, একট। টোলে ধারত না । 
তাঁহাকে দুইটা টোল করিতে হইয়াঁছল। মোঁদনীপুর, হুগাল, ২৪ 
পরগনা, শোর, ফারদপুর, বারশাল এমন-ফি, বিক্রমপূর হইতেও ছান্র 
আসয়৷ তাঁহার টোলে পাঁড়তেন। ক্রমে শ্লীনাথ ও রামমাণক্য পাঠ 
শেষ কারলেন । সেকালে অনেকে দ্বিতীয়া ব্যৎপাত্তবাদ ও 'কুসুমাঞ্জাল' 
পাঁড়য়। পাঠ সমাপন কাঁরত । ইহারা পাঠ সমাপন কাঁরয়া একজন 
তর্কালংকার ও আর-একজন 'বদ্যালংকার উপাধি পাইলেন । উপাধি 
দিবার সময় অধ্যাপকই উপাধি দিতেন । কিন্তু ছান্রাদগকে নিজ বায়ে 
সমাজের সমস্ত পওুতগণকে নিমন্ত্রণ কাঁরতে হইত । তাঁহাঁদগকে থে 
দেয়ের ফলাহার দিতে হইত ও কিছু কিছু বিদায়ও দিতে হইত । এই- 
সকল পাঁওতের৷ এ ছাত্রদের নাম নিজ [নক তালকা-ভুন্ত করিয়। 
লইতেন এবং কর্ম উপাস্থত হইলে তাঁহাঁদগকে নিমন্ত্রণ করিয়। বিদায় 
[দতেন । 

উপাধ পাইয়াই দু বন্ধু বাঁড় হইতে পলায়ন করিলেন । কোথায় 
গেল, কোথায় গেল, কেহ স্থির কাঁরয়৷ উঠতে পারিল না । বৃদ্ধ ভট্টাচার্য 
সন্দেহ করিলেন-_ তাহার। মুশিদাবাদে গিয়াছে । সেকালে বড়ে। বড়ো 
নৈয়ায়কদের 'বচারের এক-একট পদ্ধতি ছিল, যে-কোনোর্প আপাতত 
অর্থাৎ ফাঁকি হউক ন৷ কেন তাহার উত্তর দিবার এক-একটা প্রণালী 
ছল, নেহার প্রণালী খুব প্রসিদ্ধ ছিল। যে পুথিতে এই পদ্ধাতি ব৷ 
প্রণালী লেখ। হুইত, তাহার নাম পাতড়া, পেঁতে বা ক্লোড় পন্ন ছল । 
ভভ্টাচার্য মহাশয় ভাবলেন, আমার দুই ছান্ন আমাদের সব পাতড়া দুরন্ত 


রামমাণিকা 'বদ্যালংকার ১৪১ 
করিয়া, কষ্ণকিংকরের পাতড়া শাখিবার জন্য মুশিদাবাদে গিয়াছে । 
[তিনি ইহাতে চাঁটলেন । কারণ, কোনে ভট্রাচার্যই ছান্ন ভিন্ন আর- 
কাহাকেও আপন ঘরের পাতড়া দেখিতে দিতেন না। যক্ষের ধনের 
মতো সণয় করিয়া রাখিতেন । আমার ছাত্র যাঁদ আমার পাতড়া 
[শিখিয়া অন্যের পাতড়া শেখে, সে তো উৎপাত ঘঢাইতে পারে_ এই 
ভাবিয়। তিনি উহাদের উপর চাঁটলেন । ফলিলও তাই । বছর খানেকে 
তাঁরা দুই বন্ধু যখন ফিরিয়া আসলেন, তখন তাঁহারা যে মুশিদাবাদ 
গয়াছিলেন এবং কৃঞ্জাকংকরের পাতড়। অভস্ত করাই যে তাঁহাদের 
উদ্দেশ্য সেটা প্রকাশ হইয়৷ পাঁড়ল । বাবা বড়োই চটয়। গেলেন । 
ছেলেকে বাঁললেন, তুমিই এখন টোল করো, আম আর টোলে যাব 
না। রামমাণিক্য বিদায় হইয়া দেশে গেলেন । 

শ্রীনাথ তর্কালংকারের গদৃষ্ট বড়ো৷ খারাপ । এইসব ব্যাপারের 
ছয় মাসের মধ্যে বর্ধমানের রানী ( যে প্রতাপষ্সাদ৪ পরে জাল হইয়া- 
[ছিলেন তাঁহার ম৷ ) তুলাপুরুষ দান কাঁরবেন কালনায়_- তাঁহাদের, 
গঙ্গাবাসের বাড়িতে-। তর্কভূষণের পণ আসিল ; তিনি গেলেন না, 
বলিলেন, “শ্রীনাথ যাক” । তানি বাঁড় হইতে বড়ো বাঁহর হইতেন না। 
তাঁহার বয়স তখন প্রায় ১০০ হইয়াছিল | শ্রীনাথ গেলেন । অধাক্ষ 
বলিলেন, তর্কভূষণ আসেন নাই-- প্রাতিনিধি পাঠাইয়াছেন। তাঁহাকে 
চতুর্থাংশ বাদ বিদায় দেওয়া হউক । শ্রীনাথ রাজি হইলেন না। 
বলিলেন, আম কি তেমান প্রাতানাঁধ, আমার সঙ্গে বিচার হউক, দেখুন 
আমার বিদ্যাবৃদ্ধির দৌড় । তাহার পর বিদায়ের ব্যবস্থ। করা হইবে । 
1বচারে তাঁহার জয় জয়কার হইল | মহারাজ। সন্তুষ্ট হুইয়৷ হুকুম দিলেন 
যে, তর্কভূষণের তো প্রা বিদায় দেওয়া৷ হউক, শ্রীনাথকেও সেই খু'টের 
বিদায় দেওয়৷ হউক । বিদায়ের প্রধান সামগ্রী এক-একটা রূপার ঘড়া । 
এখনকার মতো বিদায় শুধু টাকায় দেওয়া হইত না, তাহার সঙ্গে তৈজ্ঞস- 
পন্র ও বড়ো বড়ে। সিধা থাকিত । শ্রীনাথ দু প্রচ্থ বিদায় লইয়। মহা- 
আনন্দভরে বাঁড় ফিরিলেন। তখন যে রাস্তায় ঠেঙাড়িয়ারা থাকে 
তাহ। তাঁহার মনে পাড়ল না । অন্য অন্য ভট্টাচার্য মহাশয়ের পিছে 
পাঁড়য়া রাহলেন, তানি ক্লোশ দুই আগাইয়া৷ পাঁড়লেন ৷ ডুমুরদহের 
1নকটবর্তাঁ হইবামান্ন বাবুদের ঠেঙাড়িম্নারা তাঁহাকে বধ কাঁরয়া তাঁহার 


১৪২ রামমাণিক্য 'বদ্যালংকার 
সমস্ত তল্পি লু'টিয়া লইল । ভট্টাচাধ মহাশয়ের একটা বটগাছের 
[নিকট একট৷ পুকুর পাড়ে দোখলেন রন্তের দাগ আর সিধার জিনিস সব 
ছড়াছড়ি । কী হইয়াছে বুঝতে আর বাকি রাহল না । ক্রমে বাড়তে 
সব সংবাদ পৌঁছল । বৃদ্ধ পিতা উপযুন্ত পুত্রের অতকিত মৃত্যুতে ২/১ 
মাসের মধ্যেই দেহত্যাগ কাঁরলেন ৷ শ্ত্রীনাথের স্ত্রীও পাঁতিশোক সহ্য 
কারতে না পাঁরয়া চার বছরের একাঁট ছেলে রাখিয়৷ দেহত্যাগ 
কারলেন। 

এঁদকে রামমাণিকা পাঠ শেষ কারয়৷ দেশে 'ফাঁরয়া গেলেন । 
তাঁহার শ্বশুর একজন তালুকদার ছিলেন এবং ভদ্র ব্রাহ্মণো চিত শান্ত্রাদিও 
পাঁড়য্নাছিলেন এবং মেয়েটিকে ব্যাকরণ সাহিত্য ধথেষ্ট পড়াইয়াছিলেন । 
তাঁহার কন্য৷ নারায়ণী ৩০০/৪০০ কাঁবত৷ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মুখে মুখে 
বালিতে পারিতেন । 'কলাপ, ব্যাকরণ *তাঁহার খুব অভ্যস্ত ছিল, 
জ্যোতিষেও তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল | তিনি পাঁজ দেখিতে পারতেন । 
সে এখনকার মতে ছাপা পাঁজি নয়। তালপাতায় শুদ্ধ অঙ্ক 
বসানো-_ এখনকার পাঁজির ডান দিকে যোট থাকে এটা মাঘ । তিনি 
কোষ্ঠী দৌখতে পারতেন, করকো্ঠীও দেখিতে পারিতেন। শ্বশুর জিদ 
কারতে লাগলেন-- রামমা?ণক্য, তুমি আমার এখানে টোল করে৷ । 
রামমাণক্য রাজ হইলেন না। কলশকাঠিতে টোল কাঁরলেন। 
আবার একাঁদন নৌকাযোগে শ্বশুর বাঁড় গিয়া ম্লানের ঘাট হইতে স্ত্রীকে 
চুর করিয়৷ পলায়ন করিলেন । শ্বশুর পোষ্যপুন্র লইলেন। পোষ্যপুন্ 
লইলেও কন্যার একটা ভাগ পাওনা থাকে । নারায়ণী বা মাণিক্য 
তাহাও লইলেন ন।। 

কস্তু বোশাদন তিনি কলশকাঠিতে থাকিতে পারলেন না। 
অভয়াচরণ তর্কবাগীশ নামে আর-একজ্ন নৈয়ায়িক সেখানে টোল 
কারয়াছলেন । দু জনের সেখানে সবদাই ঠোকাঠ্ুক লাগিত | ছাত্র 
ছান্রে প্রায়ই লাগিত, অনেক সময় পাওতে প্ডতেও লাগিত । জেলার 
লোক উত্যন্ত হইয়া উঠিল, দুই পাঁওতই দেশত্যাগ কারলেন । অভয়া- 
চরণ গেলেন ঢাকায়, রামমাণক্য আসলেন বরাহনগরে । 

কাশীপুরে তখন রামরত্ব রায় মহাশয় একজন বড়ো জমিদার | 
ব্লানী ভবানীর রাজত্ব ভাঙিয়৷ যে দু জন বড়ে। জমিদার হইয়াছিলেন, 


'প্লামমাণিফ্য 'বিদ্যালংকার ১৪৩ 
তাঁহাদের মধ্যে রামরত্ব রায় একজন । তাঁহার ঠিকানা [ছল নড়াইল । 
কালকাতার কাছে কাশীপুরেও তিনি বাঁড় কারয়াছলেন, কেনন৷ তখন 
ইংরেজ রাজা । ইংরেজের কাছে থাকা অনেক সময়ে জাঁমদারদের 
দরকার হয়। রামরত্র রায় মহাশয় রামমাণক্যের পারিচয় পাইয়া ও 
তাঁহার বিদ্যাবদ্ধি ও আভিজ্বাত্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার সম্ভা- 
পাঁওত নিযুন্ত কাঁরলেন এবং প্রথম সুযোগেই বরাহনগর হইতে উঠাইয়। 
আনিয়৷ কাশীপুর ঘাট রোডের উপর অনেক জামিজায়গ। দিয়া টোল ও 
বাঁড় করিয়৷ দলেন । রামমাণিক্যের অনেক ছান্র জুঁটিল। সাতক্ষীরার 
জাঁমদারদের গুরুবংশের অনেকেই তাঁহার ছান্র হইল । নেপালের রাজ- 
গুরুও তাঁহার নিকট পুত্রকে ন্যায়শান্ত্র শিখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন । 
রামমাণিক্য শ্রীনাথের ছেলের সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ 'দয়৷ বাল্যবদ্ধুর 
[নকট যে প্রাতিজ্ঞ। কারয়াছিলেন, তাহ রক্ষা করিলেন । 

বিচারে রামমাণিক্যের সাঁহত কেহ পারিল্পা উঠিত না, দুই ঘরের 
যত কৌশল সব তাঁহার জান৷ ছিল । তাহার পর তিনি দেখিলেন, 
শিরোমণি মূলের উপর ঢীক। করিয়াছেন, তাহাতে অবচ্ছেদক স্মরণই 
বড়ে। কাজ । মূলে যেখানে বলিলেন ধম, শিরোমাঁণ সেখানে বলিলেন, 
ধূমত্বাবন্ছেদকাবাচ্ছিন্ন অর্থাৎ যেট। কথায় ব্যন্তিমাণ্ত বুঝাইত, তাহাকে জাতি 
বুঝাইয়। দলে । গো বললে গলকন্থলাঁদমান্‌ বুঝায়, গ্োত্বাবচ্ছেদকা- 
বাঁচ্ছন্ন বলিলে সব গরুই বুঝাইবে । রামমাণিক্য তাহার উপরও সৃষ্ষ্ম 
বাহর কারলেন ; “অবচ্ছেদিকিত।” বলিয়৷ একটা পদার্থ স্বীকার 
কাঁরলেন। অবচ্ছেদক হইতে অবচ্ছেদাকত৷ আরে সূক্ষা ও পাঁরক্ষার 
হইল । রামমাণিক্যের অবচ্ছেদাকতার ভিতর পাঁড়লে কাহারে। উদ্ধার 
[ছল না। 

বহু-বৎসর এইরূপে দক্ষতা ও সম্মানের সাঁহত অধ্যাপনার পর 
রামরড রায়ের সহিত তাঁহার মনাস্তর ঘাঁটল । একাঁদন তান শুনিলেন, 
রামরত্ব রায় একটি ব্রাহ্মণের ছেলেকে চুনের গারদে দিয়াছেন । শুনিয়াই 
তানি হায় হায় কারতে লাগিলেন এবং নিজে চুনের গারদে গিয়৷ 
ছেলেটি উদ্ধার কাঁরয়৷ আনলেন এবং তাহাকে খাওয়াইয়। কলিকাতায় 
পাঠাইয়া দিলেন । কলিকাতায় গেলে সেখানে জামদারদের জোর 
জুলুম খাঁটিত না। 


১৪৪ রামমাণিক্য 'বদ্যালংকার" 

রামরত্র রায় রাত্রে কাছার করিতেন। তিনি যখন শুঁনিলেন' 
ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার কয়োঁদ ছাড়াইয়৷ দিয়াছেন, তখন 'তাঁন ভট্টাচার্য 
মহাশয়কে তলপ কারিয়৷ পাঠাইলেন ৷ ভট্টাচার্য মহাশয় ঘৃমাইতে- 
ছিলেন ; তিনি উপস্থিত হইলে রায় মহাশয় বলিলেন, আপনি আমার" 
কয়োদ ছাঁড়িয়। দিয়াছেন কেন ? তিনি বাললেন-_ চক্ষের উপর রন্গ- 
হত্যা হয় আমি দোখতে পার না। রায় মহাশয় বাঁললেন, দেখুন, 
শাস্ত্র সম্বন্ধে আপাঁন ঘা বলবেন, আমর। মাথ। পাতিয়া লইব, কিন্তু 
বিষয় কর্মে যদি আপাঁন হস্তক্ষেপ করেন ভালো হইবে না কিন্তু । তখন 
রামমাণিক্য বাললেন, তবে ভালো ন৷ হউক, আমি এ অবস্থায় আপনার, 
সভাপাওতি করিতে পারিব না । 

এই বলিয়৷। রামমাণিক্য চলিয়া আসলেন । ১৮২৪ সাল হইতে 
সংস্কৃত কলেজ স্থাপন হইয়৷ অবধি রামমাণিক্য বিদ্যালংকারকে ন্যায়ের 
পাঁওত কাঁরয়৷ লইয়৷ যাইবার অনেক বার চেষ্টা হইয়াছিল । কিন্তু 
বেতন লইয়া পড়ানো বিশেষ শ্রেচ্ছ গবর্মেন্টের বেতন লওয়৷ তাঁহার 
অকার্ধ মনে হইত । এখন তিন বাঁললেন যে, খোশামোদ অপেক্ষা 
পাপ ভালে, খোশামোদ কারতে গিয়। ব্র্ধহত্যাও দোঁখিতে হয়, পাপে 
আর সেট৷ হয় না। এইবৃপ মনের ভাব লইয়৷ এবং বন্ধুবান্ধবদ্দের কাছে 
এই-সব কথ বাঁলয়া তান কলেজে আসিয়া নিজকে কন্রপ্রার্থা হইলেন, 
তখন ' অন্য কাজ খালি ছিল না, এসিস্টাণ্ট সেক্রেটারর পদ খালি 
ছিল । ১৮৪৫ সালের মে মাসে তিন এ পদ পান এবং ১৮৪৬ 
সালের বারুণীর দিন তাঁহার মৃত্যু হয় ।৬ দশ মাস মানত চাকার কাঁরয়া' 
[তানি দেহত্যাগ করেন | ঈশ্বরচন্দ্র বদ্যাসাগর মহাশয় এপ্রল মাসে' 
এসিস্টাণ্ট সেরেটার হন । 

এই পদের কার্য প্রধানত পরীক্ষা করা৷ ও কলেজ পাঁরদর্শন কর৷ । 
কে আসিল, কে না আসিল, কে পড়াইতেছে, কে না পড়াইতেছে ।' 
প্রশ্ন ভালে। হইল কি না হইল দেখিতে হইত এবং দরকার মতে সকঙ্গ 
শান্ত্রেরই পরীক্ষার প্রশ্নপন্র প্রস্তুত কারতে হইত । 

রামরত্র রায়ের সাঁহত সম্বন্ধ 'বাচ্ছিন্ন হইলে রামমাণিক্য বদ্যালংকার 
এই কাঁবতাট লিখিয়াছলেন । অনেক ব্রা্দণ-পাওতের মুখে কাবতাটি 
এখনো! শুন। যায়_ 


রামমাণিক্য বিদ্যালংকার ১৪৫ 


অস্মান্‌ 'বাঁচত্রবপুষঃ 'চিরপৃষ্ঠলগ্রান্‌ কস্মাদ্‌ বিমুণ্টাস 
বিভো যাঁদ মুণ মুণ্ট। 
হা হস্ত কেবাবর [ কেকারব ] হানারয়ং তবৈব 
গোপালমোলিশিখরে ভবিতা স্থিতির্নঃ ॥? 
আর-একটি কাবতা তিনি ষশোরে গিয়া তথাকার অবস্থা দোঁখিয়া 
লিখিয়াছিলেন । 
রাজা কিশোরঃ সচিবঃ কিশোরঃ পুরোহিতে। দন্তময়ঃ কিশোরঃ 
অহে। যশোরে পারিতঃ কিশোরে কিশোরখেলাঃ পারিতঃ স্ফুরন্তি ।৮ 
পুথ সংগ্রহ করা ও পুথ নকল করানে। বিদ্যালংকারের বাতিক 
ছল । তান দু জন কায়স্থকে মাহনা দিয় রাখিয়াছলেন, তাহার৷ 
রুমাগত পুরাণের পুথ নকল কারত । কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পুত্রের 
মৃত্যুর পর কলিকাতার একজন বড়ে। মানুষ ১৬টি টাকা দিয়৷ তাঁহার 
সমস্ত পুথি তৃলিয়৷ লইয়া আসেন । তাহার মধ্যে তাঁহার অবচ্ছেদকি- 
তার পথও ছিল । 


“সাহত্য-পারষৎ-পান্রিকা, 
চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৩৮ ॥ 


৫ 


হ, ৩১০ 


চতচত্তয্হাচ গৃহ কস দত্ত বস্তুত সক 


বঙ্গীয়-সাহত্য-পাঁরষৎ-এর কাধাববরণীর খাতায় উল্লেখ আছে ১৭ আঁশ্বন 
১৩৩৮, ৪ অক্টোবর ১৯৩১ রাঁববার অপরাহ্্‌ ৬টায় জ্যোতিশ্ন্দ্র ঘোষের 
সভাপাতত্বে অনুষ্ঠিত পণ্চম মাসক আধবেশনে হেমচন্দ্র ঘোষ “রামমাণক্য 
গবদ্যালংকার* প্রবন্ধ পড়ে শোনান । সভাপাঁত এই প্রবন্ধের জন্য শাস্তীমশায়ের 
প্রতি পারষদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান । 

১৩৩৯-এর চতুর্থ সংখ্য। সাহত্য-পাঁরিষৎং-পান্রকায় এই প্রবন্ধ সম্পরকে 
ব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি আলোচন। প্রকাশত হয় । এই আলোচনায় 
সমাচার দর্পণ" পান্রকার উদ্ধাতিতে কলকাতার ধর্নসভার সঙ্গে রামমাণিক্য 
বদ্যালংকারের সংস্রব বিষয়ে তথ্য আছে । 


১. মা?ণক্যচন্দ্র তর্কভূষণ ভ্রাচাধ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রাপতামহ । 

"রানবল্লভের তৃতীয় পুত্র মাণিক্য তর্বভুষণ অসাধারণ পাঁওত 
[ছিলেন। তিনি পলাসীর যুদ্ধের পরেই নৈহাটীতে চাঁলিয়। আসেন 1-"" 
কুমিরাতেই [ বঙ্তমান বাঙলাদেশ-এর অন্তর্গত খুলন৷ জেলায় অবাঁস্থৃত 
গ্রাম, ভট্রাচাধ্য-পাঁরবারের পূব নিবাস ] তাঁহার পাঁগত বাঁলয়। খ্যাত 
ছল |... 

"নৈহাটী আসয়াই তান চতুষ্পাঠী কাঁরয়া টোলে শিক্ষ। দান 
করিতে লাগলেন । খুব সম্ভবতঃ এদেশে আঁসবামান্ন হালসহরের 
জাঁমদার সাবর্ণ সন্তোষ রায় চৌধুরী ১১৬৪ সালে (খুঃ ১৭৫৭-৮ ) 
তাঁহাকে ৬১ বিঘ। ভূমি দান করেন। 'পূর্বব-দেশ হইতে আসিয়া 
নৈহাটী গ্রামে চৌপাড়ী কারয়া অধ্যাপনা” করার কথা যথাসময়ে মহারাজ 
কৃষচন্দ্রেও কর্ণগোচর হইল । তানও ১১৬৭ সালে ( থুঃ ১৭৬০-১ ) 
মাঁণক্যকে অনেকখান ব্রহ্গোত্তর জাম নৈহাটীতে (পরগণে হাবেলীা 
সহর' ) দান কারলেন |. 


*..-তাঁহার এক ছান্ন পরে প্রাসদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম 
রামমা ণিক্য বদ্যালঞ্কার । ইান বারসাল কলসকাঠীবাসী । ইহার সাহত 


প্রাসঙ্গিক তথ্য ১৪৭ 


ভি এ লি ০৯ লা লা তে পিসি লজ সিট শি পেস্ট সি স্ পিটি  ম্ি তি পি কটি ্বিজটি পিঠ পি পিট তি কি স্ব 


মাণকোর পুত্র শ্রীনাথের খুব ভাব ছিল। ইনি পরে সংস্কৃত কলেজের 
প্রথম সহকারী সম্পাদক হন। ইহার কন] চন্দ্রমাণর সাঁহত শ্রীনাথের 
পুন্ন রামকমলের বিবাহ হয়। 


“মাণক্য নব্য ন্যায়ে অনেক পান্রুক।' (অর্থাৎ কুটপ্রশ্ের সমাধা ) 
রচনা কীরয়া৷ গিয়াছিলেন। নৈহাটীর পীব্রকাগুলর পাঁওতসমাজে 
অত্যন্ত আদর ছিল এবং অনেকে এই গুল আয়ন্ত কারবার জন্য 
টোলে পাঠ লইতে আস্ত ।.-স্মাতিতেও তান [বলক্ষণ পাঁওত 
[ছলেন। --.সার উইলিয়ম জোন্সের বচারালয়ে তাঁহার কতকগু'ল ব্যবস্থা 
গৃহীত হওয়ায় তাঁহার খুব নামডাক ই | 


রি 'দ্বতীয়। প্ত্রীর নাম নী তাঁহার টি পুর, 
সদাশব তর্কপণ্ানন, শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার, জয়নারায়ণ ন্যায়ভুষণ, 
নীলমণণি ন্যায়পণ্ান্ন, গোবিন্দ শিরোমণি এবং এক কন্য। ভাগীরথী । 


“মাণক্য খুব দীধায়ু ছিলেন। ১২০৫ সালেও তান জীবত 
ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হয় সৌর ফাল্গুন মাসে । মৃত্যুর পর জগদীশ্বরী 
স্বামীর সাহত সহমৃতা হন।* ( মঞ্জুগোপাল ভভ্রাচাষ, 'নৈহাটীর ভট্রাচাষ্য 

বংশ”, নৈহাটি ১৩৫২, পৃ. ৮-১১)। 


“1৬181011092 1897 58৮1 ৬1161) 17199301165 95 [106 
0০0৮911)01-03610618] 20)0 917 11119) 01095 29 (1) 
€(010191 0008০ ০01 0)6 ৯0107617069 (0০116 91 ৬/11119]) 
180 91980198910 (01 11921011998) ৪100 ৪15/85 16518016 
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১৪৮ রামমাণিক্য 'বিদ্যালংকার 


পিঠে সিডি সি শি সিট স্থিআচ লা সই ল্জটি সস পি পি মঠ সস টিটি পি পি পিট ক লস শি প২৪ শিট পিজি শি 


118101198, 1006 0101 01016 0111) 00105 1)1105611 00৫ 
91000901256 06176175 €০ 0০ 16. 127, 13, 317961201121592, 
0%7 41105517), 381০9491943, 100. 13-14. 


২. "মাঁণক্যের তৃতীয় পৃন্র শ্রীনাথ তর্কালঞ্কার । হান একটু উদ্ধত এবং 
চণ্ল প্রকৃতির ছিলেন |" 

“তাঁহার এই চণুল প্রকীতিই তাঁহার কাল হইল। তান ঠেঙ্গাড়েদের 
হাতে মারা যান। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে নানা গস্প শুনিয়াছি। একটি 
1ববরণ ১৩৩৮ সালের সাহত্য পাঁরষৎ পান্রকার চতুর্থ খণ্ডে রামমাণিক্য 
1বদ্যালঙ্কারের জীবনীতে আছে |". 

"এ ববরণগুলি সবই অনুমানের উপর নির্ভর কাঁরয়া রাচিত 
হইয়াছে । সঠিক ব্যাপারটি সৌভাগ্যবশতঃ জানা গিয়াছে । ইনি 
আঁহ্বকা (কালনা )-তে এক শ্রান্ধে নিমন্ত্রণে ঠগয়াছলেন, তাহার পর আর 
ফেরেন নাই । তাঁহার সাঁহত মাণক্যের" জোষ্ঠদ্রাতা রামচন্দ্রের পুত্র 
বৈদ্যনাথ সার্বভোমণ ছিলেন । বহু খোঁজ করা হয়। অবশেষে 
নিম্নীলাখত 'ববরণটি এক পুশথর পাতায় কেহ 'লাখয়। রাঁখয়াছিলেন । 

“সন ১২১৫ সালের ১৩ শ্রাবণ বৃহস্পাতবার নৈহাটীর বাটী 
হইতে আম্বকার লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্যের শ্রাদ্ধের নিমস্ত্রণে শ্রীযুক্ত 
বৈদ্যনাথ সার্বভৌম তথ। শ্রীল শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার জগন্মোহন চঙ্গ মুটিয়া 
লইয়। যান তথ। হইতে শ্রীশ্রীওকাশী প্রস্থান করেন ইহ? জ্ঞাপনার্থ লখিয়া 
রাখলাম পরে 'দগড়ার শ্রীুন্ত প্রাণকৃষ্ণ ন্যায়ভুষণের সাঁহত অগ্রদ্বীপের 
শ্রীধুস্ত গোপীনাথ ঠাকুর বাটীতে সন্দর্শন হইয়াছল তাহাতে তাহার 
সহত কাঁহয়াছলেন আমরা ২১ টাকা নৌকা ভাড়া পাটন। পর্য্যস্তের 
কাঁরয়াছ পরে তথ। হইতে কাশীতে প্রহ্থান কারব একথা বাটীর কাহার 
সাহত দেখা হইলে তাঁহারাঁদগের বাঁলবা তদনুসারে শ্রীরামপুরের 
নিমন্ত্রণে শ্রীসদাশিব তর্কপঞ্টাননের স্থানে কহিয়াছিলেন।। 

“এই বিবরণ হইতেই বোঝ। যায় যে বহুদিন পধ্যস্ত তাঁহার কোন 
খোঁজ পাওয়া যায় নাই। এবং সেইজন্য এই িববরণটি লেখ দরকার 
হইয়। পাঁড়য়াছিল। বাড়ীর সকলেই ছোট (শ্রীনাথের বয়স ৩০/৩২ 
ছিল ) অতএব সদাশবের ন্যায় রাশ ভার লোক যে এ বিষয়ে 
বেশী বাড়ীর লোকের সঙ্গে আলোচন। কাঁরয়াছিলেন তাহ। মনে হয় না । 
সুতরাং মুখে মুখে নান। গল্প রাঁচিত হইয়। গিয়৷ থাকিবে __ তবে প্রত্যেক 
1ববরণেই কালনার উল্লেখ আছে । শ্রীনাথ দস্যু হস্তে নিহত হইয়াছিলেন 
সন্দেহ নাই -__ তবে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়। গিয়াছিল কি ন। সে বিষয়ে 
আগার সন্দেহ আছে ।**শ্রীনাথের পুর রামকমল | হরপ্রসাদ শান্তীর 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ১৪৯ 


এপি সিটি পিট কস্ট পা পে পট লেট লে এটি শি রি শি পিঠ শিট পিসি স্িটি পিট পট পি বি সিটি পি সিটি সি টি 


বাবা] তার মৃত্যু কালে শিশু ছিলেন। শ্রীনাথের গ্ত্রীর নাম 
শাশমুখী |” (মঞ্জগোপাল ভট্টাচার্য, পৃবোন্ত সৃতু, পৃ. ১৩-১৬)। 


৩. এই বইয়ের পৃ. ১৩৬ সূত্র ১৫ দ্র. 


৪. প্রতাপচাঁদের জন্ম আনুমানিক ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে । বাবা তেজচন্দড্র । 
সম্পার্তর আধকাব থেকে বণ্চিত হবার আশঙ্কায় বাবার অনুম তিক্রমে 
[বিষয়-আশয় বুঝে নেন। কিন্তু মানাসক অসুস্থতার জন্য পাঁরবারের 
সংস্রব ছেড়ে কালনায় গঙ্গাতাঁরে চলে যান। তাঁর মৃত্যু হয়েছে জেনে 
তেজচন্দ্র এক শ্যালককে পোষ্য নেন। ১৮৩২ খৃস্টাব্দে তেজচন্দ্রের মৃত্যু 
হলে এই পোষ্যর বাবা জমিদারি অধিকার করেন। এই সময়ে 
এক সন্ন্যাসীর আঁবর্ভাব হয় এবং সবাই এ“কে প্রতাপচাদ বলে চিহিত 
করে। আদালতে এ'কে জাল প্রতাপচাঁদ প্রাতিপন্ন করা হয় । প্রতাপ- 
চাঁদের প্রকৃত মৃত্যু হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে । 


৫, কোনে। পুণ্য তিথিতে ; যজ্ঞ, ববাহ ব৷ দুঃস্বপ্ন দর্শনে তুলাদান বা 
তুলাপুরুষদান অনুষ্ঠান কর! যায়। দাতার দেহের সমান ওজনের ম্বর্ণ 
প্রভীত বস্তু দান বাঁধ। 


৬. সংস্কৃত কলেজের নাথ থেকে জান। যায় মে মাসে নয়, ২৬ জুন 
১৮৪৫ খুস্টাব্দে রামমাণক্য বিদ্যালংকার সহকারী সম্পাদক পদে যোগ 
দিয়েছিলেন । সহকারী সম্পাদক পদটি সৃষ্টি হয়োছল ১৮৩৯ থৃস্টাব্দের 
১ আগস্ট তারিখে । এই পদে প্রথম নিষুস্ত হন মধুসুদন তর্কালংকার। 
রামমাণিক্য বদ্যালংকারের নিয়োগ সম্পর্কে কলেজের সম্পাদক রসময় 
দত্তর মন্তব্য _ 


+১০]108565 00517090017 00 160010 0080 1২0100- 
10121111058, ৬1021917121 25500110160 01)8196১ 01 006 ০01০9 
96 076 /53151201 9901681919 ০01 01015 1105010061010 (119 
04. __ [২0550200101 9০016621/, 92105910016 00911960, 
0466 2611) 01106 1845, (0 (176 92016181% 10 6১০ 0০0010011 
০01 20010801092.” 


রামমাণিকার মৃত্যুর তারিখ ২৬ মার্চ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ । সংস্কৃত 
কলেজের সম্পাদক শিক্ষা-সংসদকে জানয়েছিলেন -_ 
“88101681651 [ ০০৪ ০ 15001 0195 05801) 01 1২910. 


১৫০ রামমাঁণিক্য 'বিদ্যালংকার' 


পি সি সি/ ডি) সি সিট পি) পথ সি সি প্রি) লি ্হ/ (৮/ দি পিঠ পি 1০৯৮/ পি চা স্ব হি সি স্ব পিঠ শি 


10211156, 10981210101 £551518116 96016181/ 10 (013 
[075010001017, 017 10100115089, 1116 26111 111912101, 

52, 10100 06068560 25 ৪ 17১0117011 01 ৬61 6162 
01011101006 101 13610081 2170 2 10111) 510085501 10 
[২8170011061 ৬10)212059518 ... (2811) 79101) 1846.)৮ 
দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কলিকাত। সংস্কৃত কলেজের হীতিহাস' 
প্রথম খণ্ড, কলকাত। ১৯৪৮, প্‌. ৪৫-৪৭। 


৭. অনুবাদ : বিচিত্র রঙধারী আমরা (তোমার) পিঠে চিরকাল লগ্ন আছি। 
হে প্রভু, কেন আমাদের পারত্যাগ করছ 2? (যাঁদ) পারত্যাগ করতে 
চাও (তবে) কর। 

হায় হায়, হে কেকাধবানিকারী (ময়ূর ) শ্রেষ্ঠ, সে ক্ষীতি তোমারই 
(হবে)। আমাদের স্থান হবে গোপালের মাথার চুড়ার উপরে । 


৮. অনুবাদ : রাজ কিশোর, মন্ত্রী কিশোর, পুরোহিত দান্তিক কিশোর 
আহা, িশোর ছড়ানে। যশোরে চার দিকেই কৈশোর লীলা দেখা 


যাচ্ছে। 


হুক,” ০ বক স্হত ছিদ্র তর 


বাংলায় বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো শাব্দিক জন্মিয়া গিয়াছেন । 
তাঁহাদের মধ্যে পুরুপোত্তমদেব একজন । পুরুষোত্তমদেবের একজন 
টীকাকার সৃষ্টিধর, ইংরোজ ১৭ শতকে বাঁলয়াছেন যে, লক্ষাণসেনের ১ 
দরকার হয় যে, পাঁণাঁনর বোদক প্্রীক্রয়। ছাঁটিয়৷ একখানি ব্যাকরণ 
লেখেন । হিন্দুর মধ্যে আর-কাহাকেও পাওয়। যায় নাই, তাই বৌদ্ধ 
পুরুষোত্তমদেবকে এই কার্ষে নিষুস্ত করা হয়। তিনি বোদক অংশ 
ছাঁটিয়৷ 'ভাবাবৃত্তি” নামে এক ব্যাকরণ লেখেন এবং তাহার বোদ্ধমতে 
উদাহরণ ইত্যাদ দেন । আমরা যতদূর জানি, এ কথাটি ঠিক নয়। 
সৃষ্ধর অনেক পরের লোক ; তানি নিজের মাথ। হইতে বোধ হয় এ 


১৫২ পূরুষোত্তমদেব 
কথাটি লিখিয়াছেন । লক্ষাণসেন ১১৬৯ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যুর 
পর রাজ! হন। তখন তাঁহার পিতা "দানসাগর' নামে বই লিখাইতে- 
ছিলেন, শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই । লক্ষণসেন তাহা শেষ 
করেন ১১৭১ সালে । কিন্তু সবানন্দ বাঁড়ুজ্যে২ ১১৫৯ সালে 'অমর- 
কোষে'র যে ঠিকা লেখেন, তাহাতে পুরুষোত্তমদেবের বই হইতে অনেক 
প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন । সুতরাং পুরুষোত্তম তাঁহার আগের লোক । 
কত আগের, জানা যায় না । আমর। তাঁহাকে ১১০০ সালের বাঁলয়। 
মনে কার। ব্রাহ্মণের! যের্প বৌদ্ধদ্বেষী, তাহাতে বাঁড়ুজ্যেমশাই ষে 
তাঁহার তুল্যকালের কোনে। বোদ্ধের গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধত কারবেন, 
তাহা মনে হয় না; প্রাচীন হইলে, সেকথা স্বতন্ত্র । প্রমাণও তিনি 
যে দু-একটি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নহে, অনেক । অন্যান্য বৌদ্ধ 
পাঁওতের ন্যায় পুরুষোত্তমেরও উপাঁধ ছিল*- উপাধ্যায় ; তারপর হুন 
মহোপাধ্যায়, শেষে হন মহামহোপাধায় । তিনি যে বই লিখিবার জন্য 
অনেক খাঁটিতেন, তাহার এক প্রমাণ আছে-- 'হারাবলী নামক 
আঁভধান। এই ছোট্ট আঁভধানখানি লাঁখবার জন্য তিনি ১২ বংসর 
খাটিয়াছিলেন । শুধু খাটা নয়, তিনি ভিন্ন ভিন্ন পাঁওতের বাড়ি দু মাস 
ছ মাস এমন-কি, এক বৎসর পর্যন্ত বাস করিয়৷ আসিয়াছলেন । 
আমরা এখানে শাব্দিক বোদ্ধ পুরুষোত্তমদেবেরই নাম কারিতোছি । 
আর-একজন বৌদ্ধ পুরুষোত্তম ছিলেন_ তিনি কাশীবাসী। তিনি 
অনেকগুলি বোদ্ধদের পুরোহিতের অর্থাৎ সাধনার পুঁথ লিখিয়াছেন । 
আর-একজন পুরুষোত্তমদেব খুব পণ্ডিত ছিলেন; তিনি উড়িষ্যার রাজা । 
কিন্তু তান আমাদের পুরুষোত্তমদেবের ৪০০ বংসর পরের । 
পুরুষোত্তমদেবের প্রধান বই শীন্রকাওশেষত৩ । অমরাসংহ তাঁহার 
আঁভধান লেখেন খৃষ্টীয় ৬ শতকে । ৬ হইতে ১১ পর্যস্ত ৫০০ বংসরে 
অনেক নৃতন নৃতন শব্দ সংস্কৃতে ঢুকিয়াছল । সেইগুলি পুরুষোত্তমদেব 
তালিক৷ করিয়৷ দিয়াছেন । আভধানে যে তিনটি কাও থাকে, তার 
সব কযাটি অমরামিংহের বইয়ে আছে, অর্থাৎ ১ পর্যায়, ২. ন'নার্থ 
ও ৩. লিঙ্গ; সেইজন্য উহার নাম ত্রিকাও। পুরুযোত্তমদেব উহারই 
পরিশিষ্ট 'লাখয়াছেন, এইজন্য উহার নাম হইয়াছে শীন্রকাও্শেষ' | 
এন্রকাণ্ডশেষে' পুরুষোত্তম অমরের সঙ্কেত, অমরের পরিভাষা এবং অমরের 


-পুরুষোত্তমদেব ১৫৩ 
রীতি ও বর্গক্রম গ্রহণ করিয়াছেন, একটুও বদলান নাই । তিনি স্পষ্ট 
করিয়৷ বলিয়াছেন, যে-সকল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহাই তিনি 
“ব্রকাওশেষে' লইয়াছেন এবং যাহার প্রয়োগ লোপ হইয়াছে, সে-সকল 
শব্দতনি উৎপাঁলনী' প্রভাতি অন্য আভধানে দোঁখতে বালয়াছেন । 
যে শব্দ 'অমরকোষে' নাই, অথচ শত্রকাণ্শেষে' আছে, সে-সকল শব্দ 
৬০০ হইতে ১১০০ পর্যন্ত এই &০০ বৎসরে চাঁলত হইয়াছে, বুঝিতে 
হইবে । 'অমরকোষে' বুদ্ধের নাম ১৭ট আছে এবং শাক্যসিংহের নাম 
৭টি আছে । পুরুষোত্তমে এ ১৭ ও ৭টি ছাড়া আরে। ৩৭টি ও ৪টি 
নাম দেওয়। আছে। বৌদ্ধধর্ম যখন খুব প্রবল, তখন ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ে বৃদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছিল, তাই তাঁহার এত নাম। 
“অমরকোষে' মঞ্জীশ্রী ও অবলোকিতেশ্বরের নাম নাই; ইহারা দুই জনেই 
বড়ে। বড়ে। বোধিসত্ত্ । * মহাযান মত খুব প্রচার হইলে ৬ষ্ঠ ও ৭ম 
শতাব্দীতে ইহাদের, আবির্ভাব হয় । পুরুষোত্তমদেব অবলোকিতেশ্বরের 
২২টি নাম দিয়াছেন এবং মঞ্জুশ্রীর ২৪ নাম দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে 
২১ বৃদ্ধশন্তির নাম দিয়াছেন। 'অমরকোষে' এ-সকলের কোনো উল্লেখ 
নাই । কিন্তু অবলোকিতেশ্বর, মঞ্ুপ্রী ও বুদ্ধশান্তদের অনেকের উপাসনার 
বিষয় 'সাধনমালা'য় দেওয়া আছে । যে সময় 'সাধনমালা' সংগৃহীত হয় 
( অর্থাৎ ১০০০-১১০০ বৎসরে ), পুরুষোত্তমদেব সেই সময়েরই লোক, 
সুতরাং তান ইহাদের অনেকের নাম 'দয়াছেন। বোম্বাই হইতে 
খেমরাজ শ্রীকৃষ্দাস যে সটীক পন্রকাওশেষ' ছাপাইয়াছেন, সে ঢিকা- 
কারের নাম শীলদ্কন্ধ ; ইনি সিংহল দেশের একজন যাতি, এঞ্নে। 
বঙমান আছেন । হানি হীনযানের লোক । আর ইহারা মহাযানের 
দেবতা, তাই 'তাঁন বুদ্ধশন্তিদের উপদেবতা বলিয়া লিাখয়াছেন, 
অবলোকিতেশ্বরকে বৃদ্ধীবশেষ ও মঞ্জুগ্রীকে উপাস্দের-বিশেষ বলিয়। 
লিখিয়াছেন। সিংহলের বোদ্ধের এই &০০ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে 
বোদ্ধধমের যে পারণাঁতি হইয়াছিল, তাহার কিছুই খবর রাখেন নাই। 
সেইজন্য শীলস্কন্ধ এগুলির যথাযথ ববরণ 'দতে পারেন নাই । 
পুরুষোত্তমদেব তান্ত্রিক বোদ্ধদের অনেক দেবতার নাম করিয়াছেন_ 
তাহার মধ্যে হেবজ্ব (“হেবক্র' ছাপাইয়াছেন ), হেরুক, চক্রসংবর, বস্ত্র- 
কপালী, নিসম্ব, শশিশেখর, বজ্জ্রকীট, এই কয়টির নাম দেখা যায়। 


১৫৪ পুরুষোত্তমদেব 
ইহাদের অনেকের নামে স্বতন্ত্র তত্র আছে, এবং ইহাদের অনেকের 
সাধন৷ আছে । হেবজ্র ও হেরুক যুগনদ্ধধূতি-_ শূন্যতা ও করুণার একন্র 
সম্মিলন । এই-সকল মূতি তান্ত্রিক বোদ্ধাদগের শেষকালে প্রধান 
অবলম্বন হইয়াছিল । 
পুরুষোত্তমদেব যেমন বুদ্ধ বোধিসত্বদের অনেক নাম দিয়াছেন, 

সেইরূপ ব্রাহ্মণদের দেবতাদেরও অনেক নাম দিয়াছেন । অমরাঁসংহ 
ব্রহ্মার ২০টি নাম দিয়াছেন ; পুরুবোত্তমদেব ১৬টি দিয়াছেন, ইহার 
মধ্যে 9/৫1টি নাম দু জনেই দিয়াছেন । নাম কম হওয়ায় বেশ বোধ 
হইতেছে যে, এই &০০ বংসরের মধ্যে ব্রার উপাসন। কমিয়। আসিতে- 
ছিল । কেহ কেহ যে বলেন, ব্রহ্মার উপাসন। ছিল না ; সেকথা সত্য 
নহে । পদ্মপূরাণে' ভিন্ন ভিন্ন দেশে ব্রহ্মার ১০৮টি মান্দিরের কথা 
উল্লেখ আছে । অমরাসংহ কিন্তু ব্রদ্দার সঙ্গে সরস্বতীর নাম দেন' 
নাই । পুরুষোত্তমদেব ব্রন্দার পরই বালিয়াছেন--- 

“* * * ত্রাঙ্গী তু রক্ষকন্যকা । 

বাদ্দেবী শারদ। শুরু। মহাশ্বেতা সরস্বতী ॥৮8 


ইহাতে বেশ বুঝা যায়, এই পাঁচশে। বৎসরে ব্রহ্মার সাহত সরস্বতীর 
একট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াঁছল । অমরাসংহ ভাষাপর্য্যায়ে বঁলিয়াছেন-__ 
'্রান্মী তু ভারতী ভাষা গীবাগ-বাণী সরস্বতী ! 
ব্যাহার উন্তির্লপিতং ভাষতং বচনং বচঃ ॥৮৫ 
» অর্থাৎ তখন ব্রপ্ধার সঙ্গে সর্রতীর বড়ো কোনে সম্পর্ক ছিল না। 
সরস্বতী ভাষার দেবতাই ছিলেন অথবা নদী ছিলেন । 
বিষ্ণুর নামের তালিকা লইয়। মূল গ্রন্থ ও পারশিষ্টে বিস্তর ভেদ । 
অমরাঁসংহ বিষ্ণুর ৩৯টি নাম দিয়াছেন, পুরুষোত্তম ৬৬ । এই ৫০০ 
বংসরের মধ্যে পাণ্টরাত্র নামে এক প্রকাণ্ড সাহত্য সৃষ্টি হইয়াছিল, 
পুরাণে আমরা ২৪ খানি পাণরান্রের নাম পাই কিন্তু ডক্টর অটো 
ষুাডের সাহেব মান্রাজের আডেয়ার লাইরোর হইতে 'আঁহ্বধ্য সংহতা' 
নামে যে একখানি পাণ্রান্রেব্র বই ছাপাইয়াছেন, তাহার ভূমিকায় ২০০ 
শতেরও আধক পাণরান্রের পুস্তকের নাম করিয়াছেন ৷ পাণরান্র সমস্তই 
বিষুণ উপাসনার গ্রন্থ । এই উপাসনা তান্তরক রীতিতে কর। হুইয়৷ থাকে ॥ 


পুরুষোত্তমদেব ১৫৫ 
'অমরকোষে'র ৩৯টি নামের বাহিরে যেসব নাম পুরুষোত্তম দিয়াছেন, 
তাহার অনেক পাণুরান্র হইতে আসিয়াছে, অনেক অপর অন্যান্য শান্ত 
হুইতেও আসিয়াছে । 'হরিবংশ', 'ভাগবত' হইতেও বিষুটর অনেক নাম 
সংগ্রহ করা হইয়াছে । হারবংশ ও ভাগবতে কৃষের অনুচরদেরও অনেক 
নাম সংগ্রহ আছে । পুরুষোত্তম লক্ষমীর যে কয়টি নাম দিয়াছেন, তাহ 
অমরাঁসংহের অপেক্ষা অনেক কম । বোধ হয়, লক্ষীর উপাসনা এ 
সময় কিছু কম পাঁড়য়। গিয়াছিল । 

অমরাসংহ শিবের ৪৮টি নাম দিয়াছেন। পুরুষোত্তম ৬৩টি 
দিয়াছেন । অমরাঁসংহ দুর্গার নাম দিয়াছেন ১৭টি । পুরুষোত্তম 
দিয়াছেন ৩৭টি। ইহাতে শৈব ও শান্তৃতত্রের প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে । 
শৈব ও শান্ততন্ত্রের সংখ্যা তখনো ঠিক হয় নাই। নবম ও দশক শতকে 
কাশ্মীরে যে শেব দর্শন লেখা হয়. তাহাতে প্রায় ৩০ খানি শৈবতন্ 
হইতে বচন উদ্ধার করা হইয়াছে । শুধু যে এক কাশ্মীরেই শৈব মত 
প্রচলিত ছিল, তাহা নহে । ভারতবর্ষের সবই শৈব মত এই সময়ে 
মাথ তুঁলয়৷ উঠে । নাকুলীশ মত. পাশুপত মত, মন্তময়ূর মত প্রভাতি 
নান মত নানা দেশে আঁবভতি হইয়াছিল এবং তাহাতে প্রচুর ভ্- 
সাহত্যের সৃষ্ট হইয়াছিল । বড়ে৷ বড়ো রাজারা এই-সকল শৈবা- 
চার্ষের শিষ্য হইয়াঁছলেন, এবং শিব ও দুর্গার মান্দরে দেশ ছাইয়। 
গিয়াছিল। প্রভাস হইতে আরন্ত করিয়৷ ভুবনেশ্বর পর্যন্ত, নেপাল 
কাশ্মীর হইতে আরপ্ত করিয়া কন্যাকুমারী পর্যন্ত বড়ে। বড়ো শিবমন্দির 
প্রাতষ্ঠিত হইয়াছিল । শিবের পূজা দুই রকমে হইত-- লিঙ্গমৃর্তিতে ও 
বেরমূর্তিতে ; কিন্তু শতকরা ৮০টি লিঙ্গমৃতি ; বেরমূর্তি ২০টি হইবে কি 
না সন্দেহ । অনেক জায়গায় শিবদুগ্গার বুগলমূর্তি মান্দরে প্রাতষ্ঠিত 
[ছল । 

ইন্দ্রের নাম 'অমরকোষে' ৩৫টি, পুরুষোত্তমে ২৬টি । ইহাতে বুঝ 
যায়, ইন্দ্রের পূজা ব্লমশই কমিয়া আসিতোছিল | কিন্তু অনেক জায়গায় 
শব্ৎকালের পৃিমায় ইন্দ্রধবর্জ উঠিত এবং সেই সময় লোক খুব আনন্দে 
উন্মত্ত হইত | ইন্দ্রধবর্জ তোলাকে 'কোমুদী মহোৎসব' বাঁলত । 

ভাঁমবর্গে অমরসিংহ কোনো দেশের নাম করেন নাই । ভূমি কত 
রকম হুইতে পারে, তাহাই তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন । মাটি, বালি, 


১৫৬ পূরুষোত্তমদেব 


পাথর, কাঁকর, কুরুই, দোআঁশ, মরু প্রভাতি নানার্প ভূমিরই নাম 
করিয়াছেন । পুরুষোত্তম সেইখানে তুরস্ক, বাহলীক হইতে তমলুক প্ববঙ্গ 
( বর্তনী ) কামরূপ পর্যন্ত নানা দেশের নাম করিয়া গয়াছেন । তানি 
'যে-সকল দেশের নাম কারয়াছেন, সেগুল ৯০০ হইতে ১০০০ পর্যন্ত 
স্বাধীন ছিল । বিন্ধ্যপবতের দক্ষিণে কোনো দেশের নাম তিনি করেন 
নাই। 

ব্মবর্গে অমরাসংহ ব্রাহ্মণের পৃজ্জার আয়োজন, যজ্জের আয়োজন 
সম্বন্ধে অনেক কথ৷ বাঁলয়াছেন, কিন্তু একজনও খাষ মুনি প্রভাতির নাম 
দেন নাই; এমন-কি, চারটি আশ্রমেরও নাম দেন নাই। কিন্তু পুরুষোত্তম 
খাষ, মহষি, পরমধি, দেবাষ, ব্রঙ্গষি, শ্রুতষি, রাজাষ, কাগ্াঁষদের 
পর্যন্ত নাম 'দয়াছেন। কাঁবাঁদগের মধ্যে তিনি বাল্মীকির নাম 'দয়াছেন, 
বালয়াছেন-__ “বাল্মীকিঃ প্রাচেতসঠ” ৷ কৃষ্দ্বিপায়নের নাম দিয়াছেন, 
তাঁহাকে তিনি মাঠরও বাঁলয়াছেন, বাদরায়ণও বালয়াছেন ; হান্তশান্ত্রের 
কত পালকাপ্যের নাম দিয়াছেন, চাণক্য 'বিষুগুপ্তের নাম দিয়াছেন, এবং 
তাঁহাকেই বাৎস্যায়ন. মল্লনাগ, পাক্ষিল স্বামী বালয়াছেন ; পাঁণান, 
বঃ.উ, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি প্রভৃতি বেয়াকরণের নাম দিয়াছেন । 
কবির মধ্যে বাল্ীক ও বেদব্যাস ছাড়া রঘৃকার কালিদাসের নাম 
দিয়াছেন । বোধ হয়, মেধাবী বুদ্রেরও নাম দিয়াছেন, ভারাবি ভবভাতর 
নাম দিয়াছেন, মাঘের নাম দেন নাই । 

ক্ষত্রয়বর্গে অমরাঁসংহ নীতিশাস্ত্রের শব্দ, যুদ্ধশাস্ত্রের শব্দ, অস্ত্রশান্ত্রের 
শব্দ প্রভৃতির নাম দিয়াছেন; কিন্তু কোনে রাজা-রাজড়ার নাম দেন 
নাই । পুরুষোত্তমদেব অতি হইতে চন্দ্রবংশের জনমেজয় পর্যন্ত অনেক 
রাজ্ঞার নাম দিয়াছেন । সূর্যবংশে রাম লক্ষ্মণ পর্যন্ত নাম 'দয়াছেন। 

“অমরকোষ' গোধূমের নাম দিয়াছেন এবং তাহার পর্যায় দিয়াছেন 
সুমনঃ : ক্তু পূরুষোত্তমদেব ক্ষাণরিয়বর্গে বলিয়াছেন-_ “গোধূমে শ্লেচ্ছ- 
ভোজনঃ” ৷ গমটা সে কালে আমাদের দেশে চলিত না৷ । এখন যেমন 
নবান্ন হয়, বেদের সময় সেইরূপ 'আগ্রয়ণ হইত অর্থাৎ শস্যের আগ 
খাওয়া অর্থাং শস্যের নবান্ন খাওয় । একটা 'আগ্রয়ণ' হইত ব্রীহি 
দিয়া, একটা হইত শ্যামাক দিয়, আর-একটা হইত যব দিয়া । রীহি 
[দয়। হইত শরতে, যব 'দিয়।৷ বসন্তে, আর শ্যামাক 'দিয়৷ বর্ষায় । 


পুরুষোত্তমদেব ১৫৭ 


(স্টিভ পি বি কটি পি টি পিঠ পি এইড এটি লট পিঠ (৪ স্হঠ পি তি কিউট ৯৬০ পিঠ (টি সটি চি (স্ব কটি (ইউ উট 


পুরুষোত্তম প্রত্যেক কাণ্ডেরই প্রথমে বলিয়াছেন, 'অমরকোষে' যা। 
নাই, আমি তাহাই বাঁলতেছি। নানার্থকা্ডের প্রথমে তান 
বাঁলতেছেন-_ 

প্বরকাদ্যা্দিকাদাস্তক্রমান্নানার্থসংগ্রহুম্‌ । 
[বহায়ামরকোষোস্তমকার্ীৎপুরুষোত্তমঃ ॥৮৬ 

নানার্থ শব্দগুলি ব্যঞ্জনান্ত-ক্রমে সাজানে৷ হইয়াছে, যথা-_ কান্ত, 
থান্ত, গান্ত প্রভৃতি । কিন্তু তাহার ভিতরে শব্দগুলিকে স্বরাদি ও 
ব্যজনাদ-ক্রমে সাজানো হইয়াছে। পুরুষোত্তম বলিতেছেন-- “অমরকোষে' 
যে-সকল শব্দ নাই, আম সেগুলি দিলাম । আবার লিঙ্গকাণ্ডের 
গোড়ায় তান বালতেছেন-- “লঙ্গাদসংগ্রহেহনুন্তমমরেণাভদধাহে” | 
[লঙ্গাদসংগ্রুহে অমর যাহা বলেন নাই, আম তাহা বলিতেছি। 
সুতরাং দেখতেছি, তিন কাঁণ্ডেই অমর যাহা বলেন নাই, পুরুষোত্তম 
সেইগুল বাঁলয়াছেন ; সুতরাং পুরুষোত্তমের বই 'অমরকোষে'রই 
পারাশষ্ট । এরূপ একখান পাঁরাশষ্ট হওয়ারও দরকার হইয়াছল । 
কেন-না, ১১ শতকের প্রথমার্ধে নৈষধকার শ্রীহর্ধ 'অমরকোষে'র ভীষণ 
সমালোচন। কাঁরয়াঁছলেন ৷ পুথখান ১৯ পাত৷ মান্র, কিন্তু তিনি 
উহাতে 'অমরকোষ'কে ছকড়া-নকড়।৷ করিয়া 'দয়াছলেন। [তিনি 
বালয়াছিলেন, 'অমরকোষে'র লিঙ্গ ভুল, পর্যায় ভুল, নানার্থ ভুল | তাই 
১১ শতকের শেষে পুরুষোত্তম একখানি পরিশিষ্ট লিখিয়।৷ অমরের মান 
বাঁচাইবার চে করিয়াছেন । 

'ন্রিকাণ্শেষ' তে৷ 'অমরকোষে'র পারাঁশষ্ট ; ইহাতে পুরুষোত্তমকে 
'অমরকোষে'র বশেই যাইতে হইয়াছে । তিনি আর-একখানি আভধান 
স্বতন্ত্র লিখিয়াছেন-- সেখানির নাম 'হারাবলী' । সেখানিতে ২৭৮টি 
বৈ শ্লোক নাই৷ তাহারে দুই-চাঁরাটি শ্লোকে তাঁহার নিজের কথ! 
আছে, নিজের পাঁরচয় আছে । সুতরাং ২৭২টি শ্লোক লইয়৷ আভধান । 
এই আভধানে যে-সকল শব্দ আগে প্রচালত ছল, ক্রমশ অগপ্রচালত 
হইয়া আদসিতোছিল, তাহাদেরই অর্থ দেওয়া আছে। অর্থাৎ 'অমর- 
কোষে'র সময় প্রচলিত যেসকল শব্দ পুরুষোত্তমের সময় অপ্রচলিত 
হইয়৷ আসিয়াছে, তাহাদেরই সংগ্রহ ইহাতে আছে। এই-সকল 
অপ্রযুন্ত শব্দ সংগ্রহ কর অভিধান লেখার চেয়ে একটু কঠিন কাজ ; 


১৫৮ পুরুষোত্তমদেব 
সুতরাং গ্রন্থকারকে বড়োই খাঁটিতে হইয়াছিল । অনেক পাঁওতকে 
[জজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল, এ শব্দের প্রয়োগ চলিবে কিনা । তাঁহার 
দুই ছাত্র ও বন্ধু ধাতিসংহ ও জ্রনমেজয় তাঁহার খুব সাহায্য করিয়া- 
ছলেন । এক সময়ে তিনি ধাতাসংহ নামক আর-একজন পাঁওতের 
বাড়তে প্রায় একবংসর অতিথি ছিলেন । যাঁহারাই এই পুস্তক 
পাঁড়য়াছেন, তাঁহার এক বাকে স্বীকার করেন-_- বইখাঁন বড়ো ভালে 
এবং সংস্কৃত পাঠাথাঁদের খুব উপযোগা । 


পুরুষোত্তমের আর-এক কাঁতি-__ 'ভাষাবৃর্ত' । পাণিনির শ্বরের ও 
বেদের সৃত্রগুলি বাদ দয়া শুধু ভাষার যে সৃত্রগল, সেগুালর উপর লৎু- 
বৃত্তি দিয়৷ 'ভাষাবৃত্তি' তৈয়ার হইয়াছে । অনেক সময় পাদকে পাদই 
বাদ দেওয়। হইয়াছে । ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২য় পাদটি বৈদিক স্বরের ব্যাপার ; 
সেঁটি একেবারেই নাই। স্বর্থগত শ্রীশচন্্র চক্রবততাঁ মহাশয় বইখানি 
ছাপাইয়াছেন । অনেক সময় বাদক সূত্নগুলি ত্যাগ কাঁরয়াছেন, অনেক 
সময় বোঁদক সৃত্রগুলি ছাপাইয়৷ নিচে বালয়। [দয়াছেন- ছান্দস । স্বর- 
বোঁদকী বাদ যাওয়ায় বইয়ের তিন ভাগের এক ভাগ বাদ গিয়াছে । 
পুরুষোত্তম মঙ্গলাচরণে বাঁলয়াছেন_ 

“নমো বুদ্ধায় ভাষায়াং যথা ন্রমানলক্ষণম্‌ | 
পুরুষোত্তমদেবেন লঘবী বৃত্তবিধীয়তে ॥৮? 


অর্থাৎ তিনি পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি, এই তিন জনের 
মতে ব্যাকরণ 'লাখিতেছেন, কিন্তু আসলে [তান পাণিনির বোদ্ধগিক। 
'কাশিক।' ও 'ন্যাসে'র উপরই বোশ নির্ভর করিয়াছেন । 


বাংল। দেশে, বিশেষ উত্তর-বাংলায় অর্থাৎ যেখানে পাল রাজাদের 
প্রাদুর্ভাব খুব বৌশ ছিল, সেখানে তাঁহার বই অনেক দিন চলিয়াছিল ; 
অনেক টীকাটিগ্পনীও হইয়াছিল । এখন আর চলে না ; তখন কিন্ত 
ভট্রো্জ দীক্ষিতের বই হয় নাই। ভট্টোজি দীক্ষিতের বই হইয়া 'ভাষা- 
'বৃত্তর অনেক ক্ষত কাঁরয়াছে। বাংলায় 'ভাষাবৃত্ত' চাঁললেও অনেক 
বড়ে। বড়ে৷ পাঁওত পুরা 'অষ্াধ্যায়ী, পাঁড়তেন। শ্রীশবাবু বলিয়৷ 
গয়াছেন__ রায়মুকুট, শিরোমণি ভট্টাচার্য, কুল্ল-কভট্র, ইহারা সকজেই 
'অস্টাধ্যায়ী'তে আরতীয় পাঁওত ছিলেন । পুরুষোত্তমদেব 'ভাষাবৃত্তিতে 


'পুরুষোত্তমদেব ১৫৯ 
পাণিনির সূত্গুলিকে খুব সহজ করিবার চেষ্টা কারয়াছেন। কিন্তু 
'অস্টাধ্যায়ী'-ক্রমব্যবস্থা বদলান নাই । 

পরুষোত্তমের প্রধান কীতি কিন্তু সংস্কতের বানান ঠিক কারিয়া 
দেওয়। ; সেইজন্য তিনি 'বর্ণদেশনা', "দরুপ কোষ" 'একাক্ষর কোষ, 
নামে একখান আভিধান লাখয়া ছলেন, 'বর্ণদেশনা'র ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় 
ভন্ন ভিন্ন বই বাঁলয়৷ চলতেছে, যেমন- জকারভেদ, শকারভেদ, নকার- 
ভেদ ইত্যাদ। আম এইটিকেই তাহার প্রধান কীঁতি বাল ; কেন-না, 
এ বিষয়ে বোধ হয় তিনিই প্রথম নজর দেন। সংস্কৃতের উচ্চারণ 
ক্রমেই বদলাইয়। যাইতোঁছিল । উচ্চারণভেদে ক্রমে ভাষারও ভেদ 
হইয়াছল; তাহাতে নানার্প গ্ু/কৃত ভাষার উৎপান্ত হইয়াছিল । 
কিন্তু ৯ম ও ১০ম শতকে সংস্কৃতের বানানটাও প্রাকৃতের মতো হইয়া 
ষাইতোছল । সকলেই ঢান, সংস্কৃতের বানান সংস্কৃতের মতো থাকুক, 
প্রাকতের বানান প্রাকৃতের মতে। হউক ; কেহই চান না- সংস্কৃতের 
বানান প্রাকতের মতো হউক । এই বানানের গোলযোগট। পৃবাণ্তলেই 
বোশ হইয়াছিল ; বিশেষ বাংলায় । বাঙালিরা “সম্বং লিখিত, 'কিস্বা” 
লিখিত; কিন্তু সংস্কৃতে 'সন্বৎ' "কিম্বা হয় না, 'সংবৎ' কিংবা” হয়। 
আমর! 'যদু'কে 'জদ্ন' উচ্চারণ করি, 'যদা'কে 'জদা” উচ্চারণ কার ; দুটা 
'ন'র কোনে। ভেদই কারি না, তিনটা 'শ' যে কেন থাকে, তাহা বুঝিতেই 
পারি না। ক্রমে এইরূপ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরও তফাত হইয়। 
গেল ; সেট। বাংলায় তত বেশি হয় নাই, কিন্তু হিন্দি নেওয়ারিতে খুব 
হইয়াছে ; যেমন খ, ঘ, ক্ষ, তিনটাই এক রকম লিখিত, একটার 
জায়গায় আর-একট। লিখিত, হ ও ঘ ইচ্ছামতো লাখত, সিংহও 
লিখিত, সিংঘও লাখত । 

পুরুষোত্তমদেব এই-সব গোলযোগ দেখিয়া 'বর্ণদেশন। 'লিখিয় 
তাহাতে বলিলেন, রাজার আদেশ যেমন মানিতেই হয়, অন্যথা করিলে 
চলে না ; বানানের আদেশও সেই ব্রকম মানিতেই হইবে, অনাথ! 
কারলে চলিবে না । উহার কারণ জজ্ঞাসার দরকার নাই, অনুসন্ধানেরও 
দরকার নাই । এই সময় হইতেই সংস্কৃত পাঁওতের৷ যাহাতে বর্ণাশুদ্ধি 
ন। হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; এবং সংস্কৃত ভাষা ক্রমে 
প্রাকৃতের প্রভাব হইতে রক্ষা হইতে লাগল । এমন-কি, লেখারও ছদি 


১৬০ পুরুষোত্তমদেব' 
বদলাইল । বাংলায় অনেক কাল ধরিয়া খ, ক্ষ, এ আর গোলমাল 
করে না, এবং সিংহীর জায়গায় সিংঘী লেখে না। মূর্ধণ্য ৭ ন, এবং 
তিনটা শ, দুইটি ব'রও পতের৷ তফাত কারিতে পারেন ও করেন; 
এই সকলের মূল পুরুষোত্তমদেব । মহেশ্বর নামে আর-একজন বোদ্ধ 
পাঁওতও বানানের বই 'লাখয়৷ গিয়াছেন, তানি লেখেন খুস্টীয় ১১১১ 
সালে। পুরুষোত্তমের পরে হইবারই সম্ভাবনা । পুরুষোত্তমের পরে 
গদাঁসংহ বলিয়া আর-একজন লোক বানানের বই লিখিয়া গিয়াছেন ; 
তান কিন্তু পূরুষোত্তমেরই পদানুসরণ করিয়াছেন | 

'দ্বর্পকোষ' মানে-__ যে-সকল শবের দুই রূপ বানান হইতে পারে, 
তাহাদের সংগ্রহ । যেমন- কোশল, কোসল ; শস্য, সস্য; বাঁশষ্ঠ, 
বাঁসষ্ঠ ইত্যাদ। এইবৃপ সংগ্রহে পুরুষোত্তমের কাতিত্ব 'হারাবলী' 
আভধানে খুব প্রকাশ পাইয়াছে। তান “অনেক খুণজয়৷ কোথায় 
কোথায় দুই রূপ চলিতে পারে, আর কোথায় পারে না, তাহা স্থির 


কারয়াছিলেন। 


“সাহত্য-পাঁরিষং-পাত্রকা।' 
প্রথম সংখ্যা ১৩৩৯ ॥ 


৭০8৯০৯৩৮৮ 


চুপ ত্্ততহ্ত্তত গত চক ব্হচত ব্যাচ তু ব্রন 


৮. সনুভ্ঞ 


"্বৃহস্পাঁত রায়মুকুট” প্রবন্ধের প্রাসাঙ্গক তথ্য অংশের সূচনা দ্র. 


নেপাল থেকে পুরুষোত্তমের এক প্রাকৃত ব্যাকরণের পুরানো পুথি খাঁওতভাবে 


পাওয়া গেছে । হানিই শাস্ত্রীমশায়ের উত্ত পুরুষোত্তমদেব িন। ত৷ বলবার মতো 
কোনো উপাদান ব। উপকরণ *পাওয়া যায় নি। পুঁথিতে প্রাকৃত ও অপত্রংশ 
ভাষাগুলির যে বিস্তৃত বিবরণ মলেছে ত৷ আর, কোথাও পাওয়া যায় নি। 
পুঁথটি সম্পাদন করেছিলেন পরলোকগত শ্রীমতী 'নাত্ত দলটি । প্যারিস 
থেকে প্রকাশিত হয়েছিল । প্রীনুকুমার সেন । 


৯. 


বল্লালসেনের ছেলে লক্ষমণসেন আনুমানিক ১১৭৯/৮০ খুস্টাব্দে সিংহাসনে 
বসেন। 'মন্হাজুদ্দিন তাঁর “তবকাত-ই-নাঁসাঁর' গ্রন্থে লক্ষমণসেনের 
দয়াদাক্ষিণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাঁকে সমকালীন ভারতের 
অন/তম শ্রেষ্ঠ রাজা বলেছেন । লক্ষমণসেন প্রায় ৬০ বছর বয়সে রাজ। 
হন এবং প্রায় ৮০ বছর বয়স অবাঁধ বেচে ছিলেন । তাঁর ঠাকুরদা এবং 
বাব শৈব হলেও তান বৈষবধম গ্রহণ করেন, বিষ্ণুর নরাসিংহ অবতারের 
ভন্ত ছিলেন। সুপাঁওত লক্ষ্মণসেনের সভায় জয়দেব, হলায়ুধ, শ্রীধর- 
দাস, ধোয়ী, শরণ, উমাপাতিধর, গোবর্ধন প্রভাতি কাব ও পাঁওত পাঁর- 
পোঁষত হতেন । বল্লালসেনের অসম্পূর্ণ 'অস্ভুতসাগর, গ্রন্থ লক্ষমণসেন 
শেষ করোছলেন বলা হয়। মন্হাজুদ্দিন বখৃতিয়ার খলুজির 
আকাম্মক আক্রমণে লক্ষমণসেনের পলায়নের যে লোক-মুখে শোন 
[বিবরণ দিয়েছেন ত৷ "বশ্বাসযোগ্য নয় । লক্ষাণসেনের প্রথম রাজধানী 
ছল 'বরুমপুর, দ্বিতীয় রাজধানী লক্ষণাবতী বা গোঁড়। বখঠতয়ারের 
আক্রমণের সময়ে সম্ভবত তান পাঁরত্যন্ত রাজধানী নবদ্বীপে বাস 
করছিলেন । বখতিয়ার নবদ্বীপ আক্রমণ করলে লক্ষমণসেন বিক্রমপুরে 


হু. ৩১১ 


১৬২ পুরুষোস্তমদেব 
চলে যান। বখাঁতয়ার লক্ষণাবতী আঁধিকার করে মুহম্মদ ঘু'রর নামে 
সোনার টাক৷ প্রচার করোছলেন। এতে গোঁড় বিজয়ের তাঁরথ আছে 
১৯ রমজান ৬০১ হিজরি, থুষ্টাব্দের হসাবে ১০ মে ১২০৫। এর 
কিছু পরেই লক্ষমণসেনের মৃত্যু হর । দ্র. দীনেশচন্দ্র সরকার, 'পাল- 
সেন যুগের বংশানুচারত” কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ১২৫-৩৩। 


২. এই বইয়ের পৃ. ১১০ সূত্র ১৪ দ্র. 


৩. পীন্রকাণ্শেষ' সম্পর্কে শান্্রীমশায় বিনয়তোষ ভট্টাচাধকে ৩১ এঁপ্রল 
১৯৩১ খৃষ্টাব্দে একটি চিঠিতে জানান-_ 

"ীবনয়, অনেক দিন, প্রায় মাসখানেক তোমার কোনো পন্ত পাই 
নাই । তুমি এখন বড়ে। ব্যস্ত তাহা আমি জান! একটা খবর 'দবার 
জন্য আজ তোমায় এই পন্র দিতেছি । তুমি বোধ হয় জানে পুরুষোত্তম- 
দেবের পান্রকাণডশেষ' নামে একখান 'অমনরকোষে'র পারাশিষ্ট আছে । 
অমরের পাঁরভাষ৷ সংকেত ও বর্গভাগ পুরুষোন্তম লইয়াছেন । সদানন্দ 
[ সবানন্দ ] বাঁড়ুয্যে “চীকাসর্ববস্থে' ইহা হইতে অনেক কোটেশন 
কারয়াছেন। সুতরাং হীন ১১ শতকের লোক হওয়াই সম্ভব । ইহার 
বইতে বৌদ্ধ দেবীদের দুই ভাগ করা৷ হইয়াছে, একভাগে যশোধরার 
পর্যায় শব্দ | ১ মারীচী ২ ন্রিমুখ ৩ বজুকালিক। ৪ [বিকট & বজ্রবারাহা 
৬ গৌরী ৭ পৌন্ররথা। আবার ১ তারা ২ মহাশ্রী ৩ ওৎকার 
৪ স্বাহাশ্রী & মনোরমা ৬ তারণী ৭ জয়। ৮ অনন্তা ৯ শবা ১০ লোক- 
শ্বরাত্মজ। ১১ খদূরবাসিনী ১২ খদূরবাসিনী [?] ১৩ ভদ্রা ১৪ বেশ্বালী 
১৬ সরস্বতী ১৬ শংাখনী ১৭ মহাতারা ১৮ বসুধারা ১৯ ধনন্দদ। 
২০ ন্রিলোচনা ২১ লোচন৷। 

“শিবের পর দুর্গার নামও অনেক আছে । মঞ্জুত্রীর অনেক নাম 
অবলোকিতেশ্বরের অনেক নাম। হেরুকের আটটি নাম ১ হেবজ্র ২ 
হেরুক ৩ চক্ত ৪ সংবর & দেব ৬ বজ্রকপালী ৭ নিশন্ত ৮ শশিশেখর ।” 


৪. অনুবাদ : ব্রাহ্ম, বলহ্গার কন্যা, বাক্যের দেবতা, শারদা, শ্বেতবর্ণা, সর্ব- 
শ্বেতবর্ণা, সরস্বতী-_( এইগুলি সমার্থক )। 


&. অনুবাদ : ব্রাহ্মীর সমার্থক হল ভারতী, ভাষা, গীঃ, বাক, বাণী ও 
সরস্বতী । 
কথাবার্তার সমার্থক হল উীন্ত, লাঁপত, ভাষিত, বচন, বচঃ। 


৬. অনুবাদ: অমরকোষের কাঁথত (ক্রম)-কে ত্যাগ করে পুরুষোত্তম 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ১৬৩ 


শট চটি পটে পিঠে পিট শিট পিট পিট শিট পিট উট (হিট (ইট পিঠ পেট পিঠ ০ (উট (সহি উঠ চটি (টি (টি ইউজ (হইছি চট 


স্বর (বর্ণ) এবং 'ক' বর্ণ থেকে আরম্ভ করে (“হ* বর্ণ পর্ষস্ত) যে 
শব্দক্রম, তার নানার্থ সংগ্রহ করেছেন । 


৭. অনুবাদ : বৃদ্ধকে নমস্কার । যেমন তিন জন ব্যাকরণের মুন (অর্থাৎ 
পাঁণান, কাত্যায়ন ও পতঞ্জাল) দোঁখয়েছেন তেমান পুরুষোত্তমদেব 
'লঘুবৃত্তি” রচন। করছেন । 


২. জন্জ্ 


1)0250711715)2 0912/021/2 ০07 112 59715107171 142712450711715 171 112 
00/120110/ ০1 1/:2 44526059016), ৬০1, ৬] (1931)-এর ভূমিকায় 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী [তিন জায়গায় পুরুষোত্তমদেব সম্পর্কে আলোচন। করেছেন । 
এই আলোচন৷ সংকলন করে «দওয়া হল । 
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১৬৪ পুরুষোত্তমদেব 
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অবতারণ। ॥ 

অশোক রাজার সময়ে মৌর্ধবংশের অধিকার কালে-_ মগধ সাম্রাজ্যের 
উন্নাতর মুখে-_ খুস্টীয় শক আরপ্ত হইবার ২/৩ শত বৎসর পৃবে, 
যখন সভ্য ভারতের আঁধকাংশ লোকে বোদ্ধধমে দীক্ষিত হয়- যখন 
বুদ্ধদেবের নাম বিশ্বামিন্র, বাদরায়ণ প্রভাতি বেদপ্রবর্তক খাবাঁদগের নাম 
ঢাকিয়া ফেলে-__ যখন বাঙ্গণগণও আমাদের সবনাশ হইল মনে করিয়া 
বৌদ্ধধর্মের নব অভ্যুদয় দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হন, তখন কে ভাবিয়াছল 
যে, এ অন্প-সংখ্যক হীনবল, বীর্যহীন, বিচার-পরাজিত ব্রাহ্মণগণই 
আবার ভারতবর্ষের একাঁধপাঁত হইবেন- আবার তাঁহাদগেরই গৌরবে 


১৭০ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ 
ভারত গোরবান্বিত হইবে বোধ হয় কেহই এরুপ প্রত্যাশা করেন নাই : 
সকলেই ভাবিয়াছিলেন আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরেই 
হউক, রাহ্গণেরা বৌদ্ধদিগের পদানত হইবেন । কিন্তু তাহা হইবার 
নহে। বিচ্ছিন্ন ক্ষমত৷শৃন্য ব্রা্মণদিগের মধ্যে একটি শান্ত ছিল। 
যে শান্ত থাকলে কিছুতেই লোকের মার নাই সেই শান্ত ছিল; যে 
শান্ত বলে ইহুদিরা আজিও ইহুদি আছে- গোঁবরেরা৯ আজিও গোবর 
আছে-_- সেই শান্ত ছিল । যাঁদ পৌরাণিক ধর্মের উৎপত্তি না হইত, 
যাঁদ চীনের ন্যায় সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধ হইত, তথাপি ব্রা্ষণ নাম 
বিলুপ্ত হইত না। সে শাল্তাট স্বশ্রেণীহতৈষতা । এখন যেমন 
লোকের স্বদেশাহতৈষিত৷ (08010901517) বলিয়৷ একটি শন্তি জন্মিতেছে 
-__ তেমান ব্রা্মণাদগের মধ্যে তৎকালে স্বশ্রেণীর অর্থাৎ ব্রা্গণজাতর 
( সমপ্ত দেশের বা লোকের নয় ) এঁক্য এবং ক্ষমতা বজ্কায় রাখবার 
জন্য একটি প্রবৃত্ত ছিল। স্বীয় ধর্মে অটল বিশ্বাস. উচ্চতর 
জ্ঞার্জীনত আভমান, আমার জ্ঞান আছে এই অহংকার, রাহ্মণমান্রেরই 
চিরকালই আছে । এই কয়টি শান্ত ছিল বলিয়াই তাঁহারা অনেকবার 
অনেক বপদে রক্ষা পাইয়াছেন । এই শান্ত ছল বলিয়া দুর্দমনীয় 
মুসলমানের আসর আঘাতেও পারস্যের ন্যায় ভারতসমাজ ছিন্ন ভিন্ন 
হয় নাই । এক্ষণে আমর। যে প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ কারিতোছি তাহাতে 
বৌদ্ধের সাঁহত সংগ্রামে বহৃ-শতাব্দী পরে ব্রাহ্মণ কী উপায়ে জয়লাভ 
করিয়াছেন তাহাই দেখানো যাইবে । 


ধর্ম প্রচারার্থ বৌদ্ধদিগের অবলম্বিত উপায়াবলী ॥ 

আমাদের গোঁরবের প্রথম সময়ে গম্ভীর চিন্তাশীল লোকদিগের 
সময়ে- খন উচ্চদরের দার্শনিক মত-সকল চার 'দকে প্রচারিত 
হইতেছিল, সেই সময়ে বোদ্ধধর্মের উৎপাত্ত । বুদ্ধদেবের অমানুষশান্তি, 
নিঃস্বার্থ প্রাণীহিতোষিত। প্রভাতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়। অনেকে তাঁহার 
অনুগামী হয়-_ তৎকালীন সামাঁজক অবস্থাও উহাদের উন্নাতর কারণ 
হয়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লোকগণ প্রধানত তিন দলে বিভন্ত ছিল। 
একদল মঠে থাঁকিত উদ্থবৃত্ত ও ভিক্ষাদ্বারা৷ উদরপৃতি কারত-_ এবং 
বুদ্ধত্ব লাভের জন্য ধ্যান ধারণায় রত থাকিত। ইহাদিগেরই জ্ঞানের 


ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ ১৭১ 
উন্নীত অবনাতক্রমে ভিক্ষু, অরৎ, বোধিসত্ত নাম হইত । উচ্চ বিষয়ের 
মতামত আলোচনা মঠেই হইত, কোনো মত বিষয়ে সন্দেহ হইলে 
এইখান হুইতেই তাহার মীমাংসা হইত । বড়ে৷ বড়ো রাজার! ধর্মমত 
মীমাংসা কারবার জন্য এই ভিক্ষুদের লইয়া সভা করিতেন । দ্বিতীয় 
দল 'ব্ষয়ী লোকাদগকে ধর্মাশক্ষা দিত। তাহারা কোনে প্রকাশ্য 
স্থানে উপস্থিত হইয়৷ ধর্ম, নীতি, বিনয় প্রভাতি শিক্ষা দিত। 
ইহাদগের নাম শ্রাবক । একজন শ্রাবক শব্দের অর্থ কাঁরয়াছেন 
যাহারা শুনে : কিন্তু বাস্তাঁবক শ্ু ধাতু িচ প্রত্যয় কাঁরয় শ্রাবক 
পদটি নিম্পন্ন হইয়াছে, যাহারা শুনে তাহাদিগকে শ্রোতা বলে ও 
যাহার! শুনায় তাহারাই শ্রাবক ।* এই শ্রাবকেরাও 'বিবাহাঁদ করিত 
না। তৃতীয় দল 'বষয়ী লোক । ইহারা পরিশ্রম কারয়া জীবিকা 
নবাহ কারত। বোদ্ধা্দগের ইচ্ছা নয় যে, কেহ বিষয়কর্ণ করে। 
তাহাদের চেষ্টা এই যে, লোকে চিন্ত। ককিয়। বৃদ্ধ প্রাপ্তির জন্য, 
নিধাণের জন্য, চেষ্টা করুক- কিন্তু তাহা হইলে জগৎ চলে না। 
অতএব কতক লোক সংসার লইয়৷ থাকুক, তাহার! শুনিয়া যেটুকু 
ধর্মশিক্ষা করিতে পারে করুক, এই পর্যস্ত ; সুতরাং তাহারা ইতর 
সাধারণের ধর্ম শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিত এবং সে চেষ্টায় অনেক 
লোককে আয়ত্ত কারয়াছিল। দেখ উহাদের একদল প্রচারক ছিল, 
একদল প্রচারকা্দগের উপর তত্তাবধারণ কারতে থাকিত ; ধর্মোন্নীতির 
জন্য এই দুই দলই একান্ত উদ্যোগী, ইহাতেও শীঘ্র শীঘ্র ধর্মপ্রচার 
হইয়া পাঁড়ল । বোদ্ধেরা স্ত্রীলোকাঁদগকেও ধর্মপ্রচার কারতে দিত 
এবং উহাদিগকেও মঠের মধ্যে স্থান দিত । যে ব্রাঙ্গণাদগের সহিত 
বোদ্ধাদগের বিবাদ তাহার বোঁদক ক্রিয়াসন্ত ; স্ত্রী ও শূন্র. ধর্মশান্ত্র ও 
বোদক ক্রিয়াতে একেবারে বাত । বেশ্যগণও বড়ো একট। যাগ- 
যক্তাদতে থাকিতে পারিত না। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে 
ব্রাহ্মণ্যধর্ম এক প্রকার বন্ধ বলিলেই হইল । 


* কানংহাম [/১15811061 0010101081)910] যের্প বলেন যাঁদ শ্রাবকেরা 
সেইর্পই ছিল, যাঁদ তাহার৷ কেবল শ্রোতা অর্থাৎ বুদ্ধদিগের সর্বানয় শ্রেণীর 
লোক ছিল এবং তাহারাই মংক যাঁত ব৷ মোহস্ত হইল, তবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্া 
সকলেই কি মোহস্ত ছিল ? তবে অশোক রাজ। বৌদ্ধ হইলেন 'কিরৃপে ? 


১৭২ রাঙ্গণ ও শ্রমণ 
ব্রাহ্মণদিগের উপায় ॥ 

এখন নিয়ম এই যে, ইতর সাধারণ লোকে যে ধর্ম অবলম্বন 
কারবে সেই ধর্মেরই গব আধক । একে বৌদ্ধধর্ম রাজার ধর্ম, তাহাতে 
ধর্মপ্রচার জন্য লোক নিনযুস্ত, তাহার উপর আবার বোদ্ধগণ যে কেবল 
ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক এমন নহে-_ যে 
কোনে জাতীয় লোককেই উন্নত পদ প্রদানেও কাতর নহে* সুতরাং 
অনেক লোক এ ধর্মে আসিয়৷ পড়িল ।২ হিন্দুস্থানের পশ্চমাংশই 
রাদ্ষণাঁদগের প্রধান স্থান ; ব্রা্মণগণ এখন আপনা দগের ভ্রম দেখিতে 
পাইলেন ; তাঁহারাও সাধারণ লোকাঁদগকে আপনার দলে আনিবার 
চেষ্টা কারতে লাগিলেন ; যেখানে বৌদ্ধাদগের ক্ষমত৷ প্রবল হয় 
নাই-- সেইখানে যাইয়াই তাহাদিগকে স্মাত উপদেশ দিতে আরম্ভ 
কারলেন ; অনাধাঁদগের দেবত৷ আপন দেবত। বলয় গ্রহণ করত 
দলবৃদ্ধি কারতে লাগিলেন । পূর্বে দেবতা উপাসনা বলিলে প্রায়ই 
পোত্তলিকত৷ বুঝাইত না। (োমনী বেদব্যাখ্যার মীমাংসায় লিখেন 
তাঁহার মতে দেবতা বলিয়া কোনে জীব পদার্থ নাই কিন্তু আমরা 
যে সময়ের কথ বাঁলতোছ, তখনকার রাঙ্গণের কার্য গাঁতকে সাকার 
উপাসক হইলেন, তাঁহাদের মত হইল “সাধকানাংহতার্থায় ব্র্ধণে। 
রূপ কম্পন” । সাধকের৷ নিরাকার ব্রন্ধ বুঝতে পারে না অতএব 
ঈশ্বরের রূপকম্পনা আবশ্যক । 


অন্তযজ বর্ণ ॥ 
অনার্ধগণ যে রাহ্গণ্য ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ 


শপ শি শি তে লা পি 


* বুদ্ধদেবের প্রধান শক্ষা [শিষ্য ] মণ্ডলী মধ্যে রাহুলত ক্ষান্তয় ছিলেন, 
কশ্যপঃ ব্রাহ্মণ, কাত্যায়নৎ বৈশ্য ও উপালত শূন্র ছিলেন। ইহারা সকলেই 
সম্প্রদায় প্রবর্তক, সকলেই বুদ্ধদেবের নিজ শিষ্য। উপাঁল বাঁদও শুদ্র 
তথাপ বুদ্ধদেবের আতশয় প্রয় ছলেন। যখন বৃদ্ধাদগের প্রথম ধর্মসভা৷ 
হয়, বুদ্ধ উপলির দিকে অগ্কাল নির্দেশ কাঁরয়। কহিয়াছিলেন উপালই 
[বনয়ধন্ন প্রচারের প্রকৃত উপযুস্ত পান্ত। বিনয়ধর্ম সাধারণ লোকদগের 
জন্য। বুদ্ধদেব িলক্ষণ বুয়া ছিলেন শ্দ্রাদগের দ্বারাই তাঁহার মত সাদরে 
গৃহীত হইবে এবং তাহার জন্য একজন শূদ্ুই বিশেষ উপযুস্ত । উপাল 
ধর্মভ্রাত। কশ্যপের সমস্ত প্রশ্নে সম্যক উত্তর করিয্নাছলেন। 


ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ ১৭৩ 
এই যে, প্রাচীন স্মৃতিতে আমরা ব্রাহ্মণ ক্ষান্নয় বৈশ্য ও শূদ্র এই 
চারিমান্র বর্ণের উল্লেখ পাই- কিন্তু অনেক পুরাণ এবং অন্যান্য 
অপেক্ষাকৃত আধুঁনক গ্রচ্থে আমরা দেখিতে পাই যে বর্ণ পাঁচাট- 
এই শেষ বর্ণের নাম অন্ত্যজ বা নিষাদ। মাধবাচার্য ধথেদের ঢীকায় 
উহাদের নিধাদ নাম দিয়াছেন ; অন্যান্য পুরাণে নিষাদ ও অন্তাজ 
শব্দ এক পর্যায়ক রূপে বাবহৃত |? আমরাও আধুনিক সমাজে দোখিতে 
পাই একদল শৃদ্রের জল ব্রান্দণের ব্যবহার করেন আর-একদল করেন 
না। যাহাদের জল ব্যবহার করা যায় তাহার৷ সংশুদ্র যাহাদের কর। 
যায় না তাহার অন্তজ । আহার গোয়াল৷ সংশুদ্র, দেশী গোয়াল। 
অন্ত্যকক । চাষার মধ্যে সদেগাপ সংশুদ্র, কৈব্ত অস্ত্যজ, দুলে প্রভাতি 
ছোটোলোকও এই অন্ত্যজ দলের মধ্যে । 


জাত্যভিমান ॥ * 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে ব্রাহ্গণেরা এত ঘৃণা করিলেও 
এই-সকল জাতি ব্রাহ্মণ্যধর্মে রাহল কেন? তাহার এক কারণ এই 
ব্রাহ্মণ্যধর্মে আসবামান্র উহাদের একটু জ্রাত্যাভিমান জন্মে, একজন 
দুলেকে জিজ্ঞাসা কারয়। দেখিলাম সেও বলিল, মুচি মুসলমান হইতে 
দুলে উৎকৃষ্ট জাতি; মুচি চাম কাটে, মুসলমানের ব্রাঙ্ণ নাই। 
ব্াহ্মণাঁদগের সংশ্রবে উহাদের এই জাত্যভিমানটুকু জন্মিয়াছে । 


কোথায় অনার্ষদীক্মা আরঞ্ হয় ॥ 

অনার্ধাদগের প্রথম দীক্ষা দক্ষিণ রাজবারায় হয়। দাক্ষণ 
ব্রাজবারায় নিষধ বাঁলিয়। একটি রাজত্ব ছিল। নূতন যে পণ্চম বর্ণ 
পুরাণে উল্লিখিত আছে সে পণম বর্ণের নাম নিষাদ (নিষাদ ও 
নযধ একই শব্দ) তাহাতে বোধ হয় প্রথম অনার্ধ প্রবেশ এখানেই 
ঘটে। দক্ষিণ রাজবারায় 'হুন্দদগের প্রধান স্থান । শিব ও শান্তর 
উপাসনা ব্রাহ্মণের এই স্থান হইতেই প্রাপ্ত হন। কারণ এখনো 
দেখা যায় শৈবাদগের একটি প্রধান দুর্গ রাজবারা । এইরূপে আপন 
ধর্মে পৌন্তলিকতা৷ প্রবেশ করাইবামান্র 'হন্দুদিগের দল বাড়য়। 
উগিল । 


১৭৪ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ 


পাটি পিঠ তি নি পিচ টি 7/ স্ি (সি নিট টি টি চ্ঠ সহি প্্টি ০৯7 পিঠ পি পেস এপ এটি স্িছটি টে ন্ট স্হটি স্ব 


ব্রাহ্মণদ্দিগেব উৎসব ॥ 


আশাক্ষিত লোকদিগের পক্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম যত সুবিধা বৌদ্ধ এত 
নহে। ব্রা্ষণ ধর্মের বারোটি সংস্কার আছে । একটি ছেলে হইলে 
গর্ভ হইতে আরগ্ভ কাঁরয়।৷ ছেলের 'ববাহ পর্যন্ত লোকে বারবার 
আমোদ কারতে পারিবে এবং এ বারোটি সংস্কারই তাহারা সমস্ত 
জীবনের মধ্যে সুখের দিন বাঁলয়। মনে করে । বোদ্ধাদগের এর্প ছিল 
কিন সন্দেহ । শেষ বে'দ্ধদগের মধ্যেও পোত্তলিকত৷ প্রবেশ 
করিয়াছিল কিন্তু সে এক বুদ্ধের উপাসনা মাব্র_ 'হন্দদগের 
পোত্তীলকত৷ দেশভেদে ভিন্ন । যে দেশের লোক যে দেবতা চায় 
সে সেই দেবতা উপাসনা কারতে পারে । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বাঁলয়াছেন-_ 
যো যো যাং যাং তনুং ভন্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছাত । 
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥ [ গীতা, ৭.২১ ] 
[শবভন্ত শিব উপাসনা করিল__ বিষুভন্ত বিষণ উপাসন। কারল অথচ 
ব্রাহ্মণের সবন্প মান্য হইল । উপার উত্ত প্রবন্ধে প্রমাণ হইবে ইতর 
লোককে স্বধমে আনয়ন কারবার জন্য বাহ্যক যে-সকল আড়ম্বর 
আবশ্যক, তাহাতে বৌদ্ধ অপেক্ষ। ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য অধিক । 


ভক্তিশাস্ত্র॥ 

মতামত সম্বন্ধেও সাধারণ লোক মোহিত করিবার পক্ষে হন্দু্দগের 
প্রাধান্য ঘাঁটয়া উঠিল । বোঁদক সময়ে যাগযজ্ঞ স্বর্গলাভের উপায় 
ছিল । ঝুঁদ্ধীবপ্লবের সময় জ্ঞানই হয় সাযুজ্য, নয় সাল্যেক্য, না-হয় 
[নবাণ লাভের একমাত্র উপায় পাঁরগণিত হয় । এই সময়ে ভন্তিমার্গ 
ব্রাহ্মণের উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। শাওল্যদেব বেদ 
উপনিষদাদিতে নিঃশ্রেয়স্লাভের উপায় না দোঁখয়া এই ভন্তমার্গ 
প্রচার করেন। এই ভান্ত এই সময়ে হিন্দুদিগের মূলমন্ত্র হয় । ভান্ত 
কাহাকে বলে শাওল্যের প্রথম সূত্র এই__ 

“সা পরানুরান্তিরীশ্বরে 1” 

ঈশ্বরে অর্থাৎ ষে কোনে দেবতায় পরম অনুরাগই ভন্ত_- সকলের 
সার ভক্ত; মুন্তি তার দাসাঁ। পুরাণ বরাবর এই দুই সুরে গাইয়াছেন, 
ভান্ত ওজ্ঞান। জ্ঞান শাক্ষতাঁদগের জন্য, ভান্ত আশাক্ষতের জন্য। 


ব্রাহ্ণ ও শ্রমণ ১৭৫ 
ভান্ততে শুদ্ধ যে অনার্ধগণ মোঁহুত হন এমন নছে-_- ভন্ততে অনেক 
খাঁট বৌদ্ধও গিয়া দেবোপাসক হইয়াছেন ৷ ভান্তিশাস্ত্র যে নাস্তিক্য 
নিবারণের প্রধান উপায়, তাহা শুদ্ধ যে আমরাই বাঁলতেছি এমন 
নহে, 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটককার৮ তাঁহার আশ্চর্য রূপক গ্রন্থে চাবাক, 
মহামোহ, বোদ্ধ প্রভাতি যে-সকল [হন্দধ্মীবরোধী পান্র প্রবেশ 
করাইয়াছেন, তাহাদের কেবল ভয় যে, যোগিনী বিষ্ুভান্ত তাহাঁদগকে 
না তাড়াইতে পারে । ভন্তি গাঢ় হইয়া একবার মস্তকে প্রবেশ 
করিলে লোকের বুদ্ধিগুলি উচ্চতর সমালোচনায় কিরুপ অপারগ হয় 
তাহা আমরা প্রত্যহ দোখতে পাইতোছ । সুতরাং চাবাক ও বোছ, 
যে উহাকে ভয় কারবে আশ্চর্য কী ? 


বেদিতে বসিয়। ধর্ম প্রচার ॥ 

হিন্দুরা প্রচার কার্ষও ছাড়েন নাই। বোদ্ধেরা তাহাদের ধর্মশাস্ত্র 
প্রচার করিত। হন্দুর৷ শেষ পুরাণ পাঠ আরন্ত করিলেন । পুরাণে 
পাই যে নৈমিষারণ্য বা আর-কোনো স্থানে পরাশর বা অন্য কোনো 
খাষ এই এই কথ বলিয়। গিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহাতে 
স্পষ্ট বোধ হয় 'হন্দুর পরাশরাদ বোঁদক খষির নাম কাঁরয়া আপনার! 
পুরাণ প্রচারকার্ষে রত হন। 


বৌদ্ধাদগের ধর্মব্যাখ্য। অপেক্ষ। হিন্দুদিগের পুরাণ পাঠের মোহিনী 
শান্তও অবশ্য আধক । বোদ্ধের৷ বাললেন, দান করো৷-- ব্রাহ্মণ বলিলেন, 
দান কারয়া বল রাজার সবস্ব গেল । শেষ আত্মদেহ পর্যস্ত দান 
করিলেন । বৌদ্ধ বাঁললেন, সত্য কথা কও-_ ব্রাহ্ণ বলিলেন, যুধিষ্ঠির 
একটি অর্ধ [মথ্য। কথ কাঁহয়াছিলেন, এই পাপে নরক দর্শনযন্ত্রণা 
ভোগ করিয়াছিলেন । 


এই পুরাণ প্রচার আরভু হুইয়৷ অবাধ আঁশক্ষিতগণকে হন্দুমতে 
আকর্ষণ কারবার বিশেষ সুবিধ। হইল । 


ব্রাঙ্গণ শ্রমণের কার্ধদক্ষত। এবং অনুরাগ ॥ 
উপান্রি উন্ত প্রবন্ধে বোধ হইল, সাকার উপাসন।, ভান্তমার্গ উপদেশ 


১৭৬ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ 
ও পুরাণ প্রচার এই তিন উপায়েই ব্রাহ্মণেরা জয়ী হন। ইহার উপর 
আর-একটি কারণও ছিল । বৌদ্ধধর্ম চালাইবার লোক কাহার৷ 2 
সংসারত্যাগী ববাহাঁদশূন্য ভিক্ষুগণ | প্রথম ধর্মের প্রচার সময়ে 
[ভক্ষাদগের দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছিল । উহার৷ প্রাণপণে ধর্ম 
প্রচার চেষ্টায় রত ছিল । সংসারের সকল চিন্তা ত্যাগ কারয়া কেবল 
প্রাণপণে ধর্মের জন্য চেষ্টা কারিত। কিন্তু সেই ধম্নার্থ উৎকট যত্ব 
কালসহকারে নষ্ট হইল । যখন [ভিক্ষুগণ রাজ রাজপুরুষগণের উপর 
কর্তৃত্ব কারতে লাগলেন, যখন মঠের অতুল এশ্বর্ষয হইল, তখন আর 
ধর্মপ্রচার কে করে । নিয়মমতে। কার্য করিয়াই ভিক্ষুরা ক্ষান্ত থাকিত । 
ওদিকে ব্রাহ্ম দিগের বড়ো সুবিধ।-- তাঁহাদের ধর্ম তাঁহাদের জীবনোপায় । 
একজন ব্রা্ষণ যাঁদ একাট গ্রাম হিন্দু কারল, সে গ্রাম পুন পোন্রাদ 
কলমে তাহার থাকবে । সুতরাং একাদকে স্বার্থ সাধনার্থে উৎকট পাঁরশ্রম 
আর-দকে সম্পূর্ণ উদ্াপীনত।, ইহার মধ্যে পাড়িয়৷ বোদ্ধধর্ম উৎসম্ন 
হইল । ব্রাহ্মণাঁদগের শ্রীবৃদ্ধি হইল । 


শ্রমণের হীনবল হইবার আর-একটি কাঁরণ ॥ 

ভারতবর্ষ যের্প দেশ ব্রাহ্মণের যের্ুপ বলবান, বৌদ্ধেরা যাঁদ 
প্রাণপণে ভারতবর্ষ হইতে ব্রাহ্মণাঁদগকে এককালীন দূরীভূত কাঁরয়া 
তাহার পর বিদেশে প্রচারক পাঠাইত, তাহা হইলে কী হইত বলা 
যায় না। কিন্তু তাহা না করিয়া, ঘরের শনু বিনাশ না করিয়া, 
যেসকল লোক ধর্মাবষয়ে উৎকট শ্রম কারয়াছে ও কারতে পারে, 
এমন-সব লোক বাছয়। বাছয়। বিদেশে পাঠাইত। প্রথম অবস্থায় 
তাহাতে ক্ষাত হয় নাই; যেহেতু নৃতন দীক্ষিতাঁদগের মধ্যে সকলেই 
সমান উদ্যোগী । কিন্তু শেষ যাহার কার্ষক্ষম তাহারাই দেশ হইতে 
বাহর হইতে লাগিল ; ব্রাহ্মণের সুবিধা হইল । এই-সকল প্রচারকের৷ 
1বদেশে বিলক্ষণ শ্রম করিয়াছে, ইহাদের মধ্যেও অনেক অগাস্টন৯ 
স্কোয়ার্টজ১০ ডফ১৯ সাহেব ছিল । ইহারা বহু-সংখ্যক বোদ্ধগ্রন্ 
তত্তদ্দেশীয় ভাষায় অনুবাদ কারয়াছেন। বাল সাহেবের১২ চেন 
পুস্তকের তাঁলকায় অনেক এদেশীয় লোক অনুবাদক 1ছলেন। 
দেখা বায়। 


ব্রাহ্গণ ও শ্রমণ ১৭৭ 


পপ শি শি শিট সিটি চটি টি হি পট এটি হিট চটি (ছি 


বৌদ্ধধর্ম নাশের অপর কাধণ॥ 

বোদ্ধধর্ম প্রচার যখন আরন্ত হয় তখন যে উহারা শুদ্ধ ্রা্মণদিগের 
সাহতই বিরোধ করিয়াছিল এমন নহে । প্রথম বিপ্লব সময়ে ব্রাঙ্ষণ- 
বিরোধী অথচ বোদ্ধ-শনু আর-একদল লোক ছিল। তাহার 
তৈথিকোপাসক১৩ । আমর! প্রাচীন বোদ্ধগ্রন্থে পূরণ নামক একজন 
তোর্থকের নাম দোখতে পাই । প্রথম ইহারাও বোদ্ধাদগের উন্নাততে 
বিস্ময়াবিষ্ হইয়৷ চুপ কাঁরয়া থাকে । পরে যখন বৌদ্ধের৷ বধর্মা 
বলিয়৷ আপন দলের অনেক লোককে বৌদ্ধ সংঘ বা বৌদ্ধ সমাজ 
হইতে দূর করিয়।৷ দিতে লাগিল, তখন তৈথিকোপাসকের৷ উহাদের সঙ্গে 
[মলিতে লাগিল । বৌদ্ধদিগের দুবলতার আর-একটি কারণ হইল ॥ 
বৌদ্ধগণ আর-এক দোষ করিতেন তাঁহার দলাদলি বড়ো ভালো- 
বাঁসতেন । বুদ্ধদেব মরিধার ২০০ বৎসরের মধ্যে ১৮টা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
দল হয় শুনিতে পাই । ব্রাঙ্গণের পক্ষে 'ঘত দল হুউক না সবই 
উহাদের সাহত একতাসূত্রে বদ্ধ. হিন্দ্ধর্মের মধ্যে উচ্চতম অদ্বৈতবাদী 
হইতে জঘন্য িঙ্গোপাসক পর্যন্ত এক রাজনোতিকসূত্ে বন্ধ আছে ॥ 
বৌদ্ধধর্মে সোট ছিল না । "তুমি লবণ খাইবে আম খাইব না' এই 
লইয়৷ উহাদের একবার বড়ে৷ দলাদাঁল হয় । ইউরোপে আজও ঠিক 
এইবৃপ চলিতেছে । কাথাঁলকের৷ পোপ মানিলেই আপনার লোক 
বাঁলয়া স্বীকার করেন। প্রটেস্টন্টের ফি-হাত ভিল্লমতাবলম্বীদগকে 
আপন চর্চ হইতে দূর করিয়া দিতেছেন । একজন ইউরোপাঁয় পাত 
বালয়াছেন, ইহাতে কাথলিকের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতেছে । ব্রাহ্মণের 
ক্ষমতাও সেকালে ঠিক এইরূপে বাঁড়য়াছিল । 


ভারতবর্ষে বুদ্ধদিগের শেষদশ। : অন্তর্জগতে ॥ 

কনিংহাম বলেন সেকন্দর শাহের সময় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের তুল্য 
সম্মান ছিল । খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে দৌথতে পাই অযোধ্যায় ব্রাহ্মণ 
ও শ্রমণে ঘোরতর বাগৃযুদ্ধ । প্রায় পণ্গাশ বৎসরের পর শ্রমণের জয় 
হয় । ফা-হিয়নের ১৪ সময় শুনিতে পাই, দুই-ই সমান ; বৌদ্ধেরা যেন 
একটু আঁধক বলবান। হিয়ানসাঙের সময় বিহারের সংখ্যা কমিয়া 
যাইতেছে । ইহার কারণ কী? কনিংহাম যাহা বলিয়াছেন তাহাই 


হ. ৩১২ 


১৭৮ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ 
অবলম্বন করিয়া আমর তাহার এই কারণ নির্দেশ কারতে সমর্থ 
হইয়াছ। প্বোন্ত কারণসমূহের বলে অনেক বৌদ্ধ সংসারী হিন্দু হইয়া 
গিয়াছেন, যাহাদের নিকট ভিক্ষ। গ্রহণ কারয়া বিহারের পোষণ হইত, সে- 
সকল লোক আর বিহারবাসীদিগকে 1ভক্ষা দিতে সম্মত নহে । সুতরাং 
অনেক মঠ উঠিয়। গেল। ক্রমে যে-সকল বিহারের জামদাঁর প্রভৃতি 
ছল তাহাই রাহল, অবশিষ্ট উঠিয়। গেল । এই-সকল বিহারে বৌদ্ধ- 
দগের দার্শনিক মতের তর্ক বিতর্ক হইত এবং বিদ্যাবিষয়ে তাহাদের 
বিশেষ খ্যাতিও ছিল । শংকরাচার্য এইরূপ মণবাসীদিগেরই সঙ্গে বিচার 
করিয়া অনেককে আত্মাবলম্বিত শুদ্ধাদ্বতমতে আনয়ন করেন । যেখানে 
বুদ্ধের প্রাতমূতি ছিল, সেইখানে শংকরাচার্ষের শিষ্যরা শুদ্ধাদৈত মতানু- 
যায়ী এক প্রকার পোত্তলিক প্রাতমূতি স্থাপন কাঁরলেন । যাহা বাকি 
ছিল ন্যায়শান্ত্রের বহুল প্রচার সময়ে ১০ম বা ১১শ শতাব্দীর বিচারকালে 
তাহারে৷ ধ্বংস হইল । উদয়নাচার্ষের১? “আত্মতব্ীববেক'ই বৌদ্ধাদগের 
বিরুদ্ধে লিখিত শেষ গ্রন্থ । কিন্তু বোধ হয় তখনো বোদ্ধধর্ম নির্মূল হয় 
নাই । প্রবোধচন্দ্রোদয়া"দ কাবাগ্রন্থে উহার স্মাত দোখতে পাওয়৷ যায়। 
বোধ হয় ১৫ শতাব্দীতে যে নান। প্রকার নৃতন নৃতন ধর্মের উৎপান্ত হয় 
এঁ সময়ে উহার যা-কিছু বাকি ছিল, তাহার শেষ স্মৃতি পর্যন্ত বিলুপ্ত 
হয়। তাহার পর প্রায় চার শত বৎসর আমরা উহাদের নামও শুনিতে 
পাই নাই। এখন আবার বৌদ্ধাদগকে সমাদর করিতে শিখিয়াছি । 


বাহজগতে ॥ 

অন্তর্জগতে বোদ্ধদিগের যে আঁধপত্য ছিল তাহার কথা উত্ত 
হুইল । বাহ জগতে উহাদের আধিপত্য অনেক অগ্রেই উৎসন্ন 
গিয়াছিল। প্রথম প্রচার সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাজারা বুদ্ধকে বিস্তর 
উৎপাঁড়ন কারয়াছলেন । অজাতশতু১৬ আইন করিয়৷ প্রজ্ঞাদিগের 
বুদ্ধের নিকট গমন বন্ধ করিয়াছিলেন । দেবদত্ত১? উঁহাকে হত্যা 
কারবার জ্বন্য ঘাতক-পুরুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন । শেষ দোখতে পাই 
বোছ্েরাই উৎপাঁড়ক, কনিংহামের এনসেন্ট ইন্ডিয়ায় [ 776 470671 
0202727%) 0/ 17710, 1,00401 1871.] দেখি এম শতাব্দীতে 
অনেক বোদ্ধ রাজাই উৎপাঁড়ক; বৌদ্ধ কুচবেহার অণুলে একজন 


ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ ১৭৯ 
ব্রাহ্মণ রাজ হইয়। হিন্দর্দগের উপর দারুণ অত্যাচার কারিতেছে। 
বুন্দেলখণ্ডের 'নিকটও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাতেই তাদৃশ 
রাজাদিগের শেষ দশা যে সান্নকট. বিলক্ষণ বুঝতে পারা যায়। 
শংকরাচার্ষেয় সময় একজনও বোদ্ধ রাজার নাম নাই। 

বোদ্ধের এদেশে না৷ থাকুক আমরা যাঁদ প্রাণধান করিয়৷ দোখ 
তাহাদের ধম্ন তাহাদের আচার আমাদের নিত্য কম্মমধ্যে নিতাই দোখতে 
পাই। 


বঙ্গদর্শন! 
শ্রাবণ ১২৮৪ ॥ 


সাসঙ্গিক 
তথা। 


হাতত তত তত্ত্ব তত ত্বত্ত 


১, 


গোবব শব্দে পারস্যের গাবারদের বোঝানো হয়েছে । পারস্যের জরথুশত্র 
ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যাঁরা ভারতে আসেন 'ন তার৷ গাবার নামে 
পাঁরাচত। গাবার কাঁফর শব্দের রূপান্তর, অর্থ বধমাঁ। গ্রাবাররা 
শান্তীপ্রয় কাষজীবী। এদের ধর্মাচার অনুসারে ঘোড়ায় চড়া, অগ্ত্র- 
ধারণ নাষদ্ধ । ফলে সপ্তম শতাব্দীতে আরব থেকে পারস্যে মুসলমান 
আঁধপত্যের সময়ে গাবারদের অসহায়ভাবে নিরাতন ভোগ করতে হয়। 
তবুও এ*রা নিজেদের আস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ হন । 


“মজাীঝম 'নকায়'-এর অস্সলায়ন সুত্তে বুদ্ধদেব বলছেন, ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষাত্রয় পুরুষ "নারীর ?ীমলনে উৎপন্ন সন্তান মানুষই হয়ে থাকে কিন্তু পুরুষ 
গর্দভ এবং ঘোটকীর সন্তান হয় অশ্বতর। বৌদ্ধমতে মানুষমাত্রেই এক 
প্রজাতি, বর্ণভেদে মানুষের সমাজে প্রজাতিভেদ হয় না। জন্মসূত্রে 
মানুষে মানুষে কোনে৷ ভেদ থাকতে পারে না, ভেদ কর্মসূতে । ব্রাহ্মণ্য 
বর্ণাশ্রম বুদ্ধদেব অগ্রাহ্য করেন । '“দীঘ-নিকায়'-এর অস্ব্টঠ সুত্তে তানি 
বলেছেন, বিজ্জাচরণ বা বিদ্যা এবং আচরণের অধিকারে যে কোনো ব্যান্ত 
মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতে পারে । “বনয়াপটক'-এ 
বলেছেন, গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ এবং মহী-- িশাল এইসব নদী 
সাগরে মিশে গিয়ে যেমন তাদের দ্বাতন্ত্রয হারায়, তেমনি সংঘে যোগ 
দলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র তাদের জন্মগত পাঁরচয় হারায় । 
'মজাীঝম নিকায়'এ এসুকারী নামে এক ব্রা্গণকে বুদ্ধদেব বলেছেন, 
সমাজ-ভেদ ব্রাহ্মণদের প্েচ্ছাচার । এতে ব্যান্তর বা সমাজের কোনো 
উপকার হতে পারে না । চার বর্ণের সকলেই মং জীবন যাপন এবং 


“ধম্ম” অনুসরণে সমান অধিকারী । 


রাহুল, রাহুলভদ্রু গৌতম বুদ্ধের একমান্র ছেলে । গোঁতমের গৃহত্যাগের 
দুই বছর আগে, ভিন্ন মতে, গৃহত্যাগের দিনে রাহুলের জন্ম হয়। 
বোধলাভের পরে শুদ্ধোদনের অনুরোধে বুদ্ধদেব কপিলবান্ধুতে এলে 
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মায়ের নির্দেশে রাহুল তাঁর কাছে দায়জ্জ বা পৈতৃক উত্তরাধিকার প্রার্থনা 
করেন। বিষয়-সম্পান্তর উন্তরাধকারের পাঁরবর্তে বুদ্ধদেব ছেলেকে 
আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার দান করেন। শারিপুত্র বুদ্ধদেবের নির্দেশে 
রাহুলকে দীক্ষিত করেন এবং রাহুল সংঘে গৃহীত হন। 'বিনয়াবাঁধ 
পালনের নিষ্ঠায় সংঘে রাহুল শ্রেষ্ঠ ববেচিত হতেন । 


কশ্যপ, কাশ্যপ ব৷ মহা-কসৃসপের জন্ম মগধের অন্তর্গত মহা তীর্থ গ্রামে । 
বাবার নাম কাঁপল, ম। সুমনা দেবী। কশ্যপের পৃবনাম পগ্সাল। 
নিরঞ্জন তীরে যজ্ঞ নিরত কশ্যপ এবং তাঁর অনুগামী রাহ্ণের৷ বুদ্ধদেবের 
অলো কিক শীন্ত প্রত্যক্ষ করেন । বুদ্ধদেবের অনুমাত না পাওয়৷ পর্যন্ত 
ব্রাহ্মণের যজ্ঞের আগুন জালতে পারলেন না। আগুন জ্বালা হলে 
প্রবল বন্যা এল, সে বন্য। বুদ্ধদেব রোধ করলেন। অভিভূত কশ্যপ 
তাঁর অনুগামীদের নিয়ে বুদ্ধের শিষ্য হয়ে সংঘে প্রবেশ করলেন। 
বুদ্ধদেব কশ্যপকে কঠোর নিয়ম-সংযম মেনে চলার উপদেশ দেন, সে 
উপদেশ তিনি আজবিন আবিচলভাবে পালন করেন। বুদ্ধদেব তাঁর 
সঙ্গে অন্তবাস 'বানময় করেছিলেন । এজন্য কশ্যপ নিজেকে বুদ্ধের 
ধর্নপুর মনে করতেন। পাঁরপূর্ণ ভোগাসান্ত বজিত, কৃচ্ছুসাধনে অভ্যস্ত 
চারঘ্রের জন্য বুদ্ধদেব তাঁকে বিশেষ প্রশংসা করতেন। সংঘজীবনে 
নোষ্ঠকত! শাথল করার প্রবণতায় কশ্যপ উদ্বেগ বোধ করতেন । বুদ্ধ- 
পাঁরানবাণের পর চতুর্থ মাসে তাঁর উদ্যোগে এবং পরিচালনায় রাজগুহের 
সপ্তপণাঁ গুহায় প্রথম সংগতি বা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই 
সংগীতিতে সদ্ধম্ন অক্ষুপ্ন রাখার জন্য তিনি উপালি এবং আনন্দর 
সহযোগিতায় ণাবনয়াপটক' ও 'সৃত্রীপটক” সংকলন করেন। এই মূল 
শাস্ত্র নির্ভর করে প্রবতিত হয় থেরবাদ বা স্থাবিরবাদ, জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের 
ধর্মমত । কশ্যপ দী্জীবী ছিলেন । 


কাতায়ন, কচ্চায়ন, কচ্চান-_ বুদ্ধদেবের অন)তম প্রধান শিষ্য । মহাবন্তু 
অবদানে' একে কাত্যায়নকুলোদৃগত মহাপ্রাজ্ঞ বলা হয়েছে । কশ্যপের 
অনুজ্ঞায় ইনি দশভূমি-তত্ ব্যাখ্যা করেন। বোধিসত্তদের আধ্যাত্মিক 
অগ্রগতির দশ স্তর ব৷ ভূমি সম্পর্কে এই ধারণা মহাষান মতের বিশিষ্ট 
উদ্ভাবন । “মহাবন্ত্ু অবদানে' দশভূমির প্রত্যেক ভূমির বিশিষ্ততা, এক 
ভাঁম থেকে অন্য ভূমিতে উদ্ধতন কিভাবে সম্ভব হয় ইত্যাদি প্রসঙ্গ 
ইন "বস্তুতভাবে ব্যাখ্য। করেছেন। 


উপাঁল, উপাল ছিলেন গৌতম বুদ্ধের খুড়তুতো ভাই অনুরুদ্ধ, আনন্দ, 


১৮২ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ 
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দেবদত্ত- এদের কপ-পক (কম্পক, ক্ষোরকার ) ও নহাপত (ঘ্াপক, 
প্লান সহায়ক )। অনুরুদ্ধর৷ যখন সংসার ছেড়ে সংঘে প্রবেশ করেন 
তখন উপরাঁলও তাঁদের সঙ্গে যান। রাজকুমারেরা তাঁদের ব্যান্তগত 
জানিসপন্র নিয়ে উপাঁলকে 'ফরে যেতে অনুরোধ করলে তান আপাঁত্ত 
করেন । তখন তাঁরা উপাঁলকেই প্রথম দীক্ষা দেবার জন্য বুদ্ধদেবকে 
অনুবোধ করেন । সেবক এবং হীনক্াতীয় উপা'লি আগে দীক্ষা পেলে 
নিজেদের ক্ষায়ত্বগর্ব দূর হবে ভেবে তাঁরা এই অনুরোধ করোছলেন। 
সংঘে উপাল অন্যতগ প্রধান স্বাবররূপে সম্মানত ছিলেন। প্রথম 
সংগীতিতে তান থেরবাদের 1ভিত্তিদ্ববৃূপ ণবনয়াঁপটক? সংকলন করেন। 


৭. যাঙ্ক বলেন, “নিষপ্মন্ত্র পাপকমৃ* €(নি+ ১/সদৃ+ ঘএঞ:5 নিষাদ )। 
অর্থাৎ পাপের আধার । মনু অনুসারে ব্রাহ্মণ ও শৃদ্ুকন্যার গর্ভজাত 
সম্ভান নিষাদ। এদের জীবক। গাছমারা। ন্যাধ ও কিরাত অর্থে 
রামায়ণে (১. ২. ১৫) নিধাদ শব্দ আছে। ানষাদ ও অন্ত্যজ শব্দ 
এক পধায়ে থাকলে অন্ত্যস্ শব্দের অর্থ অস্ত্য (শূদ্র) থেকে জাত সংকর 
জাতি। বর্ণ চারটি, আব সবই বর্ণসংকর । সংকীর্ণ বর্ণই জাতি। 
জাত ও বর্ণ এক নয়। 


৮. কৃষ্ণামশ্র রাঁচত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' । চন্দেক্ররাজ কীতিবর্মার (রাজত্বকাল 
১০৫০-১১১৬ খু.) জনা কৃষ্ণীমশ্র এই রূপক নাটক রচনা করেন। 
একাদশ শতান্দীর শেষ দিকে ১০৮০ খৃষ্টাব্দ বা এর কু আগে রচিত। 
কীঁতিবর্মা চোঁদপাত কর্ণকে পরাস্ত করার পরে কীতিবন্মার অমাত্য ব৷ জ্ঞাঁতি 
কোনো গোপালের আদেশে নাটকটির আঁভনয় অনুষ্ঠিত হয়। বাভন্ন 
মানাবিক প্রবুত্তকে এই নাটকে চারব্ররূপ দেওয়া হয়েছে । মহামোহের 
পরাক্রমে রাজ্যচুুত বিবেক ও উপানিষদূ দেবীর সন্তান প্রবোধোদয় 
মহামোহকে পরাস্ত করে_ এই ঠাববরণে লেখক নোৌতক শান্ত ও আন্তক 
দর্শনের শ্রেয়ত্ব প্রাতিষ্ঠা করেছেন । বোঁদ্ধ ভিক্ষুর সংলাপে বলা হয়েছে, 
সৌগত ধর্মে সুখ এবং মোক্ষ এক সঙ্গেই মেলে । 


৯, 581176 4৯086950109 ০? ০80091971 (মৃত্যু আ. ৬০৫ খু. )। 
পোপ প্রথম গ্রেগার এই বেনেডিকৃট-পন্থী রোমক সন্যাসীকে ইংলগ্ডে 
পাঠান। ইনি ইংলগ্ডে রোমক ধর্মাচার এবং বর্ষপঞ্জণ প্রবর্তন করেন। 
ক্যান্টারবোরর প্রথম আর্চবিশপ ছিলেন। 


১০, সম্ভবত জনম্মান ধর্মপ্রচারক (৪11 5011/8112 (9০1)%8112, জন্ম ১৯ 
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৯১৩. 


নভেম্বর ১৮১২, মৃত্যু ২৫ মা ১৮৮৫ খু )-এর কথা বলছেন। 
ধর্ম*তেব জন্য হীন কারাধরণ বরেন। উদার ধম্নমতের প্রবস্তার্পে 
প্রাসদ্ধ । 


167. 516791961 1077 (১৮০৬-৭৮ খু.) স্কটল্যাণ্ডের খৃস্টান 
ধর্মপ্রচারক এবং শিক্ষাপ্রতী । ১৮৩০ খুপ্টাব্দে ভারতে আসেন এবং 
এই বছরে ১৩ জুলাহ রাঘমোহন রায়ের আনুকুল্যে চিৎপুর রোডে. 
ফাঁরাঙ্গ কমল বদুব বাঁড়তে যে স্কুল খোলেন তার কলেজ বিভাগ 
জেনেরাল আ্যাসেমর্রজ ইন্স্টিটিউশন পরে স্কটিশ চার্ট নলেজ নামে 
পারাচত হয়েছে । টাক এবং বাঁশবোঁড়য়ার ?তাঁন আরে দুটি স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করেন ! তাঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৮৪৫-৪৯ 
খুস্টাব্দ অবাধ 07/0/1/7 7327০1/ পান্রকা পাঁরচালনা, প্রাতষ্ঠাকাল 
থেকে কলকাতা বশ্বাবদ্যালয় পাঁরচালনায় অংশগ্রহণ, ১৮৫৯-৬৩ খৃষ্টাব্দ 
পর্যন্ত বেথুন সোসাইটির সভাপাতিত্ব, নীল-আন্দোলনের সময়ে কৃষকদের 
পক্ষ সমর্থন । 0/0%///4 1₹2:18।% এবং অন্যান্য পত্র-পাত্রকায় তাঁর বহু 
রচণ। প্রকাশিত হয় । রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর ঘানষ্ঠত। ছিল, কিন্তু 
'হন্দুধ্ের উগ্র সমালোচনার জন্য পরে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে 
প্রবল মতবিরোধ হয় । 17116 770 1771217 741557107 ৫১৮৪০ খু. ) 
বইয়ে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজ সম্পর্কে তাঁর মত খণ্ডনের জন্য দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ৮6০27710 19০901৮1165 77772107160 (১৮৪৬) বইটি রচন৷ 


করেন । 


12৮, ১0107001355 4 0215712 ০) 15422717751 50771718725 


70777 175 (0/11112956, 1,0107001), 1871. 


পূরণ কস্সপ, পকুধ কচ্চায়ন, মকৃখাঁল গোসাল, আঁজত কেসকম্বল. 
সঞ্জয় বেলট্ঠিপৃন্ত এবং (িগণথ ) নাতপুত্ত নামে গৌতম বুদ্ধের সম- 
কালীন ছয় জন সম্প্রদায় প্রবর্তক ব৷ তীর্থংকরের নাম বৌদ্ধ ও জৈন 
সাহত্যে পাওয়। যায়। এদের তিত-থিয় বা তোঁথিক, অপধর্মীয় বলে 
নিন্দ। করা হয়েছে । কিন্তু পরোক্ষ প্রমাণে বোঝ যায় জনসমাজে এ+দের 
ব্যাপক প্রভাব ছিল। এ'রা বেদাবরোধী ছিলেন। সব জাতির 


মানুষকে নিজেদের সম্প্রদায়ভুত্ত করতেন। 


নগ্ন সন্ন্যাসী পূর্ণ কাশ্যপ সম্ভবত ব্রাহ্ষণ ছিলেন। সিংহলি 
সূ অনুযায়ী তাঁর বংশে আগে ৯৯ জনের জন্ম হয় এবং তাঁর 


খু 


১৮৪ বাঙ্মণ ও শ্রমণ 


শিট পিট পাটি | শি সিট পিসি সিটি তি শটে পট পপ পি মিটি সহি পাঠ পট হট পেগ সিটি স্থ্ি পেট সিট শিট সহি সহি টি 


জন্মে একশো পূর্ণ হওয়ায় নাম হয় পূর্ণ কাশ্যপ। ইনি আক্য়াবাদী 
ছিলেন, কোনে কর্মেরই নোতিক মূল্য নেই__ এই মত প্রচার করতেন । 

পকুধ কচ্চায়ন বা প্রকুদ্ধ কাত্যায়ন, ভিন্ন উল্লেখে ককুধ, ককুদ্ধ 
কাত্যায়নও ব্রাহ্ধণ ছিলেন । ইনি প্রচার করতেন-_ মাটি, জল, আগুন, 
বাতাস এবং সুখ, দুঃখ ও আত্মা এই সাতাঁট মূল উপাদান বন্ধ্য। ; 
এ থেকে কিছুই উৎপন্ন হয় না, এদের পারস্পারক কুয়া নেই । একে 
অন্যোন্যবাদী বল৷ হয় । বুদ্ধঘোষ বলেছেন, এই সম্প্রদায়ের লোকের৷ 
বহু কাঁটের মৃত্যু হতে পারে আশঙ্কায় কখনো জলে নামত না। 

মক্খাঁল, মংখাঁলপুন্ত গোসাল, বা মগ্করী গোশাল সিংহলি সূ 
অনুসারে গোশালায় এক দাসীর গর্ভে জন্মান। ২৪ বছর প্ররজ্যার প্রথম 
৬ বছর মহাবীরের সঙ্গে ছিলেন, মতাঁবরোধ হওয়ায় মহাবীরকে ত্যাগ 
করে যান এবং আঙজীবক সম্প্রদায় প্রাতষ্ঠা করেন। আজীবক 
সন্ব্যাসীর! নগ্ন থাকতেন, কঠোর নিয়ম-সংযম মেনে চলতেন । গোশাল 
অদৃষ্টবাদী দর্শন প্রচার করেন । উত্তর ও।বিশেষভাবে দক্ষিণ-ভারতে 
দার্ঘীদন গোশালের প্রভাব টিকে ছিল। 

আঁজত কেশকন্বলী বা কেশকম্বল মাথার চুল 'দয়ে তৈরি কম্বল 
পরতেন. সবদা মাথ। কাগাতেন। তাঁর মতে যাগযজ্কের, ভালোমন্দ 
কাজের আতপ্রাকৃত ফল নেই, ইহলোক পরলোক বলে কিছু নেই, 
সুতরাং এসব বষয়ে জ্ঞান বিতরণেরও কোনে অর্থ নেই। মৃত্যুর পরে 
জীব শরীরের চারটি মূল উপাদান মাটিতে, জলে, বাতাসে, আগুনে 
মালিয়ে যায়, হীন্ড্রিয়সমূহ মলায় আকাশে, কিছুই আর অবাঁশষ্ট থাকে 
না। আজতের মতবাদ চবাকপন্থীদের মতের কাছাকাছি । আজত 
অন্যতম ভারতীয় জড়বাদী দার্শানক। তাঁকে উচ্ছেদবাদীও বলা হয় । 

সঞ্জয় বেলট্াঠপুত্ত এবং সারিপুত্ত ও মোগল্লায়নের গুরু পারব্রাজক 
সঞ্জয়কে একই ব্যাস্ত মনে করা হয়। সঞ্জয় চরম সন্দেহবাদী লেন, 
কোনো জ্ঞানের সন্তাবন। স্বীকার করতেন না। এর মতবাদ [বক্ষেপবাদ 
রুপে উল্লেখ কর হয়, সম্প্রদায়ের নাম অমরাবকৃখোঁপক। তর্কের 
কোশলে এণর৷ দার্শনিক প্রশ্ন এঁড়য়ে যেতেন । 

নিগন্থ বা নিগষ্ঠ নাতপুন্ত অথবা নিগ্রন্থনাথপুত্র 1সংহলি 
নতে নাথ নামে এক কৃষকের ছেলে । তান বলতেন, এমন গ্রন্থ নেই 
যা আমি পাঁড় নি, তাই তরি নাম হয় নিগ্রন্থ । ভিন্ন মতে সংসারের 
বন্ধন ছেদন করায় নাম হয় নিগ্র্থ । এর ধর্মমত জৈন মতের অনুরূপ, 
জৈনরা এ'কে এবং মহাবীর স্বামীকে আভন্ন মনে করেন। একে 
চাতুর্যামসংবরবাদীও বল হয় । চারটি যাম হল আঁহংসা, সত্য, অস্তেয় 


€ অচোধ ) এবং অপাঁরগ্রহ | 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ১৮৫ 


পান্টি টি উঠি ইট হি চটি (লিট (স্হইটি (লি (ইউ ্ঠ স্ইঠি ই (টি (ইট চিট উট উট কটি (লিইউডট ঠইঠি (উট ওটি 6 (টি (উট 


১৪. 


'অবদান শতক'-এ দুই শ্রেষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম নিয়ে বিবাদের গস্প 
আছে । এদের একজন বৌদ্ধ, অন্য জন কোনে তীথিকের অনুগার্মী, নাম 
প্রণ। রাজী প্রসেনাজং এদের বিবাদ মেটানোর জন্যে সভা ডাকেন 
এবং নিজ নিজ উপাস্য দেবতার পুজো করতে বলেন। পৃ্রণের দেবতার 
উদ্দেশে নিবেদিত ফুল সব মাটিতে পড়ল, 'কন্তু অপর শ্রেষ্ঠী বৃদ্ধের 
উদ্দেশে ফুল নিবেদন করতেই সব ফুল হাঁসের মতো উড়ে গেল 
জেতবনের দিকে । বুদ্ধ তখন জেতবনে ছিলেন । এতে আঁভভুত হয়ে 
পূরণ নি দেবতা ছেড়ে বৌদ্ধ হল । 


ফা-হয়েনের জন্ম চতুর্থ খৃষ্টাব্দে, চীনের শান্নীস অণ্লের উ-ইয়াংয়ে 
তাঁর গুরু বোদ্ধ ভিক্ষু তাও-আন্রে প্রভাবে ভারত পারদর্শনে আগ্রহী 
হন। চার জন সঙ্গী নিয়ে ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে মধ্য-এশিয়ার পথে ভারতের 
উদ্দেশে যাত্রা করেন। তখন উত্তর-ভারতের সম্রাট 'দ্বতীয় চন্দ্রগুপ্ত 
বিক্রমাদত্য (রাজত্বকুল আ. ৩৮০-৪১৫ খু.)। ফা-হিয়েন উত্তর- 
ভারতের প্রধান বৌদ্ধতীর্থগুলি দেখেন। পাটালপুত্রে তিন বছর ছিলেন। 
পরে তাগ্রীলাগুতে আসেন । এখানে তান ২২টি সংঘারাম দেখোছলেন। 
তাম্রীলাপ্ততে বৌদ্ধশান্ত্র চর্চা, পথ নকল, বুদ্ধমূতির নকশ। আঁকায় 
দু বর কাটিয়ে এখান থেকে সমুদ্রপথে যবদ্ধীপে যান । হযবদ্বীপ থেকে 
৪১৪ খুস্টাব্দে স্বদেশে ফেরেন। ফাশীহয়েন সংস্কত শিখে ৬ খাঁন 
বোদ্ধশাস্ত্র অনুপাদ করেন। “কো-কুয়োশকং' নামে ভারতদ্রমণ বৃত্তান্ত 
রচনা করেন। 


বেশোষক-দর্শনের প্রাসদ্ধ টীকাকার উদয়নাচার্য দশম শতাব্দীতে বর্তমান 
ছিলেন। কুলাঁজ-এতহ্য অনুসারে তাঁকে উত্তরবঙ্গের ভাদুড়ী-ব্রাহ্ণ 
নলে দাবি কর। হয়। এই দাঁবর অন্য কোনে সমর্থন নেই । উদয়নাচার্য 
“কিরণাবলী” নামে প্রশস্তপাদের আকর গ্রন্থ "পদার্থধর্মসংগ্রহ'-এর টীকা 
রচন৷ করেন । অন্যান্য রচন। 'লক্ষমণাবলী”, 'ন্যায়কুসুমাঞজাঁল”, “বোদ্ধা- 
ধক্কার' বা 'আত্মতত্বীববেক' এবং 'লক্ষণমালা'। বৌদ্ধ নৈয়াঁয়ক কল্যাণ 
রক্ষিত (আ. ৮২৯খু.) তাঁর 'ঈশ্বরভঙ্গকারকা'য় ঈশ্বরের আস্তিত্বের বিরুদ্ধে 
যে যুন্ত দোখয়োছলেন উদয়ন “ন্যায়কুসুমাঞ্জাল' বইয়ে সেই যুন্তগল 
খণ্ডন করেন। “আত্মতত্ীববেকে' উদয়ন কল্যাণ রক্ষিতের “অন্যাপোহ- 
বিচার কারকা।+, "শ্রাতপরীক্ষা* এবং অপর বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মোত্তর (আ- 
৮৪৭ খু. ) রচিত 'অপোহনামপ্রকরণ' ও 'ক্ষণভঙ্গাসাদ্ধ' প্রভীত গ্রন্থের 
অপোহতত্ত, ক্ষণভঙ্গতত্ব ও বেদের গ্রামাণিকত। বিরোধী শ্ুত্যপ্রামাণ্যের 
কঠোর সমালোচনা করেছেন । 


১৮৬ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ 
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১৬. মগধের রাজা 'বাশ্বসারের ছেলে অজাতশণু । মায়ের পেটে থাকতেই 
দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের। বলোছিলেন, এই ছেলে বাবাকে হত্যা করবে । জন্মের 
আগেই পতৃহন্তা বলে ঘোঁষত হওয়ায় তাঁর নাম হয় অজাত-শনু । 
আর-এক নাম কাণক । দেবদত্তের প্ররোচনায় বাবাকে বন্দি করে 
[সংহাসন আধকার করেন এবং কারাগারে লোক পাঠিয়ে বাত্বসারের পা 
কেটে ক্ষতে নুন-টক মাখয়ে, কয়লার আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করান । 
“অবদান শতক"-এ উল্লেখ আছে, 'বাশ্বসার অন্তঃপুরে বুদ্ধের পায়ের নখ 
ও চুলের উপরে যে বিরাট স্তুপ তার কারযোছিলেন, অজাতশনু সেই 
সতৃপে পুজে। বন্ধ করে দেন। নিষেধ অগ্রাহ্য করে দাসী শ্রীমতী পুজে। 
[দিতে গিয়ে নিহত হন। প্রজাদের বুদ্ধদেবেধ কাছে যাওয়া নাষদ্ধ 
করা হয়। দেবদত্ত জেতন্নে বুদ্ধদেবকে হত্যা করার জন্য পাঁচশো 
সৈন্য পাঠান । বৃদ্ধের জীবন নাশে তার৷ বার্থ হয় । বাবার মৃত্যুর কারণ 
হওয়ায় অজাতশনুর মনের শান্ত নষ্ট হল, সবদাই 'বমর্ষ থাকতেন । 
মন্ত্রীরা তাঁকে বুদ্ধদেবের কাছে নিয়ে যান এবং 'তাঁন বৌদ্ধধমে দীক্ষিত 
হন। “কপ্পদুম অবদান'-এ বল। হয়েছে বুদ্ধদেবের বিরোধিত। করার 
জন্য প্রঞ্জারা অজাতশনুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং উপায়স্তর ন৷ 
দেখে তান বুদ্ধের শরণ নেন। 


১৭. দেবদত্ত বুদ্ধদেবের খুড়তুতে। ভাই । 'ভদ্রকপ্পাবদান”-এ বুদ্ধদেবের স্্রী 
যশোধরার প্রাত দেবদত্তের আসান্তর উল্লেখ আছে। 'বোধিসত্ত্াবদান 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ১৮৭, 


কষ্পলতা'য় আছে, দেবদত্ত পাঁচশো সশস্ত্র সন্ন্যাসী পাঠিয়ে রাজগৃহের 
বেণুবনে বুদ্ধদেবকে হত্যা করাতে চেষ্টা করেন। ননাক্ষপ্ত অস্ত্রগুলি 
সুগান্ধ ফুলের মালায় রূপান্তারত হয়ে যাচ্ছে দেখে আঁভভূত মন্ন্যাসীরা 
বৃদ্ধের ক্ষম। প্রার্থনা করেন। দেবদত্ত যৌবনে বুদ্ধদেবের কাছে দীক্ষা 
নিয়ে সংঘে প্রবেশ কর! সত্তেও বরাবর বুদ্ধদেবের বিরোধিতা করেছেন। 
সংঘের [ভক্ষুদের পালনীয় নিয়ম সম্পকেও তানি বুদ্ধদেবের মতের 
প্রাতবাদ করতেন। অঙ্াতশনুর উপরে তাঁর খুব প্রভাব ছিল। এ*র! 
দু জনে বু্ধদেবের মাহম। এবং প্রৃতিপাত্ত লাঘবের জন্য নানাভাবে চেষ্টা 
করেছেন। 


“ভারতেরী 
লুপ্ত 

রল্নোম্ধার 
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বোধিসত্বাবদান 
বপ্পলতা 


প্বকালে ভূলোকন্বর্গ কাশ্মীর দেশে অনন্ত বর্ম নামে একজন প্রবল 
পরাক্রান্ত নরপাতি ছিলেন । তাহার রাজ্যে বহু-সংখ্যক হিন্দু ও বোদ্ধ 
বাস কারতেন। তিনি একজন প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন । তাঁহার 
রাজত্ব সময়ে হিন্দরদিগের মধ্যে ক্ষেমেন্দ্র১ নামক একজন আতশয় 
প্রীতভাসম্পন্ন সংস্কৃত কাব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । আমরা সংস্কৃত 
সাঁহুত্যে 'বৃহৎ কথা' নামক প্রীসদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা ক্ষেমেন্্র নামক 
একজন কবির নাম শুনিতে পাই । অন্ত বর্মদেবের সমকালবতা 
ক্ষেমেন্্র ও 'বৃহৎ কথা” রচাঁয়তা ক্ষেমেন্দ্র এক বান্তি কিনা তাহা বলিতে 
পার! যায় না। 'বৃহৎ কথা, গ্রন্থ এক্ষণে লোপ হুইয়। গয়াছে। প্রবাদ 


১৯০ ভারতের লুপ্ত রত্রোদ্ধার 
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আছে উহা গদ্যে লীখত । সোমদেব ভট্ট এই গদ্য গ্রন্থ হইতে 'কথা- 
সারৎ-সাগর' নামক যে কাঁবতাময় গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন তাহাই এদেশে 
প্রচলিত আছে ।২ 

আমাদের ক্ষেমেন্দ্রের বোদ্ধধর্মাবলক্কী ন্যক্ক নামে এক বন্ধ ছলেন। 
কাব্য রচনায় ক্ষেমেন্দ্রের যশ চার দিকে 'বস্তৃত হইলে ন্যন্ক বৌদ্ধধর্ম 
সম্বন্ধীয় কোনো গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন ৷ বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার সহচর বগ্গের পূৰ পৃৰ জন্মের পুণ্য 
কীতি-সকল বর্ণন। করিয়৷ জাতক ও অবদান নামে বহু-সংখ্যক গস্প 
প্রচলিত ছিল । বোদ্ধধর্মাবলম্বী মনীষীগণ এই-সকল গম্প একব্রিত 
করিয়৷ বহু-সংখ্যক সংগ্রহ গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন । মহামাত হজসন 
সাহেব৩ নেপাল হইতে এইরূপ কতকগুলি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ইউরোপীয় 
ও এদেশীয় পাঁওত সমাজে সমর্পণ করিয়াছেন । এই-সকল গ্রন্থের 
ভাষ৷ সংস্কৃত হইলেও উহ্াতে অনেক প্রকার ব্যাকরণ দোষ দৃষ্ট হয়। 
উহার রচনা প্রণালী আত কর্কশ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় পারিভাষিক শব্দে 
পাঁরপূণ। নাকের সময় এর্‌প সংগ্রহ গ্রন্থ অনেক ছিল, কিন্তু তাহা- 
[দগের ভাষার কািন্য, লালিত্যশূন্যত। প্রভাতি কারণে সেগুলি লোক- 
শিক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযোগী বাঁলয়া ন্যক্ধের ধারণা হুইয়াছল । তিনি 
ক্ষেমেন্দ্রের রচনার লালিতা, ভাবের গান্ভীর্য, ভাষার প্রাঞ্জলত৷ ও অসাধারণ 
কাঁবত্ব দর্শনে মনে কারতে লাগিলেন যাঁদ ক্ষেমেন্দ্র দ্বারা জাতক ও 
অবদানগুলিকে কাব্যাকারে লিখা ইয়৷ লওয়। যাওয়। যায় তাহা হইলে উহা 
পাঁওত সমাজে আদরণীয় হইবে ও লোকশিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা কারবে ৷ 
এইরূপ মনে কাঁরয়াই তিনি ক্ষেমেন্্রকে অবদান রচনার জন্য অনুরোধ 
কারতে লাগলেন ৷ ক্ষেমেন্্র রা্গণধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন সুতরাং 
তান প্রথমে এই কার্ষে সম্মত হন নাই । কিন্তু হৃদয়বান্ধবের অনুরোধ 
লোকে কতক্ষণ উপেক্ষা করিতে পারে ? অনেক তর্ক বিতর্কের পর 
অবশেষে তান বোদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিতে সম্মত হুইলেন। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্ 
তো বোদ্ধদিগের অবদানাবলী অবগত নহেন তিনি কেমন করিয়৷ বৌদ্ধ 
গ্রন্থ রচন। কারবেন ? ন্যক তখন তাঁহাকে এক একটি করিয়া অবদান 
বুঝাইয়৷ দিতে লাগলেন । এবং ক্ষেমেন্দ্র সেই অবদানগুলিকে ক্ষুদ্ু 
ক্র কাব্যাকারে 'লাঁখয়। দিতে লাগলেন । এইরূপ তিন খানি ক্ষুদ্র 


ভারতের লুপ্ত রক্লোদ্ধার ১৯১ 
কাব্য রচন৷ হইলে ক্ষেমেন্্র কাহলেন আর পার৷ যায় না, আম যে 
শান্ত জানি না, শুদ্ধ তোমার নিকট শুনিয়। সেই শান্তর সম্বন্ধে করৃপে কাব্য 
লেখ! যাইতে পারে ? তাহার পর আবার, ক্ষেমেন্দ্র কাশ্শীরাধিপাতির 
মন্ত্রীবংশে জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন । তান নিজে 'বাঁশষ্ট সম্পাত্তশালী 
লোক ছিলেন । পরের জন্য তান দীর্ঘ কাব্য রচনার পারশ্রম সহ্য 
করিতে পারিবেন কেন ? তান বৌদ্ধ কাব্য রচনার আশ! পাঁরত্যাগ 
কারলেন। কথিত আছে ক্ষেমেন্দ্র বরত হইলে একাঁদন ভগবান বুদ্ধ 
স্বগ্নযোগে ক্ষেমেন্দ্রের নিকট উপাস্থিত হইয়৷ তাঁহাকে এই পুণ্য কাধ 
হইতে নিবৃত্ত হইতে নিষেধ কারলেন। এবং এই পুণ্যে পারণামে 
তাঁহার যে-সকল পারলোৌফিক উন্নতি লাভ হইবে তাহা বর্ণনা কারলেন । 
নিদ্রা ভঙ্গের পর ক্ষেমেন্দ্র ,দোখলেন সোগত ধর্মাবলম্বী সৌগতাঁবদ্যা- 
বাঁরাঁধ, বীর্যভদ্র নামক আচার্য তাঁহাকে জিন-শাসন-শাস্ত্রে৪ শিক্ষ। দবার 
জন্য উপস্থিত হইয়াছেন । পৃূবে তিনটি মাত্র অবদান লিখিত হইয়া- 
ছিল, এক্ষণে ভগবানের প্রসাদে বীর্ষভদ্রের সাহায্যে পাওত মণ্ডলীর 
উৎসাহে এক এক করিয়৷ একশত সাতাঁট অবদান 'লাখত হইল । এই 
একশত সাতাঁট অবদান লিখিতে এত দীর্ঘকাল লাগ্িয়াছিল যে 
সপ্তোত্তর শততম অবদান শেষ হইবার অব্যবাহুত পরেই ক্ষেমেন্দ্র জ্ঞান- 
বজের দ্বার সংকায় দৃষ্টি রূপ শৈলকে ভেদ করত অব প্রাপ্ত হইলেন । 

একশত আটাট অবদান হইলে মাঙ্গলিক সংখ্য। পূর্ণ হয়। কিন্তু 
'ক্ষেমেন্দ্র তে আর জগতে নাই । তিনি যে পুণ্য কার্য আরন্ধ করিয়। 
গয়াছলেন তাহ কে শেষ কাঁরবে ? সেই ভাষায়, সেই ছন্দে, সেই 
অলোকিক কাব্য রসে, সেই নব নব ভাব মালায় বিভৃষিত কারয়৷ কে 
আর-একটি অবদান রচন। কারয়।৷ অস্টোত্তর শত সংখ্যা পূর্ণ কারবে ? 
কন্তু ক্ষেমেন্্র কাল কবলে পাঁতিত হইলেও কাশ্মীরের কাঁবাঁসংহাসন শূন্য 
হয় নাই। নরেন্দ্র নামক কাশ্মীরাধপাঁতির জয়াপীড় নামক মন্ত্রীর বংশ 
এখনে কবি শুন্য হয় নাই । যে বংশে ভোগীল্্র ও সিন্ধু অবতীর্ণ হইয়া 
বহুকাল ধরিয়া কাশ্মীর রাজ্য শাসন করিয়া! আসিয়াছলেন সে বংশ 
অদ্যাপি কাব শুন/ হয় নাই। ক্ষেমেন্দ্রের দীর্ঘ কাব্য রচন৷ কালে তাঁহার 
পুর সোমেন্্র নিজেই একজন প্রধান কাব হইয়া উঠিয়্াছিলেন । পিতার 
পুণ্য কার্য অসম্পূর্ণ রাখতে তাঁহার মন সাঁরল না । তিনি জীমৃতবাহুন 


১৯২ ভারতের লুণ্ড রঙবোদ্ধার, 


শিপ | মি  শিস্ইিশঠি | পিত্ত | পাঠ পিস্টিা পপি পিজি পিট পি | স্টপ সি পি্থিটি | আআ | পিসি | ইট এসসর্ট পাতি | পিসি | সহ  পিস্থিি 5 স্থিত 


অবদান নামে একটি সুদীর্ঘ অবদান রচন৷ করত অফ্টোত্তরশত সংখ্যা 
পূর্ণ কাঁরয়। দিলেন। যে কারণে পিতৃদেব গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া'ছলেন 
তাহার বর্ণন৷ করিলেন এবং বোঁদক সময়ের পর ভারতীয় গ্রন্থকার মধ্যে 
যে অনুকরমণিকা প্রণয়ন লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল পিতৃদেবের |বরাচত গ্রন্থের 
সেইরূপ একখানি অনুকমাঁণক। প্রণয়ন কাঁরলেন। গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে দৃষট 
হইল যে বোদ্ধাদগের মধ্যে এরূপ গ্রন্থ আর-কখনে৷ রচিত হয় নাই। 
ন্যকধ নজেই বলিয়াছেন, আচার্য গোপ দত্ত প্রভাত গ্রস্থকারগণ যে-সকল 
অবদানমাল। রচন। কারয়াছেন তাহার কোথাও পদ্য কোথাও গদ্য । 
গদ্য পদ্য লাখবার কিছুমান স্থিরত। নাই, যেখানে গদ্যে লেখা উচিত, 
হয় তো সে স্থলে পদ্যে লেখা হইয়াছে, আর যেখানে পদ্যে লেখ উচিত 
সেখানে গদ্যে লেখা হইয়াছে । অবদানগুলি, সাঙ্জাইবার কিছুমাত্র নিয়ম 
নাই, যে অবদানের পর যে অবদান লাখত হইলে সুন্দর হইত সেটি 
হয়তে৷ দরে প্রাক্ষপ্ত হইয়াছে । সকল অবদানই এক প্রণালীতে রাঁচত 
হওয়ায় আধকক্ষণ সে গ্রন্থ পাঠ করিতে বিরান্ত বোধ হয়৷ ভাব স্থানে স্থানে 
এত গভীর যে বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধীয় নিগৃঢ তত্সমূহ অবগত না থাকিলে 
তাহ। হদয়ঙ্গম করা কঠিন । ভাষা রচন৷ প্রণালী অত্যন্ত কর্কশ এবং 
বর্ণন। অত্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং পুনরুন্ত দোষে একান্ত দূষিত । এইসকল 
গ্রন্থের পরিবর্তে যখন সোমেন্দ্রের গ্রন্থ প্রচলিত হইল তখন বোধ হইল 
বৌদ্ধ সাহত্য গগনে সমুজ্বল কিরণাবলী মাওত সূর্যদেবের আবির্ভাব 
হইল। এই আভনব গ্রন্থে ভাষা এরুপ সরল ও প্রাঞ্জল যে গ্রহকার 
ও পাঠকের মধ্যে ভাষা রূপ একটি ব্যবধান আছে এরূপ অনুভবই হয় 
না। উহার ছন্দ পাঠ কালে কখনো বা কালিদাসের ছন্দ পাঠ, 
কারতোছ, কখনো ব৷ বাল্মীকির ছন্দ পাঠ কারতেছি, কখনো বা ভবভূতির 
ছন্দ পাঠ কারিতোছ বলিয়া বোধ হয় । ইহার শ্রুতিমধুর ছন্দ পাঠে হদয় 
আর্দ হইয়৷ মধুরতর ধর্মবীজ ধারণার্থ প্রকৃষ্ট উর্বর ভীম রূপে পরিণত, 
হয়। অবদানগুলি এর্প সুন্দর রূপে সাঁজ্জত হইয়াছে যে, প্রথমাট পাঠ 
কারলে 'দ্বিতীয়াট পাঠ কারতে ইচ্ছা হয়, দ্বিতীয়াটি পাঠ করিলে তৃতীয়টি 
পাঠ ন৷ করিয়৷ থাকা যায় না) এইরূপে সমগ্র গ্রন্থ বার বার পাঠ করিলেও. 
তপ্ত লাভ হয় না। যখন বোদ্ধ ভিক্ষুগণ পরম সৌগত মওলী মধ্যে 
ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত 'অবদানকপ্পলতা' পাঠ ও ব্যাখ্যা কারতেন তখন, 


ভার্ের লুপ্ত রত্রোদ্ধার ১৯৩ 


শ্রোতৃমণ্লীর মন ভগবান বুদ্ধের প্রেমে আগ্রুত ও নিবাণ লাভ লালসায় 
পাঁরপূর্ণ হইয়৷ উঠিত । 

অস্পাদন মধোই গ্রন্থ চার দিকে প্রচারত হইল । হিন্দুস্থানের 
প্রত্যেক মঠেই উহা লাখত হইল । ক্রমে তিব্বত প্রভৃতি দেশেও 'বোধি- 
সত্ত্রাবদানকপ্পলতা'র প্রচার হইল। িব্বতীয় ভাষায় উহা অনুবাদত 
হইল ।* [তিব্বত হইতে উহা দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়৷ পাঁড়ল। 

1কন্তু যে গ্রন্থ প্রণয়ন কালে ভগবান স্বয়ং আবর্ভৃত হইয়াছিলেন ; 
যে গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য হন্দ্র বৌদ্ধে, ধনী দরিদ্রে, গৃহস্থ ভিক্ষুকে মিলিত 
হইয়াছিল ; যে গ্রন্থের উৎসাহ দাতা কাব. শিক্ষা দাতা এমন-ক প্রথম 
লেখকের নাম পর্যন্ত বোদ্ধগণ ভান্ত সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়৷ রাখিয়াছেন; 
যাহ৷ এশিয়ার সমস্ত মধ্য অংশে আমাদের 'রামায়ণ' ও মহাভারতে 'র ন্যায় 
নিত্য অধীত ও গীত হইয়] থাকে, ভারতবর্ষবাসী কেহই তাহার অস্তিত্ব 
পর্যন্ত অবগত ছিলেন না। এ স্থলে বলা যাইতে পারে বোৌদ্ধাদগের 
কোন্‌ গ্রন্ছুই বা ভারতবর্ষের লোক জানিত যে 'অবদানকপ্পলতার' নাম 
না জানায় তাহাদিগকে দোষ দিতে হইবে ? 

ভারতবর্ষের সকল লোক জানিত ন। সত্য কিন্তু হিমানীবোষ্টত- 
শিখরাবলী পারবৃত নেপাল রাজ্যে অনেকেই বৌদ্ধ এবং তাহারা গ্রন্থা- 
বলীর আদর জানুক আর নাই জ্ঞানুক বোদ্ধ গ্রন্ছগুলিকে তাহারা 'বিশেষ 
যরপৃৰক রক্ষ। কারয়াছিল সে বিষয়ে কিছুমান্র সন্দেহ নাই । ভারতবর্ষে 
যে এককালে বোদ্ধধর্্র প্রচলিত ছিল জগৎকে সেই সংবাদ প্রচার 
কারবার জন্যই যেন নেপাল দেশীয় বৌদ্ধ মঠগুলি বহু-শতাব্দী ধরিয়। 
আপন বক্ষঃস্থলে জরাজীর্ণ তালপন্র লাখত গ্রন্থগুলি ধারণ করিয়। 
রাখিয়াছিল। যেন উপযুস্ত লোকের অভাবে তাহার। এই রত্রগুলি 
লুকাইয়৷ রাখিয়াছিল। পরে সত্য প্রচারাভিলাষী ইংরাজ মনীষীগণ 
প্রার্থনা করিবামান্র সমস্ত গ্রন্থ তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ কারয়৷ নিশ্চিন্ত হইল। 
নেপাল রোসিডেন্ট শ্রীমান্‌ হজসন সাহেব ভারতের এই নিভৃত কোণে 
অপ্রচালতধর্মের অপ্রচালত বহু-সংখ্যক গ্রন্থাবলী দর্শন কাঁরয়া আশ্চর্য হইলেন 


* লাসা নগরীর মহামান্য শাক্য ভদ্রের আঞ্জঞায় পাঁওত লক্ষ্মীকর ও লাম। 
শোঙ তোন্‌ দরজে শান্ত সংঘ নামক ীবহারে ১২৭৯ খৃ. অব্দে ইহার 


অন্বাদ করেন । 
হ* ৩।১৩ 


১৯৪ ভারতের লুপ্ত রত্বোদ্ধার 


এবং প্রাণপণে সেইগুলি সংগ্রহ কারতে লাগিলেন । তাঁহার পর শ্রীমান্‌ 
রাইট [1921719] ৮/7151)15] সাহেবও সেই কার্ষে ব্রতী হইয়াছিলেন। যাঁদ 
এই দুই মহাপুরুষ গ্রন্থ সংগ্রহে ব্রতী না হইতেন তাহা হইলে অনেক গ্রন্থ 
একেবারে লোপ প্রাপ্ত হইত । একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে । 
যখন শ্রীমান্‌ রাইট সাহেব নেপালে অবস্থিত কারতোছলেন তখন 
একটি মান্দরের পুননিম্মাণ আবশ্যক হয় । নেপালে এখন হিন্দু রাজা । 
[তিনি সেই মান্দর মধ্যে যে-সকল বৌদ্ধ পুস্তক পাইলেন তাহা একেবারে 
ফেলাইয়া দিলেন । রাইট সেইগুঁলি সংগ্রহ করিলেন । শ্ত্রীমান্‌ বেওল 
[06০11 80170911] সাহেবের পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উহার 
মধ্যে একখানি গ্রন্থ খু. পৃ. ৮৫৯ সালে লিখিত হইয়াছিল এবং উহা 
“পরমেশ্বরতন্্র' নামক বৌদ্ধাদগের একখানি তান্তরক গ্রন্থ । এমন মহামূল্য 
গ্রন্থ ভারতবাসীর মূর্খতা প্রযুন্ত নষ্ট হইতোঁছল, কেবল একজন ইংরাজ 
রাজপুবুষের চেষ্টায় রক্ষিত হুইল । 

হজ.সন ও রাইট অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন । অনেক পুস্তক 
লেখাইয়া লইয়াছেন । কিন্তু তাহার মধ্যেও ক্ষেমেন্দ্রকৃত 'বোধিসত্ত্বাব- 
দানকপ্পলতা' পাওয়া গেল না বিলে অত্যান্ত হয় না। হজ:সন 
সাহেব যেখান পাইলেন তাহা ৫১ পল্লব হইতে আরগ্ত । রাইট সাহেব 
যে দুখানি পাইলেন তাহার একখানি পরীক্ষায় &১ পল্লব হইতে আর্ত 
বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে । নেপালাধপাতি অনন্ত মল্লদেবের রাজত্ব- 
কালে খৃস্টীয় ১৩০২ শতাব্দীতে মঞ্জুভদ্র সুধী কর্তৃক লিখিত হইয়াছল । 
যখন লেখ হইয়াছিল তখন গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে 
উহার ১৭৪ পৃষ্ঠ। কোথায় গিয়াছে তাহার এ পর্যন্ত ঠিকান। হয় নাই। 
সে পুথখানি ১৭৫ পৃষ্ঠা হইতে এবং একচল্লিশ পল্লপবের মধ্যভাগ হইতে 
আরভ। পূর্বে যে দুখানি পুথির উল্লেখ করা হইয়াছে পরীক্ষা দ্বারা 
জান। যায় ষে সে দুখানি সাক্ষাৎ বা পরম্পর৷ সম্বন্ধে এই পুঁথখানিরই 
নকল । একখানির শেষে লিখিত আছে, “এতৎ ক্ষমেন্্র কৃত অবদান 
শতব গ্রন্থস্য পরার্ধমেবায়ং পৃর্বাদ্ধং কুন্রচিৎ ন প্রাপ্তং শুভমৃ” । 

এতদ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণীকৃত হইল যে ক্ষেমেন্্রুত অপৃব গ্রন্থের 
প্বার্ধ নেপালদেশেও বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছে । ইংরাজগণ বিশেষ যদ্র- 
পুরঃসর [সংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, ক্যাম্বোডিয়া, চীন, জাপান, নেপাল, ভুটান 


ভারতের লুপ্ত রত্নোদ্ধার ১৯৫ 
প্রভীত দেশে যত বোদ্ধ গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার তালিকা প্রকাশ 
করিতেছেন, কিন্তু কোথায় 'অবদানকম্পলতা'র পৃবার্ধের কোনো উল্লেখ 
পাওয়া যায় না। যাহ। ইংরাজগণ পারেন নাই, যাহ। ফরাসগণ পারেন 
নাই, যাহা উদ্যমশীল জন্মান জাতিতে পারে নাই, একজন বাঙালির যত, 
পারশ্রম ও অধ্যবসায় বলে সেই কর্ম সমাহিত হইয়াছে । 

বাবু শরচ্চন্দ্র দাস তিব্বত ভ্রমণকালে ডালর লামার রাজধানী 
লাসানগর হইতে বহু-সংখ্ক তিব্বত অক্ষরে লাখত কাষ্ঠধন্ত্র মুদ্রুত 
সংস্কৃত ও তিব্বত ভাষায় গ্রন্থ সংগ্রহ কারয়া আনিয়াছেন ৷ লাসা নগরে 
অবাস্থিতিকালে তান দেখিয়াছলেন, আমাদের দেশে যেমন 'রামায়ণ', 
“মহাভারত', প্রাতগৃহে পঠিত, গীত ও সবন্ত অভিনীত হয় [তিব্বত দেশে 
সেইরুপ একখানি গ্রন্থ প্রাতগৃহে পঠিত, গীত ও অভিনীত হইয়। 
থাকে । আমরা যেমন্ন প্রাতকথায় 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র দোহাই 
দিয়া চলি. তিব্বতবাসীরাও সেই উ্ত গ্রন্থের দোহাই 'দয়। থাকে । গ্রন্থ- 
খাঁনর নাম 'বোধিসত্তাবদানকম্পলতা” গ্রন্থকারের নাম ক্ষেমেন্দ্র। এই 
গ্রন্থ সংগ্রহ কারবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল । তিনি শুনিতে 
পাইলেন ডালক নামক মুদ্রা যন্ত্রে খোদিত কাষ্ঠ খ সমূহে এই গ্রন্থখান 
গুদ্রত হইয়াঁছল ।* এবং কাষ্ঠ খণ্ড সকল অদ্যাপ তথায় বর্তমান 
আছে। তখন তিনি অনেক যত্র সহকারে কাণ্ঠয্ত্রে মুদ্রিত একখান [তিব্বত 
অক্ষরে লাখিত সংস্কৃত ও ?তরত ভাষায় উত্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন । 

গত বৎসর তান যখন কলিকাতায় অবাস্থিতি কারতে ছিলেন তখন 
[তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সভ/মহোদয়গণকে তিব্বতীয় ভাষার 
অনুবাদ সাহত উত্ত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কত করিতে অনুরোধ করেন । সভাগণ 
সংস্কৃতভাষার সাহায্যে তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা কারবার সুযোগ হইবে 
দিয়া অত্যন্ত উল্লাঁসত হইলেন । যাঁহাদের গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত 
প্রকাশ কারবার ভার আছে প্রবন্ধ লেখক তাঁহাদের মধ্যে একজন । তিনি 
'বোঁধিসত্ত্রাবদানকষ্পলত।' নাম শুনয়াই শ্রীযুন্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দাসকে উত্ত 


* ডালর লাম। সুমাতি বাগীশ্বর ১৬৪৫ খু. ওব্দে এই পুস্তক ও ইহার অনুবাদ 
কাষ্ঠ যন্ত্রে মুদ্রিত করেন । পোতাল নামক রাজপ্রাসাদে এই কাণ্ঠ যন্ত্র সত 
সংরক্ষিত হইয়াছে। দুই শত বসব অতাঁত হইয়াছে তথাপি উহার কিছুমাত্র 
ব্যত্যয় হয় নাই। 


১৯৬ ভারতের লুপ্ত রত্োদ্ধার 
গ্রন্থের প্রথম ভাগ পাওয়৷ গিয়াছে কিন জিজ্ঞাস। কারলেন। বাবু 
শরচ্চন্দ্র দাস রোমান অক্ষরে লাখিত সমগ্র পুস্তক পাঠাইয়া দিলেন । 
পরীক্ষায় দৃষ্ট হইল গ্রন্থের যে অংশ ১৩০২ খুস্টাের পর বিলুপ্ত 
হইয়াছে, যে অংশ এ পর্যন্ত অনেক অনুসঞ্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হওয়া ষায় 
নাই, সেই প্রথমাবাধ উত্ত পণ্াশ পল্লব শরৎবাবুর গ্রন্থে বিদ্যমান 
রাহয়াছে। 'ক্তু তাহাতেও সন্দেহ ঘুচিল ন। সোমেন্দ্র পতি কৃত 
গ্রন্থের শেষ ভাগে যে পদ্যময় সৃচিপন্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহার 
সহত পল্লবগুলি মিলাইয়৷ দেখলেন সমস্তই মিলির গেল । তখন 
প্রবন্ধ লেখক সোসাইটির সভ্য মহোদয়গণকে এই বহুকাল বিলুপ্ত গ্রন্থের 
পুনরুদ্ধার সংবাদ প্রদান কারলেন। শ্রীধুন্ত বাবু শরচন্জর দাসের উপর 
তাঁহাদের সকলেরই শ্রদ্ধা বধিশ হইল । ভারতের একখান লুপ্ত রত্বের 
উদ্ধার হইল । 

€গবভ।' 

আবাঢ়, ১২৯৪ ॥ 


০০৮০০০০০৯৮৩ ইতস্তত 
৯. স্যুজ্ 
১. বহুমুখী প্রাতভাসম্পল “নখক ক্ষেমেন্দ্র একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান 


ছিলেন । কাব্য, নাটক, ছন্দ, অলংকার, কামশাস্্র প্রভীত নানা শাখায় 
তাঁর প্রাতভার শান্ত বিকীশত হয় । [তান 'বোধিসত্তাবদানকপ্পলতা'র 
১০৭টি আখ্যান রচনা করেন। রচনাকাল নির্দেশ করেন নি। তারি 
ছেলে সোমেন্্র ৯০৮তম জীমৃতটহন অবদান যোগ করে বই সম্পূর্ণ 
করেন ১০৫২ খুস্টান্দে। “সামেন্দ্রর, লেখা ভূমিকায় উল্লেখ আছে 
ক্ষেমেন্দ্র যথাকমে একজন ব্রাহ্মণ, ন্যক নামে একজন পাঁণ্তত বন্ধু 
এবং স্বপ্নে স্বয়ং তথাগতের 'নর্দেশে ১০৭টি পল্লব গিলখোঁছলেন। 
কাশ্মীরের শাক্য শ্রীপাঙত ১৯০২ খ্স্টাব্দে তিব্বত ভ্রমণে গিয়ে 
শাক্য পাঁও্ত কুন্গা গ্যালত্ছেন্-কে এই বই উপহার দেন। এর 
৭০ বছর পরে লক্ষমীকরের তত্বাবধানে শোঙতোন (3075101) 73581) 
'ছাঙ্‌ছুপ দেমপোৌহ তোগ্‌পা জোদৃপা পাগ্‌সাম ঠিঁশঙ নামে এর 
[তব্বাতি অনুবাদ করেন । অনুবাদ সংশে!ধন করেন ছোক্যোঙ্‌ সাঙপো। 
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গুণাঢ্য ৫পশাচী ভাষায় 'বৃহৎকথা রচন। করেন ষষ্ঠ শতকের আগে । সে 
বই লুপ্ত হয়ে যায়। 'বৃহংকথা'র কাহনীগুলি প্রথম পাওয়া যায় 
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এই পুথখানি নেপাল থেকে সংগ্রহ করেন । এ বিষয়ে তিনি লেখেন_ 
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১৯৮ ভারতের লুপ্ত রত্বোদ্ধার 
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৪011086 ? [ 12৮5 [6৪0 1116 956 52126 10 109 119. 
10 05205 ০01 10108 001819. 11010110117 1116 দ/011, 
0০০৪056 0601916 ০৪101101718650 1711) 25 ৪ [0811101009, 2170 
118101108০০] 1015 100500]া, (0 7১819109, 1015 0100161, 
11 90119 01 1116 1917101711818089 ০1 (1) 731811712105. 11715 
19 2 ৮919 12108 ৯0110006731 29112) 210176 
0011621101115 11019 181] 4,200 4/0/75. 11110 75611917- 
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'বৃহৎকথাশ্রোকসংগ্রহ' প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে | 


কাশ্মীরের কাঁৰ সোমদেব 'বৃহৎকথা'র বস্তু নিয়ে 'কথাসারংসাগর, 
লেখেন ১০৬৩-৮১ খুষ্টটাব্দের মধ্যে । ১৮টি লম্বকে বিভন্ত এই গ্রন্থের 
প্লোক সংখ্যা ২১,৩৮৮ ; কাহনীর সংখ্যাণপ্রায় ১০০। ক্ষেমেন্দ্রর 'বৃহৎ- 
কথামঞ্জরী” রচিত হয়েছিল “কথাসাঁরংসাগর'-এর চেয়ে বছর তাঁরশ 
আগে । 


৩. ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের 1ভাত্ত দৃঢ় করে তোলায় যেসব প্রতিভাবান্‌ 
ইংরেজ জীবনব্যাপী পাঁরশ্রম করেছেন 7310217 [70081)0010 [70085017 
(১৮০০-৯৪, খু) তাঁদের অন্যতম । ১৮ বছর বয়সে তান বেঙ্গল 
1সাঁভল সাভিসে যোগ দেন । তাঁর চাকার-জীবনের বোঁশর ভাগ, প্রায় 
২০ বছর, কাটে নেপালের রাজধানী কাঠমানৃড়ুতে । পোস্টমাস্টার, 
রোঁসডেন্টের সহকারী এবং ১৮৩৩-৪৩ পর্যন্ত রোৌসডেন্ট পদে বছলেন। 
সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষায় 'তাঁন বরাবর প্রশাসাঁনক 'বক্ষণতার পারচয় 
[দয়েছেন। অন্য দিকে মানাঁবকীবদ্যা এবং বিজ্ঞানবিদ্যার 'বাভন্ন 
শাখায় শৃঙ্খলাময় অনুসান্ধংসায় তানি হিমালয় অণ্চলের মানবসমাজ 
ও প্রকীত বিষনে প্রচুর তথ্য ও তত্ব আঁবচ্কার করেন । 'হমালয়ের 
পশুপাঁখ, গাছপালা, ভূপ্রকীত, বাণিজ্যপথ $ 'বাভন্ন জাতি- 
উপজাতির নৃতাত্বক, সামাজিক ও সাংস্ক্াতক বিশিষ্টত। ইত্যাঁদ বষয়ে 
তাঁর মৌলিক গবেষণা এইসব শাখায় জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন 
করে দিয়েছে । সাম্রাজ্য শাসনের পক্ষে এই জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
শাববোচত হত, কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞানচর্চার দক থেকেও এই গবেষণা 
অশেষ মৃল্যবানূ। হজ্‌সন কাঠের ব্লক থেকে ছাপা 'তব্বাত বৌদ্ধ- 
শাস্ত্র পুরো কেশগুর-তেশুর সংগ্রহ করেন। আর নেপাল থেকে সংগ্রহ 


২০০ ভারতের লুপ্ত রত্রোদ্ধার 


কটি পিঠ পিঠ পট সি ন্ট চটি উঠি এট পিঠ স্9 পিঠ পিচ উঠ ০ (উঠি পি ্হঠ সি শিস পি পিচ পি পিসি পিজা 


করেন সংস্কৃত-বৌদ্ধ সাহত্যেব প্রায় ২০০ পুথি । এই সংগ্রহ গাঁচ্ছত 
হয় কলকাতার এাঁশয়াটিক সোসাইটি, লগ্ডনের রয়েল এঁশয়াটিক 
সোসাইটি, অকৃস্ফোর্ডের বড্‌লিষন লাইব্রোর এবং পাঁরর সোসাইতে 
আঁশয়াতকি-এ । হজ-সনের এই বিরাট সংগ্রহ উদীচ্য বৌদ্ধবিদ। 
চর্চার তথ্যাভাত্ত এবং বতানই বোদ্ধাবদ্যার এই ধারার গবেষণায় 
পাঁথকং। প্রাঢ্যাবদ্যা-গব্ষণায় মৌলিক দানের ভন্য রয়েল এশিয়াটিক 
সোসাইটি, সোসাইতে আশিয়াতিক্‌, আমোরকান্‌ ও?রয়েপ্টাল সোসাইটি, 
জর্মান ও'রয়েন্টাল সোসাইটি, কলপাতার এীশয়াটিক সোসাইটি প্রভীতি 
বদ্য।-প্রাতষ্ঠান করেসপন্ঠডং মেস্বার, অনারার মেম্বার, ফেলে। ইত্যাদ 
পদে বরণ করে তাঁকে সম্মানত করেন । বৌদ্ধাবিদ্যা বিষয়ে তাঁর রচনার 
সংকলন 15552)15 ০7 16 10/122225, 17107412০০7 7612107 
07 17/12/7071 7710 71061, 96127001184] ১:11/851/07119/5 ০) 
£/12 £,1127210176 0721 1:21107177 0/,1/12 01174177515. ১০1 ৪100- 
701, 1841. দ্র, ১-৪-/-1৬5 10101000100) 0 ৬/1111217) 
৬11501. 016, 116 ০7 79719/ 1192171077 1104250%, 
]1.017001) 1896. 


৪ বুদ্ধদেবের ধর্মীয় অনুশাসন । 


২. অন্ত 


এশিয়াটিক সোসাইটির কার্ধববরণীতে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য 

7116 01162 0010165 ০01 0115 704/11521112,72471012/7212/2 
৮/10101) ৮/০ 1186 111 00210011090 20 11) 008101115, 216 
11)090110191916, 01769 ০০111201175, 59 109 58১ 0111 11) 5800100 
৬011100 01 0196 ড/0110 8.2.১ 10] 50 10 10811) 7১2119৬8. 

/৫ 0109 2180 01 01)2 ০0101019010, 117 4১৫. 913, 00001011059 
1,1071895 0106 5017109 06018165 11726 1106 9151 11216 01 0179 ৬/011 
15 1951 8110 0০910 00 ০9 10170 9179৬118516. % 

11) 170010106 210 ০010 17181)050111)1 ০01 10116 58106 ৮/0110 110 11) 
£৯512010 ৯০০1505 1161819 1017 (81900151581 10108 5855 


152 3 , 
9015 টিক্ুল অননালহাবন্দনন্থত্জ ঘত্তমন | দুলা ভজন সাঘ। 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ২০১ 
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(1781) 006 ০0909% 1010067 101106 15 ০90৮1010515 11001010161 
85 10 001010761)069 00], [106 515 01120109101 021198. 11 
8009819, 170/9591, [0101 [196 101659109 ০? &1) 11৬09081019 
৬০756 20 000 09110101106 ০01 11)6 ০1190601 21)0 [116 26961006 ০1 
৪11 50101) 10908010905 2 0119 08511010100 01 90099601610 
017900519 0178 0116 ড/0110 9989 06৬1000 1700 6৬০ 78165, 01 
ড/1)101) 0116 91:91 1170111090 50 01091916175 2170 110 520010 58.”? 

[1017 0119 51101198111 01 10810690170 17181) ঠা 5 06 
41701110164 (0 1176 01021 0116 4730 2/71$21/7077012712 10711701012 19 
(118 59006] 01 817011)061 ৮/0911 081160 0116 £092/71501/212027716, 
১ 10119 [01109111805 5110৬/ (1781 01)0959 (%/০0 /017105 81 
00115 01501701. 


[1 4৫. 1306, 08110101050 115181/5 ৪ 021] 1981 [0281)0- 
90111) 00910919011) 1106 16115 01 /৯10981 10211211901 9091 11), 
ব.০. 42১১ /৯.10- 1302১ ৮4০ £6€ 001 [11011150016 ৪ 611177096 01 
(105 9১015001009 ০01 01)2 01507081091 0115 ড/০11,11186 ঠা5 174 
16255 ০1 11891 10911155101) &15 1951 0170 076 17511) 1981 
0991105 ৮/101) 0112 10010016 91 07০ 4151 47972712 2174 ০0101119015 
[0 1189 010৫ 01 016 4901) 200 (1191 09911)5 1116 56001001811, 
11069001109 10810715011] ৮/29 11) ০১১(০1)06 11) 1302 810 51706 
(191) (116 9156 ৮০1011009 1895 10861 1011551110, 


701101067 010616 15 21769111091 1151 20010911060 21 0119 2104 ০01 
(110 77011150111) 11) [16 ১০০1০951101 10101) 8195 0106 
71817638110 0017650009 ০? 0176 292227245০1 1100 150 01076. 
€01) 62810110901010১ 1 10 01180 ৮/107 076 95:০9101010, ৪11 
[176 70217199 11701)0101)00 1101 018 1151 92166 ৮/111) (109 08.0)65 
০01:1116 2/7027775, 29 8161) 11) 016 0010% 01 005 ০011 
01০081)0 ০1011090৮38 98180 01080018, 7055, 7105 
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(106 17761011021 1150 ৮/1)101) 15 0811160 5/2277114. 
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২০২ ভারতের লুপ্ত রত্োদ্ধার' 


০৬ ৩ ০ 


00911101965. 170 8510 48181 017817012. 7085, 15 0010 01)6 ০1601 
০0 190০0৮91106 20 21101911270 ৬21018016 ৮/011 ৮1710) /29. 
81৬০০ 0 001 1956 11) [11019 00: 2০001 31 1)01001760 ০213, 


[0 9010106 096 52০০9100 ৬০116 01 10৩ ৬০011 98৮ 8191 
0510810019 91111 1199 610০ 0917910 0951095 [1)6 010901-0011101 8100 
[176 1109191) 10121751211010, চ101010 119 1795 ৮10905170 ি০]া 
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1 15 9161191906০ ০) 11720 ৬5109919 8110 16010517655 
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০11)15 137100196 10161005. 1386৮ 52181 00079170785 90101017 ০ 
1%2/721212 51]11000 09015 09 2 ৮10919 0010111101161017 10 0106 
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০98০21056 11769 ৮111 109 8015 (0 16217 10 10111001910 10106 1006010]) 
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11765 9/011 ৬111 ০০ 10010115176] ৮7101) 01706 92051012110 
10601 06509 11) 00%12-005101010. 


(279022277725 ০07 172 44571210500181)/ ০7 5971221, 10602107061 
1887, 7). 248-49) 


৬২১ ১০০৩০ ০৫১০ 


বাংম। ভাষায় অনেকগুলি ধর্ম গকুরের পুথি আছে । ময়ূবভট১ ধর্মায়ণের 
আদ কাব। তিনিও আবার 'হাকন্দপুরাণ'২ অনুসারে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 
ময়ূরভটের পর খেলারামের৩ ধর্মমঙ্গলের কথা শুনিতে পাওয়৷ যায় । 
খেলারামের পর বূপরামঃ ও ঘনরাম€৫ ৷ ইহারা ভিন্ন রামচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায়৬ ও মানিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ধর্মমঙ্গলের পুস্তক গলিখিয়াছেন। 
বাংলা ভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থের অনুসন্ধান সবে মাত্র আরপ্ত হইয়াছে । 
তাহাতেও আবার বেকব গ্রন্থ ও 'রামায়ণ' 'মহাভারতাশদর জন্য বঙ্গীয় 
পাঠককুলের যত আগ্রহ ধর্মঠাকুরের পুথির জন্য তত নহে ; কারণ বঙ্গ- 
বাসীর ধর্মমঙ্গল প্রচার করিবার পূর্বে শাক্ষত সমাজে ধর্মঠাকুরের নামও 


২০৪ | রমাই পাঁওতের ধর্মমঙ্গল 
ক্রানা ছিল না। এই আট-দশ বংসরের মধ্যেই পাঁচ-ছয়খানি ধর্মায়ণ 
পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । এর্প অনুসন্ধান চলিতে থাকিলে 
আরো অনেক পাওয়। যাইবার সম্ভাবনা | 
এক-একখানি ধর্মঠারেব পুথি আতিশয় বিস্তারিত । উহার গান 
বারো দিনে শেষ হয় । ধর্মঠাকুরের গান গাহিয়া অণজও অনেকে 
জীবিকা উপার্জন করতেছে এবং ধর্মটাকুরের গান শুনিয়া নিয় শ্রেণীর 
বহ্‌ লক্ষ লোক কৃতার্থ হইতেছে । অনেক কাব এই গান 'লিখিবার জন্য 
মান্তিক্ক বলোড়ন করিয়াছেন । মানিক গন্গ্াল বাচাল-মেলের লোক, 
বাঙ্গাল-মেল রাটীশ্রেণীর ছন্রিশ মেলের একাট. সুতরাং তান সূরাহ্গণ, 
ঘনরামের মতো চগালের ত্রাণ নহেন । মানিকের বাড় বেলডিহা, 
রাটে। [তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে তঙ্গাড়ি যাইতেছেন, পথে ব্রাহ্ষণবেশে 
ধর্মঠাকুর দেখা দিলেন । বর্মঠাকুর দোখলেন এমন সুবাদ্দণকে দিয়া যাঁদ 
গান 'লাখাইয়া লইতে গার, তাহলে ভদ্রলোক মহলে৪ আমার একটু 
পসার হয় । তান নাচোড়বন্দ৷ হইয়। মানিককে ধবিলেন-_ 
“নিজ বাঁজ মন্ত্র লিখিয়া দিলেন নকল । 
ইহ। দোৌথ কাবত। রাঁচবে আবকল ॥ 
গায়েন হবেক তোর চতুর্থ সোদর । 
জগত ভারয়। যশ হবেক বিস্তর ॥৮ 
শুনিয়া মানিক তে৷ অবাক ! ব্রাহ্মণ-পাঁওতের ছেলে, একজন গান 
রচিবে, আর-একজন গাহিবে 2 কী সবনাশ !!! তিনি পতবধ হইয়া 
গেলেন । তাঁহার মনের ভাব তাঁহার নিজের কথাতেই ব্যক্ত কারব- 
“এতেক শুনিয়। মোর ডীঁড়ল পরাণ । 
জাতি যায় তবে প্রভূ ষাঁদ করে গান ॥ 
অচিরাৎ অখাতি হবে দেশে দেশে । 
সুপক্ষের সন্তোষ বিপক্ষ পাছে হাসে |” 
ধর্মঠাকুর তবু ছাড়লেন না. লোভ দেখাইয়৷ আত্মীয়তা করিয়া গায়ে 
হাত বূলাইয়া৷ বলিতে লাগিলেন-_ 
“জগত ঈশ্বর কন আমি তোর জাতি। 
তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাত ॥ 
আম যার সহায় এতেক ভয় কেন। 


রমাই পাঁগুতের ধর্ননঙ্গল ২০৫ 
ময়্রভটের কথা মন দিয় শুন ॥ 
বৈকৃষ্ঠে রেখোঁছ তাকে বিষুভন্তি দিয় । 
অদ্যাপি অপার যশ আঁখল ভায়া ॥৮ 

মানকচন্দ্র এ টোপাট ছাড়তে পাঁরিলেন না । স্বীকার পাইলেন । 
জানা গেল, ধর্মঠাকুরের গান িখিয়া ময়ূরভট্ু তো৷ বৈকুঠে আছেনই, 
মানিকচন্দ্রও তথায় যাইবেন, হয়তে। রামচন্দ্র কাঁবও যাইবেন, ঘনরাম 
খেলারাম রূপরামের তে৷ কথাই নাই। 

এ ধর্মঠাকুরাট কে 2 দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার উপাধি রায় । 
বোড়াল হইতে 'যাঁন আমরন্তের ওষধ দেন তাঁহার নাম খুঁদি রায়, 
মেমারির পশ্চিমে যান পিত্তদোষের ওষধ দেন তাঁহার নাম অচল রায়, 
মানিক গাঙ্গুল মহাশয়ের 'যান মুবুৰি হইয়াছিলেন তাঁহার নাম বাঁকুড়া 
রায়। রায় শব্দাট সংস্কৃত রাক্ষ শব্দ ভাঙা । ধর্মঠাকুর অনেক জায়গায় 
রাজ উপাধতে বিশোভিত । থ্েঁট্গাঁছতে তিনি ধর্মরাজ, নদীয়ার নিকট 
জামালপুরে তান বুড়ো রাজ । সময়ে সময়ে তিনি সিংহও হইয়। 
থাকেন। মানিকের পুথি হইতে স্থানভেদে তাঁহার নামভেদ দেখাইতোছি-_ 

প্রথমে বান্দব জয় জয় পরাৎপর । 

স্থানে স্থানে মৃত্তিভেদ মাহমা বিস্তর ॥ 
বেলডিহার বাঁকডুড়ারায়ে বান্দ একমনে । 
অসংখ্য প্রণাত শীতলাসংহের চরণে ॥ 
ফুল্পরের ফতেসিং বৈতলের বাঁকুড়ারায় । 
শুদ্ধভাবে বাঁন্দ দোহে নত হয়ে কায় ॥ 
পাও্গ্রামের বুড়াধর্মে বন্দিয়া সাদরে । 
শ্যামবাজারের দলুরায়ে দিয়ে জয় জয় কারে ॥ 
দেপুরে জগত্রায়ে যোড় করি কর। 
গোপালপুরের কাঁকড়াবিছায় বান্দ তার পর ॥ 
[সয়াসের কালাচাঁদে দাসের বাঁকুড়ারায় | 
বান্দব বিস্তর নাত করে নত কায় ॥ 

গাপুরের স্বর্পনারাণ স্বর্ণসংহাসনে । 

বান্দয়। বান্দিব মঙ্গলপুরের রূপনারাণে ॥ 
পশ্চমপাড়ার ধাল্লাসিদ্ধি বান্দয়৷ তাঁহায় । 


২০৬ রমাই পাঁওতের ধর্মমঙ্গল 
বড়ুঙ্তা গ্রামের বন্দিব মোহন রায় ॥ 
গুছুড়। গ্রামের বন্দি শীতলনারাণে । 
আলগুড়চিন্নার খুদদিরায়ে বন্দি সাবধানে ॥ 
আকুঁটিকুল্লার মাল্লার ধর্মের করিয়। স্তবন । 
বান্দপুরের শ্যামরায়ের বন্দিয়া চরণ ॥ 
জাড়াগ্রামে কালুরায়ে কামিন্যা সহিত । 
জাজপুরে দেহারে বন্দি দাঢণ করি চিত ॥% 
এতো! গেল দক্ষিণরাটের । উত্তররাটেও এইরূপ গ্রামে গ্রামে ধর্- 
ঠাকুর আছেন । তাঁহার নামভেদও অসংখ্য । নিক কাঁলকাতায় কিছু 
কম দশ-বারোটি ধর্মঠাকুর আছেন, তন্মধ্যে যাহার নামে ধর্মতল৷ স্ট্রিট, 
তাঁহার জাঁক কিছু বোৌশ । বলরাম দে-র স্ট্রিটে একট সরু গলি মধ্যে 
খাসা মন্দির আছে. মান্দরের মাথায় একটি খোঁদত 'লাপও আছে, 
মান্দিরিটি একজন কায়চ্ছের দেওয়৷ । 
ধর্মঠাকুরকে কোনো কোনে স্থলে বিষুরূপে পূজা করে. তুলসী দেয়, 
বালদান করে না। কোথাও শিবর্পে প্জা করে, বিন্বপন্র দেয়। 
কোথাও ব৷ ছাগবাঁল, মেষবলিও দেয়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মুরগি, শুকর 
বালই হয়। ধর্মঠাকুরের পুরোহিত কোথাও কৈবর্ত, কোথাও দুলে, 
কোথাও বাগাঁদ, কোথাও আগুঁর । কিন্তু আঁধকাংশ স্থলে ডোম বা 
পোদ । শেযোল্ত দুই জাতি এখনে ব্রা্ণণ লয় নাই, এখনে তাহার 
আপনাদের জাতীয় পাঁওত দিয়। সব কাজ করায় । ধর্মঠাকুর ইহাদের 
[নিজম্ব দেবতা । 
এই ধর্মঠাকুর কে? যে কোনে ধরম্নায়ণ পা করে, দেখিবে, তিনি 
ইচ্ছায় সৃষ্টি কারতেছেন। ব্রহ্গা, বিষু, মহেশ্বর তাঁহার সৃষ্টির অংশমান্র । 
কোনো পুস্তকে তাঁহার নাম আদ্য, কোনে। পুস্তকে তাঁহার নাম অনাদ্য । 
ঘনরামের পুস্তকে দেখিতে পাই, তাহার বার্মীত গাওয়া হইতেছে । কেহ 
কেহ বার্মীত ভাঙিয়৷ বারমাতি করিয়াছেন । অর্থ করিয়াছেন, বার দিনে 
গান হয় বালয়৷ উহার নাম বাম্াত। কিন্তু বান্তাবক কথাটি বার্মীত, 
ঘনরাম দুই-এক জায়গায় রঙ্গাত পর্যন্ত লাখয়াছেন। 
“এতক্ষণে ধর্মের বার্মাতি হইল সায়।” ইহার অর্থ যাঁদ এরৃপ করা 
যায় তাহ। হইলে সঙ্গত হয়, এতক্ষণে ধর্মকে বর্ম বালয়৷ প্রমাণ করিবার 


-রমাই পাঁওতের ধমমঙ্গল ২০৭ 
চেষ্টা সফল হইল অর্থাৎ সমস্ত ধর্নায়ণ 'লাখয়। কাব প্রমাণ কারলেন যে 
ধর্মঠাকুর ব্রহ্মা, বিষু্। মহেশ্বরের উপর সবব্যাপী সবশান্তমান বন্বাস্বরূপ।৮ 
ধর্মঠাকুরের পুঁথি পাঁড়তে গেলেই একজন লোকের নাম সবল দেখিতে 
পাওয়৷ যায়, ইহার নাম রমাই পাঁওত।* ঘনরামের মতে ইনি জাতিতে 
বাইীত, ময়নাগড়ের কিছু দূরে হীন ধর্মঠাকুরের পূজা কারতেন । লাউ- 
সেনের মাতা রঞ্জাবতী ইহারই আশ্রমে শালে ভর 'দয়াছিলেন। ইনি 
ধর্মপূজার আদ গুরু । ইহার [লাখিত কোনে। গ্রস্থাদ পাইতে পারিলে 
ধর্মতত্ত ভালোরূপে বুঝা যাইতে পারিবে, এই আশয়ে ময়নাগড়ে সোসাইটির 
ভ্রমণকারী পাঁওত শ্রীযুন্ত বিনোদবিহারী কাব্/তীর্থকে প্রেরণ করিয়ছলাম। 
তাঁহার প্রদত্ত বিবরণী আত হদয়গ্রাহী বাঁলয়৷ পরিশিষ্টরূপে এই প্রবন্ধে 
সংযোজত কারুলাম । 
ময়নাগড়ে রমাই পাওতের কোনে। পুন্তক পাইলাম না; কিন্তু 

যাহা পাইলাম তাহাতে আশা ও আগ্রহ আরে৷ বৃদ্ধ হইল । জানিতে 
পারিলাম যে, রমাই পাঁওতের পদ্ধাত লইয়। অনেক স্ছলে ধর্মের পূজা 
হয়। পদ্ধাত ময়নাগড়ে পাওয়। গেল না, কিন্তু কয়েকটি বাংল৷ মন্ত্র 
পাওয়া গেল । সেগুলির ভাষা অনেক স্থলে আত প্রাচীন, অনেক 
স্থলে বোধ হয় যেন পরবতাঁ লোকে কিছু কিছু বদলাইয়াছে, দুই-এক স্থলে 
অর্থবোধই হইল না । কাব্যতীর্থ মহাশয় যেমন শুঁনিয়াছলেন, তেমনি 
[লাঁখয়৷ আনিয়াছেন, আমরাও তেমনি উদ্ধৃত কারলাম । 
ধ্যানের মন্ত্র ॥ 

“বর্ণ যুগপতি সর্ব গুণধাম । 

শুন শুন সর্বজন যুগের বধান ॥ 

যে দিনেতে ভূঙ্গীভর আঁছল মওলে । 

অদ্য বাসুকী নাগের জন্ম সেই কালে ॥ 

যোড় কারয়৷ নাগে জিজ্ঞাসে বারতা । 

এক মুণ্ডে ছিল তার সহস্রেক মাথা ॥ 

নিম্নাইলেন প্রেম হংসের বাতাসে । 

আসন করিয়৷ প্রভু মনের হরিষে ॥ 

জলেতে ডুবল হংস আহার কারণে । 

1কছু ন। পাইয়া উঠে প্রভু সম্লিধানে ॥ 


২০৮ রমাই পাঁওতের ধর্মমঙ্গল। 


পপ শিট জট পিট পিঠ নটি পিপি পি | সি টি নিউজ রিচ চটি নি ২৯৮ টি শি পিসি টি পিঠ (উট সস (ই ৯৮/ স্ লইছি 


গরল মুখের বন্দু থাকে মন্তকের দেশে । 
নাগের নিশ্বাস কেল ভাটায় জোয়ার । 
রান্রাদন সালেন অনার দায়তার ॥ 
তাহার উপরে বুঁধর প্রকাশ । 

দ্বিজ মূরীতি কৈল আড়ম্ব কৈলাস ॥ 
বোগেতে মঙ্গল স্াজলেন ভূর্গীভার । 
অনন্ত কোগাদিগের কে করে বিচার ॥ 

কে কারতে পারে প্রভু আদ্যের জ্ৰেয়ান । 
ঘটে আস পৃ্জ। লও ন্বরূপনারাণ ॥ 

হীন নয় জন্ম মোর জাতির নাহি স্থিতি । 
লহ লহ জল পুষ্প যুগের যুগপাতি ॥ 
গাছের বাকল নাহ পত্রে নাহ ছায়। । 
আগে আগে নিরঞ্জন নিম্মাইলেন কায়া ॥ 
তাঁহার ভকতে প্রভূ করিলেন তার । 
[বঞ্ণুর কারণে ভ্রমেণ নৈরাকার ॥ 
আগেতে ছিলেন প্রভূ লালত অবতার । 
[তিনরূপ হইলেন ভ্রামলেন সংসার ॥ 
তবেতে৷ ভ্রমণ কৈল পশ্চিম মূরাতি । 
দক্ষিণে ভ্রমণ কৈল পূর্বে আইলেন স্থিতি ॥ 
অঙ্গে হাত বৃলাইতে স্ীজিলেন পার্বতী । 
দেখিতে সুন্দররূপ মনোহর জ্যোতি ॥ 
টলিল ধর্মের বিন্দু দেবী নিল করে । 

ধর্ম সমরিয়। মাত। পারল উদরে ॥ 

[তিল প্রমাণ হয়৷ গাঁড়ল বসুমতী । 

[দনে দিনে পার্থতীর বাড়ল উদর ॥ 
চলিতে শকাত নাহি যুড়ে দুই কর। 

কে জন্মিল বলিয়৷ বলেন যজ্ঞেশ্বর ॥ 
ব্দ্ধতালু দিয়৷ হৈল ব্রন্মের জনম । 
বক্ষক্জালে বিষ্ণুর দাহছে তখন ॥ 
ক্ষীণকঁটি কুপিল কুমণ্ল লেয়। । 


রমাই পাঁওতের ধর্মমঙগল ২০৯ 
হাতে বিষুর জন্ম হেল কর্ণমূল দিয় ॥ 
মনেতে বিচার ব্রিদশেশ্বর | 
জীবনি শীতল কৈল ভুমষ্ঠ মহেশ্বর ॥ 
[তনবার জনামিল এইতে। উদরে । 
অপার মাহমা লীল। কে বুঝিতে পারে ॥ 
ধর্মের মঙ্গল গীত পাঁওত রমাই গান । 
একল রমাই দ্বিজ শয়ে লব ধান ॥৮ 
ইহার দুই-এক জায়গায় হেয়ালির মতো বোধ হয় । প্রাচীন ভাষ। 
আত দুবোধ, এই নাঁমত্তই বোধ হয় এরূপ । 
ঠাকুরের ঘ্নানের মন্ত্রটি এই-_ 


নাণের মন্ত্র ॥ 

“গু আরাত ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী । 

সরযবাৎ গণ্কী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গ৷ কৌশিকী ॥ 

ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা । 

সদা স্বয় মনোভূত্বা ভূঙ্গারে 0১০ 

অল লইয়। মান করেন ধর্ম আগম জলে । 

অখও তুলসীপল্র দিয়। পদতলে ॥ 

আভগঙ্গা চুড়ামাণ করেন ভকতি । 

তুরিতে যে মান লেন গোঁসাঞ্ যুবতী ॥ 

ঢোলে সমুদ্র এল গোসাঞ ক্ষীরনদী । 

গঙ্গা যমুনা এল বসম্ন বদরী ॥ 

শোভাধান্রীগণ এল হোয়ে এক স্থানে । 

প্লান করেন প্রভু ভগবানে ॥ 

প্লান আচলিত গীত পাঁওত রামএ গান । 

একল রামএ দ্বিজ শয়ে লব ধান ॥% 

বুমাইর খাঁটি লেখা কিছু পাওয়া গেল-_ সুতরাং রমাইর একখানি 

ধর্মপূজার যে পদ্ধাত আছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ রাহল না । রমাইর 
পম্তক অন্বেষণ কারবার জন্য সোসাইটির অন্যতম ভ্রমণকারী পাঁওত শ্রীযুন্ত 
রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থকে ঘাঁটাল অণলে পাঠাইলাম । তিনি যে-সকল তত্ত 


হ. ৩১৪ 


২১০ রমাই পাঁওতের ধর্মমঙ্গল 
আনলেন, তাহারে। মধ্যে মধ্যে রমাই পাঁওতের নাম পাওয়া গেল, 
তাঁনও মুখে মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন_ 

“গ ষোল সহস্র গতি লয়ে শ্রীরমাই পাঁওত ধর্মপূজ। কাঁরবারে যান । 
সেই পথ 'দিয়। খাঁষ মুনি মার্ক যান ধূপে ধূনায় ধর্মঘর দেখিবারে পান ॥ 
কহেন মার্কও মুনি, শুন হে কাঁপল মুনি, কিসের শুনি জম্ম জয় কার। 
বলে মিথ্যাই আলম চাঁদা, মিথ্যাই বাজন। বাজে মিথ্যাই ধর্ম উজন। 
ধর্মরাজ যক্ঞ নিন্দ৷ করে মুনি মার্কও যান জ্বর বাল বোধ হল খাঁষ মুনির 
গায় । অষ্টকৃট চেল শূল ব্যাঁধ মুনি মার্কও স্থান । আদ্যের ধবল দিল 
মুনর সুখেতে জাঁতিয়ে রমাই পাঁও্ত বলে মধুর পুঞ্কাণ দিবে পৃষ্ঠের 
জাঙ্গাল। মধু মাংসে এ ঘর কারবে এককার ॥ গাত ভকতের উীচ্ছিষ্ট 
মান কুড়ায়ে খাবে । তবে তো মার্কও মুনি অমর পদ পাবে ॥» 

ঘাঁটাল হইতেও সংবাদ আসিল, রম[ই পাঁওতই ধর্মপৃ্জার পদ্ধাত 
করিয়াছেন। সেই অণ্ুলের ধর্মপৃজার ধ্যানের মন্ত্র এই 

“স্বর্গ মর্ত্য না ছিল যে পাতাল । উৎপাত্ত না ছিল যম কাল ॥ 
দেবা দেবী গুরু শিষ্য কেহ ন৷ ছিল। নীল আনল ধর্ম জন্ম যে লভিল ॥ 
ধর্মকে বাপে ন৷ দিলেন জন্ম । মায়ে না দলেন উদরে ঠাঁই । শৃনাযভরে 
জন্মিলেন অনাদ্য গোসাঁঞ ॥ নিরঞ্জন নেরাকার বুঝতে না পার । 
আপনি কাঁরলেন প্রভু আপনার কায়৷ ৷ হস্তপদ স্বন্ধ চক্ষু নিরঞ্জনের 
হইল । নয়ন মিলাইয়া তিনি দৃঁষ্ট মিলাইল ॥ দেখিলেন নবখও 
্রহ্ধা অগ্নিময় ৷ তস্মাৎ দেব নিরঞ্জনায় নম ॥৮ 

ইহা পদ্য না গদ্য! ছেলেবেল৷ ঠানদাদর মুখে এইরূপ না-পদ্য 
না-গদ্য না-মিল না-আমিল ষষ্ঠী মার্কগেয়ের কথা শুনিতাম, একি সেই 
জাতীয় রচনা ? 

পাঁরশেষে কুরান গ্রামানবাসী শ্রীষুন্ত ভুবনেশ্বর বিদ্যালংকার মহাশয়ের 
যত্বে ও পারশ্রমে রমাই পাওত কৃত পদ্ধাতির একখানি প্ুথ পাইয়াছ, 
আঁশক্ষিত ডোম বা পোদ পাওতের নিকট হইতে নকল করিবার জন্য ও 
পুস্তক লইতে অনেক সাধ্য সাধন৷ ও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় কাঁরতে হইয়াছে । 
অন্যান্য ধর্মায়ণ পুস্তকে যেমন নান৷ দেবদেবীর বন্দনা আছে, রমাইর 
পুস্তকে তাহার কিছুই নাই, তাহাতে বন্দনাই নাই । অন্য ধর্মায়ণ পুথি- 
গল হয় রান্গণের লেখা, নাহয় ইদানীন্তন লোকের লেখা, সুতরাং 


রমাই পাঁগতের ধর্মনঙ্গল ২১১ 
তাহাতে ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেবতাও আছেন, িস্তু রমাই পডত 
খাঁটি ধর্মপাঁওত, ধর্ম ছাড়। তান আর-িছু জানেন না, তাই তাঁহার 
ধর্মায়ণে অন্য দেবদেবীর বন্দন৷ নাই। তাঁহার পদ্ধাতর এক অংশ 
পুরাণের ন্যায় সৃষ্টির ব্যাপারে পূর্ণ, তাহার আরন্ত এই- 
নীশ্রীধম্মায় নম । 
শুন্যপুরাণ লিখ্যতে-_ 

নাই রেক নাই রূপ নাই ছিল বর্ণীচহু। 

রাঁব শশী নাই ছিল নাই রাত্রি দন ॥ 

নাই ছল জল স্থল নাই ছিল আকাশ । 

মেরু মন্দার ন৷ ছিল না কৈলাস ॥ 

দেবত। দেহার৷ নাই পৃঁজিবার দেহ । 

মহাশুন্য মধ্যে প্রভুর আর আছে কেহ ॥ 

খাঁষ যে 'তপস্বী নাই নাহক ব্রাহ্মণ । 

পর্বত পাহাড় নাই নাহক "স্থাবর জঙ্গম ॥ 

পুণ্য স্থল নাই ছিল নাই গঙ্গা জল । 

সাগর সঙ্গম নাই দেবতা সকল ॥ 

নাই সৃষ্ট ছিল আর নাই সুর নর। 

ব্্ধা বিষণ না ছল ন। ছিল আধার ॥ 

বার রত ন৷ ছিল খাঁষ যে তপসাঁ। 

তীর্থস্থল নাহ ছিল গয়৷ বারাণসী ॥ 

প্রয়াগ মাধব নাই কি করি বিচার । 

স্বর্গ মত্ত্য নাই ছিল সব ধুদ্ধুকার ॥ 

দশাদকৃপাল নাই মেঘ তারাগণ। 

আয়ু মৃত্যু নাই ছল যমের তাড়ন ॥ 

চাঁর বেদ নাই ছিল শাস্ত্রের বিচার । 

গুপ্ত বেদ করিলেন প্রভু করতার ॥ 

শ্রীধর্মচরণারাবন্দ করিয়। প্রণাত। 

শ্রীযৃত রমাই কয় শুনরে ভারতী ॥৮ 

তবেই তে। দেখা যাইতেছে, ধর্মঠাকুর যজ্ঞ নিন্দা করেন । এই কথা 

বলিয়াছিল বাঁলয়। মার্কওেয় মুনির কুষ্ঠ হইল । ধর্মঠাকুরের নাম আদ্য, 


২১২ রমাই পাঁওতের ধর্মমঙ্গল 
তিনি শুন্য হইতে সৃষ্ট করেন । শূন্য হইতে সৃষ্টি তো আর-কোনো 
ঠাকুর করেন নাই । শৃন্যও তো হিন্দদগের মত নয়। মনু বলিয়াছেন- 
«আসীদিদং তমোভূতম প্রজ্ঞাতমলক্ষণং |” 
[ মনু-সংহিতা ১.৫ 1৯১ 
“নাসীৎ” এমন কথ তে। বলেন নাই । তবে এই ঘোর শৃন্যবাদী 
যক্ঞানন্দাকারী 'লালত অবতার কে; ইহার (ভকৎ ) ভন্তগণ 
সবই তো৷ অনাচরণীয় জাতি । হন্দুরা- ব্রাহ্মণের যাহাদের জল 
খান, এমন জাতি নিতান্ত গরজে- মানেতে ন৷ পাঁড়লে ধর্মঠাকুরের 
কাছে যান না। ধন্মায়ণের অনেক গ্ছলে দোখতে পাওয়৷ যায় যে, 
ধর্মঠাকুরের ভকতে হিন্দুদগের যথেষ্ট দ্বেষও করে, 'হন্দ্ু নাম ধারিয়া 
গালি দেয়। বোধ হয়, অনেক স্থলে ব্রাহ্মণাদগের বিরুদ্ধে মুসলমান দিগকে 
ইহারাই ডাকিয়া আনিয়াছিল। রমাই পাঁওঁতের পুথিতে শ্রীনিরঞ্জনের 
রুক্সা নামে একটি অধ্যায় আছে সোট ছোটো, সকল স্থলে অর্থবোধ হয় 
না, কিন্তু যাহা হয়, তাহাতেই ভকতগণের হিন্দুদ্বেষ ও যবনমৈল্রী 
প্রকাশ পায় । সে অধ্যায়টি কোনে৷ রূপ সংশোধন না করিয়া আবকল 
উঠাইয়৷ দিলাম ৷ 
শ্রীনিরঞ্জনের রুন্ম৷ । 
“জাজপুর পুয় বাদ, সোলসয় ঘর বোদ, বোঁদ লয় কণয় যুন। 
দক্ষিণ মাগতে যায়, যার ঘরে নাঞ পায়, 
সাঁপ দিয়৷ পড়ায় ভুবন ॥ 
মালদহে নাগে কর দিনয় কর্ণযুন ॥ 
দাক্ষণ। মাগিতে যায়, যার ঘরে নাহ পায়, 
সাঁপ 'দিয়৷ পড়ায় ভুবন । 
মালদহে নাগে কর, না চিনে আপন পর, 
জালের নাঞ্িক দিশপাস । 
বোলিষ্ হইল বড়, দশ বিশ হয়্যা জোড়, সধার্মরে করএ বিনাশ ॥ 
বেদে করে উচ্চারণ, বের্যায় আগ্ন ঘনে ঘন, 
দেখিয়া সভাই কক্ষমান । 
মনেতে পাইয়া মর্ম, সঙে বলে রাখ ধর্ম, 
তোম। বনে কে করে পাঁরন্রাণ ॥ 


রমাই পাঁওতের ধর্মমঙ্গল ২১৩ 
এইরূপে 'দ্বিজগণ, করে ছিষ্টি সংহারণ, এ বড় হৈইল আ'বিচার । 
বৈকুঠঠে থাকিয়। ধর্ম, মনেতে পাইয়৷ মর্ম, মায়াতে হইল অন্ধকার ॥ 
ধর্ম হৈল্য। যবনরূপি, মাথায়েতে কাল টি, 

হাতে শোভে ন্রুচ কামান । 
চাপিয়। উত্তম হয়, ত্রিভূবনে লাগে ভয়, খোদায় বাঁলয়া এক নাম ॥ 
নিরঞ্জন নিরাকার, হৈল্যা ভেস্ত অবতার, মুখেতে বলেন দশ্বদার । 
যতেক দেবতাগণ, সবে হয়যা একমন, আনন্দেতে পারল ইজার ॥ 
ব্রন্ধ॥। হৈলায মহাঁমদ, বিষণ হৈল্যা পেকান্বর, আদম্ষ হৈল্যা শূলপাঁণ। 
গণেশ হইয়৷ গাজি, কাত্তিক হৈইল্য কাজি, ফকির হইল্য যত মুনি ॥ 
তোজয়া আপন ভেক, নারদ হৈইল্যা শেক, পুরন্দর হইল মোলন!। 
চন্দ্র সূর্য্য আদ দেবে পদাতিক হয়্যা সবে, 
সবে মোল বাজায় বাজনা ॥ 
আপুনি চাওক। দোব, তিহ হেল হায়। বাব, 
পদ্মাবাতি হল্য 'বাবনুর ৷ 
যতেক দেবতাগণ, হয়্যা সবে এক মন, প্রবেশ কারল জাজপুর ॥ 
দেউল দেহার। ভাঙ্গে, কাড়্য ফিড়্যা খায় রঙ্গে, 
পাখড় পাখড় বলে বোল । 
ধারয়। ধর্মের পায়, রামাঞ্জি পাঁওত গায়, ই বড় িসম গওগোল ॥ 


ধর্মরাজ যবন হইয়। আইলেন ব্রাহ্মণের উপদ্রব নিবারণের জন্য । 
এ-সকল কথার অর্থ কী?2 এইযে জাজপুরের নাম হইতেছে, এ 
কোন্‌ জাজপুর ? ডীঁড়ফ্যার রাজধানী জাজপুর নহে, কারণ ডীঁড়ঘ্যায় 
ধর্মঠাকুরের বড়ে৷ একটা প্রাদুর্ভাব নাই। ইহ। মানিক গাঙ্গুলির জাজপুর, 
এখানে ধমের নাম দেহার, ইহা বঙ্ে- রাট়ে। জাজপুর অগ্লে যখন 
মুসলমান আসে, তখন ধর্মঠাকুরের ভকতের। তাহাদের সঙ্গে মিশেন ও 
মাঁশয়। ব্রাহ্মণদের জব্দ করেন । 

ধর্মঠাকুরের সিংহলে বড়ো সম্মান ছিল, একথ। আমরা রমাই 
পাঁওতের পুস্তকে দেখিতে পাই । যথা- 

“আদ্য ভূপাত নিমাব দেহারা ধর্ম যথ। আদ ম্থান। নবখও 

পৃথিবী ঠেকেছে মোদনী । | 


২১৪ রমাই পাঁগুতের ধর্মমঙ্গল 


তা লস পিঠ শি তা স্  স্জ  পি পিট সহি পি স্ড শ্ লে পি শিট পিট শি শিপ সিটি লা লিস্ট লজ শি এ কির 


শ্রীধন্মদেবত। সিংহলে বহুত সম্মান | 

ধর্মঠাকুরের ধ্যান অনেক জায়গায় সংস্কৃতে পাইয়াছ, তাহার মধ্যে 
একটি এই-- 

“ও যস্যান্তং নাদি মধ্যং ন চ করপদং ভয়ং নান্ত কায়৷ নিন্নাদং | 

নাকারং নাঁধরূপং সকলদলগতং ন চ ভয়মরণং 

যস্য যোগনং সংকল্পহীনং স্বর্ণমৃত্তিনিরঞ্জনায় নমঃ 0৮৯২ 

এ মন্ত্রটি আমরা ঘাঁটালের নিকট বীরাঁসংহ। গ্রামের ধর্মঠাকুরের 
জনৈক পাঁওতের নিকট পাইয়াঁছ । আর-একটি যথা 

্যস্যান্তো নাদি মধ্যে ন চ করচরণং নাস্ত কায়ানদানং 

নাকারং নাদরূপং নান্তি জন্ম ঝা চ]যস্য। 

যোগীন্দ্রো৷ জ্ঞানগম্যে সকলজনগতং সর্বলেকৈকনাথম্‌ । 

তত্বং তণ নিরঞ্জনধম]মরবরদ পাতু বঃ শৃন্যমৃত্তিঃ 0৮১৩ 

এ মন্ত্রটি আমরা সৃঞ্ঞাগাঁছর [ বর্ধমান জেলা | ধর্ম পাঁওতের 
নকট পাইয়াছ। পাঁওত মহাশয় জাতিতে ময়রা, উচ্চারণ বড়ে। 
অপারক্কার । এ ধর্মঠাকুর পেটের অসুখের গুঁষধধ দেন। ইনি উচ্চ 
1সংহাসনের উপরে বাঁসয়া আছেন । ইহার গায়ে পিতলের টোপ । 
ধিস্তু সে টোপ নিতান্ত কাছে না গেলে দেখা যায় না । আর-একটি 
মন্ত্র, যথা__ 

“্যস্যান্তে। নাদিমধ্যে ন চ করচরণো নান্ত কায়ে৷ নে নাদঃ 

নাকারো নেব রূপং ন চ ভয়মরণে নাস্ত জন্মানি যস্য। 

যোগীন্দৈর্ধযানগম্যং সকলজনময়ং সর্বলোকৈকনাথং 

'ভন্তানাং কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়ে শূন্যমৃত্তিং 0৮১৪ 

এ ধ্যানটি পৃবোন্ত দুইটির একাঁট ভালো সংস্করণ মাত । ইহা 
ভাটপাড়ার ন্যায়শান্ত্রাধ্যায়ী একটি পড়ুয়ার নিকট পাইয়াঁছ। তাঁহার 
নিবাস রাজ্রঘাটের সন্নিকট । নিজের মানত থাকিলে পূজা করিতে হয় 
বালয়। তান এইটি মুখস্থ করিয়াছেন । তাঁহাদের দেশে ধর্মঠাকুরের 
দুই রকম পুরোহত থাকে, ছোটোলোক পুরোহিতেরাই প্রায় প্জ। 
করে। ব্রাহ্মণ সময়ে সময়ে এবং সঙ্জাতির মানতের জন্য প্জ। করিয়। 
থাকেন। বোধ হয় সেকালের বাংলায় অথব৷ কোনোর্প প্রাকৃত 
ভাষায় এ ধ্যানাট আগে রাঁচত হইয়াছল, তাহার পর ক্রমে সংস্কৃত 


রমাই পাগুতের ধর্মমঙগল ২১৬ 
কারবার চেষ্ঠা কর হইতেছে. কিন্তু যতই চেষ্টা কারতে চান, ব্যাকরণা- 
শৃদ্ধির দায় এড়ানো যায় না। এ ঠাকুরটি শৃন্যমূ্তি। শৃন্যমূতি 
হয় কী কাঁরয়া। মাধবাচার্য “সর্বদর্শন-সংগ্রহে' বোদ্ধদর্শন প্রস্তাবে 
লাখয়াছেন, “আস্ত নাস্ত তদুভয়ানুভয়চতুক্কোটি বনিন্মুন্তং শূন্যরূপমূ।৮১৫ 
একি সেই শৃন্যরুপ নাকি ? 

ময়নাগড় হইতে সংবাদ পাইলাম ষে বহু পূবে তথায় একটি 
পুক্কারণীর মধ্য হইতে ধর্ম, শঙ্খ ও একখানি পাথর উিয়াছল । 
পাথর ও শঙ্খ কেহ কখনে। দেখে নাই, ধর্ম সবাই দোখতেছে । 
এক ধর্ম, সংঘ ও বৃদ্ধের প্রাদুর্ভাব নাকি 2 কালক্মে বুদ্ধ লোপ 
পাইয়াছেন, সংঘ শঙ্খ হইয়াছেন ও পরে লোপ পাইয়াছেন । 

ধর্মগাকুর বঙ্গ দেশের এক মহ্োপকার সাধন করিয়াছেন । তান 
যেখানে বর্তমান, সেইখানে অনাচরণীয় জাতির সংখ্যা আঁধক এবং 
মুসলমান কম । রাঢে এই ভাব, দক্ষিণেও এই ভাব; কিন্তু পূব ও 
মধ্য-বাংলায় ভাব স্বতন্র, সেখানে মুসলমান আঁধক অনাচরণীয় জাতি 
কম। সেখানে ধর্মই যবনরূপী হইয়৷ আছেন নাকি ? 

ঘনরামের ধর্নমঙ্গল আগাগোড়াই পড়ে ব্ন্মেণসজ্জনের নাম পাইবে 
না, কোথাও বাবুই রাজা, কোথাও বা অন্য ছোটোলোক রাজা ৷ 
গোঁড়ের রাজার কোন্‌ জাতি তাহা কেহ বলে না। তাঁছার শ্যালীপো 
লাউসেনেরও কোন্‌ জাতি, তাহাও কেহ বলে না। ব্রাহ্মণ কায়চ্ছের 
কোনে প্রাধান্যই এ পুস্তকে নাই । 

ধর্মঠণাকুরের আরো অনেক কথ আছে । আমরা ক্রমে বলিব এবং 
এখনে অনুসন্ধান চলিতেছে, সকল পুস্তকও সংগৃহীত হয় নাই। 
যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হইল যে ধর্মপ্জ বোদ্ধধর্মের 
ভগ্মাবশেষ । বোদ্ধবা তো আপনাদিগকে কখনো বৌদ্ধ বাঁলত না, 
তাহার৷ আপন ধর্মকে সদ্ধর্ম বা ধর্ম বালিত। সেই ধর্ম নামটাই বজায় 
রাহয়াছে । বোদ্ধদগের উপাস্য বস্তু তিনাট বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ। সংঘ 
অর্থে সম্ন্যাসীর দল । কালে বুদ্ধদেব লোপ পাইয়াছেন । ধর্ম বজায় 
আছেন । পাক৷ বারোমেসে সন্ন্যাসীর দল লোপ পাইয়াছে। গাজান 
সন্ন্যাসীর দল হইয়াছে । ইরা দশ-পনেরো ' দনের জন্য সম্্যাসী 
হয়। সন্ব্যাসী হইলে বারোমেসে সম্নযাসীর যেরূপ মান্য ছিল ইহাদেরও 


২১৬ রমাই পাঁওতের ধর্মমঙ্গল 
সেইরূপ মান্য হয়। ইহারা হবিষ্য করে ও নিজ হস্তে পূজা পাঠ 
করে। এ-সকল ব্যাপারই লুপ্ত বৌদ্ধধর্মের কথা মনে কারয়ে দেয়। 
তার পর ধর্মঠাকুরের সিংহলে খাতির বড়ো আঁধক, তিনি যজ্ঞ 'নন্দা 
করেন; এ দুইটি কথাতেও তাঁহাকে বোদ্ধাদগের ন্রিরত্নের অন্যতম 
রত্র বলিয়। মনে হয়। রমাই পাওত এক জায়গায় তাঁহাকে ললিত 
অবতার বাঁলয়াছেন। বুদ্ধদেবের জীবন-চরিত 'ললিতাবস্তর' নামক 
গ্রন্থে লালত শব্দটি কেন প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা এখনো নিণাঁতি হয় 
নাই। 'ললিতাবস্তরে'র লাল৩ আর ললিত অবতারের ললিত একই 
অর্থে ব্যবহৃত হয় বাঁলয়া বাধ হয়। ইহার পর আর-এক কথা 
আছে, বোদ্ধাদগের সবোচ্চ দর্শনের নাম শূন্যবাদ। প্রজ্ঞাপারামতা 
্রন্থগুলি শুন[ত। ও মহাশৃন।তার বিচাবেই প্রবৃত্ত । নিবাণলাভ শব্দের 
অর্থ শূন্য হইয়৷ যাওয়৷। হিন্দুর সাঁহত ধৌদ্ধের সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রধান 
মতভেদ এই যে হিন্দুরা ধলেন, “সদেব ইদমগ্র আসীং” ; বোদ্ধেরা 
বলেন, “অসতঃ সং জায়তে”। আমাদের ধর্মঠাকুর নিজে শূন্যমূতি 
ও শুন্য হইতেই সৃষ্টি করেন. সুতরাং আমাদের ধর্মপ্জ্ার ব্যাপার 
যেরুপেই পরীক্ষা কারয়। দৌখ, ঘুঁরয়৷ ফিরিয়।৷ বৌদ্ধধর্মের ভগ্মাবশেষ 
বালয়। বোধ হয়। কিন্তু এখনো কিছু নিশ্চয় করিয়৷ বলবার সময় 
হয় নাই। 
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ময়নাগড ॥ 

যে লাউসেন হইতে ধর্মঠাকুরের প্রচার সমস্ত ধর্মায়ণ একবাক্যে স্বীকার করেন, 
সেই লাউসেনের রাজধানী ধমের প্রথমোৎপাত্ত স্থল ময়নাগড় তমলুক হইতে 
১৩/১৪ মাইল দাক্ষণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত । স্থানাট একটি জরঙ্গলময় 
দুদ্রুতম গ্রাম, ভদ্রলোকের বসবাস তো নাই-ই, ইতরলোকের সংখ্যাও খুব 
কম। তমলুক হইতে যাইবার পথও নাই, কোনো রকমে মাঠ ঘাট দিয়। 
যাইতে হয় । ময়নাগড়ে অন্য আর কিছুই নাই, থাকবার মধো একটি 
সুপ্রশস্ত প্রাচীন গড় আছে । কিংবদান্ত এই গড়ই রাজ লাউসেন কর্তৃক 
বানিমিত। গড়টি এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও শ্বাপদসংকুল, তাহার চারি 
পাশে পারখা আছে, তাহারে। এখন দুরবস্থা; মধ্যে মধ্যে চর হইয়াছে, 
কোথাও বা সমভূম হইয়াছে । আসল কথা এখন আর কিছুই নাই, 
কেবল অতীতের ক্ষীণ স্মীতি আছে । তাই আজও লোকে ইহাকে ময়না- 
গড় বলে ও অতীতের সুখ সম্মাদ্ধ মনে করিয়। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে । সেই 
পরিখায় পাঁরবোষ্টত একা সুগ্রশস্ত প্রাচীন ইষ্টক নিমিত বাঁড় আছে 
( লোকে উহাকেই গড় বলে )। বাঁড়াটর অবস্থাও আত শোচনীয় । 
ময়নাগড়ে রাজবাড়ি ভিন্ন অথবা রাজগড় ভিন্ন আর বাড়ি নাই । এখন 
এ বাড়ির আঁধকারী রাজাদের নাম শ্রীযুন্ত প্রেমানন্দ বাহুবলেন্দ্র, সাঁচ্চদা- 
নন্দ বাহুবলেন্্র ও পূর্ণানন্দ বাহুবলেন্দর, ইহারা তিন সহোদর | ইহারা 
লাউসেনের বংশীয় নহেন। ইহাদের আঁদ-পুরুষের নাম গোবর্ধনানন্দ 
বাহুবলেন্দ্র, আদি নিবাস বালিসিতা, পরে শিলদা, ( দুইটিই মেদিনীপুর 
জেলার অন্তর্গত )। গোবর্ধনানন্দ বাহুবলেন্দ্র ময়নায় আসিয়া কী এক 
অপারস্ফুট সূঘে রাজত্ব করেন। তদবধি তাঁহার বংশীয়েরাই এখানকার 
রাজা । ইহাদের বিস্তৃত ইতিহাস ইহার্দের কাছে আছে । এবং কতক 
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991] গ্রন্থের ৩২৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে । এই বাড়তে লাউসেনের 
একটি আসন আছে, কিংবদস্তি এই আসনে বসিয়া রাজা লাউসেন ইক্ট- 
দেবীর পৃজাদি করিতেন । আসনটি ইষ্টকনিমিত চতুষ্কোণ একটি বোঁদ- 
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মান্র, এখন উহা ভগ্ন ও জঙ্গলে পাঁরপূর্ণ, কিন্তু পরম পাবিত্র স্থান বলিয়া 
বিশেষরূপে সম্মানিত । রাজবাড়তে লাউসেন-প্রাতষ্ঠিত এক কালীমূতি 
আছেন। দেবী প্রস্তরময়ী, মাপে তিন পোয়৷ মান্র, তাঁহার চারটি হস্ত। 
[তিনি যে মান্দরে থাকেন, সে স্থানে একই মান্দরে একাঁট মহাদেবের 
লিঙ্গমূতি প্রাতষ্ঠিত, মন্দিরাট এখন ভগ্রপ্রায়, মান্দরের আকার অনেকটা 
চাল দেওয়। একচুড়া থেব্‌ড়। বড়ে। রথের মতো । মন্দিরাট বড়ো, 
দেয়ালে ইটের উপর নানাবিধ খোঁদত মূতি প্রভৃতি কারুকার্ধ ।- দেবীর 
নাম রড্কিণী। মহাদেবের নাম লোকেশ্বর (সম্ভবত লোকেশ্বর )। 
দেবদেবীর নিত্য পৃজ্জা হইয়। থাকে । পৃজ৷ কিন্তু সাত্বক, কোনোকালে 
বাঁলদান হয় না। গড়ের একদিকে একাঁট নিদিষ্ট স্থান আছে, তথায় 
ধর্মঠাকুরের পৃজা হয় । ধর্মঠাকুর কিন্তু সেখান্বে থাকিতে পান না, তিনি 
গড় হইতে প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে বৃন্দাবন-চক নামক স্থানে থাকেন । 
কেবল বৎসরে একাঁদন ভাদ্র সংক্লান্ততে সন্ধ্যার সময় তথা হইতে আনীত 
হইয়া গড়ের সেই 'নাঁদষ্ট স্থানে পৃজিত হয়েন ও সেই দিবসই পুজার 
পর তাঁহাকে স্বস্থানে লইয়৷ যাইতে হয়, কেন যে থাকিতে পান না বা 
থাকেন না, তাহার কোনে কারণ কেহ জানেন না | বৃন্দাবন-চক একটি 
কুদ্রু পল্লিগ্রাম, তবে তত জঙ্গলময় নয়, দশ ঘর শ্রমজীবী গৃহচ্ছের বাস 
আছে । চার দিকে বড়ো বড়ো মাঠ ও মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুক্ষারণীও 
আছে । এই বৃন্দাবন-চকে যেখানে এখন ধর্মঠাকুর থাকেন, তাঁহার 
মান্দরের সম্মুখে ও সন্নিকটে একাট ক্ষুদ্র পুকুর আছে, পুকুরটি দৌখলে 
একেবারেই প্রাচীন বলিয়। বোধ হয় না । তবুও কিংবদান্ত যে সেই পুকুর 
হইতেই নাকি এই ধর্মঠাকুর, একখানি পাথর ও একটি শঙ্খ এবং এক- 
খানি ধর্মেরই পূজার পদ্ধাত আঁবভূত হইয়াছল । তখন নাক লাউ- 
সেনের আধিপত্য, আবার সেই লাউসেনই নাকি ইহার বহুল প্রচার 
কাঁরয়। যান । এখন কিন্তু আর সে শঙ্খ নাই, পাথরখানিও নাই, আছেন 
কেবল স্বয়ং ধর্মঠাকুর ও তাঁহার পূজার পদ্ধাত। ঠাকুরের আকার কচ্ছপের 
মতো, দস্তুর মতো শু'্ড় প্রভাতি কচ্ছপের যাহা যাহা থাকে, সবই আছে, 
আঁধকন্তু তলপেটে একাটি সচক্র ছোটে সর্প খোদিত দেখিতে পাওয়। যায়। 
ঠাকুরের পৃূজকেরা বলেন, উহ। অনন্ত, অনন্তের উপর ভগবান অবাশ্থুত 
ইত্যাদ ইত্যাঁদ । পুকুর হইতে উত্তোলিত হইয়। ঠাকুর সেই বৃন্দাবন- 
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চকেই রাহলেন । যে স্থানে ঠাকুর থাকেন, উহা প্রাসদ্ধ মন্দিরের মতো 
নহে, উহা একখান ঘর । ঘরখানির চার দিকে পাক৷ দেয়াল, উপরে 
খড়ের চাল, ঠাকুর ঘরের মধ্যস্থলে একটি বোঁদর উপর কাঠের দোল- 
চোঁকতে থাকেন । ঠাকুরের কিছু জাম-জারাৎ আছে, তাহাতে আয় প্রায় 
বাষিক তিন শত টাকা হইবে । উহার উপস্বত্ব হইতে উহার প্জা 
হয়। এই উপস্বত্ব উহার পূজকেরাই আদায় ও খরচাঁদ কাঁরয়া থাকে। 
উহার পূজকের জাতিতে কৈবর্ত। ব্রাঙ্গণে ইচ্ছা কাঁরলে ধর্মের পূজা 
কারতে পারেন এইমান্ত, কিন্তু কৈবর্তেরাই পৃজার প্রকৃত মালিক। পৃজক- 
দিগকে পওত বলে। ইহার৷ কৈবর্ত হইলেও ধর্মের পূজক বলিয়া ১৫ 
দিন অশোঁচ ভোগ করে । ইহার৷ আপনাদের অন্যান্য কুটুম্বদের বাড়তে 
আহার করে না, এমন-কি শ্বশুর বাঁড়তেও খায় না, তবে নৃতন হাঁড়িতে 
রাঁধিয়া দিলে খায়। ইহারা মাছ খায় না, ইহাদের চিহ তর্জনীতে একটি 
অষ্ট ধাতুর অঙ্গুরীয় থাকে । ইহারা স্বজাতমহলে বিশেষ সম্মানত। 
ইহারা চাষা হইলেও নিজে লাঙল ধাঁরয়৷ চাষ করে না, কিন্তু লাঙল ধর! 
চাষাদের সহিত কুটুপ্বিতা করে । ধর্মের পূজা নিতা হয় । প্রাতঃকালে 
পন।নাদির পর অনাহারেই পূজা বাহত; প্লান না করিয়৷ হয় না। ধর্মের 
ঘট স্থাপনা নাই । পুজা করিবার নিয়ম এই-_ নিত্য 'তাঁথ অনুসারে 
সংকল্প কারতে হয় । নিত্যই চাকুরকে নান করাইতে হয় । ( প্নানের 
মন্ত্র মূল প্রবন্ধে দেখ )। তারপর শালগ্রাম্ম শিলার মতো উপর 1নচে 
সচন্দন তুলসী দিয়া ধ্যান করিতে হয়।_ (ধ্যানের মন্ত্র মূল দেখ )। 
পরে যথাক্রমে পুষ্পাদ দিয়। পূজা করিতে হয় । ধাং ধীং ধং ধর্মায় নমঃ 
ইহাই ইহার বীজ, তুলস্যাদি এই মন্ত্রেই দিতে হয় । প্জা পঞ্চোপচারে, 
ষোড়শোপচারে যখন যেমন ঘটিয়া উঠে করিলেও চলে । কোনো বাঁধা 
বাঁধি নাই । ধর্মের স্তুতি-+ “শ্বেতবন্ত্রং শ্বেতমাল্যং শ্বেতযজ্জোপবীতকং । 
শ্বেতাসনং শ্বেতরৃপং নিরঞ্জন নমোস্তুতে ॥” ধর্মের প্রণাম_ “আকাশাং 
পাঁততো৷ তোয়ং যথা গচ্ছাত সাগরং। সর্বদেবনমস্কারং কেশবং প্রাত 
গচ্ছতি 7” এই গেল পূজার বিধি । 

ধর্মের নিত্য পৃজায় /৫ সের করিয়৷ আতপ চাউলের নৈবেদ্য চাই, 
কমে হইবে না, বোশ যে যত দিতে পারে । অন্যান্য উপকরণ ফলা, 
বাতাসা, নারিকেল, শশা, মুগ, কাঁচ দুধ, (জল দেওয়। চলিবে না) 


২২০ রমাই পাঁওতের ধর্মমঙ্গল 
ইত্যাঁদ । প্রত্যহ সায়াহে পণ প্রদীপ 'দয়। আরাঁত কাঁরতে হয়। এখানে 
ধর্মের বাল হয় ন।, তুলসীপন্র দিয়৷ পৃজ। কাঁরতে হয়। বিন্বপন্র একেবারে 
চলে না। 

ধর্মকে সকলে বিশেষ মান্য করে। পাঁড়াঁদ কোনোরুপ দেব 
দু'বপাকে ধর্মের মানত করে । শান বা মঙ্গলবারে মানাঁসক পূজা দিবার 
নিয়ম । তবে পৃণিমা ও সংকান্তি প্রভাতি পুণ্যাদনেও দিতে পারা যায়। 
ধর্মের মানত কারয়৷ লোকে মাথায় চুল রাখে, দাঁড় কি নধ রাখে না। 
গৃহস্থেরা বালক বালিকার চুল ধর্মের কাছেই দেয়, "দ্বিতীয় পণ্গানন নাই। 
ভাদ্র ও বৈশাখে সংক্ান্তিতে ধের গাজন হয়, তাহাতে নান। স্থান হইতে 
অনেক যাত্রী সমবেত হয়, যাত্ীর। সংকান্তির পূব দিনে হাবিষ্য অথব। ফল- 
মূলাদি আহার কারয়৷ থাকে । পরে গাজনের দিন পৃক্তা 'দয়। ধর্মের 
প্রপাদ পায় ও সার৷ দিন-রাত ধর্মেরই গান গায়। এ পৃজাও প্রাতঃ- 
কালেই হয় । গাজনের ধাত্রীর। রাত্রিতে ধর্মের ঘরে পৃজ। দেয় । যাত্রীদের 
মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রভাতি সকল জাতিই আসে । তবে ব্রাহ্মণের পূজ৷ ইচ্ছ৷ 
কারলে ব্রাহ্মণে কারতে পারে । ধর্মের মানস কারলে কোনে। বার কারবার 
নিয়ম নাই । ধর্মকে লোকে বাঁড় আনয়াও পূজা দেয়, খুব ধুমধাম 
করে, ঢাক-ঢোল বাজায় । আম একাঁট মানসকারীর বাড়তে পৃজা 
দোখয়াছ। মানসকারী একট ঘরের মধ্যস্থলে ধর্সঠাকুরকে আনিয়াছে, 
ধর্মপূজক পাঁওত পূজ৷ কারতেছে। হাজার পাঁচশ তুলসী দতেছে। 
(গৃহস্ছের তে৷ মানস-ই সেইরূপ )। তাহার পার্থে দুই ধারে দুই-তিন- 
জন ব্রাহ্মণ শালগ্রাম শিল। পৃজ্জ। কারতেছেন ও তুলসী দিতেছেন। 
পাঁওতদের সম্মান ব্রাঙ্দণের মতোই । পাঁগ্ত শালগ্রাম শিল৷ পূজা কাঁরতে 
পারে না। ধনের পন্ধ অন্ন ভোগ হয় না, নৈবেদ্যাঁদ আমান্নই  দতে 
হয়। বলি তো হয়ই না। শুনিতে পাওয়। যায়, ময়নাগড় পরগনাতেই 
নাকি বাল নাই । এখানকার লোকে ধর্মকে কৃর্মরূপী বিষণ বলে । ধর্ম 
পূজ কাঁরতে গেলে আপন শুদ্ধ্যাদ দন্ুর মতো৷ সবই কারতে হয়। মোট 
কথা এখানকার ধম বিশেষ প্রাতাষ্ঠত। মুসলমানেও ইহাকে মানে । 
গাজনের যাণীর! যাহ। যাহ। পৃ্জা দেয়, পাত সে সমন্তই নাম ও গোত্র 
নর্দেশ কাঁরয়৷ উৎসর্গ করিয়৷ দেয় । পরে দাঁক্ষণা পায়। গ্মাজনের 
যান্লীর। ধর্মের ঘরে কাদার একটা চাপের উপর একাঁট কাটি পুতিয়৷ 


তাহাকে তুল৷ জড়াইয়৷ ঘৃত দিয়৷ দীপাকার কাঁরয়। জ্বালয়৷ দেয়। তাহাও 
উৎসৃষ্ট হয়। এ দীপ যারীদের দিতেই হইবে । যাহাদের শিী হয়, 
তাহার! চুন মানস করে অর্থাৎ সারিয়৷ গেলে চুন দয়া ধর্মের পূজা দেয়, 
সেই চুন ঠাকুরের ঘরে দেওয়া হয় । 

শ্রীবনোদীবহারী কাব্যতীর্ঘ 


'সাহত্য-পারষং-পন্রিক। 
প্রথম সংখ্যা, ১৩০৪ ॥ 


২১৭ 


হব্হঙ্ত ব্যহত ত্বত্ত ত্বত্ত ত্বত্ত বত ্ত্াত্ 


রাঁববার, ২৪ জ্োষ্ঠ ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, ৬ জুন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজা বিনয়কুফ 
দেবের ভবনে পারষং-কারালয়ে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পাঁরষদের "দ্বতীয় 
আধবেশনে শান্্রীমশায়ের অনুপাস্থিতিতে তাঁর লেখা “রমাই পাঁওতের ধর্নমঙগল” 
প্রবন্ধটি পড়। হর । সভায় সভাপাঁত ছিলেন রাজেন্দ্রন্দ্র শাস্ক্রী। সভার 
কাধাববরণে উল্লেখ আছে 


“অতঃপর শ্রীযুস্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অন্যতম সহ-সভাপাত শ্রীযুস্ত 
হরগ্রসাদ শাপ্্ী মহাশয়ের রমাই পাঁওতের'প্ধর্মমঙ্গল” বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ 
কারলেন। পাঠান্তে প্রবন্ধের বিষয়ে অনেক আলোচনা হইল । সে আলো- 
চনার সধীক্ষপ্ত 'ববরণ এই- 


“সভাপাঁত মহাশয় বললেন যে, প্রবন্ধোন্ত অনেক কথার সাঁহত তাহার 
মতভেদ আছে। ধর্মপৃজ। যে বৌদ্ধধঙ্ধের রূপান্তর এ মত তিনি স্বীকার করেন 
না। ধর্মমঙ্গল পুণথতে শূন্য শব্দের ব্যবহার দোঁখয়াই যে বৌদ্ধ দর্শনের 
শৃন্যতাবাদ বাঁঝতে হইবে, এমন কোন কথা নাই । উহা হন্দু দার্শীনক আভনব- 
গুপ্তের শৃন্যতাবাদ অর্থাং (23০17178) হইতে সৃষিপ্রণালীবাদও বুঝাইতে পারে। 
ফলকথা এরূপ একটী শব্দ হইতে মত বিশেষের অনুমান তাদৃশ যুন্তি সঙ্গত 
নহে। পরন্তু ধর্মমঙ্গল হইতে উদ্ধাত অংশগুি তাদৃশ প্রাচীন বাঁলয়া বোধ 
হইল না। প্রবন্ধের এ্রীতহাঁপক মূল্য আঁধক নহে এবং প্রবন্ধের গ্থানে চ্থানে 
ভাষাগত দোষ দৃষ্ট হইল। তাঁহার মতে প্রবন্ধটী বর্তমান আকারে পারষং 
পান্নুকায় মুদ্রুত হইবার যোগ্য নহে । তবে সমবেত সভ্যবর্থ যেরূপ [ববেচন৷ 
কাঁরবেন, সেইরূপ হইবে। 

"্্রীযুন্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাললেন যে, সভাপাঁত মহাশয় যে আঁভনব- 
গুপ্তের উল্লেখ কারলেন, তান প্রথমে শৈব থাকলেও শেষে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। 
পাঁওত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মপূজ। যে বোদ্ধধর্মের অপভ্রংশ এরুপ নাশ্চত 
কারয়া৷ বলেন নাই। প্রমাণ সংগ্রহ কাঁরয়। অনুমান কাঁরয়াছেন মান্ত। প্রবন্ধ 
পান্নুকায় প্রকাশিত হওয়া, উাঁচত। 

"সম্পাদক [ হীরেন্দ্রনাথ দন্ত ] বাঁলিলেন যে তাঁহার বিশ্বাস প্রবন্ধ পাঠে 
পান্কার পাঠক আনন্দ ও উপকার লাভ করিবে । প্রবন্ধে অনেক নৃতন কথ 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ২২৩ 
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আছে। এতহাসিক হিসাবে প্রবন্ধের মূল্য অস্প নহে । তাঁহার জ্ঞানমতে 
শূন্যবাদ বৌদ্ধদর্শনের একটি বিশেষত্ব । 


“শ্রযুন্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, ধর্মপ্জার এরীতহাসক মূল 
শূন্যবাদের আলোচন৷ এ সকল পারষদের পক্ষে অপ্রাসাঙ্গক । তবে যখন কথ। 
উঠিয়াছে, তখন 1তাঁন যাহা জানেন বল। ভাল । তাঁহাদের গ্রামে ধর্মের মান্দর 
আছে। ধর্মের পূজক জাতিতে কুন্তকাব বটে, কিন্তু উচ্চবর্ণের লোকেরাও 
ধর্মপৃজ্জায় বিশেষভাবে যোগদান করে। তাঁহার বিশ্বাস বৌদ্ধধর্মের এমন কিছুই 
নাই, যাহ। 'হন্দুধর্ধে নাই, শৃন্যতাবাদও হন্দুদর্শনে পাওয়। যায় না এর্‌প নহে। 


"শ্রীযুন্ত ্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ মহাশয় বাঁললেন যে, প্রবন্ধোন্ত ধর্মপ্জার 
[বিবরণ শুনিয়া বোধ হইল যেন ইহাতে বৌদ্ধধর্মের কিছু সম্পর্ক আছে । প্রবন্ধ 
পান্রকায় মুদূত হওয়া উচিত । প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের ভাষার আলোচনায় 
সাহত্যের উপকার হইতে পারে। শুন্যতাবাদ হন্দুদর্শনেও আছে। 


"্ীযুন্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচা মহাশয় বাঁললেন যে, তাঁহার শৈশবে তিনি 
বীরভূম জেলায় ধর্মপূজা দৌখয়াছেন। ধর্মঠাকুরের নিকট অনেকরুপ বলি 
দবার প্রথা আছে। বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্র “আহংসা”, সেইজন্য মনে হয়, 
ধম্মপৃজার সাহত বৌদ্ধধন্মের কোন সম্বন্ধ নাই। যনরাজকে ধর্মরাজ বলে । 
তাহার বোধ হয়, ধর্মপৃজ। যমের পুজা ধর্মের নকট লোকে রোগ শাঁস্তর জন্য 
মানাসক করে । তাঁহার মতে প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশত হওয়া উাঁচত। 

"্লীযুস্ত কু্জলাল রায় মহাশয় বাঁললেন যে, বন্দীপুরের শ্যামরায় ঠাকুরের 
উল্লেখ হইয়াছে, তান সেই বন্দীপুরের রায়-বংশধর। বন্দীপুরে উচ্চবর্ণও 
ধর্মপূজায় যোগদান করেন । বৌদ্ধাদগের মধ্যেও তাস্ত্রক দল আছে । তাহাদের 
মধ্যে মদ্যপান, শুকর ভোজন প্রভাত প্রথা প্রচালত আছে। 

"্ীযুস্ত যাদব কিশোর গোস্বামী মহাশয় বালিলেন যে, তাঁহার মতে প্রবন্ধ 
পান্রকায় মুদ্রত হওয়। উাচত। 

“শ্রীযুন্ত হারাধন দত্ত ভন্তানাধ মহাশয় বাঁললেন যে, ধর্মপৃজ। কেন নিম্ব- 
শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত হইল ? ধর্ম কেন নীচগামী হইলেন? তাহার বিবরণ 
খেলারামের ধর্মমঙ্গল গ্রচ্থে লিখিত আছে । সেই পুস্তক তান প্রকাশ কারবেন 
মনচ্ছ কাঁরয়াছেন। 

“শ্রীধুন্ত প্রতুলচন্দ্র বসু বলিলেন যে, প্রবন্ধের ভাষা স্থানে হ্থানে সংগ্কৃত করিয়। 
প্রবন্ধ প্রকাশ কর উচিত। 

“সভাপাঁত মহাশয় বাঁললেন যে, তাঁহার অনেক কথ। ন৷ বাঝয়৷ কেহ. কেহ 
আপাঁন্ত কারয়াছেন। ধর্মপৃজার সাঁহত বৌদ্ধধর্মের সংম্রব আছে, এ মত 
শাপ্্রীমশায় হীতপূরে প্রকাশ করিয়াছেন । বর্তমান প্রবন্ধে সে মত [বিশেষ 
প্রকাশ না কারলেও তাঁহার আঁভপ্রায় যে এর্প তাহ। বুঝা যায়। যেযুন্তি বলে 


২২৪ রমাই পাঁগডতের ধর্মমঙ্গল 


লাখ লি পেট পিসি পে লস্ট লস্ট শ্সির্ট পেস্ট পিট পিসি পিসি শিট শিট পিস পির পা পিস লিস্ট পিট পিট পিসি সি লি তিস্ষিটি  শি্ি 


শাপ্তী মহাশয় বৌদ্ধ সংন্রব প্রমাণিত কাঁরতে চাহেন, তাহ। যুন্ত সিদ্ধ নহে। 
শূন্যতাবাদ শাপ্মী মহাশয় যে ভাবে বাঁলয়াছেন, তাহা অনেকে বুঝেন নাই । 
শূন্যতাবাদীরা 12061 ও 70110 (জড় ও চিৎ ) এই উভয়ের আস্তত্ব স্বীকার 
করেনা । আঁভনবগুপ্ত বৌদ্ধ ছিলেন, একথ। 'তাঁন স্বীকার করেন না, কারণ 
[তান নিজ গ্রন্থের প্রথম গ্লোকে 'শূলীকে" (মহাদেবকে ) নমঙ্কার করিয়াছেন । 
প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার বন্তব্য এই যে, উহার ভাষ। গ্রাম্যত। দোষে দুষ্ট । সেইজন! 
[তান উহার পাঁত্রকায় মুদ্রণ বষয়ে আপাঁন্ত কাঁরয়াছিলেন। ভাষা সংস্কৃত 
কাঁরলে তাহার আপাঁত্ত থাকবে না। মৌিকতা অথবা গবেষণার পাঁরচয় 
প্রভৃতি বিষয়ে তান প্রবন্ধের কোন অনাদর করেন নাই । 


“শ্রীযুস্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রস্তাব কাঁরলেন প্রবন্ধ ?িভাবে মুদ্রিত হইবে 
তাহার ভার পাঁত্রকা-সম্পাদকের উপর আর্পত হউক। এ প্রস্তাব গৃহীত 
হইল ।” (দ্র. সা-প-প, ১৩০৪ ব.) 


১৩২১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহত্য-পাঁরষদের সভাগবীতর আভভাষণে শাস্ত্রীমশায় 
বলোঁছিলেন-__ 


"যখন ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে অনেকগুলি পুঁথ সংগ্রহ হইল এবং অনেক বৃত্তান্ত 
পাওয়া গেল তখন ধর্মঠাকুর যে বৌদ্ধ, আগ একটি বাংল। প্রবন্ধে সেইটি 
াপবদ্ধ কারলাম । এইর্প 'লাঁপবদ্ধ করার প্রধান কারণ এই যে, এ সম্বন্ধে 
বাংলায় যাহা-কছু পাওয়া গিয়াছে, তাহার একট ইতিহাস 'লাঁখয়া৷ রাখিয়া 
নেপালে 'হন্দুরাজার অধীনে বৌদ্ধধর্ম কিরূপ চাঁলতেছে দেখিতে যাইলাম। 
সে প্রবন্ধ প্রকাশ কারবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছ। ছিল না। প্রবন্ধটি যখন 
'লাঁখতোছ, তখন নগেনবাবু আমার নৈহাটির বাড়তে যান । কথা ছিল, তান 
আমার সঙ্গে যাইবেন ; তাঁহার যাওয়। হইল না, সেই কথা বাঁলবার জন্য তান 
নৈহাটি যান এবং সেখান হইতে সাহিত্য-পাঁরষদে দিব বালয়৷ প্রবন্ধটি লইয়া 
আসেন । আসিয়া শুনলাম, আমার অনুপস্থিতিতে এই প্রবন্ধ পড়া হয়, 
তখন অনেকে ঘোরতর আপাতত কারয়াছলেন । একজন বাঁলয়াছলেন-_ ছঃ ! 
জেলে মালার! যে ধর্মঠাকুরের পৃজ। করে, সে ধর্মঠাকুর ক না বৌদ্ধ! ছিঃ! 

“যা হোক, আম নেপাল হইতে আসিয়া £)/59/87)) ০7 1.//778 
70/77/1517 17770271221 [ ১৮৯৭ খু. ] নামে একটি ইংরাজি প্রবন্ধ ছাপাই । 
এইবার প্রকাশ্যে বাঁলয়া দিই, ধর্মঠাকুরের পৃজাই বোদ্ধধন্মের শেষ ।* (হ-র- 
সং-২, পৃ. ৩১৯-২০)। 

এই প্রবন্ধের শেষ বাক্য, শাকস্তু এখনে। কিছু নিশ্চয় কাঁরয়া৷ বাঁলবার সময় 
হয় নাই।” তাঁর রচন। ধার। অনুসরণ করলে দেখা যায় আরো কিছু আগে থেকে 
তান ধর্ম-পৃজ। সম্পর্কে আগ্রহ পোষণ করে এসেছেন। ১৮৯৪ খংস্টাব্দের 


প্রাসাঙ্গক তথা ২২ 


(সি 6 ০০৯৮৮ স্উ (জট এ 2টি (ই পিঠ ঠা চটি. এসি (স্ছিই্স: চে £ পচ এ (সি টে হি চটি ঠউট এসি ওটি ক স্টিল (লি 


শাডসেম্বর মাসে এঁশয়াঁটক সোসাইটিতে তান “1015009৮61৮ 01 1179 
51011210901 13110010191) 17) 13610598], নামে একটি ছোটে। প্রবন্ধ 
পড়েন। এই প্রবন্ধে দেবতার নাম, মান্দরের পূর্ব অথব। দক্ষিণ-সুখী গড়ন, 
টোপ” বা পেতলের পেরেক বসানে। ধর্নীশলা, পুরোহত হন ডোম-পোদ- 
বাগাঁদ জাতীয় মানুষ, নিত্যপূজা প্রচালত নয়. বৈশাখী পৃর্ণিমায় বাংসাঁরক 
সমারোহপূর্ণ প্জা, চড়ক. ধর্মমঙ্গল গাওয়। এবং অদ্ভুত পূজার মন্ত্র ধর্ম-পৃূজার 
এই ৯টি বোঁশক্ট্য নির্দেশ করে মন্তব্য করেছেন-_ 


£]11 19%165%1106 0119 ৬০11 27/1777712 7৫271821 00৮1151)90 0% 
(103 73217109851 07955 [ ঘনরাম চক্রবর্তা রচিত, প্রকাশ ১২৯১ ব.], [ 
৮/০০ 17) 9103 ০ 01)2 9010091 12100705 01 1106 1321009.] 1170181% 
(179 006 101087002 0010 1201510 5101)91 ০ 2 15100108171 01 0০০276৫ 
13000181510) 01 1/121 66777721102 52771210777 01 71071-:47)7077 
০751. 301 0176 01309৮61901 01767727177 4100 005 9০0 0080 
006 910101191 0১511৬8] 15 17510 01 [17০ 011017-08% 01 31100174 
168৬০ 111615 ৫9000 01 1115 7301001715110 01111) 01 [1045 00111.” 
(£/9622277725 ০/ 4-০-৪, 1894, 19. 135-38), 

১৮৮৫ খস্টাব্দের জানুয়ার মাসে শান্ত্রীমশায় 03114019150) 17) 3010891 
91006 110 01100108021) ০010010০9০ € এই বইয়ের পারাঁশষ্ট দ্র.) 
নামে আর-একটি প্র'ন্ধ পড়েন । আগের প্রবঞ্টিতে একবার **---16 10718170179 
970৩ (0োা। 0৫6 10010-4৯1901) ৮/015181])7”-অনুমান করেও প্রায় নাশ্চিত 
সিদ্ধান্ত করৌছলেন ধর্মপূজার উৎস বৌদ্ধধর্মে। এই প্রবন্ধে আবার ধর্পূজার 
[ভন্ন উৎস অনুমান করেহেন দেখা যায় । প্রবন্ধটির ৬ অনুচ্ছেদে [িখেছেন__ 

+4৯ 50911 91 007171]01 301001015যা) [01050 010 9/1101) এ ৬৪11091% 
০01 4১181) 2110 0010-4৯1921) (01105 ০91 ৮/09151011), 51111 ০০10811)5 
11 391191 20001055912 ৮619 18159 10011109101 10৮21 01955 
[0601019,1, 

আরো বলেছেন, সম্ভবত পাল-রাজত্বের সময়ে আদম কোনে। পৃজাপদ্ধাতির 
সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের 'মশ্রণে ধর্মপূজার উত্তব হয়েছিল এবং লোকিক প্রবণতার 
অনুকূল হওয়ায় এখনো টিকে রয়েছে । নেপাল ও 'তব্বতের বৌদ্ধধর্মের 
হীতহাস থেকে এ তে৷ সুবাঁদত যে, নানান্‌ অপদেবতা ও অন্যান্য পূজা পদ্ধাত 
আত্মসাৎ করে নেবার আশ্চর্য প্রবণত৷ বৌদ্ধধর্ে রয়েছে । মনে হয় ধর্মপূজ। 
আদম সমাজের এই ধরনের কোনে সংস্কারের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ের মিশ্রণ | 

১৮৯৫ খস্টাব্দের ফেব্রুয়ার মাসে শাস্ক্রীমশায় এশয়াটিক সোসাইটিতে 
০471-1)/07770-142712212 2 4 0150100০০0০ ০01 0105 [.921169- 
ড15818”” নামে -আর-একটি প্রবন্ধ পড়েন। এই প্রবন্ধে 'শ্রীধর্মমঙ্গল* এবং 

হ, ৩1১৫ 


২২৬ রমাই পাঁওতের ধর্মমঙ্গল 


পিঠ পিঠ জগ ইট টি পিঠ (টি (স্হিউছাচি এন্টি (টি পট (ডি সি সিট ০ ভি পিস টি (সিটি (স্ব সি /টি কচ পটে ০) (উঠি 


বুদ্ধ-জীবনী 'লাঁলতাঁবস্তরে'র মধ্যে যে মিল দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন তার 
ভাত্ত খুব দৃঢ় নয়। প্রবন্ধের মধ্যে নিজেই বলেছেন-_ 


*]1)576 216 [10656 2190 001)91 70011605০01 165610)0121)063 
০990৯/6910 0106 [৬০9 9001165, ০06 06 7011019 01 01619109 216 
10209, ৬2101015 2100 53101110111. 


এ সত্তেও ধর্মপূজাকে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ প্রাতপন্ন করার প্রবণতা প্রবন্ধটিতে 
প্রবল । এই প্রবণতা আরো স্পষ্ট ও পরণত হয়েছে ১৮১৭ খূস্টাবে প্রকাশিত 
107500৮67)) ০7 1,77775 8%717715771 27:8977591 পুস্তকায় (পৃষ্ঠা সংখ্যা 
৩১)। পুম্তকাটির ড/1)8019 101)91179 ? অনুচ্ছেদে লিখেছেন-__ 

“10 006 07016৮19115 [08182181015 21) 2100100190১ //07/6272) 1711- 
18190151725 09810. 17)8,02 (০9 106101119 [01791108, ৮/0151)1]) ড/101) 
[0106 390100172 191101091). 10195 ০61) 51001) (1780 01)9 0110- 
৮/615 ০01 10017271708 ০0002119 ৬/101) 01062 10911099915 01 7311001)4 
09116৬০9 070 0106 ৬০110 51012860017) 11011-8815091006, 1 1095 
06610 9100৮) 01১80 0176 2,11-5661176 985 919 10101011191) (1011)55 
0০91) 10 006 1008595 01 1)1)21112. 210 11 0106 00179198501 0006 
93000101505. 110 1195 ০০০10 51)0%41) [1021 1116 13110017131) 11) 16791 
(106 191)911029, জ/91591)1910615 189৬০ 2011110060 9910959, 1৬198179810519 
01 চ১91058091009, 2100 910918 1000 [1617 199011)901). [৬1910171001 
10610010165 119৬০ 21509 09690 [0০911)09 ০9 1301 21) ০০16০০01 
100101)0 1005%/ 52১ ৪11 (1)15 10181) ০০ 90109 0:06 3; ০0011 10172171708 
%/০0151)1) 9/216 162119 13100010157) ৮179 51700101106 2 106৬ 
10810? 11015 17095 ১০ 21)5৮/6160 05 9811)0 (11201018918, 19 7001 
91021061869 [0 0106 90100181505. [010810 819 (116 1710956 107011011)9101 
[0915010 01 00100961001910 11) 1199 13780017156 (1110109. 776 0560 00 
0০ 19107959060 05 0186 17091 [91:011011)61 010)600 11) 2. 73110017151 
€06151)909071)000 ৮12. 005 000910/8, 07 91018, 11511)5 0০0] (০ 
০]: 00795 00 (০0 11181901760 01 (10766 1)7000190 1661 209৮6 1186 
1921] ০৫ 088 £০180, 1106 ০109195০ 19618109001806 0106 
€01791198,) ০0 %/০0151117 005 ৮৪110015 101)521)1 73700011985 ৮110 
102৬6. (10611 [18065 25518060 11] 10101165 2109111)0 11715 11169 
[7959 01 01101 01 30176. 3 (10616 919 100 10101)95 11) [116 
[1061210 9101085,. 10156160055 0061912)90019165 2100 5/0191911) 
€1715 170056 ০০০০৫, 11) [9081 98199, 1/100101 15 165581060৪9 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ২২০. 
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৬558১ 016 ৮7100 1885 511780919 190091060 0176 13000013151 
[18.0101010. 1115 980016 15 107010011)0101 11) (110 $11081985 17616 
10010155 01564 00 1169 11) 2.1)0191)0 (11076 20 10916 1119 13810085 
91 10101505109 1159, 901 10 0113 216521551 7019065 01 73010017151 
৮/9151111), 12. 0100৩ ১৯১৬9৪00180 8100 009 11217800901) 1)6 19 
0০09৮৮11৩1৩. 101) ১০791)0, 15 891)91-2115 1£6[9165501)090 0% [১৪৫10 
10210) 091 1,09165৬%7% ৬/1709 1795 1015 510111)65 507.06190 ৪1] 
9৮৪] 19191. 30010615101 ০ ০০017 110 0106 9(0108. 9০ 
01 9101৩ [11162 13100019, 2170 ১৪115108 /216€ [18060 11) ৪1) 
11)0611091 [995161018 210 [)1)8117)2 10614 ৪ 91111011719 [01 01001106101 
09511010910. [6 15 1709 5/017067 11726 0106 15170181010 13700010151 
৮09191155 51)91010 11) (01) 18056 01 56618] 08170611165 51010 10 
[01811082190 09190 73000100910 ১2811)5172. 11)619 15 2100- 
[10917 15591 /1)% 18004011517) ১০০ ০96 10100৬/1) 25 [11911708, 
৮/015111]9. 1176 73010011515 081160 (10611 16118101॥ 92.0017911702. 
017 12)11811092. 0176 19161, 11 ৪৬75 081160 [11611 19116101) 
173%0041)9 12119217098, 0176 111170805 081150 11061) 980 001)95 
&100 01165 ০8116ণ 606 1711170615 চ838100395. 11769 ০81164 
[17610581৬95 ৯8 ৫1)9117)2,01)11)191১ 21). (01006150101) 01100170518, 065, 
&1051 01)6 17725528013 01 9 18189 10011000961 01 93110017151 10115505 
4))4 91061 0106 90011901010 01 1176 11061806210 ৮/99.111)9 0185595 
2&000175 01)6 18 13000111515 11000 ৮21109005 518.065 ০016 1711000 
0০85095, 16 15 170 ৮/910061 0102 0106 18170129106 1799565 ড/101700 
11106111971 8011087)06 91)01010 107801 01)617 ০৮/1) [8.01010105 2100 
(070) 2 106৬ 0105 ৪০০০1017018 (০. (10617 1100191)0 9009-, 
(00. 26-27). 

দেখা যাচ্ছে, নেপালে বৌদ্ধধন্নের পারণাঁত সম্পর্কে আঁভজ্ঞতার আলোয় 
[তান বাংল। দেশের ধর্নপূজ। বৌদ্ধধমের অবশেষ-- এই স্থির সদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছিলেন । অনাধ কোম সংগ্কাতর মাঁদ স্তরের এক বা একাধিক দেবতা- 
কষ্পন। পরবাঁকালের ব্লাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-ইসলাম প্রভাবে রূপান্তরিত হয়ে ধর্মপূজা 
রূপে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে স্থায়ী হয়ে থাকতে পারে-_ অনুসন্ধানের এই 
গুরুপূর্ণ সূত্রটি শান্ত্রীমশায় আর অনুসরণ করেন নি। অথচ খুব ল্পঞ্ভাবে এ 
হা্গত তাঁর লেখাতেই রয়েছে। ধর্মপৃজার উৎস সম্পর্কে পরবতাঁ গবেষণা এই সূ: 
ধরে এাগয়েছে । বাংলার ধর্মভাবন। ও আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে গবেষণায় প্রতিপন্ন 
হয়েছে, কোনে দেব-দেবী কঙ্পনা একক-উৎস-জাত বা 1101095616610 নয় । 


২২৮ রমাই পাঁওতের ধর্মমঙ্গল 


ভর্তা লেস লজ শি ৯৮ পি পিজি পট পট পিট পে পিসি | পিট পি পি পিসি সিটি শিস পিটিসি তস্টি  পিস্টি পা কির সি শি ক্ 


ধর্ম দেবতার স্বরুপ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র রায় (সূর্ধ ও ধর্ম আভিন্ন ), সুনীতিকুমার 
চট্রোপাধ্যায় (মূলত অনা অনুষ্ঠান, আঁস্ট্ক জাতীয় আঁদবাসী সমাজে উদ্ভূত ), 
ক্ষিতীশসন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (আদম পূৃঞ্জ। পদ্ধাতর সঙ্গে বৌ, শৈব উপাদানের 
মশ্রণ ), শ্রীসুকুমার সেন (হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান ধর্মের অনুষ্ঠান গৃহীত, জন্ম- 
সূত্রে ধর্ম হলেন বোঁদক দেবতা বরুণ, আঁদত্য-যম-সোম প্রভাতি বোঁদক দেবতার 
মশ্রণ আছে), আশুতোষ ভট্রাচা (অনার্য দেবতা, পরে পৌরাণিক প্রভাবে 
ধর্ম) প্রমুখ গবেষকদের বচার-বশ্লেষণে ধর্মদেবতার "মশ্র রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
ধর্মপূজ। বৌদ্ধধর্মের শেষ পাঁরণাঁতি, শাপ্্রীনশায়ের এই 'সদ্ধান্ত পাঁরত্যন্ত হলেও 
তাঁর অন্যতর অনুবানটি পরবর্তী গবেষণায় প্রাতাষ্ঠত হয়েছে৷ এবং ধর্মদেবতা 
কপ্পনায় বৌদ্ধ উপাদানও স্বীকৃত। ধর্মপূজা সম্পর্কে আলোচনায় শান্ত্রীমশায় 
বাংলার নিশ্ববর্গের মানুষের এক বরাট অংশেব সাংস্কাতিক পাঁরচয় উন্মোচনের 
উপায় 'নর্দেশ করেছিলেন_ এ কৃতিত্ব শ্লান হবার নয় । দ্র. 90101 100781 
01798116101, 30001150 ১1৮1৮815110 7078011, 9.0. 427 
(001777121770/21107 701726, 1১11 1, 08100002 1945 ১ ১০10171081 
9০0, “15 0179 ০৪1 06 10)1)21109, & 11৬11615110 91 13110011917 
1017) 1. 65 005500510595 4701020102৬ 0158101105 /-4-৬-8, 
৬০1, ৬1] 1942 2 ১2181 010217018, ২০১, 2115 1%/1:2115, 1২8100101 
1937; সুকুমার সেন, পঞ্চানন মণল, সুনন্দ। সেন সম্পাঁদত 'রৃপরামের 
ধর্মমঙ্গল" প্রথম খণ্ড, বর্ধমান সা'হত্য-সভা, ১৩৬৩ ব.; অমলেন্দু মিত্র, 'রাটের 
সংস্কাতি ও ধর্মঠাকুর', কলকাতা ১৯৭২ খু. এবং হ-র-২, পৃ. ৩৯৯-৪২০। 


আমাদের ধর্মভাবনা ব৷ অধ্যাত্মচিন্তা আর্দের আগমনের পর থেকে এদেশে 
1তনটি ধারায় চলে এসেছে । এই তিনাঁট ধার হল দেব-ধারা, গন্ধব -ধারা, 
আর যোগ-ধার৷ ৷ দেব-ধার! ইন্দো-যুরোপাঁয় মূল ধারা থেকে বয়ে এসেছে। 
গন্ধব-ধারা ইন্দো-ইরানীয় , সময়ে উদ্ভূত হয়ে তারপর ভারতবর্ষে এসে 
শান্তমান ধারায় পাঁরণত হয়েছে । আর যোগ-ধারার প্রাক-ইতিহাস সম্বন্ধে 
কোনে নিদিষ্ট তত্ব এখনো ঠিক করতে পারা যায় নি। বোঁদক যুগের 
অল্পকাল পরে দেব-ধারা গন্ধব-ধারার সঙ্গে মিশে যায়। গন্বব-ধারার মূল 
দেবতা কৃষ্ণ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে বিষ্ণকে আত্মসাৎ করে এবং 
ভারতবধের প্রধান ধর্মভাবন। ভান্তরস প্রধান বৈষবতায় পাঁরণত হয় । যোগ- 
ধারা কতক অংশে গন্ধব-ধারার সঙ্গে মিশে গিয়ে জৈন, বৌদ্ধ ও নাথধমে 
পারাঁণত হয় এবং স্বৃতশ্ন শৈবধন্মে ও তান্তিকধর্মে রূপাস্তারত হয় । সব- 
শেষে তা যোগী বা নাথপছ্ছে এসে গুহাস্তারত হয়ে যায়। 

যোগপছ্ছের একাধক শাখা 'ছিল। একটি শাখার হীঙ্গত কু 
পাঁরমাণে পাওয়া যায় বোদক যম আর যমীর উপাখ্যানে । এই পদ্থার যে 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ২২৯ 


লিট সে এপি পপ টিটি পেত পেট পণ পাঠ পাস পিপি শপ পে লট পট পিঠ পা পা পম লা পি পিট শি শিট পট এ 


মূল এীতহ্য (08410109) ছিল তাতে সৃষ্ঠিকর্ত। তাঁর দেহ থেকে সহ- 
ধমিণীকে সৃষ্টি করেন এবং সেই সহধমিণীর গর্ভ সণ্টার করার পর তাঁর 
মৃত্যু ঘটে । এই মৃত সৃষ্টিকর্তাকেই পরবতাঁকালে ধর্মঠাকুররূপে মিলছে 
বঙ্গদেশের কাহনীতে । এই এাতহ্যের ধারাবাহিকত। সম্বন্ধে কিছু 'কিছু 
সা'্্য ইতিহাসে মেলে । বৈদিক গদ্য সাহিত্যে যে শুনঃশেফ-রোহিতাশ্বের 
কাহনী আছে, তা এই এঁতহ্যেরই সম্পাঁকিত ছিল । এতরেয় ব্রাহ্মণের 
রোঁহতাশ্ব-শুনঃশেফ আখ্যানটি নানা রকম পারবর্তন লাভ করে সংস্কৃত 
সাহত্যে হরিশ্চন্দ্রের কাহনী হয়ে ১৭ শতাব্দীতে বাংলায় ধর্মঠাকুরের প্রধান 
উপাসক হারশন্দ্র-লাউসেনের কাহিনীতে পাঁরণত হয়েছে । যোগীদের 
মধ্যে একটি সম্প্রদায় ছিলেন যাঁরা নারী সহচরী নিতেন অথচ যোগণর্চা 
করতেন । এদের ঈশ্বর ছিল না । এর দোহাই দিতেন নিরীশ্বর ধর্ম- 
ঠাকুরের-_ যে ধর্মঠাকুর বিশ্ব সৃষ্টি করে, দেবতা ও ম্রানুষদের জন্ম দিয়ে মার। 
গিয়েছেন । 
বোদিক কালে এমম একটি কাণ্ট ছিল যাতে যম ছিলেন এই ধর্মঠাকুর। 
[তিনি সৃষ্টি করেই মৃত অথচ 1তানই সধ্যধ্যক্ষ। এই ধর্মের যজ্ঞ হত। 
সম্ভবত সেই যজ্ঞেও পুরুষ বাঁল দেওয়া হত। এই কাণ্টই পরে বাউল- 
দরবেশ কাণ্টের সঙ্গে মিশে [গিয়ে এক শ্রেণীর সাধকের ব। ভাবকের মধ্যে 
গোপনে পুষ্ট হতে থাকে । এদের যে প্রকাশ্য অনুষ্ঠান হত, তার মল 
পাওয়। যায় শিবের গাজনের সঙ্গে এবং এই ধর্মঠাকুরও শিবের সঙ্গে আভন্ন 
হয়ে যান। 
শান্ত্রীমশায় যে পুথগুাল পেয়োছিলেন, ধর্ম কাণ্ট সম্বন্ধে তাতে এই 
মশ্র দেবতা ধর্মের বাঁক অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে । এই মিশ্রণের ক্ষেত্রে 
মুসলমানদেরও ছু দান আছে । হয়তে। কোনে। এক কালে ধর্মঠাকুরের 
অনুষ্ঠানের সময়ে মুসলমান শান্ত এসে অত্যাচার করোছল । সেই থেকে 
িরঞ্জনের উদ্মার মতে৷ ছড়া প্রচালত হয়েছে । ধর্মঠাকুরের শান্ত কেতক। 
সুষ্টি হয়োছল তাঁর শরীরের বাম অংশ থেকে । এটি বাইবেলের আদম 
থেকে হবা-র সৃষ্টির অনুকরণ । বাইবেলে যেমন শয়তানকে আমদান 
করতে হয়েছে সৃষ্টিকার্ষে প্রবৃত্ত করাবার জন্য, এখানেও লজ্জাকে প্রাধান্য 
দেওয়৷ হয়েছে এবং লজ্জায় ধর্ম আত্মহত্যা করোছলেন । তাই এইভাবে 
ধর্মঠাকুরের উত্ভবের উপাখ্যানে সেমেটিক প্রভাবেরও সম্ভাবনা থাকতে পারে। 
শাপ্রীমশায় ধর্মঠাকুরের নিরঞ্জন নাম শুনে এবং ধর্ম কথাটি দেখে মনে করে- 
ছিলেন এটি বৌদ্ধধর্মের অনুবীত্ত । কিন্তু সোঁট অত্যন্ত ভুল তা আমি 
দোৌথয়েছি 7. 0. 17:27 00777777277707211077 7/012716-এ এবং 
রুপরামের ধর্মঘঙ্গলের "দ্বতীয় সংস্করণের ভূমকায় । 
্রীন্ুকুমার সেন। 
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৬ ০ ৬ ০ 


১. ধর্মমঙ্গলের সব কবি ময়ূরভট্রকে আদ কবির মর্যাদা দিয়ে এসেছেন 
কিন্তু তাঁর কোনে রচনা পাওয়া যায় নি। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
সম্পাদনায় বঙ্গীয়-সাহত্য-পাঁরষৎ থেকে প্রকাশিত “ময়ূরভট্রবরাঁচিত 
শ্্ীধম্মপুরাণ” (১৩৩৭ ব.) আসলে মষ্টাদশ শতাব্দীর কাব রামচন্দ্র 
বাঁড়ুজ্জের লেখা ৷ সংস্কৃত “সূর্মশতক' রচাঁয়তা ময়ুরভট্ এবং ধর্মমঙ্গলের 
অজ্ঞাত কোনো আদ রচনান কাব এক ব্যান্ত হতে পারেন । দ্র. বা-সা-ই; 
প্রথম খণ্ড অপরাধ, পৃ. ১৫০-৫৩। 


২. সংস্কৃত 'আকুন্দ' থেকে “হাকন্দ'। অর্থ হাহাকার? । ধর্মঠাকুরের 
কাহনীতে 'হাকন্দ' থেকে হাক অর্থ নিজের খাথ। কেটে ধর্মঠাকুরকে 
প্রসন্ন করা । দ্র. পৃবৌন্ত সূত্র পৃ. ১৫০ ! 


৩. 'জন্মভাম' পান্রকায় ১৩০২ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ সংখ্যায় হারাধন দত্ত খেলাবাম 
নামে কাঁবর পাঁরচয় দিয়োছিলেন ৷ রূপরামের ধর্মমঙ্গলে খেলারাম নামে 
গ্রায়েনের উল্লেখ আছে ।' কিন্তু এই নামে কোনো কাঁবর রচন। পাওয়া 
যায় নি। হারাধন দত্ত যে খেলারামের রচনাই দেখোঁছলেন এ ব্ষয়ে 
নিশ্চিত প্রমাণ নেই । দ্র. পৃবোন্ত সূত্র, পৃ. ১৫৮-৬২। 


৪. ধর্মমঙ্গলের পুঁথ যা পাওয়। গেছে তার মধ্যে রূপরাম চক্তবতাঁর রচন। 
প্রাচীনতম । রূপরামের জন্ম বর্ধমান জেলার দাঁক্ষণে শ্রীরামপুর গ্রামে । 
বাব। শ্রীরাম চক্রবতাঁ, ম। দৈমন্তী ( দ্ময়ন্তী )। কাব্য রচনার তাঁরথ 
১৬৪৯ থুস্টাব্দ। লাউসেনের কাহনীর পূর্ণ রূপ ?দয়ে তিনিই সম্ভবত 
প্রথম ধর্মমঙ্গন রচনা করোছলেন। দ্র. 'বূপরামের ধ্মঙ্গল? প্রথম থও, 
বর্ধমান সাহত্য-সভ৷ ১৩৬৩ ব.। 


&. খনরাম চকুবতাঁর জন্ম বর্ধমান জেলার কইয়ড় পরগনার কৃষণপুর গ্রামে । 
বাব৷ গোরীকান্ত, ম৷ সীতা । সুশাক্ষিত ও সুলেখক ঘনরামের কাব্যের 
রচনাকাল ১৭১১ খ.স্টাব্দ। ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে এর কাব্যই প্রথম 
ছাপা হয়েছিল । বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে প্রথমে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ 
করে ১২৮৯ বঙ্গাব্দে বইয়ের আকারে বের করা হয়। ছাপা হওয়ায় 
তাঁর কাব্যই প্রথম শাক্ষত সমাজের নজরে আসে । দু. বা-সা-ই; প্রথম 
খণ্ড অপরার্ধ, পৃ. ১৮৮-৯১। 


৬. রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জে বা দ্বিজ রামচন্দ্রের কাব্যের রচনা কাল ১৭৩২-৩৩ 
খস্টাদ। বাঁকুড়া জেলার 'িষুপুর থানার অন্তর্গত চামোট গ্রামে রাম- 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ্‌ ১৩১ 


স্ উঠ সিটি (৮ উট সস) মঠ এস্ষট পট ্িঠ স্ব্টি ০৯৮/ ০৯৮ ্থি/ সি লি 6 পি ও (্উওি চিঠিটি (উজ শিট (স্টি (টি 


৯১০. 


১১, 


চদ্দ্রের জন্ম । এরই আর-একটি রচন৷ 'ধর্মপুরাণ* বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পাঁরষং থেকে “ময়ুরভট্র-বির চিত শ্রীধর্মপুরাণ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল 1 
দ্র. পৃবোন্ত সূন্ন, পৃ. ১৯২-৯৩। 


মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যের রচনাকাল ১৭৮১ খস্টাব্দ। জন্ম হুগলি 
জেলার আরামবাগ মহকুমার বেলাডিহা ব৷ বেল্টে গ্রামে । বাব৷ গদাধর, 
ম। কাত্যায়নী। এর! বংশানুক্ধমে শীতল সংহ নামে পাঁরচিত ধর্ম- 
ঠাকুরের সেবক ছিলেন। তার আর-একাঁট রচনা 'শীতলামঙ্গল' । 
দ্র. পৃবোন্ত সূতঃ পৃ. ২০২-০৭। 


শ্রীযন্ত সুকুমার সেন "বারমাতি” শব্দের অর্থ রাজসভার দ্বার মুন্ত মনে 
করেন। তাৎপর্য, ধর্মঠাকুরের রাজসভা অধিবেশন । দ্র- পৃবোন্ত সূত্র, 
পৃ. ১৪১ । 


বঙ্গীয়-সাহত্য-পরিষৎ থেকে নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় 'শৃন্যপুরাণ? 
(১৩১৪ ব.) এবং ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'ধর্মপৃজা- 
বিধান (১৩২৩ ব.) প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক রমাই ব৷ রামাই 
পাঁওত। ইনি ধর্মপৃজার প্রথম প্রবর্তক ও ধর্মঠাকুরের আদ পুরোহ ত 
রুপে হ্বীকৃত, 'কন্তু সাঁত্যই কোনে৷ এীতহাঁসক ব্যাস্ত িন। জান। 
যায় না। সাহত্য-পাঁরষং থেকে প্রকাশিত বই দুটি বা আরো যে-সব 
পুথ পাওয়া গেছে তার কোনোটিই খুব প্রাচীন নয় । সবচেয়ে পুরানে। 
পুঁথ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা । তবে ভাষা রূপাস্তারত 
হয়ে গেলেও ছড়ার মধ্যে কোথাও কোথাও প্রাচীনত্বের আভাস আছে। 
যেমন 'শৃন্যপুরাণে'র "ানরঞ্জনের বুঝ্ম।” অংশ যা গ্রাজনের শেষ দিনের 
অনুষ্ঠান “ঘরভাঙ।*য় গাওয়। "জালালি কালিমা” । ধর্মঠাকুরের পাঠস্থান 
জাজপুর ওাঁড়শায় অবাস্থিত, হয়তো চতুর্দশ শতাব্দীর মধাভাগে দিল্লির 
বাদশাহ্‌ ফিরোজ-শাহ- তোগলকের গাঁড়শা-বাংলা আভযানের স্মৃতি রয়ে 
গেছে যবনবেশে ধর্মঠাকুরেন উপদ্রবের বিবরণে ৷ দ্র পুবোন্ত সূত, পৃ. 
১৪০-৪৬ | 


শনুবাদ : হারতী, ভারতী, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সরযু, গণ্ডকী, শ্বেত- 
গঙ্গা, কৌশকী, পাতালের ভোগবতী এবং স্বর্গের মন্দাঁকনী (এইসব 
পুণ্য নদী ) মনোবলে ঝাঁরর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হোক । 


অনুবাদ : এই জগৎ এককালে ছিল তমোময়, অন্ধকারময়, অগোচর, 
এবং নিশ্চিহ । 
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নি 2৯৬ নটি স্ব স্ির্গ সি লি শি পি সি সি সি লি সি) নি উঠি সি স্থিত ঠ ভিটে শি সি সে এসডি সি সা 


১২. অনুবাদ : যার নেই অন্ত্য মধ্য আদ, নেই হাত পা, নেই দেহ, নেই ধ্বনি। 
আকার নেই, বৃহত্তর কোনে৷ রূপ নেই, যান সকল দলে আছেন, যাঁর ভয় 
নেই, মরণ নেই, সেই যোগী, সংকজ্গহীন, স্বর্ণকান্ত নিরঞ্নকে নমস্কার । 


১৩. অনুবাদ : যাঁর অন্ত্য নেই, আঁদ নেই মধ্য নেই, কর নেই, চরণ নেই, 
দেহ নেই, আকার নেই, আঁদ রূপ নেই, যাঁর জন্মও নেই, 'যাঁন যোগ্ী- 
শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে যাঁকে জানা যায়, সকল মানুষের মধ্যে যান আছেন, সকল 
লোকের একমান প্রতু, যান ততুদ্রূপ নিরগ্ন এবং দেবতাদেরও যিনি 
বর দান করেন সেই শূন্মৃতি তোমাদের রক্ষা করুন। 


১৪. অনুবাদ : যাঁর অস্ত্য নেই, আঁদ নেই মধ্য নেই, হাত পা নেই, দেহ 
নেই, শব্দ নেই, আকৃতি নেই, রূপ নেই, ভয় নেই, মরণ নেই, যাঁর জন্ম 
নেই, যোগীদ্্রদের ধ্যানে যান জ্ঞাত হন, সকল মানুষের মধ্যে যান 
আছেন, সকল লোকের যিনি একমান্ প্রভু, 'ড্তদের কামপূরক, মানুষকে 
এবং দেবতাকে যান বর দয়ে থাকেন__ সেই শূন্যমুতিকে স্ত। করবে। 


১৫. অনুবাদ : আছে, নেই, না-আছে (একদা ছিল এখন নেই ), না-নেই 
ঞেখন নেই একদা থাকবে)_ এই চার ভাবসীমান্তের বাইরে যে শূন্য 


বুপ। 


বৌদ্ধ. ঘট 
তামৃমুক। 


৮০০০৫০০০০০০ ৮০০০০০০৮০এ 


আপনারা জানেন যে, নেপালে অর্ধেক হিন্দু ও অর্ধেক বোদ্ধ । বোদ্ধেরা 
[কন্তু আঁহন্দু বালিলে বড়োই চটিয়া যায়। তাহারা বলে আমরাও হিন্দু, 
কিন্তু বোধমাগ্গী ; নেপালের অন্য লোকেরা 'হন্দ্র, কিস্তু তাহারা শিব- 
মার্গা । সুতরাং বৌদ্ধদিগ্কে হিন্দু হইতে খারিজ করিবার উপায় নাই । 

বৌদ্ধদের মধ্যে তিনটি ভাগ আছে । প্রথম ও সবোৎকৃষ্ট ভাগের 
নাম বান্রা । ইহারাই সবোৎকৃষ্ট । ইহছাদেরই মধ্যে ধর্মযাজক ও 
পুরোহিত । দ্বিতীয় দল উদাসী, ব্যবসা করে | ইহারাও খাঁটি বোদ্ধ । 
তৃতীয় দলে ২৪ জাতি আছে; তাহার বলে বৌদ্ধ, কিন্তু ব্রা্মণ 'দিয়াও 
'অনেক কর্ম করায় ও হিন্দুদের দেবদেবীরও পূজা করে।৯ 


২৩৪ বোদ্ধ-ঘণ্টা ও তাম্রমুকুট 

বান্রারা নয় জাতি । ইহারা বিহারে বাস করে । কোনো বিহারেই 
আর এখন আববাহত বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখা যায় না। শুনিয়াছ, শেষ 
আববাহিত ভিক্ষু প্রায় আঁশ বৎসর হইল মরিয়৷ গিয়াছেন। সুতরাং 
[বহারগুলি এখন বান্রাদের বাঁড়। এক বিহারে অনেক লোক হইলে 
তাহারা শাখা-বিহার তৈয়ার করে, কিন্তু মূল বিহারেই তাহাদের ক্রিয়াকর্ম 
হয়। নয় জাতি বান্রার মধ্যে সাত জাতি ধর্মকর্ম করে না, সেকরার 
কাক্ত করে, নকাশর কাজ করে, টাকশালে কাজ করে, বন্দুকের নাল 
তৈয়ার করে, ছুতারের কার করে ও কাঠের উপরে নকশা করে। 
অপর দুই জাতির মধ্যে একটির নাম ভিক্ষু ও অপরের নাম গুভাজু । 
[ভক্ষুর। ধর্মকর্মের যে-সকল কাজ হাতে করিতে হয়, তাহাই করে; তাহারা 
ঠাকুর ছু'ইতে পারে, ঠাকুরের বেশ করায়, ঠাকুরকে এক ঠাঁই হইতে অন! 
ঠাঁই লইয়া যায় ও ধর্মকর্মে গুভাজুদের সহায়তা করে । কিন্তু তাহারা 
পৃজা করিতে পারে ন।, মন্ত্রপাঠ করিতে পারে না, হোমও কারতে পারে 
না। অনেক ভিক্ষু অন্য কাজও কাঁরয়৷ থাকে । গুভাজুরাই পৃজা-পাঠ 
করে, হোম করে, অল্পবিস্তর লেখাপড়া শিখে, দুই-একজন ভালে। 
পাঁওতও হয় । কিন্তু বান্রার৷ সবই একজাতি; পরস্পর আহার-ব্যবহারও 
আছে, বিবাহও আছে । অন্য জাতির ভাত খাইলে ও অন্য জাতিতে 
[ববাহ করিলে বান্রাদিগের জাতি যায় । 

বান্রাদিগের দীক্ষা আছে । পাঁচ বংসর বয়সে মা ছেলেটিকে 
কোলে করিয়া মূল বিহারের সবাপেক্ষ। প্রাচীন বান্রার নিকট লইয়। 
যায়, তাঁহার উপাধি স্থবির । মায়ের শিক্ষামতো ছেলে বলে-_ “আম 
নির্মল শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছি, আম ভিক্ষু হইব; আপাঁন 
আমাকে দীক্ষা দিন।” স্থবির বলেন, “তুমি আতি ছেলেমানুষ, তুমি 
সেরুপ কঠোর করিতে পারিবে না। দীক্ষা লইলে তুমি মাছমাংস 
খাইতে পারিবে না, মদ খাইতে পারবে না, তোমায় একবারমান্ন হ'বাষ্য 
কাঁরয়া থাকিতে হইবে, তুমি পারিবে কি 2” ছেলে বলিবে, “পারিব 
বোক ! এবংশে জন্মিয়৷ যাঁদ বংশের ক্রিয়া করিতে না পারিলাম তবে 
কেনই জন্মিলাম ।” এই কথা বলিলে পর ভিক্ষু একখানি রুপার খুর 
বাহির কারয়া তাহার মস্তকটি সম্পূর্ণরূপে মুড়াইয়৷ দেয়, 'টিকাট পর্যন্ত 
রাখা হয় না । তাহাদিগকে রীতিমতো ভিক্ষুর দীক্ষা দেওয়া হয়। সে 


বৌদ্ধ-ঘণ্ট। ও তাগ্রমুকুট ২৩৫ 
হবিষ্যান্ন করে, স্থাবরের নিকট থাকে, বাঁড় যায় না, বুদ্ধ-ভ গবানের নাম 
করে । পাঁচ-সাত দিন এইরূপে গেলে, সে একাঁদন কাঁদিয়৷ বৃদ্ধ স্থবিরের 
1নকট উপস্থিত হয় ও বলে, “এত কঠোর আম জানতাম না, আমি 
এত কঠোর করিতে পারব না, আমাকে আবার সংসারে যাইতে দাও ।” 
তখন স্থবির তাহার মুখে এক ভাঁড় মদ ও একটু শুকরের মাংস 'দিয়। 
তাহার মায়ের নিকট পাঠাইয়া দেয়। সকল বান্রাকেই এই দীক্ষা লইতে 
হয়। এই তাহাদের প্রথম দীক্ষা । আগে এই দীক্ষা যাবজ্জীবনের 
জন্য ছিল, এখন একাট সংস্কারের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে । 

1কন্তু যে-সকল গুভাজু রীতিমতো ধর্মধাজক হইতে চান, তাঁহাদগকে 
আর-একবার দীক্ষা লইতে হয় । এই দীক্ষা ১৭/১৮ বৎসরে হইয়া 
থাকে। নিয়মেই হউক, আর আনয়মেই হউক, সন্তান হইলে এই দাঁক্ষা 
আর দেওয়া হয় না। দাঁক্ষার পূর্বে সন্তান হইলে, গুভাজু পতিত হয় ও 
ভিক্ষু হইয়া যায়। সে অথব৷ তাহার বংশের অপর কেহই আর-কখনো। 
গুভাজু হইতে পারে না। এইজন্য প্রায়ই 'ববাহের পৃবে দীক্ষা দেওয়৷ 
হয়। এই দীক্ষায় পাঁচটা আভষেকের দরকার হয়; প্রথম মুকুটাভষেক, 
দ্বিতীয় বজ্রাভিষেক. তৃতীয় পুস্তকাভিষেক ব৷ মন্ত্রা ভষেক, চতুর্থ ঘণ্টাভিষেক 
ও পণ্চম সুরাভিষেক। পণ আভষেকের পর, যে গুভাজুর এই পাঁচ 
জিনিস ব্যবহার করিবার আধকার হয়, তাহাকে বজ্রাচাষধ বলে । এই 
দীক্ষা হইয়৷ গেলে, গ্ুভাজু ধর্মধাজকের কাজ করিতে পারে, অন্য কাজও 
করিতে পারে । কিন্তু দীক্ষা চাই, নাছলে সে আর গ্ুভাজু মধ্যে গণ্য 
হইবে না । 

মুকুটাভিষেকের অর্থ, মাথায় মুকুট পাঁরবার আঁধকার । মুকুটাট 
তামার, উহাতে আত পাতল। সোনার পাত লাগানো থাকে । মুকুটে 
পণ ধ্যানীবৃদ্ধের মূতি আছে ও মুকুটের মাথায় একটি বজ্র অর্ধেক 
আছে | পূর্বে বোধ হয়, টপ ও মুকুট স্বতন্ত্র ছিল। এখন দুই-ই 
তামার । তামার টুপির পিছনে ঠিক যেন একটি দাঁড়র ফাঁস দয়। বাঁধ। 
আছে । যে মুকুটটি প্রদর্শন কর! যাইতেছে, উহা নেপালি দশ শত 
উনিশ সালে তৈয়ারি ও ব্যবহার হইয়াছিল, অর্থাং ১৫/১৬ বৎসর পৃবে। 

বন্রাভিষেক অর্থাৎ হাতে বজ্ত্র ধারবার আঁধকার। বোদ্ধ-বজ্জী সকলেই 
দেখিয়াছেন ; উহা আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই । 


২৩৬ বৌদ্ধ-ঘণ্টা ও তাম্রমুকুট 

পুস্তকাভিষেক ব মন্ত্রাভিষেক অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ পাঁড়বার ও মন্ত্র উচ্চারণ 
কারবার আধকার । 

ঘণ্ট।ভিযেক অর্থাৎ বজ্রঘণ্ট। ধারণের আঁধকার । সম্মুখে যে ঘণ্টাঁট 
রহিয়াছে, তাহার মাথায় অর্ধবন্র ও গায়ে যে কত বজ্র রহিয়াছে, তাহার 
ঠিকানা নাই । 

সুরাঁভষেক ৷ বজ্জ্রাচার্ষের বলেন, এই আভষেকে আগুনে ঘৃত 
দিবার আঁধকার হয় । কিন্তু তাহ হইলে ইহার নাম সুরাভিষেক হইল 
কেন 2 ইহার উত্তর তাঁহার দিতে পারেন না । 

বজ্রাচার্ষের এই পণ্টালংকারে ভূষিত হইয়৷ মান্দরে পূজা-পাঠ করেন, 
[ববাহাদির সময় পোরোহিত্য করেন এবং উৎসবাদিতে নেতৃত্ব করেন । 


'সাহত্য-পাঁরষৎ-পান্রক।, 
দ্বতীয় সংখ্যা, ১৩১৭ ॥ 


“০৪06২৬১৯০০৯ 


শান্ত্রীমশায় ১৯০৭ থস্টাব্দে তৃতীয়বার নেপালে যান। সম্ভবত এই বারেই 
ঘণ্ট। ও মুকুট সংগ্রহ করে এনেছিলেন । তাঁর ব্যন্তিগত সংগ্রহে নেপাল থেকে 
পাওয়৷ গঙ্ডারের শিঙে তাঁর দশ অবতারের মূতি খোদাই করা কোষাকুষি ও 
কারুকাজ করা সুন্দর খাপে একটি বড়ো ভোজাল আছে। এ দুটি জানিস 
তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র সমসের জঙ | 

২৯ শ্রাবণ ১৩১৭ ব., ৯৪ আগস্ট ১৯১০ খৃষ্টাব্দ রাববার ৬ টায় 
যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সভাপাঁতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিতা-পাঁরষদের দিতীয় 
মাঁসক আধবেশনে বৌদ্ধঘণ্ট। ও তাম্রমুকুট প্রদশিত হয় এবং প্রদর্শনী উপলক্ষে 
শাস্্রীমশায়ের লেখ৷ এই িববরণটি পড়। হয়। 


এই প্রবন্ধের পাদঠিকায় পান্রকা-সম্পাদকের মন্তব্য ছিল, “মহা- 
মহোপাধ্যায় শ্রীযুন্ত পাঁওত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই দুই দ্রব্য পারষংকে দান 
কারয়াছেন ; পারষদের ২য় মাসক আধবেশনে উহা প্রদাঁশিত হয় এবং 
তদুপলক্ষে শাপ্্ী মহাশয়ের লীখত এই বিবরণ সম্পাদক কর্তৃক পঠিত হয় ।” 


১. নেপালের হিন্দু নেওয়ারের৷ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র_ চার বর্ণে 
[বভন্ত। বৌদ্ধ নেওয়ারদের মধ্োও স্পট বর্ণাবভাগ আছে, তবে তিন 
বর্ণ। ব্রাহ্মণের সঙ্গে তুলনীয় বান্র। বা বনৃহ্।, বৈশ্যের সঙ্গে তুলনীয় 
বাঁণজ্যজীবী উদাস এবং শূন্র শ্রেণীর জফফু-_ কীষজীবা-কারুজীবী 
মানুষেরা । বৌদ্ধদের মধ্যে যুদ্ধবৃত্তিধারী ক্ষত্রিয় নেই। বনুহ্া৷ এবং 
উদাসরাই গোঁড়া বোদ্ধ । হিন্দু মন্দিরে এরা কখনো পুজো দেন না। 
কন্তু নিম্নতম বর্ণের লোকেরা শিবমান্দরেও পুজে। দেন আবার বোঁদ্ধ 
মান্দরেও পুজো দেন৷ বন্হা শব্দটি সংগ্কীত 'বন্দ্য' শব্দজাত, অর্থ 
মাননীয় ব্যান্ত। দ্র. 76115 £1001959 0109610, :5/9/0/765 
17017 11171) 11151071071 070 /09501111)2) ৬০1, 11, 
ঢ.0170019 1880, 


১. বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাহার গুরু কে? 


বোদ্ধধর্ম ষত লোকে মানে, এত লোকে আর-কোনে। ধর্ম মানে 
না। চীনের প্রায় সমস্ত লোকই বৌদ্ধ । জাপান, কোয়া, মাণ্ুরিয়া, 
মঙ্গোলিয়৷ এবং সাহইবারয়ার আঁধকাংশ লোকই বৌদ্ধ । 'তিন্বতের সব 
লোক বৌদ্ধ । ভুটান, সিকিম, রামপুরবুসায়রের১ সব লোক বোদ্ধ । 
নেপালের অর্ধেকেরও বেশ বৌোদ্ধ। বর্ম, সায়ামং ও আনাম৩ 
অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বৌদ্ধ । সিংহুলম্বীপে অধিকাংশ বোদ্ধ । 


২৪০ বৌদ্ধধর্ম 

বৌদ্ধধর্ম না মানিলেও ভারতবর্ষের আধকাংশ হিন্দুই বোদ্ধাদগের 
অনেক আচার ব্যবহার গ্রহণ কাঁরয়াছেন । ভারতবর্ষের মধ্যে এখনে 
অনেক জায়গায় বোদ্ধ মত একটু বিকৃতভাবে চলিতেছে । চাটগা, 
রাঙামাটির তো কথাই নাই । উহার! বর্ম আরাকানের শষ্য । ডীঁড়ষ্যার 
গড়জ্াত মহলের মধ্যে অনেকগুলি রাজ্যে এখনো বৌদ্ধ মত চলে । 
তাহার মধ্যে বোধ নামক রাজ্য যে বৌদ্ধমতাবলম্বী তাহা নামেই প্রকাশ 
পাইতেছে। বৌদ্ধেরা এই-সকল মহলে অনেকদিন প্রচ্ছল্নভাবে ছিলেন। 
সম্প্রাত তাঁহারা মাহমপন্থ৪ নামে এক নৃতন বৌদ্ধ মত চালাইয়াছেন । 
বাংলায় যাহার! ধর্মঠাকুরের পূজা করে তাহারা যে বোদ্ধ একথা এখন 
কেহ অস্বীকার করেন না।৫ বিঠোবা ও বিল নারায়ণের প্রাতমৃতি 
বলিয়। পূজা হয়, ক্তু এই দুই দেবতার ভন্তের আপনাঁদগকে বোদ্ধ 
বৈষ্ণব বাঁলয়। পারচয় দিয় থাকে । বাঙালিদের মধ্যে ষে তন্্রশাস্ত্র 
চাঁলতেছে তাহাতে বৌদ্ধধর্মের গন্ধ ভরভর করে। যাহারা বলেন &ম 
মহাশূনো তারা ও উষ্ঠ মহাশূন্যে কালিকা, তাঁহারা বৌদ্ধ ভিন্ন আর- 
1কছুই নহেন, কারণ কোনে হিন্দু কখনে। শুন্যবাদী হন নাই. হইবেন 
না ও ছিলেন না। 

এককালে বোদ্ধধমের প্রভাব আরো বিস্তার হইয়াছিল । তৃকিস্তান 
এককালে বৌদ্ধধর্মের আকর ছিল । সেখান হইতে সাময়েদরা৬ এবং 
তুকিস্তানের পশ্চিমের লোকের! বৌদ্ধধর্ম পাইয়।ছল । পারস্য এককালে 
বৌদ্ধধর্মপ্রধান ছিল । আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান পুরাই বোদ্ধ ছিল । 
পারস্যের পাশ্চমে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। কারণ 
রোমান কাথলিকাঁদগের অনেক আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, পৃজ্া-পদ্ধাতি, 
বৌদ্ধদেরই মতো । রোমান কাথলিকদের মধ্যে দুইজন 'সেন্ট' বা 
মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাদের নাম 'বারলাম' ও 'জোসেফট”? । অনেক 
পাত স্থির কাঁরয়াছেন যে এই দুইটি শব্দ বোদ্ধ ও বোধিসত্ত শের 
রূপাস্তরমান্ন । 

অনেকে এই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস িখিবার জন্য চেষ্ট। করিয়াছেন । 
কিন্তু কেহই ইহার সম্পূর্ণ হীতহাস দিতে সক্ষম হন নাই। কারণ বৌদ্ধেরা 
বড়ো আপনাদের ইতিহাস লিখেন নাই । মুসলমানেরা সাত শত বংসর 
ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতের বৌদ্ধধর্মের নামও 


বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে ? ২৪১ 


শুনেন নাই ৷ তবকাঁতনাশিরি৮ ওদভ্তপুরী বিহার ধবংস হইবার ইতিহাস 
দিয়াছেন । তান বলেন, মহম্মদ বাস্তয়ার এ বিহারটাকে কেল্লা বলিয়া 
মনে করিয়াছিলেন এবং যখন উহার মধ্যে প্রবেশ কারয়া সমস্ত “দুর্গরক্ষী 
সৈন্য” বধ কারয়া ফেলিলেন, তখন দেখিলেন, ঠৈন্যদিগের চেহাবা 
আর-এক রকম ; তাহাদের সব মাথা মুড়ানো। ও পরনে গেরুয়া কাপড় । 
তখন তিনি মনে করিলেন, ইহার “সব মাথা মুড়ানো। ব্রাহ্মণ” । আবুল 
কাজল এত বড়ো 'আইনি আকবরি'৯ 'লাখয়৷ 'গিয়াছেন, তাহাতেও 
বোদ্ধধর্মের নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধদের ইতিহাস লিখিবার 
চেষ্টা হিন্দূতে করে নাই, মুসলমানেরাও করে নাই, বৌদ্ধেরাও বড়ে। করে 
নাই ; করিয়াছেন ইউরোপীয় পাঁগতেরা, আর সেই ইউরোপীয়াদগের 
শিষ্য শিক্ষিত ভারতসন্তান। কিন্তু ইহাদের চেষ্টা করুপ হইতেছে ? শুন 
যায় এককালে কোনো অন্ধনিবাসের লোকে হাতি দেখিতে ইচ্ছ। 
করিয়াছিল । সকলেই অন্ধ, সুতরাং তাহাদের জীবন্ত হাতি দেখানো 
কাঁঠন । সেইজন্য অধ্যক্ষ অন্ধগুলিকে একটি মরা হাতির কাছে লইয়া 
গেলেন । কানার৷ হাত বুলাইয়৷ হাতি দোঁখতে লাগিল । কেহ শুণ্ড়ে 
হাত বূলাইল, কেহ কানে হাত বুলাইল, কেহ দাঁতে হাত বুলাইল, কেহ 
মাথায় হাত বুলাইল, কেহ পিঠে হাত বূলাইল, কেহ পায়ে হাত বুলাইল, 
কেহ লেজে হাত বৃূলাইল, সকলেরই হাতি দেখা শেষ হইল ৷ শেষে 
সকলে বাঁড় 'ফাঁরয়। আসিল । সেখানে সকলে ঝগড়। কারতে লাগিল । 
কেহ বলিল হাতি কুলার মতো. কেহ বলিল হাতি নলের মতো, কেহ 
বাঁলল হাতি উল্ট। ধাম, কেহ বাঁলল হাতি বড়ে। উঁচু, কেহ বাঁলল 
হাতি থামের মতে, কেহ বাঁলল হাতি চামরের মতো । সকলেই বাঁলতে 
লাগিল “আমার মতই ঠিক'। সুতরাং ঝগড়। চলতেই লাগিল, কোনোরূপ 
মীমাংসা হইল না। বোদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধেও প্রায় সেইরূপই 
ঘঁটয়াছে। ইউরোপীয়ের৷ সিংহলদ্বীপেই প্রথম বোদ্ধধর্ম দেখেন ও 
সেইখানেই পালি শিখিয়া বোদ্ধর্দের বই পাঁড়তে আর্ত করেন। 
তাঁহারা বলেন বৌদ্ধধর্ম কেবল ধর্মনীতির সমফ্টিমান্র, উহাতে কেবল বলে 
“হুংস৷ কারও ন।, "মখ্যা কথা কহিও না, “চুরি করিও না", “পরস্ত্রীগমন 
কারও না, "মদ খাইও না" । হুজ-স্ন [31190 170981)010 7709085017] 
সাহেব নেপালে বোদ্ধধর্ম পাইলেন । তিনি দেখিলেন, বোদ্ধদের অনেক 
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দর্শন গ্রন্থ আছে এবং তাহাদের দর্শন আত গভীর । কেহ বা শুদ্ধ 
[বজ্ঞানবাদীমান্র, কেহ বা তাহাও বলেন না । যে-সকল দর্শনের মত 
আঠারে৷ ও উনিশ শতে ইউরোপে প্রথম প্রক।শ হইয়াছিল, তানি সেই- 
সকল মত নেপালের পুথর মধ্যে পাইলেন এবং বুঝিতে পারলেন যে, 
এসকল মত বৌদ্ধদের মধ্যে দুই-তিন শতে চলিতোঁছল । বিশপ 
[বগাণ্ডেট১০ ব্রদ্দদেশে বৌদ্ধধর্ম দেখিতে পান । তিনি দেখেন, উহার 
আকার অন্যরূপ । উহাতে পৃজাপাঠ ইত্যাদর বেশ ব্যবস্থা আছে। [তানি 
দেখেন, বৌদ্ধমঠ মাব্রেই এক-একটি পাঠশাল। | ছোটো ছোটো ছেলেরা 
পড়ে । 'যান তিরত দেশের বৌদ্ধধর্ম দোঁখলেন, তান দোখলেন, 
সেখানে কালীপ্জা হয়, সেখানে মন্ত্রতন্র আছে, হোমজপ হয়, মানুষপূজ। 
হয়। চীন দেশের বৌদ্ধধর্ম আবার আর-এক রূপ । তাহার৷ সব মাংস 
খায়, সব জন্তু মারে ; অথচ বৌদ্ধ । জাপানির বলে 'আমরা মহাযান 
অপেক্ষাও দার্শানকমতে উপরে উঠিয়াছি। অথচ আবার তাহাদের 
মধ্যে এক দল বোদ্ধ আছে, তাহারা নানার্প দেবদেবীর উপাসন৷। 
করে । 

এইবূপে বৌদ্ধধর্ম নান৷ দেশে নান মূতি ধারণ করিয়। রহিয়াছে ; 
কোথাও বা উহা প্বপুরুষের উপাসনার সাঁহত 'মাঁশয়। গিয়াছে, কোথাও 
বা ভূত প্রেত উপাসনার সহত মিশিয়। গিয়াছে, কোথাও ব। দেহতত্ 
উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে । কোথাও কোথাও আবার খাঁটি 
বুদ্ধের মত চলিতেছে, কোথাও খাঁটি নাগাজুমের মত চলিতেছে। 
সুতরাং সমস্ত বৌদ্ধধর্মের একখানি পুর ইতিহাস লেখা অত্ন্ত কঠিন 
ব্যাপার হইয়৷ উতঠিয়াছে । তাহার উপর আবার ভাষার গোল । বৃদ্ধের 
বচনগুলি তিনি কী ভাষায় বলিয়াছিলেন জান। যায় না। তাঁহার বাঁড় 
[ছল কোশলের উত্তরাংশে । তান ধরপ্রচার কারয়াঁছলেন কোশলে ও 
মগধে । এই দুই দেশের লোক বুঝিতে পারে এমন কোনো ভাষাতে 
[তান ধর্মপ্রচার কাঁরয়াছিলেন । এই দুই দেশেও আবার ভিন্ন অণ্চলের 
লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ছিল । তিনি সংস্কৃত ভাষায় বলেন নাই । 
যে-সকল আত প্রাচীন বোদ্ধ পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা না-সংস্কৃত, 
না-মাগধা, না-কোশলী ; একর্‌প মাঝামাঝি গোছের ভাষা । সংস্কৃত 
পাগুতেরা বোধ হয় ইহারই নাম দিয়াছেন "মশ্র ভাষা' । একজন 


বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে? ২৪৩ 
ইউরোপীয় পাঁওত ইহারই নাম দিয়াছেন 75150 980510161৯১ 
'বমলপ্রভা'১২ নামে নয় শতের এক পুথিতে আমরা দেখিলাম যে, 
তৎকালে নান৷ ভাষায় বৃদ্ধের বচন লেখা হইয়াছল; মগধ দেশে মগধ 
ভাষায়, সম্ধু দেশে সম্ধু ভাষায়, বোট দেশে বোট ভাষায়, চীন দেশে চীন 
ভাষায়, মহাচীনে মহাচীন ভাষায়, পারস্য দেশে পারস্য ভাষায়, রুঙ্গ 
দেশে রুদ্ধ ভাষায় । আমরা জান পারস্য দেশে মগের ধর্ম চলিত ছিল, 
অর্থাৎ সেখানকার লোক অগ্রনি-উপাসক ও জরগ্রসার১৩ শিষ্য ছিল । 
সে দেশে যে বোদ্ধধর্ম প্রচার ছিল, একথাই শুনি নাই । তাহাদের 
ভাষায় যে আবার বৌদ্ধবচনগুাল লিখিত হইয়াছিল সে খবরও এই 
নৃতন। রুদ্ধ দেশ কাহাকে বলে, জানি না, রোম হইবারই সভ্ভাবনা । 
কারণ, "বমলপ্রভ।”য় বলে, উহা নীল! নদীর উত্তর । "বমলপ্রভা"য় 
আরো৷ একটি নৃতন খবর পাওয়৷ গিয়াছে । প্রাকৃত ও অপ্রন্রংশ 
ভাষায়ও বৃদ্ধীদগের অনেক সংগীত লেখ হইয়াছিল, এ খবর এ পর্যন্ত 
অতি অল্প লোকেই জানেন। 

বৌদ্ধ কাহাকে বলে, একথা লইয়া নান৷ গুনর নানা মত আছে । 
যাহারা সিংহলের বৌদ্ধধর্ন দেখিয়া এবং পালি 
পুস্তক পাঁড়য়া 'সদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন, তাঁহারা বলেন, 
যাহারা সংসার ত্যাগ কারয়া৷ বিহারে বাস করেন, 
তাঁহারাই যথার্থ বৌদ্ধ । গৃহস্থ বৌদ্ধদের তাঁহারা বৌদ্ধ বালিতে রাজ্তি 
নহেন। তাঁহারা বলেন, শন্রপিটকে' যাহা-কিছু ব্যবস্থা আছে, সবই 
বহারবাসী িক্ষুদের জন্য । “বনয়াঁপটকে' যত বিধিব্যবস্থা আছে, 
সবই ভিক্ষুসংঘের জন্য । গৃহচ্ছ বোদ্ধ উপাসক উপাসিকাদের তাহাতে 
স্থান নাই । আবার কেহ কেহ বলেন, যাহার “পণুশীল” গ্রহণ করে 
অর্থাৎ “প্রাণাতিপাত করিব না”, “মথ্যাকথা কিব না” “ছুরি কারব 
না”, “মদ খাইব না”, “ব্যভিচার কারব না”-_ এই পাঁচটি নিয়ম পালন 
কারবার জন্য প্রাতিজ্ঞ। করে, তাহারাও বোদ্ধ। কিন্তু তাহ হইলে এক 
জায়গায় ঠোঁকয়৷ যায় । যে-সকল জাতি দিন-রাত প্রাণীহিংসা করিয়। 
জীবনযাতা। নিবাহ করে, যথা জেলে, মালা, কৈবর্ত, শিকারি, ব্যাধ, 
খেট, খিক প্রভাতি জাতির বোদ্ধধর্মে প্রবেশের আঁধকার একেবারেই 
থাকে না। | 


বৌদ্ধ কাহাকে 
বলে? 


২৪৪ বৌদ্ধধর্ম : ১ 

এদিকে আবার যাহারা নেপাল, তিৰত প্রভৃতি হ্থানের বৌদ্ধধর্ম 
দোখয়াছেন, তাঁহার! বলেন পৃথ্থিবীসুদ্ধই বৌদ্ধ ; কারণ, 'যাঁন বোধি- 
সত্তু১৪ হইবেন, তাঁহাকে জগৎ উদ্ধারের প্রাতজ্ঞা করিতে হইবে। 
লঙ্কাবাসীর মতো আপনাকে উদ্ধার কারয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে 
না। এইজন্য নেপাল ও তিরতবাসীরা লগকাবাসীদিগকে হীনযান বৌদ্ধ 
বলেন এবং আপনাঁদগকে মহাষান বৌদ্ধ বলেন । এখানে 'যান' শব্দের 
অর্থ লইয়া অনেক ববাদাঁবসংবাদ আছে । ইউরোপীয় পাঁওতেরা কেহ 
কেহ উহার ইংরাজি করেন ৬০1)1019 অর্থাৎ গাঁড় ঘোড়। ইত্যাঁদি। কিন্ত 
বাস্তাঁবক বোদ্ধদিগের মধ্যে 'যান' শব্দের অর্থ পহ্ছু বা মত। আমরা 
যেমন এখন বাল নানকপস্থী দাদুপস্থী কবীরপন্থী, সেকালে বোদ্ধেরা 
সেইর্প বাঁলত শ্রাবকষান, প্রত্যেকযান, বোধিসত্তৃযান, মন্ত্রধান ইত্যাঁদ। 
$০1)1016-এর সাহত উহার কোনো সম্পর্ক নাই । মহাযান বোৌদ্ধেরা 
আপনাদের বড়ে। দেখাইবার 'জন্য আগেকার বোদ্ধাদগকে হীনযানী 
বাঁলত, আর আপনাঁদগকে বোধিসত্ত্যান বলিত । 

মহাযানী বৌদ্ধের৷ যাঁদ জগৎই উদ্ধার কারিতে বাঁসলেন, তবে জগৎ- 
সুদ্ধই তো বৌদ্ধ হইয়া উঠিল । তাঁহারা বলেন 'আমরা বৈষ্ণব, শান্ত, 
সৌর, গাণপত, পৌত্তালক, রাজপূজ্ঞক, ব্রা্গণপৃজক প্রভাতি সকলকেই 
উদ্ধার কারব ।' কিন্তু সে উদ্ধারের পথ কী, সেকথা তাঁহারা স্পষ্ট 
কারয়া বলেন না; এইমান্ন বলেন 'যাহার যাহাতে ভক্তি, আমরা 
সেইর্প ধারণ। করিয়। তাহাকে উদ্ধার করিব' । এবিষয়ে 'ক।রওব্যহে' ৯৫ 
একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে । বুদ্ধদেব, বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরকে ৯৬ 
[জজ্ঞাস। করিতেছেন, “তুমি কী করিয়৷ জগং উদ্ধার কারবে 2 জগতে 
তো৷ নান! সুনর নানা মত, লোকে তোমার কথা শুনিবে কেন ?” তখন 
করুণামৃতি অবলোকিতেশ্বর বলিতেছেন, “আম বিষুঃবিনেয়াদগকে বিষু- 
বুপে উদ্ধার কাঁরব, 'শবাঁবনেয়ীদগকে 1শবরূপে উদ্ধার কাঁরব, ?বনায়- 
কাঁবনেয়াঁদগকে বিনায়করুপে উদ্ধার কাঁরব, রাজীবনেয়াঁদগকে রাজরূপে 
উদ্ধার করিব, রাজভটাবিনেয়দিগকে রাজভটর্পে উদ্ধার করিব ।” এরূপে 
তিনি যে কত দেবতার বিনেয়দিগকে কতরূপে উদ্ধার করিবেন বলিয়াছেন, 
তাহা৷ 'লাখতে গেলে পুথ বাঁড়য়া যায়, সেইজন্য উপরে তাহার 
কয়েকাঁটমান্র দেওয়া হইল । এ মতে তাহা হইলে সকলেই বোদ্ধ। 
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এখন যেমন থিওজ্ ফিস্ট মহাশয়েরা বলেন, “তোমর৷ যে ধর্মেই থাকো, ষে 
দেবতার উপাসনাই করো, ধর্মে এবং চাঁরিন্রে বড়ে। হইবার চেষ্ট। কাঁরলেই, 
তোমর৷ 'থিওজাফিস্ট এবং যে কেহ থওজ্রাফস্ট হইতে পারে 1” এও 
কতকট। সেইর্প, তবে ইহাদের অপেক্ষা মহাযানী বোদ্ধদের জগতের 
প্রতি করুণা কিছু বৌশ ছিল । তাঁহারা নিজেই চেষ্ট করিয়া জগৎ 
উদ্ধার কারতে যাইতেন । তোমার চেষ্টা থাকুক, আর নাই থাকুক, 
তাঁহারা বাঁলতেন, “আমরা নিজগুণে তোমায় উদ্ধার করিব” । সেইজন্য 
মহাযান ধর্মের সারের সার কথা “করুণা” । উহাদের প্রধান গ্রচ্ছের নাম 
প্রজ্ঞাপারমিত।'১?। উহার নানারৃপ সংস্করণ আছে; এক সংস্করণ শত 
সহস্র শ্লোকে, এক সংস্করণ পঁচিশ হাজার শ্লোকে, আর-এক সংস্করণ দশ 
হাজার শ্লোকে, এক সংস্করণ আট হাজার শ্লোকে, এক সংস্করণ সাত 
শত শ্লোকে, আর-এঁক সংস্করণ, পকলের চেয়ে ছোটো, স্বপ্পাক্ষরা__ 
'স্বপ্পাক্ষর। প্রজ্ঞাপারমিত।'_ উহার তিনটি পাতা মান্ত। পপ্রজ্ঞাপারমিত।' 
আরন্ত করিতে হইলে কতকট৷ গোরচন্দ্রকা চাই-_ শেব কাঁরতে গেলেও 
কতকটা আড়ম্বর চাই । এইসব বাহ) আড়ম্বর ছাঁড়য়া দলে উহাতে 
একটিমাত কথা সার- “সকল জীবে করুণা করে” । 

মহাযানের মর্ন গীতায় একটি শ্লোকে প্রকাশ কাঁরয়াছেন । সে 
শ্লোকাট অনেকেরই অভ্যাস আছে। 

যে যে ষাং যাং তনুং ভন্তঃ শ্রদ্ধায়াচিত্মচ্ছতি । 
তস্য তাস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং ॥ 

গীতায় এ কথাটি ভগবানের মুখে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মহাষানে 
এই ভাবের কথা প্রত্যেক বোধিসত্তবের মুখে । বোধিসত্তের নিবাণের 
আঁভলাষী, তাঁহারা মানুষ । ভগবানের মুখে যেকথা শোভ৷ পায়, 
মানুষের মুখে সেকথা আরো অধিক শোভ৷ পায় । ইহাতে বুঝা যায়, 
তাঁহাদের করুণ। কত গভীর । 

মহাযান মতে তাহ হইলে জীবমান্রেই বোদ্ধ, কিন্তু একথায় তো৷ 
কাজ চলে না। ভারতবর্ষে তখন নানার্প ধর্ম ছল, মত ছিল, দর্শন 
ছল, পন্থ ছিল, যান ছিল । মহাযান ষেন বলিলেন, সকলেই বোদ্ধ ; 
কিন্তু তাঁহাদের 'বিরুদ্ধবাদীরা সেকথা মানিবে কেন ? সুতরাং বৌদ্ধ 
কাহাকে বলে, এ বিচারের প্রয়োজন 'চিরাঁদণ ছিল, এখনো আছে। 
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ইহার মীমাংসা কী? বোদ্ধেরা জাতি মানে না ষে, ব্রাহ্গণাদির মতে 
জন্মিবামাত্রই ব্রাহ্মণ হইবে ব৷ ক্ষা্রয় হইবে বা শুদ্র হইবে, বৈষচব হইবে 
বা শৈব হইবে । একে তো বৌদ্ধ গৃহচ্ছেরা বৌদ্ধ কিনা তাহাতেই 
সন্দেহ, তারপর তাহাদের ছেলে হইলে, সে ছেলে বোদ্ধ হইবে 'কন৷ 
তাহাতে আরে সন্দেহ । এখনো এ বিষয়ে কোনো ইউরোপীয় ব৷ 
এদেশীয় পাওতের৷ কোনো মীমাংসা করেন নাই, কিন্তু শুভাকরগুপ্তের * ৮ 
'আঁদকর্ধ রচন।' নামক বৌদ্ধদের স্মাততে ইহার এক চুড়ান্ত নিষ্পা্ত 
দেওয়া আছে । তিনি বলেন, যে কেহ ব্রশরণ গমন করিয়াছ সেই 
বোদ্ধ। 


ব্রিশরণ শব্দের অর্থ__ 


“বৃদ্ধং শরণং গচ্ছাঁম” 

“ধির্মং শরণ গচ্ছাঁম” 

“সঙ্ঘং শরণং গচ্ছাঁমি” 
“দ্বতীয়মপি বুদ্ধং শরণং গচ্ছাঁম”, 
“দ্তীয়মাঁপ ধর্মং শরণং গচ্ছাঁম” 
“দ্বতীয়মপি সঞ্ঘং শরণং গচ্ছাঁম” 
“তৃতীয়মাঁপি বৃদ্ধং শরণং গচ্ছাঁমি” 
“তৃতীয়মাপ ধর্মং শরণ গচ্ছাঁম” 
“তৃতীয়মাঁপ সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি” 


বোধ হয় আত প্রাচীন কালে ্িশরণ গমনের জন্য কোনো পুরোহিতের 
প্রয়োজন হইত না, লোকে আপনারাই ভ্রিশরণ গ্রহণ কারত | কিন্তু 
পরে পুরোহিতের নিকট 'ন্রশরণ লইবার ব্যবস্থা হয়। 'হস্তসার' গ্রন্থে 
ভিক্ষুর নিকট ত্রিশরণ লইবার ব্যবস্থা আছে । যেমন খৃস্টানের পুন 
হইলেই সে খৃস্টান হয় না, তাহাকে বাপ্টাইজ কারলে তবে সে খৃস্টান 
হয়, সেইরৃপ বৌদ্ধ পিতামাতার পু হইলেও, যতক্ষণ সে ভ্রিশরণ গমন 
না করে, ততক্ষণ তাহাকে বৌদ্ধ বলা যায় না। বৌদ্ধদের যতগুলি 
ধর্মকর্ম আছে, তাহার মধ্যে যে গুলিকে তাহার৷ অত্যন্ত সহজ বালিয়৷ মনে 
করিত এবং সকলের আগে সম্পন্ন কাঁরত, সেই গুলিকে আঁদকর্ম 
বালত.। সেইনকল আবদিকর্ষের মধ্যেও আবার ভ্রিশরণ গমন সকলের 


বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে? ২৪৭ 
আদি। পশবমলপ্রভা'য়ও লেখা আছে, আগে ব্রিশরণ গমন, পরে এই 
জন্মেই বুদ্ধ হইবার জন্য কালচক্র মতে লৌকিক ও লোকোত্তর সিদ্ধির 
চেষ্টা করিতে হইবে । রক্রত্রয়ের শরণ লইলেই যাঁদ বৌদ্ধ হয় এবং সেরৃপ 
শরণ লইবার জন্য ঘাঁদ পুরোহ্তর প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে 
জেলে. মালা, কৈবঙদের বোদ্ধবর্মে প্রবেশের আর বাধ রহিল না । 
“বনয়পিটকে' লেখা আছে যে. যে রাজদণ্ডে দাওত হইবে, তাহাকে 
ভিক্ষু কারতে পারবে না ও তাহাকে সংঘে (লইতে পারিবে না; কিন্তু 
তাই বাঁলয়া৷ কি সে বেচার বোদ্ধ হইতে পারিবে না ? শুভাকরগুষ্টের 
ব্যবস্থায় সে অনায়াসে বোদ্ধ বলিয়৷ গণ্য হইবে ৷ 

প্রথম অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম সন্ল্যাপীর ধর্ম ছিল । যে সন্ন্যাস লইবে 
তাহাকে একজন সন্ব্যাসীকে মুরুন্ি করিয়া সম্যাসীর 
আখড়ীয় যাইতে হইত । বৌদ্ধ সন্াসীদের নাম 
ভিক্ষু । সন্নাসীর দলের নাম সংঘ । যেখানে 
সন্ন্যাপীরা বাস করিত তাহার নাম সংঘারাম । সংঘারামের মধ্যে প্রায়ই 
একটি মান্দর থাকিত, তাহার নাম বহার । সেই মান্দরের নাম হইতেই 
বৌদ্ধভিক্ষুদের আখড়াগুলিকে বিহারই বাঁলয়। থাকে । 

শিক্ষানাীবশ একজন ভিক্ষুকে মুরুৰ্বি করিয়া সংঘে উপস্থিত হন । 
সেখাদন গেলে সবাপেক্ষা বুড়া ভিক্ষু, যাঁহাকে স্থাবর বা থের৷ বলে, তিন 
নাবশকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসার 
সময় সঙ্গে আর পাঁচ জন ভিক্ষুও থাকা চাই। স্থবির 
নবিশের নামধাম জিজ্ঞাসা কারয়৷ লইতেন। তাহার 
কোনে! উৎকট রোগ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন, সে রাজদণ্ডে 
দাঁওত কনা, তাহা জক্ঞ্াসা কারতেন, সে রাজার কোনে চাকার করে 
কনা তাহাও জিজ্ঞাসা কারতেন। তিনি আরো জিজ্ঞাসা কাঁরতেন, 
তাহার ভিক্ষাপান্ত আছে কিনা, তাহার চীবর আছে কিনা, অর্থাৎ, ভিক্ষু 
হইতে গেলে যে-সকল জানিস দরকার, তাহ। তাহার আছে কিনা । সে 
এসব জিনিস আছে বাঁলিলে, তান সংঘকে জিজ্ঞাসা কারতেন, “আপনার৷ 
বলুন, এই লোককে সংঘে লওয়া যাইতে পারে কিনা । যাঁদ আপনাদের 
ইহাতে কোনো আপাত্ত থাকে, স্পষ্ট করিয়৷ বলুন, যাঁদ না থাকে তবে 
চুপ করিয়া থাকুন ।” তিনি এইরূপ তিন বার বলিলে, যাঁদ কোনো 


বৌদ্ধধমের গুরু 
কে? 


শ্রাবকযানের 
গুধু 
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এ) পিট শি পি তি পি স্টিভ স্ব (জট জট পিট কেটি সিটি সিট চটি প্থগি পিঠ পিট টি পি সিইউঠি শি পিট ০৭৯6 উট 


আপাতত না উচিত, তবে তিনি নাঁবশকে জিজ্ঞাসা করতেন, “তোমার 
উপাধ্যায় কে 2” সে উপাধ্যায়ের নাম বিলে, তাঁহার হস্তে তাহাকে 
সমর্পণ করিয়। দেওয়। হইত | সে উপাধ্যায়ের নিকট সম্যাসীর কী কী কাজ, 
সব শাখত। এখনকার ছেলেরা যেমন মাস্টার মহাশয়দের মান্য 
করিয়া চলে, শিক্ষানাবশ, শ্রমণেরা, সেইরূপে আপনার উপাধ্যার়কে মান্য 
কারয়া চলিত । ক্রমে সে সব শাখয়। লইলে, তাহাতে ও উপাধ্যায়ে 
কোনে। প্রভেদ থাকিত না । সংঘে বাঁসলে, দু জনের সমান ভোট হইত । 
বুদ্ধদেব যখন নন্দকে “প্রব্রজ্য।” 1দয়াছলেন, তখন তান উহাকে 
বৈদেহ মুনর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । বৈদেহ মুনি নন্দকে আপনার 
বন্ধুর মতে। দোঁখতেন, বন্ধুর মতে। তাহাকে পরামর্শ 
দিতেন ও শিক্ষা দিতেন । বুদ্ধদেব মধ্যে মধ্যে 
বৈদেহ মুনিকে জিজ্ঞাসা কারতেন, “কেমন, হন্দ বেশ শাখিতেছে তো। 2? 
বৈদেহ মুনি যেমন জানিত্রেন, সমস্ত খুলিয়৷ বলিতেন । যেখানে বৈদেহ 
মুনি নন্দকে কোনে বিষয় বুঝাইতে অক্ষম হইতেন, বুদ্ধদেব নিজে গিয়া 
তাঁহাকে উহ বুঝাইয়। দিতেন । মহাকাব অশ্বঘোষের১৯ 'সোন্দরনন্দ' 
কাব্যে বেদেহ মুনি ও মন্দের অনেক কথা লেখা আছে । তাহাতে বেশ 
দেখা যায়, বৈদেহ মুনি নন্দের উপাধ্যায় হইলেও দূ জনে পরস্পর বন্ধু- 
ভাবেই বাস কারতেন, তাঁহারা পরস্পর আপনাদিগকে সমান বাঁলয়৷ মনে 
কারতেন । 
মহাযান বোদ্ধেরা উপাধ্যায়কে “কল্যাণামন্র” বাঁলিত । কল্যাণমিন্ 
শব্দ হইতেই বেশ বুঝ। যাইতেছে যে, উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, 
সে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক নয়, পরলোকের কল্যাণ- 
রা কামনায় গুরুশিবের মিত্র মান্ন। মহাযান-মতাবলম্বীর। 
দর্শনশাস্ত্রের খুব চঠ করিতেন। এখানে গুরুশিষ্যে 
অত্যন্ত প্রভেদ হইবারই কথা, কিন্তু তাহ। হইত না । সংঘে আধকার 
দূ জনেরই সমান থাকিত এবং উভয়ে পরস্পরের 'মন্র হইতেন । 
ক্রমে যখন এত দর্শনশান্ত্র পড়া, এত যোগ ধ্যান করা অত্যন্ত 
মন্ত্রধানের কঠিন বলিয়া মনে হইতে লাগল, যখন ভিক্ষুরা 
গুরু বিবাহ কারতে লাগিলেন, প্রকাণ্ড একদল 
গৃহন্থ-ভিন্ু হইয়৷ দাঁড়াইল, তখন মন্ত্রধানের উৎপাত্ত হইল। 


উদাহরণ 


বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাহার গুরু কে 2 ২৪৯ 
তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, “মন্ত্র জপ করিলেই, পাঠ, স্বাধ্যায়, তপ 
প্রভৃতি সকল ধর্মকর্মেরই ফল পাওয়। যাইবে । প্রজ্ঞাপারামত।' পাঁড়তে 
অনেক বৎসর লাগে, বুঝিতে আরে বেশি দিন লাগে এবং প্রজ্ঞা- 
পারামতা'র বক্রিয়াকশ্ন হৃদয়ঙ্গম কারতে আরো বেশি দিন লাগে । এত 
তে। তুমি পারিবে না বাপু, তুমি এই মন্ত্রাট জপ করো, তাহ হইলে সব 
ফল পাইবে ।” যখন বৌদ্ধধর্মের এই মত দাঁড়াইল, তখন গুরুশষ্যের 
সম্পর্কটা খুব আঁটাআঁট হইয়। গেল। তখন [তিনাঁট কথা উাঠল-_ 
'গুরুপ্রসাদ', শিষ্যপ্রসাদ', 'মন্ত্রপ্রসাদ', অর্থাৎ গুরুকে ভান্ত কাঁরতে 
হইবে, শিষ্কে ঘ্নেহে কারতে হইবে, এবং মন্ত্রের প্রাতি আস্থা 
থাকিবে । যে সময় বোদ্ধধরের মধ্যে মন্ত্রযান প্রবেশ করে, সে সময় 
ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে গুরাশষ্যের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল জান। 
যায় না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আচার্য ও শষ্যের সম্পর্ক পিতাপুত্ের 
সম্পর্কের মতো । বাস্তাবকও যান শিক্ষা দিবেন, তিনি পিতার কার্যই 
কারবেন। সন্তানের শিক্ষার ভার তো পিতারই, তবে তিনি যদ ন৷ 
পারেন, তবে একজন প্রাতিনিধির হস্তে সন্তানকে সমর্পণ করিয়। দিবেন । 
[শিক্ষক বা আচার্য পিতার প্রাতিনাধিমান্ত । আচার্ষের মৃত্যুতে শিষ্যের 
ন্রিরান্র অশোঁচ গ্রহণ কারতে হইত। এখনে [যান গায়ন্রী উপদেশ দেন, 
সেই আচার্ধ-গুরু মিলে, ব্াহ্দণকে ্রিরান্ত অশোচ গ্রহণ করিতে হয়। 
কন্তু শিষ্য গুরুর দাস, তাঁহার যথাসবস্ব গুরুর, এই যে একটা উৎকট মত 
ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে চলিতেছে, এ মতের মূলই মন্ত্রযান। 
মন্ত্রধানের গুরু ও শিষ্যের মধ্যে আর সের্প সমান ভাবাঁট রহিল না, 
একজন বড়ো ও একজন ছোটে হইয়। গেল । 
বজ্বযানে গুরু আরে বড়ো হুইয়া৷ উঠিলেন। তিনি স্বয়ং বন্দরধারী । 
নিরানে? এই যানের প্রধান কথ এই যে, দেবতাদগের এবং 
গুর বুদ্ধ ও বোধিসত্ঁদগের বজ্রধর নামে একজন 
পুরোহিত হইলেন । পণ্চধ্যানীবুদ্ধের উপর বল্ত্রসত্ব 
নামে আর-একজন বুদ্ধ হইলেন । তাঁহাকে উহারা বুদ্ধগণের পুরোহিত 
বালয়। মানিয়৷ থাকে । বজ্্রসত্ত কতকট৷ আদিবুদ্ধ ব৷ ঈশ্বরের চ্ছান 
আঁধকার করিয়া বাঁসলেন। এই মতের গুরুদিগকে বল্ত্রাচার্য বলত । 
বন্জাচার্যের পাঁচটি আভষেক হইত, মুকুটাঁভষেক, ঘণ্টাভষেক, 


২৫০ বৌদ্ধধর্ম : ১ 
মন্ত্রাভষেক, সুরাভিষেক ও পট্টাভিষেক । তাঁহার দেশীয় নাম গৃভাজ, 
অর্থাৎ তিনি গুরু, তাঁহাকে সকলে ভজন কাঁরবে | সুতরাং শিষা হইতে 
তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। মন্ত্রধানে গুরুকে শিষ্যের “প্রসাদ” 
খুঁজতে হইত, বজ্রধানে তাহার কোনোই দরকার নাই । 
সহজধানের গুরুর উপদেশই সব। গুরুর উপদেশ লইয়া মহাপাপ 
কার্য করিলেও তাহাতে মহাপুণ্য হইবে । সহজ- 
যানের একজন গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, যে পণ্চকাম 
উপভোগের দ্বারা মৃর্খলোক বদ্ধ হয়, গুরুর উপদেশ 
লইয়া সেই পণ্চকাম উপভোগ কাঁরয়াই সে মুস্ত হইয়। যায় । 
গুরু উবএসো আমঅরসু হবাই ণ পীঅউ জোহ। 
বহু সথথ মবুস্থলিহিং তিসিএ মরিথউ তেহি ॥ 
« [ বৌ-গা-দো, পর. ১০২] 
“গুরুর উপদেশই অধৃত্তরস | যে-সকল হাবারা উহ! পান না করে 
তাহার৷ বহু শাস্ত্রার্থরূপ মবুগ্ছলীতে তৃষ্ণায় মায় যায় ।” গুরুর উপদেশ 
[ভন্ন সহজপন্থীদের কোনে। জ্ঞানই হয় না : আগ্ম, বেদ, পুরাণ, তপ, 
জপ সমস্তই বৃথা ; গুরুর উপদেশমাত্ই সত্য । 
আগমবেঅপুরাণে পড়ন্ত মাণ বহংত । 
পু সারফল অলিঅ জিম বাহেরিত ভূমগ্নান্ত ॥ 
| বৌ-গা-দো, পৃ. ১২৩] 
“যাহারা আগম. বেদ ও পুরাণ পাঁড়য়া আপনাদের পাঁওত মনে 
করিয়া গর্ব করে তাহারা পরু ভ্রীফলে আলর ন্যায় বাঁহরে বাঁহরেই 
ঘুরিয়া৷ বেড়ায় |” 
এইরূপে যতই বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তন হইতে লাগিল, গুরুর সম্মানও 
বাঁড়য়া যাইতে লাগিল । 
কালচক্রধানে যে গুরুর মান্য কত আঁধক তাহা একটি কথাতেই 
প্রমাণ হইয়া যাইবে । 'লঘুকালচক্র তন্ত্রে'র টীকা 
বমলপ্রভা' যিনি লিখিয়াছেন, সেই পুওরীক, 
আপনাকে অবলোকিতেশ্বরের নিমাণকায় বা অবতার বাঁলয়া মনে 
কারতেন। সুতরাং তান স্বয়ং অবলোকিতেশ্বর, আর-কেহ নহেন। 
কালচক্রযানের পর লামাধানের উৎপাত্ত । সকল লামাই কোনো-না- 


সহজধানের 
গুরু 


কালচক্রধান 


বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে? ২৫১. 
কোনে বড়ো বোধসত্ের অবতার । সুতরাং তিনি সাক্ষাৎ বোধিসত্ব, 
সবজ্ঞ ও সবদশাঁ। লামাধান ক্রমে উঠিয়া দলাইলামাযানে পরিণত 
হইয়াছে ৷ দলাইলামা অবলোকিতেশ্বরের অবতার । তানি মরেন না, 
তাঁহার কায় মধ্যে মধ্যে নূতন করিয়া নির্মাণ হয়। তিনি এক কায় ত্যাগ 
কারয়৷ কায়ান্তর ধারণ করেন । 

বোদ্ধধর্মে প্রথমে যে উপাধ্যায় মিতমান্র ছিলেন, এক্ষণে তান সবজ্ঞ, 
সবশান্তমান্, বোধসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার । 

বৌদ্ধধর্মের এই দৃষ্টান্ত হিন্দুর সংসারেও প্রবেশ কারয়াছে | তন্ত্রমতে 
গুরুই পরমেশ্বর, গুরুর পাদপৃজা করিতে হয়, যাহা ব্রাহ্মণের একেবারে 
নিষেধ, সেই গুরুর উচ্ছিষ্ত ভোজন করিতে হয়, গুরু শিষ্যের সবস্থের 
আঁধিকারাঁ, যে শিষ্য ধনজন, আপন স্ত্রীপুত্র ও দেহ পর্যন্ত গুরুসেবায় 
নিয়োগ করিতে পারে সেই গরম ভন্ত। বৈষবের মতেও তাই। 
তাহাতেও তৃপ্ত ন৷ হইয়া অনেকে এখন কর্তাভভজা হইতেছেন ।২০ 
তাঁহারা বলেন, “গুরু সত্য, জগন্সিথ্যা, যা করাও তাই করি, যা খাওয়াও 
তাই খাই, যা বলাও তাই বলি ।” 


নারায়ণ" 
অগ্রহায়ণ, ১৩২১ ॥ 


সপ, 


১, 


রামপুরবুসায়র, পৃধতন বুশহর-ীরয়াসত দেশীয় রাজ্য ছিল, রাজধানী 
রামপুব। বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত । 


থাইল্যাণ্ডের নামাস্তর সায়াম । 
[ভয়েংনামের নামাস্তর আনাম । 


ওঁড়শার কেওনঝর অঞ্চলে উনাবংশ শতাব্দীতে মাহমা গৌসাই 
প্রচারত ধর্ম মাহমাপন্থ বা অলেখপন্থ। বল! হয়, এক পাহাড়ের 
চুড়ায় দীর্ঘ তপস্যা করে ইনি 'পাদ্ধলাভ করেন। তাঁর মতে ঈশ্বর 
নিরাকার, কোনে পটে ব৷ মৃতিতে তাঁর মাহম। প্রকাশ কর! যায় না। 
মাহমাপন্থীরা জাঁতভেদ মানেন না। ধনের জন্য কৃচ্ছসাধন অপ্রয়োজনীয় 
মনে করেন। কয়েকটি সরল সদাচারাঁবাঁধ মেনে সংসারধম্ম পালন এই 
ধর্মের মূল উপদেশ । ব্যান্তগত ঈশ্বরে বিশ্বাস ভিন্ন অন্য বহু বিষয়ে 
মাহমাপন্ছের সঙ্গে বোদ্ধধর্মের মিলের জন্য অনেকে একে বোদ্ধধর্মেরই 
প্রকারভেদ বিবেচনা করেন । দ্র. £-0-1,, 0. 1517 859100178 
210) ৬৪5৪৪, 3112 14৫ 022777 11100/715171 2777 115 /011077675 
/২0/7554, ০8100608191]. 


এই বইয়ে "রমাই পাঁগুতের ধর্মমঙ্গল" প্রবন্ধের প্রাসাঙ্গক তথ্য দ্র 
উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার তাইগা ও তুন্দ্রা অঞ্চলের আঁদতম অধিবাসীদের 
অন্যতম সানোয়েদূরা.মঙ্গোল প্রবংশ থেকে উদ্ভৃত। এদের জীবিকার 


উপায় ছিল শকার, পশুপালন এবং কিছু চাষ-আবাদ । 


ভারতের খুষ্টধর্ম বিরোধী শাল্তমান রাজা আবেন্নের। ছেলে নেই 
বলে রাজার খুব দুঃখ । অনেক 'দন পরে একটি ছেলে হল, নাম রাখা 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ২৫৩ 


চিট শিস্ষিতিট সিটি চিট পিজা শিস সি পিট এ ০ড পিট 2? শেঠ (ইট পিহইটি ঠইউটি এটি পট (উঠে পাট টি ইডি উড ইসি নিউ ভিউ 


হল যোসাফাট । জ্যোতাষিরা বললেন, বড়ো হয়ে যোসাফাট পাঁথিব 
এশ্বর্ষের মোহ কাটিয়ে অলোঁকিক শান্তর আধকারী হবে । শুনে রাজার 
খুব ভাবনা হল। তিনি একটা আলাদ শহর তোর কাঁরয়ে ছেলেকে 
সেখানে রাখলেন । মানুষের দুঃখকস্টের কথা সে শহরে পৌছয় না। 
যোসাফাট এইভাবে বড়ো হলেন । বাবার অনুমাত নিয়ে এই নিঃসঙ্গ 
জীবন থেকে একবার বাইরে এলেন । তাঁর নজরে পড়ল একজন 
খঞ্জ এবং একজন অন্ধ। আর-একবার তিনি একজন মুমূর্ধ মানুষ 
দেখলেন । উপলান্ধী করলেন, সব মানুষই জরা এবং মৃত্যুর কবলে 
পড়ে । যোসাফাটের মনে শান্ত নেই। এমন সময়ে অরণ্যবাসী 
তাপস বারলায়াম বাঁণকের ছদ্মবেশে রাজধানীতে এলেন । দাম বত্র 
দেখাবেন বলে যোসাফাটের সঙ্গে দেখা করার অনুমাত পেলেন । 
বারলায়াম যোসাফাটকে জগতের আনিত্যতা, মানবদেহের অপাবিশ্রত।, 
মানব জীবনের দুঃখময় স্বরুপ, পািব মাহমা সুখ ও উচ্চাকাতক্ষার 
অর্থহীনতা 1বষয়ে উপদেশ দিয়ে তাঁকে খুস্টধর্মে দীক্ষিত করলেন । 
খবর পেয়ে রাজ৷ আবেন্নের বারলায়ামকে বন্দি করার চেষ্ট৷ করে ব্যর্থ 
হন। অনেক চেষ্টা কবেও রাজা যোসাফাটের মত পাঁরবত্তন করতে 
পারলেন না। রাজ্য দু ভাগ করে এক ভাগ ছেলেকে দলেন। খৃস্টান 
যোসাফাটের রাজ্য ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, আবেন্নের-এর রাজ্য 
শ্রীহীন হয়ে যায় । এতে আবেন্নের খৃুস্টধন্নের মাহমা উপলান্ধ করতে 
পারলেন। সভাসদদের সঙ্গে তথন রাজা 'নজেও থুস্টধর্মে দীক্ষা 
ানলেন । আবেন্নের-এর মৃত্যুর পরে যোসাফাট গোটা রাজের ভার 
বারাখয়াস নামে একজন খুস্টানের হাতে তুলে দিয়ে অরণ্যে প্রবেশ 
করলেন । গুরু বারলায়ামের সঙ্গে তাঁর মিলন হল। 

রোমান ক্যাথালক খৃষ্টানদের মান্য এই দুই মহাপুরুষের চারিন্র 
1নয়ে গড়ে ওঠ লোককাহনীর ভিত্তি বুদ্ধদেবের জীবনকথা । এশিয়। 
এবং ইউরোপে কাহনীটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল । আরাঁব 
সাহত্যে অষ্টম শতাব্দী থেকে 'বিলাওয়াহার-যৃদাসাফ নামে কাহনাটির 
বাভন্ন রূপ পাওয়া যায় । চীনের অন্তর্গত তুকিস্তান অঞ্চলে এর একটি 
খাওত ছন্দোবদ্ধ রূপ আবন্কৃত হয়েছে, দশম শতাব্দীর গোড়ায় লেখ। । 
থৃস্টান জগতে কাহননীটি সম্ভবত প্রথম গৃহীত হয়োছল ককেসাস 
অগ্লে, ৯০০ খৃষ্টাব্দে । আইসল্যাণ্ড থেকে ফালিপাইনস্‌ পর্ষস্ত সব 
খৃস্টান দেশেই এই কাহনী নিয়ে কাব্য, নাটক লেখা হয়ে এসেছে। 


৮. মৌলানা [ন্হাজাদ্দন আবু উমর-ই-উস্মান রচিত হীতহাস গ্রন্থ 
'তবকাৎ-ই-নাসার,-তে ওদভ্তপুরী মহাবিহার ধ্বংসের বিবরণ পাওয়। 


২৫৪ 
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১০, 


৯১. 


যায়। মন্হাজুদ্দন 'দল্লর সুলতানদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী 'ছিলেন। 
১২৪২-৪৩ খুষ্টাব্দে তিনি লক্ষণাবতী ব1 গোড়ে ছিলেন। ১২৬০- 
৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন । বর্তমান বহার রাজ্যের 'িহার- 
শারফে ওদন্তপুরী মহাবহার ছিল। ওদন্তপুর ব৷ ওদন্তপুরী মহাবিহার 
ধর্মপাল €(আ. ৭৭০/৭৭৫-৮১০ খু. ) প্রাতিষ্ঠ করোছিলেন মনে করা 
হয়। দীপংকরশ্রী জ্ঞান এখানে ছান্ন ছিলেন, পরে প্রধান আচার্য হন। 
আনুমানিক ১১৯৩ থুস্টাব্দে বা এর কাছাকাছি সময়ে বখতিয়ার খলাঁজ 
এই বিহারের সমস্ত ভক্ষুদের হত্যা করেন। বহারটি তাঁর ঠসন্য 
[শাবরে পাঁরণত হয় । 


সম্রাট আকবরের সাঁচব ও প্রধনমন্ত্রী আবুল ফজল রাঁচত পাঁচ অধ্যায়ে 
বিভন্ত “আইন-ই-আকবার' সমকালীন মুঘল শাসনব্যবস্থা, ভূগোল, 
অর্থনীতি ও সামাজক রীতনী1তর বস্তুত বিবরণ সংবাঁলত প্রাসদ্ধ 
গ্রন্থ । 5 


12, 0. 8159100৩% 712 1.6 ০1 1829174 ০1 02212776, 
112 74227 ০7 1/62 48471772565, 310. 9. 2 ৬9135 1,017001) 


188০, 


বৌদ্ধ সংস্কৃত বা বৌদ্ধ, লেখকদের সংস্কৃত ভাষার [তন শ্রেণী। 
১. অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচারত', “সোন্দরনন্দ' প্রভীত রচনার ভাষা । ২. 
'লালতাবিস্তর", শদব্যাবদান”, “অবদানশতক', “সদ্ধর্মপুওরীক" প্রভাতি 
রচনার গদ্য অংশের ভাষা । ৩. 'মহাবন্তু* এবং 'লালতাবস্তর” ও 
'সদ্ধর্্বপুণরীক'-এর কাব্যাংশের ভাষা । প্রথম শ্রেণীর রচনার ভাষার 
সঙ্গে পাঁণনীয় সংস্কতের আমল সামান্য । বোঁশ আমল দ্বিতীয় শ্রেণীর 
রচনার ভাষায়। অস্পসণ্প ব্যাকরণ-দুষ্ট ও উপভাষাগ্ধত প্রয়োগ এবং 
মধ্যভারতীয় আর্ভাষার রাত অনুযায়ী পদ প্রয়োগ আছে । তৃতীয় শ্রেণীর 
রচনার ভাষাকেই যথার্থ বোদ্ধ-সংস্কৃত বল৷ যায় । সাধারণভাবে একে 
একদা বল। হত “গাথা-ভাব।', এখন বল৷ হয় "মশ্র-সংদ্কৃত'। ভাষা- 
তত্বের দক থেকে এ ভাষার গুরুত্ব আছে, কারণ, সংস্কৃতে অপ্রচলিত হয়ে 
যাওয়া আদ-ভারতীয় আধভাষার বাকরীণতর অনেক ছটিছোটি ও নব্য- 
ভারতীয় আধভাষার বাগংধারার অনেক নবাওকুর এতে স্বীকৃত হয়েছে। 
দু, 91010011091 9610) 4৯10 00011106 9৬1)62% 01 87] 001)15119 
94179101075 7017121০711 £0217211771271£ 01 1:21/275, 
৬০]. %%11) 08100112 00015915119 1928) এবং এই বইয়ে 
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৯২২০ 


১৩, 


সংকলিত “হন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ ও "বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তৃতা 
কারতেন” প্রবন্ধ । শ্রাহ্নকুমার সেন। 


'লঘুকালচক্কতস্ত্রাজটীকা'র অন্য নাম "ীবমলপ্রভা*। এই পুঁথ নেপালে 
পাওয়া গেছে । লেখক পুগরীক, নামান্তর জ্বানব্জ । 


ইরান দেশের প্রাচীন আধদের ধশ্রগুরু অশে। (খাঁষ) জরথুশ্ত্র। 
বাঝ। রাজবংশীয় পাঁওত পোউরুশম্প, মা দোগ্‌দে (দুক্ধোবা।)। জন্ম- 
কালে নবজাতকের নাম রাখ হয় 1স্পতমব । স্পিতমূ পনেরো বছর 
বয়সে বনবাসী হন, প্রায় পনেরো বছর মহাতপস্যায় নাবষ্ট থাকেন। 
তপস্যার অন্তে তিনি জরথুশ্র নামে পারচিত হন। জরথ - সোনালি, 
উশত্র _ প্রকাশ । জরথুশত্র অর্থ সুবর্ণকাঁস্ত। এঁশী কাম্ততে শরীর 
পূর্ণ হওয়ায় তাঁর এই নাম হয়োছিল। 'তাঁরশ বছর বয়সের সত্যদ্ষ্টা 
এই খাঁষ ইরান দেশে ধর্মপ্রচার শুরু করেন । প্রথম শষ্য হন তাঁর 
কাক৷ মইধ্যেমাহ । ইরানের পৃ-প্রদেশ 'বলৃণ্ধ ব৷ ব্যাকৃষ্রিয়ার বাদশাহ্‌ 
বীশতাস্প গুশসম্প তাঁর ধর্ম গ্রহণ করায় জরথোশাতি ধমের প্রচার 
বাধাহীন হয় । জরথুশত্র খুস্ট জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে 
তাঁর ধর্মমত প্রচার করোছিলেন মনে কর হয়। ভিন্ন মতে জরথুশত্র 
ব্যান্তাবশেষের নাম নয়। প্রাচীন ইরানে প্রত্যেক যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু বা 
দস্তুরান্‌ দন্ভুর জরথূশত্র-তেম রূপে পাঁরাঁচত হতেন। 

আধুানক গবেষকেরা মনে করেন শরদারিয়া৷ ও আমৃদারয়। নদী 
[বধোত 'বস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে বসবাসকারী আর্ধরা দুটি শাখায় [িভন্ত 
হয়ে ১৫০০ থৃস্টপৃর্বাব্দের মধ্যে উত্তরভারত ও ইরানে প্রবেশ করোছল 
(দু. 77১17912001 1277 777 44171012714 £25, 00%00910 1941) । 
ইরানের প্রাচীন ভাষ। আবেস্তা এবং বোদক ভাষার মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য 
আছে । কোনো কোনো শব্দ আবেস্তা ও বোঁদকভাষায় ?বপরীত অর্থে 
প্রযুন্ত। যেমন আবেস্তায় রাক্ষস ব৷ দুষ্ট শান্ত বোঝাতে “দেব' শব্দ 
ব্যবহৃত হয়। এর ফলে কোনো কোনে। দেবতার ন্বর্পও বদলে যায় । 
যেমন ইন্দ্র, নাসত্য, বিধাতা প্রভীতি দেবত। দানবরূপে পাঁরগাঁণত । 
অবশ্য সোম বা হওম, সূর্য বা রূরে, মিত্র বা মিথ: প্রভীতির উভয় এীতহ্যে 
একই স্বরুপ রয়ে গেছে। আবেন্তায় ধৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রধান 
রচনা জরথুশ্রের 'গ্রাথা' ব৷ শ্বগগাঁয় সংগীত । জরথুশৃত্র তাঁর পাঁচটি 
গাথায় সূর্য, চন্দ্র, জল, আগুন, বাতাস গভাীত প্রাকীতিক শীস্তকে দেবতা- 
রূপে উপাসনার রীতির পাঁরবর্তে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন । তাঁর মতে 
একমান্র অহুর*্মজদ্‌ (অসুর + মেধস্‌) বা জ্ঞানময় পরমেশ্বরই সত্য। 


৫৬ 
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১৪. 


অহুর-মজদূ নিরাকার । তাঁর ছয়টি প্রধান গুণ : ১. বোহুমোনে। 
(বহুমনস্‌ বা শ্রেষ্ঠ মনন), ২. অধ (খেত বা সং, সততা ), ৩. 
খ্ষত্র (ক্ষত্র বা দৈবশান্ত ), ৪. আর্মইতি (ভান্ত, ঈশ্বরে অনুরাগ ), 
&. হউবতাৎ (সর্বতাং বা পাঁরপূর্ণতা ), ৬. অমেরেতাৎ ( অমৃতাৎ 
বা অমৃতত্ত )। এই মহৎ গুগুল মনন-চস্তনই অহুর-মজদের আরাধনার 
উপায়। 

খাঁষ জরথুশত্রর প্রয়াণের পরে তাঁর ছেলে প্রধান আথুবান্‌ 
€ অর্থবান্‌ ) বা ধর্মনেত। হন। যে পুরোহিতেরা এই ধর্ম জনসমাজে 
প্রচার করতেন তাঁদের বল হত মগ । এদের সামাজিক প্রাতিপান্ত ছিল 
ভারতের ব্রাহ্মণদের মতো । এরা জরথুশ-ন্রের মতবাদ ঈষং পাঁরবাঁতিত 
করে প্রাচীন দেবদেবীদের ফজত ব৷ দেবদূত রূপে নতুন করে প্রাতাষ্টত 
করেন। অবশ্য কোনে মূর্তি পূজ। বা বলি দেওয়ার রাত ফিরিয়ে 
আান। হয় নি। গ্রীস ও ইতালিতে এই পুরোহিতের তাঁদের জ্ঞানের 
জন্য মাগোই (0458০1) বা মাগি (04981) নামে সমাদূত হন। 


বোপসত্, পাল নি । বোধ বা জ্ঞানলাভে উন্যুখ সাধক, 'যাঁন 
বুদ্ধত্ব অর্জনের আগের পধায়ে রয়েছেন । বুদ্ধদেবের চাঁরন্র আশ্রয় করে 
বোঁধসত্ব তত্বের বিকাশ ঘটেছে । লোকাঁশক্ষক, সাধারণের হতাকাক্কাী, 
ধর্মপ্রসারক বুগ্ধদেবের এরীতহাসক ব্যান্তত্বে কালক্রমে নানা অলোক 
মীহমা আরোপ করা হয়। কল্পনা করা হয় 'সদ্ধার্থ রূপে জন্মের 
আগে তান মানুষ ও পশু রূপে ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করেন ( 'পঞঞসত 
পঞ্নাস জাতক? )। সমস্ত জন্মেই ইনি সংকর্ন করেন । 'বাভন্ন জন্মে তাঁর 
দ্বারা অনুষ্ঠিত দান, শীল, নৈক্রম্য, প্রজ্ঞা, বাঁধ, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, 
মৈত্রী ও উপেক্ষা এই দশটি সংকর্মকে দশ পারামত৷ বলা হয়। দশ 
পারমিতায় নৈপুণ্যের জন্য তাঁর নামান্তর দশভূমিশ্বর। এই সুকৃতির 
আঁধকারী দেবকল্প পুরুষকে বৌদ্ধশাস্ত্রে বোধিসত্ব বলে উল্লেখ করা 
রীতি দাঁড়িয়েছিল । হাঁনযান মতে বুদ্ধত্বলাভের জন্য 'সদ্ধার্থরূপে 
জন্মগ্রহণের পূর্ব পূর্ব জন্মে তিনি ছিলেন বোধিসত্ব। বোধিসত্বরুপে 
তান সাধারণ মানুষের মতোই জীবন যাপন করেন এবং পারমিত। 
লাভের জন্য সবন্ব ত্যাগ করেন, জীবন পর্ষস্ত উৎসর্গ করেন । মহা- 
যানীরা বললেন, সিদ্ধার্থ যাঁদ পূর্ব পূর্ব জন্মে সাধারণ মানুষ হয়েও 
বোঁধসত্বৃত্ব অর্জন করে থাকেন তাহলে অন্য সাধারণ মানুষও বোধিসত্ত 
হতে পারেন এবং কালক্রমে বুদ্ধত্ব অর্জন করতে পারেন । মহাযান মতে 
সদ্ধার্থ ছাড়াও আরে। বহু বোধসত্তের আন্তিত্ব স্বীকৃত। এই বোধি- 
সত্তবর ব্যান্তগত [নর্বাণ-মুন্তি আকাওক্ষ। করেন না। বেধিসত্ব স্তরে রয়ে 
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১৬. 


১৬. 


গিয়ে সাধারণের মুন্তর উপায় নির্দেশ করেন। 'সদ্ধর্মপুণ্ুরীক', 
'কারওব্যহ” এবং “নিষ্পশ্নযোগাবলী” প্রভৃতি মহাযানশাস্ত্রে অগাঁণত 
বোঁধসত্বের মধ্যে সমন্তভদ্র, অক্ষয়মাত, 'ক্ষীতগর্ভ, আকাশগভ, গগনগঞ্জ, 
রত্রপাঁন, সাগরমাতি, বজ্রগর্ভ, অবলোকতেশ্বর, মহাস্থামপ্রাপ্ত, চন্দ্রপ্রভ, 
জালনীপ্রভ,. আঁমতপ্রভ, প্রাতভানকৃট, সবশ্োকতমোনধাতমাত, 
সর্বনিবরণ-বিস্কম্তী, মেন্রেয়, মঞ্জুশ্রী, গন্ধহান্ত, জ্ঞানকেতু, ভদ্রুপাল, 
সবাপায়ঞ্জহ, অমে।ধদরশাঁ, সুরঙ্গম, বজ্পাণি-_ এই ২৫ জনকে নিয়ে 
বোধিসত্বমগুলের বিবরণ পাওয়া যায় । বোধসত্দের বিশেষ বিশেষ 
ক্ষমত৷ এবং মৃতির্প কল্পন। করা হয়েছিল । এ'রা শুভফলদায়ী দেবত। 
রূপে পৃজিত হন। 


মহাযান সূত্র গ্রন্থাবলীর অন্যতম “কারগুব্যহ” গদ্যে লেখা । একই বিষয়ে 
ক্লোকবদ্ধ আর-একটি ৰই পাওয়া গেছে 'অবলোকিতেশ্বর-গুণকারগুব্যুহ' 
নামে । বুদ্ধ-ধর্ঈ-সংঘ এই ন্রিরত্বের তাংপর্য ব্যাখ্যা এবং বোধিসস্ত্ব 
অবলোকিতেশ্বরের জীবন ও শিক্ষা 'কারগুব্যহে'র বিষয় । 


অবলোকিত এবং ঈশ্বর পদ দুটি সাঁন্ধ করে অবলোকিতেশ্বর শব্দ গঠিত । 
অবলোকত অর্থ দৃষ্ট, 'নিরীক্ষত। 'কন্তু ঈশ্বর পদযোগে গঠিত 
অবলো।কতেশ্বব-এর শব্দার্থ স্পষ্ট নয় । বোদ্ধাবদ্যার প্রখ্যাত পাওতের। 
যেসব অর্থ করেছেন তাতে অসঙ্গাত আছে। ব্যাকরণ সম্মত অর্থ ধরে 
সমস্ত ধারণ। বা তত্বের মূল তাৎপধ সব সময়ে উন্মোচন করাও যায় না। 
বোঁধিসত্তব অবলোকিতেশ্বর মহাযান আঁধাঁবদ্যার একটি বিশিষ্ট তত্ব । 
1নবাণ অর্জন করেও জগতের দুঃখে আভভূত অবলোকিতেশ্বর জগতের 
সমস্ত প্রার্থীর দুঃখ মোচন না হওয়। পর্যন্ত নিবাণ পাঁরত্যাগ করেন। 
তাঁর প্রাতজ্ঞা, যে জীব যেভাবে যাঁকে পূজা করে তিনি সেই রূপ ধারণ 
কৰে উপদেশ দেবেন। যারা তথাগতকে মানে তাদের তথাগত রূপে, 
মহেশ্বর বা বিষণ বা বায়ু ইত্যাঁদূর উপাসকদের মহেশ্বর বিষণ বা বায়ু 
ইত্যাদি রূপ ধারণ করে ধর্মদেশনা করবেন । মহাযান মতের একটি 
মূল তত্ব মহাকরুণা । অবলোকিতেশ্বর মহাকরুণা-বিগ্রহ । বহু বোঁধ- 
সত্তের মধ্যে প্রজ্ঞা-বিগ্রহ মঞ্জুত্রী এবং করুণা-বিগ্রহ অবলোকিতেশ্বর 
প্রধান ৷ মহাযান ধর্মে ক্রমে 'করুণা' তত্র গুরুত্ব বাড়ায় অবলোকিতেশ্বর 
প্রধানতম বোধিসত্বের মর্ষার্দা পান। অন্য সব বোঁধসত্বের গুণ অব- 
লোকিতেশ্বরে আরোপ কর হয় । এমন-কি 'হন্দু দেবত। ব্রঙ্গা-বিফণ- 
মহেশ্বরের চারি বৈশিষ্টাও মিশে যায় অবলোকিতেশ্বরে । কোথাও, 
কোথাও অবলোকতেশ্বরকে বুদ্ধের উপরে চ্ছান দেওয়া হয়েছে ॥ 
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১৯৭. 


১৮, 


অবলোকতেশ্বর ধ্যানীবুদ্ধ আমতাভ ও পাণ্ডরা থেকে উৎপন্ন । আঁমিতাভ 
কুলের নাম পন্পকুল। প্রতীক চিহ্ন পদ্ম । শাক্যাসংহের িবাণের পর 
থেকে ভাঁবষ্যতে মৈন্রেয় বুদ্ধ আঁবভূত না হওয়। পর্যন্ত অবলোকিতেশ্বরই 
সৃষ্িরক্ষা এবং ধর্মপ্রচারের আঁধকারী । অবলোকিতেশ্বরের শান্ত তারা। 
তন্ত্রের প্রভাবে অবলোকতেশ্বর কল্পনায় 'বিচিন্ত 'ববর্তন ঘটেছিল । 
অবলো?কিতেশ্বর মুতিতে মাথ। ও হাতের সংখ বৃদ্ধ পায়। মূর্তির 
রঙ, প্রতীক চিহ্ন, অগ্ত্র ও যান কল্পনায় বোঁচন্্য দেখা দেয়। শান্তর 
সংখ্যাও বাড়ে । নেপালের মছন্দর বাহালের দেওয়ালে অবলোিতেশ্বরের 
একশো আট রূপ আঁকা আছে। অবলোকিতেশ্বরের ধ্যানমন্ত্রগুিতে 
কল্পিত রূপের মধ্যে প্রধান ষড়ক্ষরী লোকেশ্বর, সিংহনাদ, থসর্প-এ 
লোকনাথ, হালাহল, পদ্মনতেশ্বর, হারহরিহারবাহনোভ্তব, ন্রেলোক্যব- 
শংকর, রন্তলোকেশ্বর, মায়াজালব্রম, নীলকণ্ঠ, সুগাতসন্দর্শন, প্রেত- 
সম্তঁপত, সুখাবতী, বজ্ধর্ম। “গু মাণপন্ে হ* এই ছয় অক্ষরের মন্তরটি 
অবলোকিতেশ্বরের সবূচেয়ে শান্তশালী 'সদ্ধ-মন্ত্র। ভারত ও নেপাল 
ভিন্ন তিব্বত সহ, চীন, জাপান প্রীত দেশে অবলোকিতেশ্বরের বহু 
মৃতি পাওয়। গেছে। জাপানের 'কয়োতো-য় রেন্গেও-ইন্‌ মন্দিরে 
১২৫৪ থৃস্টাব্দে তোর সোনার তবকে মোড় কাঠখোদাই সেন্জু-কানৃনে। 
ব৷ অবলোকিতেশ্বরের মৃতির হাতের সংখা৷ এক হাজার। প্র. 1-8-1. 


মহাযান বৌদ্ধদর্শনের এাতহ্যে 'প্রজ্ঞাপারমিতা-সূন্র' আঁদ গ্রন্থ। এই 
নামে প্রচালত বহু গ্রন্থের মধ্যে “অষ্টপাহ্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা-সুন্ন'কে 
মূল সূতগ্রস্থ মনে করা হয়। ১৭৯ খৃষ্টাব্দে একখানি প্রজ্ঞাপার মিতা-সূন্ 
চীন৷ ভাষায় অনুদিত হয়োছল । মহাযান মতে দান, শীল, ক্ষান্ত, বাঁধ, 
ধ্যান ও প্রজ্ঞা এই ছয়টি বোঁধসত্তের সাধনীয়। এর মধ্যে প্রজ্ঞ। 
শ্রেষ্ঠতম । প্রজ্ঞ। অর্থ শূন্যতার জ্ঞান। শত সাহাম্রিকা, পণ্চাবংশতি 
সাহাম্রকা, দশ সাহান্ কা, অষ্ট সাহাঁম্রক। প্রভাতি নানা আয়তনের 
প্রজ্ঞাপারামতা-সূন্নর পাওয়া গেছে। রাজেন্দ্রলাল মত এঁশয়াটিক 
সোসাইটির বিবাঁলওথেক। হীওকা 'সীরজে 'অষ্ঠসাহাত্রক৷ প্রজ্ঞাপার- 


1মত।' প্রকাশ করেন €(১৮৮৭-৮৮ খু. )। 


শুভাকরগুপ্ত বিরুমশীল মহাঁবহারে মহাচাষ অভয়াকরগুপ্তের ছা 
ছিলেন। রামপালের রাজত্বকালে (আ. ১০৭২/৭৭-১১২০/২৭ খু. ) 
ইনি পাঁগুত্যে খ্যাতি অর্জন করেন। রামপালের রানীর তাঁর এটপুরী 
বহারে শুভাকর 'কিছুদন বাস কারেন। জৈন নৈয়ায়ক হরিভদ্র সরি 
শুভাবরের মতামত উদ্ধৃত করে সমালোচন৷ করেছেন। 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ২৫৯ 
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১৪০ 


সংস্কত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাঁব অশ্বঘোষ কুষাণ রাজা কনিক্ষের 
সভাকাঁব এবং তাঁর গুরু ছিলেন । আনুমানিক খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
কান রাজত্ব করেন। অশ্বঘোষের জন্মন্ছান সাকেত ( অযোধ্য। )। 
তাঁর মায়ের নাম সুবর্ণাক্ষী । তারনাথ বলেন, তিনি সংঘগুহ্য নামে 
এক ধনী ব্রাহ্মণের ছেলে, পরে বৌদ্ধ গ্রহণ করেন। চ্ছাবর 
পার্থ, মতান্তরে পার্থের শিষ্য পুণ্যযশ। অশ্বঘোষের গুরু । অশ্বঘোষ চীন 
দেশে পুণ্যা দতা, পুণ্যশ্রীক এবং [তিব্বতে কাল, দুর্দর্শ, মাতৃচেট, 'িতৃচেট 
প্রভীত বিশেষণে ভীষত। অশ্বঘোষের রচনাবলীর মধ্যে প্রাঁসদ্ধ 'বুদ্ধ- 
চারত এবং “সৌন্দরনন্দ' । দুটিই সর্গবদ্ধ মহাকাব্য, 'রঘুবংশ?- 
কুমারসন্তব'-এর সঙ্গে তুলনীয় ৷ 'বুদ্ধচারতে”র বিষয় বুদ্ধের জীবন- 
কথ।। মূল রচনা তেরে সর্গ পর্যন্ত পাওয়৷ গেছে । চীনা ও িব্বাতি 
অনুবাদে আছে আটাশ সর্গ । 'সোন্দরনন্দ' কাব্যে বুদ্ধের বৈমান্র ভাই 
নন্দর বিলাসী গৃহজীবন থেকে প্রব্রজয। গ্রহণ পরষস্ত আঠারো সর্গে বণিত। 
“সৌন্দরনন্দ' আঁবিঙ্কার করেন হরপ্রষাদ শাস্ত্রী । চীনের অন্তর্গত 
তুরফানে প্রাচীন বৌদ্ধবহারের ধ্বংসস্তূপ থেকে হাইনারথ ল্াডার্স 
116111101) 11615 অশ্বঘোষের লেখা নাটক 'শারদ্তী পুর্ন প্রকরণ, 
সংক্ষপ্ত নাম 'শারিপুন্রপ্রকরণ'-এর খাঁগত আলপাতার পথ আঁবষ্কার 
করে প্রকাশ করেন । নাটকের বিষয় শারপুন্ন ও মৌদ্গলায়নের প্রত্রজা। 
গ্রহণ । ভরতের নাট/শাস্ত্রে নাটকের দশ প্রকারভেদের অন্যতম প্রকরণ- 
এর আঁঙ্গক এই নাটকে অনুসৃত । অশ্বঘোষের রচনাই সংস্কৃত কাব্য- 
নাটকের প্রাচীনতম নিদর্শন । পাঁগত-কাবি অশ্বঘোষ দার্শনিক প্রজ্ঞা ও 
কাবত্বের সমন্বয়ে এক উচ্চাঙ্গ সাহত্যের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। সে 
এীতহ্য অনুসরণ করেন পরবতাঁ কালের কাব কালিদাস । কালদাসের 
রচনায় অশ্বঘোষের প্রভাব আছে । অশ্বঘোষের নামে প্রচলিত অন্যানা 
রচন। “বজ্সুচী” পসুন্রালংকার”, '“মহাযানশ্রদ্ধোংপাদশাস্ত্র'; 'মহাযান- 
ভূমিগুহাবাচামূলাশাস্ত্, “দশদুষ্টকর্মমার্গসূত', গিতীত্তোত । তিববতে 
'অক্টাবঘ্বকথ।”, 'দশকুশলকর্মপথানর্দেশ! প্রভৃতি আরে। কয়েকটি বই 
অশ্বঘোষের রচনা মনে কর৷ হয়। 

অশ্বঘোষকে মহাযানপন্থী মনে করা হলেও নিশ্চিতভাবে তাঁর রচন। 
বলে জান। যায় যেসব বই, তাতে মহাযান দর্শনের আস্তত্ব সম্পকে 
মতাঁবরোধ আছে । শান্্রীমশায় অশ্বঘোষ সম্পরকে মন্তব্য করেছেন-_ 
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আউলে চাঁদ (১৬৯৪/৯৬-১৭৬৯/৭০ থু.) প্রাতষ্ঠিত ধর্ম সম্প্রদায় । 


২৬২ বোদ্ধধর্ম : ১ 
উল গ্রামের মহাদেব বারুই এ'কে কুঁড়য়ে পেয়ে মানুষ করেন। সংসারে 
উদাসীন আউলে চাঁদ ২৭ বছর বয়সে ধর্মগুরু রূপে ঘককাত গান। তাঁর 
অনুরাগীদের মধ 'হন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ছিলেন। 
বৈষব অধ্যাত্বসাধনার সঙ্গে সম্পকিত অথচ দৃতন্ত্র কর্তাভঙ্জা সম্প্রদায়ে 
ঈশ্বর বা মূল গুরুকে বলা৷ হয় কর্তা। অধ্যাত্ব-সংগীঁত এ'দের সাধনার 
অঙ্গ । পাঁঠস্থান নদীয়া জেলার ঘোষপাড়া৷ (কল্যাণী )। দোল- 
গৃিমায় বোষপাড়ায় আজও মেল৷ অনুষ্ঠিত হয়। 


২, নিবাণ 


বৌদ্ধধর্মের নিবাণ বুঝিতে গেলে অনেকগুলি কথ বুঝিতে হয় ; এবং 
সেই-সকল কথা বুঝিয়া উঠাও অতি কঠিন । মোটামুটি ধরিতে গেলে 
নবাণ শব্দে নাবয়৷ যাওয়। বুঝায় । প্রদীপ যেমন 'নাবয়। যায়, তেমনই 
মানুষ নাবয়া গেল। প্রদীপ নিবিয় গেলে কিছু থাকে না; মানুষ 
নিবিয়া গেলেও কিছুই থাকে না। এ কথাট।, শুনিতে যত সোজা, ভালে। 
কারয়। বাঝতে গেলে তত সোজা! নয়। প্রদীপ 'নাবিয়া গেল, আর- 
কিছু নাই, একেবারে শেষ হইয়া গেল; কিন্তু মানুষ নিবিয়। গেলে কি 
সেইর্প একেবারে শেষ হুইয়৷ যায় ? একেবারে নাহুল' হইয়া যায় 
একেবারে 'এানাহলেশন' হইয়া যায় 2 একেবারে 'নাস্তি' হইয়। যায় ? 
এইখানেই গোল বাঁধল ৷ ' আম একেবারে থাকিব না, এবং সেইটিই 
আমার জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হইবৈ ? আম তপ জপ, ধ্যান 
ধারণা করিব, শৃদ্ধ আমার অন্তিত্বাট বিলোপ করিবার জন্য ;? এ তে। 
বড়ে শন্ত কথা । 


অনেকে মনে করেন, বুদ্ধ এইরূপ আত্মার বিনাশই 'িবাণ শব্দের 
অর্থ কাঁরয়াঁছলেন। এইজন্য অনেক পাদার সাহেবের বলেন বোদ্ধেরা 
নিহিলবাদী বা বিনাশবাদী। বুদ্ধ নিজে কী বলিয়াছিলেন, তাহা 
আমাদের জানবার উপায় নাই। তাঁহার নিবাণের পাঁচ শত বৎসর 
পরে লোকে তাঁহার বন্তৃতার যের্প রিপোর্ট দিয়াছে, তাহাই আমরা 
দোখতে পাই । তাহাও, আবার তিনি ঠিক যে ভাষায় বালয়াছিলেন, 
সে ভাষার তো কিছুই পাওয়৷ যায় না। পাল ভাষায় তাহার যে রিপোর্ট 
তৈয়ার হইয়াছিল, সেই বিপোর্টমাত্র পাওয়া যায়। তাহাতেও এর্প 
প্রদীপ নিবিয়া যাওয়ার সহতই নিবাণের তুলনা করে । কিন্তু লোকে 
বুদ্ধদেবকে অনেকবার জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছল যে নিবাণের পর কী থাকে । 
সুতরাং নিবাণে যে একেবারে সব শেষ হুইয়৷ যায়, তাঁহার শিষ্যের 
সেটা ভাবতেও যেন ভয় পাইত। বুদ্ধদেব সে কথার কী জবাব 
দলেন, আমর! পরে তাছা৷ িবেচন৷ কারব। 

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অন্তত পাঁচ-ছয় শত বৎসরের পর, কানিষ্ক রাজার 
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গুরু অশ্বঘোষ+ সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম প্রচার কারবার জন্য একখানি 
কাব্য রচনা করেন। তানি নিজেই বাঁলয়াছেন, যেমন তিস্ত ওষধ 
খাওয়াইবার জন্য কাঁবরাজেরা মধু দিয়৷ মাড়য়া খাওয়ায়, সেইরূপ আমি 
এই কিন বৌদ্ধধর্মের মতগুলি কাব্যের আকারে লিখিয়৷ লোকের মধ্যে 
প্রচার কারতোছ । তান নবাণ সম্বন্ধে যাহ। বলেন, সেটা বুদ্ধের কথার 
রিপোর্ট নহে, তাঁহার নিজেরই কথা । তিনি বৌদ্ধধর্মের একজন প্রধান 
প্রচারক, প্রধান গুরু এবং প্রধান কঠা ছিলেন । তাঁহার কথা আমাদের 
মন দয়া শুন। উচিত । তান বালয়াছেন_ 

দীপো যথ। নি তমভ্যুপেতো 

নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষমূ। 

[দশং ন কাণ্টিং বাঁদশং ন কাণ্সিং 

ম্নেহক্ষয়াৎ কেবলমোত শা্তিম্‌ ॥ 

এবং কৃতী নির্বাতমভ্যুপেতো 

নৈবাবনিং গচ্ছাতি নান্তরিক্ষমূ | 

দিশং ন কাণ্িদ্বিদশং ন কাণ্সিং 

ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমোতি শান্তমূ ॥ 

“প্রদীপ ষেমন নিবাণ হওয়ার পর পৃথিবীতে যায় না, আকাশেও 
যায় না, কোনো দিকীবদিকেও যায় না; তৈলেরও শেষ, প্রদীপটিরও 
শেষ: সাধকও তেমনই ভাবে. নিবাণ হওয়ার পর, পৃথিবীতেও যান না, 
আকাশেও যান না, কোনো দিকৃবাদিকেও যান না। তাঁহার সকল 
রেশ ফুরাইয়া গেল। তাঁহারেো৷ সব ফুরাইয়া৷ গেল, সব শান্ত হইল 1৮ 

এখানে কথা হইতেছে “উপৈতি শান্তম্‌”_ “সব শেষ হইয়া 
গেল”"ইহার অর্থ কি নাহল ? ইহার অর্থ কি আত্মার বিনাশ ? 
আস্তত্বের লোপ ? অশ্বঘোষও 'নিবাণের পর আর-কিছু থাকিল কিনা, 
[কিছুই বাললেন না । এই দুইটি কাঁবতার পরই তান অন্য কথ 
পাঁড়লেন। কিন্তু এই কবিত। দুইটির পুবে যে তিনটি কাঁবত৷ আছে, 
তাহা পাঁড়লে, নিবাণ যে আন্তত্বের লোপ, এরূপ বোধ হয় না । সে 
তিনটি কাবতা এই-_ 

তজ্জন্মনে নৈকবিধস্য সৌম্য 
তফাদয়ো৷ হেতব ইত্যবেত্য ৷ 


নিবাণ ২৬৫ 
তাংাশ্ছান্ধ দুঃখাদ্যাদ নিষ্মুমুক্ষা 
কাধ্যক্ষয়ঃ কারণসংক্ষয়াদ্ধি ॥ 
দুঃখক্ষয়ো হেতু-পারিক্ষয়াচ্চ 
শান্তং শিবং সাক্ষিকুরুঘ ধর্মাম্‌। 
তষ্ণাবিরাগং লয়নং িরোধং 
সনাতনং ভ্রাণমহাধ্যমাধ্যম্‌ ॥ 
যাম্মল্লজাতনজরা ন মৃত্যুঃ 
ন ব্যাধয়ো নাপ্রিয়সম্জরযোগঃ | 
নেচ্ছাবপন্ন প্রিয়বিপ্রযোগঃ 
ক্ষমং পদং নোষ্ঠকমচু।তং তং ॥ 


“অতএব তৃষম প্রভাীতিই নানাবিধ জন্মের হেত এইটি মনে মনে 
বুঁঝয়া, তোমার যাঁদ মুন্ত হইবার ইচ্ছ৷ থাকে, তবে সেই তৃষ্ণাকে চ্ছেদ 
করে৷ । যেহেতু, কারণের ক্ষয় হইলে, কার্ষেরও ক্ষয় হইবে । 

“এখানে তৃষ্ণা হেতুর ক্ষয় হইলে, তোমার দুঃখেরও ক্ষয় হইবে । 
অতএব তুমি 'ধর্ম'কে প্রতাক্ষ করে৷ । এ ধম্ন' শান্তিময়, মঙ্গলময়, ইহাতে 
তৃষ্ণার উপর বরাগ হয়, ইহ তাঁহার মত, ইহাতে সবধম্নের নিরোধ হয়, 
ইহাই সনাতন ধর্ম, ইহাতেই পাঁরন্রাণ, ইহ। কেহ হুরণ কাঁরতে পারে ন।, 
ইহাই সবশ্রেষ্ঠ । 

“ইহাই চরম ও অচ্যুত পদ । ইহাতে জন্ম নাই, জ্বর নাই, মৃত্যু 
নাই, ব্যাঁধ নাই, শনুসমাগম নাই, নৈরাশ্য নাই, প্রিয়শীবরহ নাই, ইহাই 
পাইবার মতন জিনিস |” 

যখন অশ্বঘোষ এই তিনটি কাবতার পর 'িবাণের এ দুইটি কবিত। 
লাখয়াছেন, তখন তিনি নিবাণ শব্দে আন্তত্বের লোপ বুঝেন নাই। 
তান বৃঝিয়াছেন যে, নিবাণের পর আর কোনোরূপ পাঁরবর্তন হইবে না, 
অথচ আন্তত্বেরও লোপ হইবে না । 

পালি ভাষার পুস্তকে বুদ্ধদেবকে নিবাণের পর কী থাকিবে এই কথা 
[জজ্ঞাসা করায়, তিনি কী উত্তর দিয়াছেন দেখা যাক । “নবাণের পর 
কছু থাকবে কি ?” বুদ্ধদেব বাললেন, “না” । “থাকিবে না? ?” 
উত্তর হুইল, “না” | “থাকা-না-থাকার মাঝামাঝি কোনে। অবস্থা হইবে 
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[ক ?” বুদ্ধদেব বলিলেন, “না”। “কু থাকা-না-থাকা এদুয়েরই বাহিরে 
কোনো বিশেষ অবস্থা হইবে কি ?” আবার উত্তর হইল, “না” । 

তবে দাঁড়াইল কী? এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইল, যে অবন্থায় 
“আস্ত”ও বালতে পার না, “নাস্ত”ও বাঁলতে পার না। এদুয়ে 
জড়াইয়া কোনো অবন্থ। নয়, এ দুয়ের আতীরন্ত কোনো অবস্থাও নয় । 
ইহাতে পাওয়া গেল কোনো আনবচনীয় অবস্থা, যাহা কথায় প্রকাশ 
করা যায় না, মানুষের জ্ঞানের বাহিরে । 

এই অবস্থাকেই মহাযানে “শূন্য” বালয়। বর্ণন কারয়া থাকে । 
“শূন্য” বালিতে কিছুই নয় বুঝায়, অর্থাৎ আস্তত্ব নাই এই কথাই বুঝায় । 
কিস্তু বোদ্ধ-পাওতের৷ বলেন, “আমরা কার কী? আমরা যে ভাষায় 
শব্দ পাই না। নিবাণের পর যে অবস্থা হয়, তাহ যে বাক্যের অতীত । 
ঠিক কথাটি পাই না! বালয়াই আমর উহাকে “শৃনা” বলি। কিন্তু 
শুন৷ শব্দে আমরা ফাঁকা বুঝাই না, আমরা এমন অবস্থা বুঝাইতে 
চাই যাহ আস্তনাস্তি প্রভৃতি চাবি প্রকার অবস্থার অতীত । “আস্তিনাস্তি- 
তদুভয়ানুভয়ততুক্কোটিবিনিম্মুন্তং শৃনাম্‌” । 

শংকরাচার্য তাঁহার তর্কপাদে শূন্যবাদীদের নানারকমে ঠাট্রা কাঁরয়। 
গিয়াছেন। তান বালয়াছেন, “ঘাহাদের মতে সবই শুন্য, তাহাদের 
সঙ্গে আর বিচার কী কাঁরব 2” তিনি বৌদ্ধদের “বনাশবাদী” বলেন । 
তাঁহার মতে নৈয়ামিকের “অর্ধাবনশন” অর্থাৎ আধখান। বিনাশবাদী । 
কেন-না, নৈয়ায়কেরাও বলেন, “অত্যন্ত সুখদুঃখ-নিবৃত্তির”র নামই 
«“অপবর্” । সুখদুঃখ যদ একেবারেই না রহিল, তবে আত্মা তো পাথর 
হইয়৷ গেল । তাই শংকরের পর মহাকবি শ্রীহর্ষ২ গৌতম খষকে ঠাট্র। 
করিয়া বলিয়াছেন-__ 

মুন্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শান্ত্রমূচে সচেতসাম্‌ । 
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিথ তথৈব সঃ ॥ 

অর্থাং যে গোতম জীবন্ত প্রাণীকে পাথর করিয়া "বার জন্য শান্ত 
[লাখয়াছেন, তাঁহার নামটি সার্থক হইয়াছে, তিনি গোতমই বটেন-- 
তাঁহার মতো গরু আর দ্বিতীয় নাই। 

সাধাবুণ লোকে বাঁলবে পাথর হওয়াও বরং ভালো । কেন-ন।, কিছু 
আছে দোখতে পাইব । শূন্য হইলে তো কিছুই থাকবে না । 


নবাণ ২৬৭ 

যাছ। হোক অশ্বঘোষ যে নিবাণের অর্থ করিয়াছেন, বুদ্ধদেব পালি 
ভাষার পুস্তকে উহার ষে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে নিবাণ একটি 
অনিবচনীয় অবস্থা । শুধু বাকোর অতীত নয়, মানুষের ধারণারও 
অতীত। এইরূপ অবস্থাকেই কি কাণ্ট [110191106] €৪01] ট্রান্সেগ্ন্টোল 
বলিয়৷ গিয়াছেন ? কেন-না, ইহা মানুষের বৃদ্ধি ছাড়াইয়। যায়, মানুষে 
ইহা ধারণ কারতে পারে না । 

এর্‌প আনবচনীয় ন। বালয়া, অশ্বঘোষের মতে যে চরম ও অচ্যাতপদ 
আছে, তাহাকে আস্ত বলিয়া স্বীকার করো-না কেন? কিন্তু আস্ত বাললে, 
একটা বিষম দোষ হয়। যতক্ষণ আত্মা থাকিবে, ততক্ষণ “অহং” 
এই বৃদ্ধিটি থাকিবে । অহংজ্ঞান থাকলেই অহংকার হইল ৷ অহংকার 
থাকিলেই সকল অনর্থের ঘ৷ মূল, তাই রহিয়। গেল। সুতরাং সে ষে 
আবার জন্মিবে, তাহার সম্টাবনা রাঁহয়৷ গেল । আরো কথা, আত্ম 
যখন রাহলই, তখন তাহার তো গুণগুলাও রাহল । আগ্ন কিছু রূপ ও 
উষ্ণতা ছাঁড়য়৷ থাকতে পারে না। আত্মা থাকলে তাহার একত্ব- 
সংখ্য। থাকিবে । একত্ব-সংখ্যাও তো একাট গুণ । সে আত্মার জ্ঞান 
থাকিবে ? না, থাকিবে না ? যাঁদ জ্ঞান, থাকে, তাহ। হইলে জ্রেয় 
পদার্থও থাকিবে, জ্দেয় পদার্থ থাকলেও আত্মার মুন্ত হইল না । আর, 
আত্মার যাঁদ জ্ঞান না থাকে, তবে সে আত্মা আত্মাই নয় । সেইজন্যই 
অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচারতে' বুদ্ধদেব বাঁলতেছেন, “আত্মার যতক্ষণ আস্তত্ব 
স্বীকার করিবে, ততক্ষণ উহার কিছুতেই মুন্তি হইবে না।৮ তাঁহার 
প্রথম গুরু অরাড় কালামের৩ সাহত বিচার করিয়া যখন তিনি দোখলেন 
যে ইহারা বলে আত্মা দেহনিমুন্ত অর্থাৎ লিঙ্গ-দেহ-ানগুন্ত হইলেই, মুস্ত 
হয়, তখন সে মুক্তি তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি আত্মার আস্তত্ব 
নষ্ত করিয়৷ আত্মাকে “চতুক্ষোটাবনিম্মুন্ত” করিয়া, তবে তৃপ্ত হইলেন। 

তাঁহার শিষ্যরা, আত্মাকে শূন্যরূপ, অনিবচনীয়রূপ, চতুক্ষোটি- 
বিনির্মুন্তরূপ, মনে কারিলেও ক্রমে তাঁহাদের শিষ্যেরা আবার নিরবাণকে 
অভাব বলিয়া মনে কাঁরত । তাহাদের মতে সংসার হইল ভাব পদার্থ 
এবং নিবাণ অভাব । ভাবাভাব বলিতে তাহারা ভব ও বাণ 
বুঝিত । তাহারে৷ পরে আবার যখন তাহারা দেখিল যে, প্রকৃত পক্ষে 
ভব বা সংসার সেও বাস্তাবক নাই, আমরা ব্যবহারত তাহাঁদগকে “আস্ত” 
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বলিয়া মনে করিলেও বাস্তাবক সেটি অভাব পদার্থ, তখন তাহাদের ধর্ম 
আত সহজ হইয়া আসিল । তখন তাহারা বলিল-_ 

অপণে রাঁচ রাঁচ ভব 'নবাণা । 

মিছে লোম বন্ধাবএ অপনা ॥ [ সরহপাদ ] 

অর্থাৎ ভবও শূন্যর্প, নিবাণও শূন্যর্ূপ। ভব ও নিবাণে কিছুই 
ভেদ নাই । মানুষে আপন মনে ভব রচন। করে. নিবাণও রচন। করে । 
এইরুপে তাহারা আপনাদের বদ্ধ করে। কিস্তু পরমার্থত দেখতে গেলে 
কছুই কিছু নয় । সবই শূন্যময় । 

তাহা হইলে তে। বেশ হইল । ভবও শূন্য, ভাবও শুনা, আত্মাও 
শূন্য, সুতরাং আত্ম। সবদাই মুস্ত, স্বভাবতই মুন্ত, “শুদ্ধ বুদ্ধ মুস্ত স্বরূপ” । 
তবে আর ধর্মেই কাজ কী? যোগেই কান্ত কী? কগোরেই বা কাজ 
কী? ধ্যানেই বাকাজকী? সমাধিতেই,বা কাজ কী? ধর্ম অধর্মেই 
বা কাজ কী? যার যা খুশি করো । তোমরা স্বভাবতই মুস্ত, কিছুতেই 
তোমাদিগকে বদ্ধ কারতে পারবে না । পরম যোগীও যেমন মুস্ত, 
আত পাপিষ্ঠও তেমনই মুন্ত। 

এই জায়গায় সহজিয়। বৌদ্ধ বলিল যে, মূঢ় লোক ও পাঁওত লোকের 
মধ্যে একাঁট ভেদ আছে । সকলেই স্বভাবত মুস্ত বটে, কিন্তু মূ; লোকে 
পণ্কামোপভোগাদ দ্বারা আপনাদের বদ্ধ কাঁরয়া ফেলে, পাঁওতেরা 
গুরুর উপদেশ পাইয়।, তাহার পর পণ্টকামোপভোগ করিলে, কিছুতেই 
বদ্ধ হয় না। 

“যেনৈব বধাতে বালে বুধস্তেনৈব মুচ/তে 1৮» যে পণকামোপ- 
ভোগাদ দ্বারা বালজাতীয় অর্থ।ং মূর্খ লোকে বদ্ধ হয়, পাঁওতের৷ গুরুর 
উপদেশ পাইয়৷ তাহাতেই মুস্ত হয়। 

আর-এক উপায়ে নিবাণ ব্যাখা করা যায়। মানুষের চিন্ত যখন 
বোধিলাভের জন্য অর্থাং তত্ৃজ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, 
তখন তাহাকে বোধিচিত্ত বলে। বোধিচত্ত কলমে সৎপথে বা ধর্মপথে 
ব৷ সন্ধপথে অগ্রসর হইতে লাগল । ক্রমে যেমন তাহার পুনঃ পুনঃ 
জন্ম হইতে লাগিল, তেমনই সে উচ্চ হইতে আঁধক উচ্চ উচ্চ লোকে 
উঠিতে লাগিল । যাঁদ তাহার উদ্যম অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে, তবে 
সে এই জন্মেই অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে । কাহারো কাহারো 
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মতে সে এই জন্মেই বোধি লাভ কারতে পারে । বৌদ্ধদের বিহারে 
যে-সকল স্তুপ দেখা যায়. সেই স্তুপগুলিতে এই উন্নতির পথ মানুষের 
চোখের উপর ধাঁরয়৷ দিয়াছে । স্তুপগুল প্রথমে একাঁট গোল নলের 
উপর খানিক দূর ভীঠিয়াছে। তাহার উপর একাঁট গোলের অর্ধেক । 
তাহার উপর একাটি নিরেট চার কোণা জিনিস। তাহার উপর একটি 
ছাতা । তাহার উপর আর-একটি ছাতা, এটি প্রথম ছাত।৷ হইতে একটু 
বড়ো । তাহার উপর আর-একাটি ছাতা, দ্বিতীয় ছাতার চেয়ে আর- 
একটু বড়েো৷ । চতুর্থাট তৃতীয় ছাতার অপেক্ষা একটু ছোটো, পণ্মাঁট 
আরো ছোটে । এইখানে এক সেট ছাতা শেষ হইয়া গেল । তাহারে 
উপর ছাতার খানিকটা বাঁট মার । এই বাঁটের পর আবার আর-এক 
সেট ছাতা, কোনো মতে ১৩, কোনো মতে ১৬টি, কোনো মতে ২১টি, 
কোনো মতে ২৩টিও দেখা যায়। ছাতাগুলি ক্রমে ছোটো হইয়া 
উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার খানিকট। ছাতার বাঁট। ইহার উপর 
আবার মোচাব আগার মতো আর-একটা জিনিস । মোচার আগাটি 
বোঁড়য়। উপাঁব উপরি চার পাঁচটি বৃত্ত আছে । মোচার আগাটি একে- 
বারে ছু'চেব মতো । 

বোধাচত্ত প্রাণীধবলে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই 'তাঁন 
এই স্তুপে ডা১তে লাগিলেন । স্তুপের নিচের দিকট। ভূত-প্রেত-পিশাচ- 
লোক ও নরক । তাহার উপর যে গোলের আধখান৷ আছে, সোঁট 
মনুষ্যলোক । বোধিঁচত্ত মানুষেরই হয় । সুতরাং সে চিত্ত এইখান 
হইতেই উঠিতে থাকে | প্রথমে দান, শীল, সমাধি ইতযাদদ দ্বারা সে 
এ নিরেট চার কোণায় উঠিল । এটি চার জন মহারাজার স্থান, 
তাঁহারা চার দিকের অধিপতি । তাঁহাদের নাম ধৃতরাস্টর, বিরুঢ়ক, 
বৈশ্রবণ ও বির্পাক্ষ । তাহার উপর রয়ান্ত্রংশ ভুবন। এখানকার 
রাজ ইন্দ্র এবং ৩৩ জন দেবত। এখানে বসবাপ করেন । ইহার উপর 
তুঁষত ভুবন । বোধিসত্তেরা এইখান হইতে একবারমান্ন পৃথিবীতে 
গমন করেন এবং সেখানে গিয়৷ সম্যক সংবোধি লাভ কারয়া বুদ্ধ হন। 
ইহার পর যামলোক। ইহার পর নির্মাণরতিলোক, অর্থাৎ, ইহার৷ 
ইচ্ছামতে। নানার্‌পে নানা ভোগাবস্থু নির্মাণ করিয়া উপভোগ কাঁরতে 
পারেন। ইহাদের পরে যে লোক, তাহার নাম পরানিমিতবশবর্তাঁ, 
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অর্থাৎ, তাঁহার নিজে কিছুই নিম্াণ করেন না, পরে নির্মাণ করিয়া দিলে, 
তাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন । এই পর্যন্ত আসিয়৷ কামধাতু শেষ 
হইয়৷ গেল, অর্থাৎ, এইখানে আসিয়৷ বোধিচিত্তের আর-কোনো ভোগের 
আকাঙ্ক্ষা রহিল না। 

এইখান হইতে রূপলোকের আরপ্ত। কাম নাই, রূপ আছে, আর 
আছে উৎসাহ । সে উৎসাহে ধ্যান, প্রাণাধ ও সমাধবলে বোধাচত্ত 
ক্রমশই ডীগতে লাগিলেন । বুপধাতুতে, প্রধানত, চাঁরাট লোক ; 
অবাশষ লোকগুলি এই চারাটরই অধীন । এই চারাট লোক লাভ 
করিতে হইলে, বৌদ্ধদের চারাট ধ্যান অভ্যাস কাঁরতে হয়। প্রথম 
ধ্যানে বিতর্ক ও বিবেক থাকে । দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্কের লোপ হইয়। 
যায়, প্রীতি ও সুখে মন পরিপূর্ণ হইয়। উঠে । তৃতীয় ধ্যানে প্রীতি 
লোপ হইয়৷ যায়, কেবল মাধ সুখ থাকে । চতুর্থ ধ্যানে সুখও লোপ 
হইয় যায়, তখন বোধিচিত্ত রূপ অর্থাৎ শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে 
চান। 

রূপ ও শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বোধাঁচত্ত আরে অগ্রসর হইতে 
থাকেন। এবার [তান রুপলোক ছাড়াইয়৷ উীঠয়াছেন। রূপলোক 
ছাড়াইয়। অরূপলোকে ডীতয়াছেন। তখন তিনি আপনাকে, সমস্ত বস্তু, 
এমন-কি নিরেট জিনিসটি পর্যন্ত তিনি আকাশ মান দেখেন, অর্থাৎ 
সকলই তাঁহার নিকট অনম্ত ও উন্মুস্ত বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর 
আত্মাচন্ত। করিতে কাঁরতে তাঁহার সম্পূর্ণ ধারণ৷ হয় যে কিছুই কিছু 
'নয়। এই যে অনন্ত দেখিতেছি, ইহ। কিছুই নয়। ইহারে৷ উপর 
বোধিসত্তব অগ্রসর হইলে তখন তাঁহার চিন্তা হুইল এই যে কিছুই নয়, 
ইহার কোনে সংজ্ঞ। আছে কিনা । যাঁদ সংজ্ঞ। থাকে তবে সংজ্বীও 
আছে । কিন্তু সংজ্তী তো নাই, সে তো আকিণন। সুতরাং সংজ্ঞাও 
মাই, সংজ্ভীও নাই। ইহার পর বোধিচত্ত সেই মোচার আগায় 
উঠিলেন । এই যেস্তুপ ইহাই “ত্ৈধাতুক লোক”, তান এখন ইহার 
মাথার উপর । তাঁহার চারি দিকে অনন্তশূন্য, আর তাঁহার উঠিবার 
জায়গ। নাই । তিনি সেইখান হইতে অনস্তশূন্যে ঝাঁপ দিলেন । যেমন 
নুনের কণ। জলে মিশিয়। যায়, তাহার কিছুই থাকে না। সেইরূপ 
বোধিচিন্তও আপনাকে হারাইয়া অনন্তশূন্যে মিশিয়া গেলেন । যেমন 


সমুদ্রের জলে একটু লোনা আতম্বাদ রহিয়া গেল, তেমান অনন্তশূন্যে 
বুদ্ধের একটু প্রভাব রাহয়া৷ গেল । তাঁহার প্রণীত ধর্ম ও বিনয় অনস্ত- 
কালের জন্য ব্রেধাতুকলোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল । 
নিবাণ বাঁলতে 'নাই' 'নাই-ই বুঝায় । প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা এই 
'নাই' 'নাই' লইয়াই সন্তুষ্ট থাকত । নবাণ হইয়। গেল, একট। 
আনবচনীয় অবস্থ। উদয় হইল । ইহাতেই প্রথম প্রথম বৌদ্ধরা সন্তুষ্ট 
থাকিত । কিন্তু পরে অনেকে ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারলেন না । 
তাঁহার কেবল শুন্য হওয়াই চরম উদ্দেশ্য বলিয়৷ মনে কাঁরতে পারিলেন 
না। তাঁহারা উহার সঙ্গে আর-একটা জানস আনয়। ফেলিলেন ; 
উহার নাম 'করুণা” । ইহ যেমন তেমন করুণা নয়, সর্বজীবে করুণা, 
সবভূতে করুণ । রূপ ধাতু ত্যাগ করিয়া অরূপধাতুতে আসিয়। ষেমন 
সকল পদার্থকেই আকাশের ন্যায় অনন্ত দেখিয়াছিলেন, এখন সেইর্প 
করুণাকেও অনন্ত দেখিতে লাগিলেন । শুদ্ধ 'শৃন্যতা' লইয়৷ যে নির্বাণ, 
প্রাণশূন্য, নিশ্চল, নিস্পন্দ, কতকট। পাথরের মতো, কতকটা শুকনা 
কাঠের মতো৷ হইয়াছিল; করুণার স্পর্শে, তাহাতে যেন জীবন সণ্টার 
হইল; নিবে জীবন আসল, উদ্দেশ্যশূনে উদ্দেশ্য আসিল, সত্য 
সত্যই শুক্ষতরু যেন মুঞ্জারয়া৷ উঠল । যাঁহার৷ অহৃৎ৪ হওয়াই, অর্থাৎ 
(কোনোরূপে আপনাদের মুন্ত করাই, জীবনের লক্ষ্য শ্থির করিয়াছিলেন, 
সমস্ত জগৎ যাঁহাদের চক্ষে থাকলেও হইত, না থাকলেও হইত, 
জগতের পক্ষে যাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, সেই বৌদ্ধরা এখন হইতে 
আপনার উদ্ধার) আর তত বড়ো বালিয়৷ মনে করিতে পারিলেন না, 
জগৎ উদ্ধার তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হইল। আমার আমত্টুকু লোপ 
কারব, আম মুন্ত হইব, আর আমার চার [ঈদকে কোঁট কোটি ব্রহ্মা্ডের 
অনন্ত-কোটি জীব বদ্ধ থাকিবে, এক আমার সহ্য হয় । বোধিসত্ অব- 
লোকিতেশ্বর সংসারের সকল গাঁও পার হইয়। ধ্যান-ধারণা বোধিসত্বের 
যা-কিছু কাজ, সব সাঙ্গ করিয়া, এমন-ক ধর্মস্তুপের আগায় উঠিয়। 
শন্যত। ও করুণাসাগরে ঝাঁপ দিতে যান, এমন সময় তিনি চারি দিকে 
কোলাহল শুনিতে পাইলেন । তখন তাঁহার আমিত্ব চাঁলিয়৷ গিয়াছে, 
তাঁহার আয়তন আকাশের মতে। অনন্ত হইয়াছে, তাঁহার করুণাও 
'আকাশের মতে। অনন্ত হইয়াছে । তান দোখলেন ব্রদ্মাণ্ডের সমস্ত 


২৭২ বৌদ্ধধর্ম : ২ 
জীব দুঃখে আর্তনাদ করিতেছে; জিন্ঞাসা করিলেন, “কিসের কোলাহল” । 
তাহার! উত্তর কারল, “আপাঁন করুণার অবতার আপা যাঁদ নিবাণ লাভ 
করেন, তবে আমাদের কে উদ্ধার করিবে 2” তখন অবলোকিতেশ্বর 
প্রতিজ্ঞ করিলেন, “যতক্ষণ জগতের একটিমা প্রাণী বদ্ধ থাকিবে, 
ততক্ষণ আমি নিবাণ লইব না ।৮ 

খৃস্টের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পণ্চম শতে বোদ্ধের ভারতবর্ষে এই 
মত লইয়াই চাঁলত । ইহাকেই তখনকার লোকে মহাযান বলত । 
তাহারা মনে কাঁরত এত বড়ো মত আর হইতে পারে না। যখন 
বোধিসত্তেরা৷ করুণায় অভিভূত হইয়৷ পাঁড়তেন, তখন তাঁহারা জীবের 
উদ্ধারের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেও কুঠিত হইতেন না । 
বুদ্ধদেব ষে পণশীল দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাঁঙতেও কুগ্ঠিত হইতেন 
না। আর্দেব« "চত্তাবশৃদ্ধি প্রকরণে' বলিয়া গিয়াছেন, “যে জগং 
উদ্ধারের জন্য কোমর বাঁধিয়াছে, তাহার যাঁদ কোনো দোষ হয়, সে দোষ 
একেবারে ধর্তব্যই নয় 1৮ 

এই বৌদ্ধধর্মের চরম উন্নাতি। মহাযানের দর্শন যেমন গভীর, 
ধর্মমত যেমন 'বগুদ্ধ, করুণ। যেমন প্রবল, এমন আর-কোনে। ধর্মে দেখা 
যায় না। বুদ্ধদেবের সময় হইতে প্রায় হাজার বৎসর অনেক লোকে 
অনেক তপসা৷। ও সাধন৷ কারয়৷ এই মতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 
ভারতবর্ষে তখন বড়ে৷ বড়ে৷ রাজ্য ছল, নানার্প ধনাগমের পথ ছিল, 
কাষ-বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট বিস্তার হইতেছিল, বিদ্যার যথেষ্ট 
আদর ছিল, ধরম্মেরও যথেষ্ট আদর ছিল । তাই এত লোকে এত শত 
বংসর ধারয়৷ একই বিষয়ে চিন্তা কারয়৷ এতদূর উন্নাত কাঁরতে পারিয়া- 
ছিলেন । 

চাণক্য শ্লোকে বলে, “ধন উপায় করা বড়ে৷ সহজ, কিন্তু ধন রাখ। 
বড়ে৷ কঠিন ।” জ্তানেরও তাই, জ্ঞান উপার্জন সহজ, কিন্তু জ্ঞানাটি রক্ষা 
করা বড়ো কঠিন । মহাযানেরও এই জ্ঞান বোশ দিন রক্ষা হয় নাই । 
দেশ ক্রমে ছোটে। ছোটো রাজ্যে ভাগ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য 
লোপ হইয়া আসিল, লোকেও দেখিল যে বহুকাল চিন্তা কারয়া বহুকাল 
যোগসাধন। করিয়। মহাযান হদয়ঙ্গম কুরা অসম্ভব, সুতরাং একটা সহজ- 
মত বাহির করতে হইবে । বৌদ্ধ ভিক্ষুর৷ রাজার দত্ত বৃত্তিতে বণ্চিত 


1নবাণ ২৭৩ 


হইয়৷ যজমানাঁদগের উপর নির্ভর কারিতে লাগলেন ; তাঁহাদের আর 
1চন্ত। করিবার সময়ও রহিল না, সে স্বাধীনতাও রাহল না । 

কিন্তু নিবাণের কথা বলিতে গিয়। আমরা অনেক বাহিরের কথা 
বালয়। ফেলিলাম । বোধ হয় এগুলি না বললে হইত না । মহাযানের 
নিবাণ 'শৃন্যতা” ও করুণা'য় মিশামিশি । এ নিবাণের একদিকে করুণা, 
আর-একদিকে 'শৃন্যতা', করুণ সকলেই বুঝতে পারে । কিন্তু যে- 
সকল যজমানের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বোশ নির্ভর কারতে লাগিলেন, 
তাহাদিগকে শুন্যত৷ বুঝানো বড়োই কঠিন । তাঁহার শূন্যতার বদলে 
আর-একাট শব্দ ব্যবহার কাঁরতেন__ সেটি পনরাত্ম।” ॥ নিরাত্া শব্দাট 
সংস্কৃত ব্যাকরণে ঠিক সাধ। যায় না, কিন্তু এসময় বোদ্ধের সংস্কৃত 
ব্যাকরণের গাওর মধো থাকিতে চাহিতেন না । তাঁহার যজমানদিগকে 
বুঝাইলেন যে, বোধিসত্তব 'ঘখন স্তুপের মাথায় দাঁড়াইয়া আছেন, তখন 
তাঁহারা চারি দিকে অনন্ত শুন্য দেখিতেছেন । এই শুন্যকে তাঁহার 
বাললেন ণনরাত্ম”, শুধু নিরাত। বলিয়৷ তৃপ্ত হইলেন না, বাললেন 
“নরাত্মাদেবী”, অর্থাং নিরাত্ম। শব্দাট স্ত্রীলিঙ্গ । বোঁধসত্ত 'নিরাত্মাদেবীর 
কোলে ঝাঁপ দিয়া পাঁড়লেন । পুরুষ মেয়ের কোলে ঝাঁপ "দিয় 
পঁড়িলে যাহা হয়, যজমানেরা সেকথা অনায়াসেই বুঝিতে পারিল ; 
কেন-ন। সেট বুঝতে তো কাহাকেও বিশেষ প্রয়াস কাঁরতে হয় না। 
এখন নবাণের অর্থ কী দাঁড়াইল, তাহ। আর প্রকাশ করিয়৷ বালবার 
প্রয়োজন নাই। আর ঠিক এ সময়েই, ষজমানেরা বেশ বুঝিল, মানুষের 
মন কত নরম হয়, কত করুণায় আভভূত হয় । সে কথাও তাহাদিগকে 
বুঝাইয়া দিতে হইল না। সুতরাং 'নিবাণ যে শূন্যতা ও করুণার 
িশামাশ, তাহাই রাহিয়। গেল, অথচ বুঝিতে কত সহজ হুইল । এ 
নিবাণেও সেই আনিবচনীয় ভাব ও সেই অনন্ত ভাব, দিকেও অনম্ত, 
দেশেও অনন্ত, কালেও অনন্ত । 


নারায়ণ 
পোষ, ১৩২১ ॥ 


হ্‌ ৩১৮ 


প্রাসঙ্গিক 
তথা ॥ 


তত হত তত চিত তত 


৯. 


এই বইয়ের পৃ. ২৫৯ সূত্র ১৯ দ্র. 


'নৈষধচাঁরত' মহাকাব্যের কাব শ্রীহ্ষ শ্রহীর পাঁওত ও মামল্লদেবীর 
ছেলে। “নৈষধচরিতে" তরি আরো কয়েকটি রচনার উল্লেখ আছে : 
“থৈ বচারপ্রকরণ” 'শ্রীবিজয়প্রশান্ত', “গোঁড়োবাঁশকুলগ্রশাস্ত', “অর্ণব- 
1ববরণ', “ছন্দপ্রশাস্ত', “শিবশান্ত সিদ্ধি, এবং 'নবসাহসাংকচরিতচম্প; | 
এসব বই পাওয়া যায়'নি। শংকর-বেদান্তের প্রামাণ্য প্রাতপন্ন করে 
লেখ তাঁর 'খগ্ডুনখণ্খাদ্য” একটি প্রাঁসদ্ধ রচন।। শ্রীহর্ষের সময় নিয়ে 
মতভেদ আছে । কোনে মতে নবম-দশম শত।ব্ী, কোনে। মতে াদশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধ। 


সংসার ছেড়ে যাবার পরে সিদ্ধার্থ বৈশালী নগরে অড়ার কালাম বা 
অণ্ড কালামের কাছে প্রথম দীক্ষা নেন। বুদ্ধঘোষ বলেন, অড়ার ব্যাস্ত 
নাম, কালাম তাঁর পদাব। অড়ার কালাম পরম যোগী ছিলেন, যোগ 
ণনাবষ্ট অবস্থায় তান বাহ্য জগংকে আতন্রম করতে পারতেন। এই 
অবস্থায় বস্তুর আস্তত্ব উপলান্ধ হয় না বলে এর নাম আকিণন্য-আয়তন। 
সিদ্ধার্থ অল্পদদিনেই আকিগুন্য-আয়তন আয়ত্ত করেন এবং গুরুর 
সমকক্ষ হয়ে ওঠেন। কিন্তু অনুভব করেন এই অবস্থ৷ শূন্যময়ত্বের 
উপলান্ধ এনে দলেও এ পথে নিবেদ-বৈরাগ্য-নিরোধ-উপশম-অভিজ্ঞ। 
এবং বাণ লাভ করা যায় না। তাই 'তাঁন অড়ার কালামকে ত্যাগ 
করে যান। নিদ্ধার্থ অড়ার কালামের কাছেই দীক্ষা নিয়োছলেন কিনা 
এ বিষয়ে ভিন্ন মতও আছে । "মাঁন্দ পঞহ" অনুসারে ইনি 'সদ্ধার্থের 
চতুর্থ গুরু। 'থেরীগাথা-অট্ঠকথা” অনুসারে অড়ার কালামের কাছে যাবার 
আগে তান ভগ-গবের কাছে দীক্ষা নিয়োছলেন। 


অর্থৎ, অস্ত । অহ্‌ অর্থ উপযুন্ত বা যোগ্য। বোদ্ধশান্ত্রে ব্যাপকভাবে 
ব্যবহত এই শব্দটির গ্রাচীনতর ব্যবহার পাওয়। যায় 'খগবেদ' ও 
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শতপথ র্রাহ্মণ'-এ । বৌদ্ধমতে নিবাণমুখী সাধনার চারটি গ্তর। 
আধ্যাঁত্মক প্রবাহের অস্তবর্তা যান হয়েছেন তান স্রোতাপন্ন, নিধাণ 
লাগের আগে যাঁকে আর-একবার মাত্র জন্মাতে হয় তান সকৃদাগামী, 
যাঁকে সার-একবারও জন্মাতে হয় না তান অনাগামী, যানি ?নবাণ লাভ 
করেছেন তিনি অরৎ। প্রথম অহৎ গৌতম বুদ্ধ । কৌতুন্য, ভদ্রজিৎ, 
বাম্প, মহানাম ও অশ্বাজৎ-_ ভদ্রবগাঁয় পণ্চক নামে পাঁরচিত এই পচি 
জন ব্রাহ্মণকে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্মান্তীরত করেন । এদেরও অহ্‌ৎ মনে কর 
হত। ক্রমে বুদ্ধদেবের জন্ম-জন্মান্তর বাহত প্রবাহ মূতি কমপন৷ করে 
তাঁর উপরে আঁতলোকিক মাহমা আরোপ কর! হয় । মনে করা হয়, 
[তান এমন বহু বিদ্যা এবং বলের অধিকারী যা আর-কারে পক্ষে অর্জন 
করা সম্ভব নয়। যেমন “তস্সো বজংজা” অর্থাৎ পূর্বনিবাসানু- 
স্মীত-জ্ান বা নিজের পৃ পৃ জন্ম সম্পকে জ্ঞান, চ্যতযুপপাদ-জ্ঞান ব৷ 
অপরের জন্মান্তর স্ম্পকিত জ্ঞান, আশ্রবক্ষ্য-জ্ঞান বা পূর্ণ বাসনা 
নিবৃত্তর জ্ঞান এই তিন 1বদ।। তাঁর আয়ন্তগত। তান অসীম 
দৈহিক শান্ত, দিণ্য-শুতি ও পরাঁচত্ত-বাদিত হবার ক্ষমতার আধকারাী। 
1তান স্থানাস্থান-জ্ঞান, কর্ম-াবপাক-জ্ঞান প্রভীত দশ বলের আঁধকারী । 
চতু-বেসারজ্ বা চার নৈশারদ্য তাঁর বিশেষ গুণ। অর্থাৎ সম্যক 
বোধি, পূর্ণ বাসনা-ক্ষয়, অকুশলের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় এবং প্রদাশত 
মার্গেব শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাঁর আত্মপ্রত্যয় প্রশ্নাতীত। অহৃৎদের আর-সব 
গুণ থাকতে পারে কিন্তু চার-বৈশারদ্য একমান্ বুদ্ধেরই গুণ । চতু- 
বেসারজ-জ-[বিসারদে বুদ্ধ তাই অহৎ থেকে শ্রেষ্ঠ । রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, 
সংস্কার ও বিজ্ঞান_ এই পগঞ্কন্ধ বা পাঁচটি উপাদান যোগে ব্যন্তি বা 
জীব গঠিত হয় । কাম, আঁন্ততের বাসনা ও অজ্ঞান এই আসবের দ্বারা 
পণস্কন্ধ এবন্ত হয়। আসব সমূহের িনাশ-সাধন করে যাঁর ধর্পথে 
আসেন, স্রোতাপন্ন হন, তাঁদের সাধনার সবোৌচ্চ পধায় অহৃতত্ব। অহ্‌ং 
জীবনুন্ত দশায় জগতে অবস্থান করেন। অহত্রা িলিগুভাবে সমাজে 
বাস করতেন। ধর্মদেশন। দ্বারা মানুষের হতসাধন করতেন । বুদ্ধাদেব 
সাধনায় নারী-পুরুষের আধকারভেদ মানতেন না। কোনে নারাঁও অহ্‌ৎ 
হতে পারতেন । পরবতাঁ বৌদ্ধ সাহিত্যে অহং-এর পরিবর্তে শ্রাবক 
শব্দের ব্যবহার দেখা যায় । 

মহাযান মতে অহৃৎ ব৷ শ্রাবকের চেয়ে বোধসত্তু শ্রেষ্ঠ । অহৃত্র 
কেবল নিজের মুন্তর উপায় খোঁজেন, সকল সত্তার মুন্ত তাঁদের কাম্য 
নয়। 'শতসাহাম্রক। প্রজ্ঞাপারামতা'য় বল হয়েছে, যে ব্যান্ত শ্রাবকত্ব 
অর্জনের পরামর্শ দেয় সে পাপামনত্ত। বোঁধসত্ত্বরা। অহৎদের মতে। 
ব্যান্তগত মুন্ত আকাত্ক্ষা করেন না, সধসাধারহণর মুন্তর পথ নর্দেশ 
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করেন। অহৃৎংএর আদর্শ নিবাণ, বোধিসত্বের আদর্শ অনুত্তর-সগ্যকৃ- 
সম্বোধি। দ্র. এই বইয়ের পৃ. ২৫৬, সূত্র ১৪ (বোধিসত্ত্ )। 


&. “ঁচত্তাবশুদ্ধিপ্রকরণ'-এর লেখক আরবদের খৃস্টীয় সপ্তম অথবা অষ্টম 
শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। সর্হপাদের এক শিষ্য নাগাজুনি, 
নাগাজুনের শিষ্য আর্দেব। মাধ্যমিক দর্শনের প্রবন্তা নাগাজুনি এবং 
তাঁর শষ্য আর্দেব [ভন্ন ব্যান্ত, তাঁদের আঁবর্ভাব কাল খৃস্টীয় 'দ্বিতীয়- 
তৃতীয় শতাব্দী । নাম সাদৃশ্যে দুই আধদেবের রচনা অনেক সময়ে 
এক তাঁলকাভুন্ত কর। হয়ে এসেছে । পঁচন্তাবশুদ্ধি প্রকরণ' শান্্ীনশায় 
আ'বক্ক।র ও প্রকাশ করেন । (দু. ০৮175 01509৬61 ০01 & ৬৬011 
9১৮ 4৮9200%8, 11) 98105101710 ০-44-5-8১ 151 (0) 1898). 
শান্ীমশায়ের ধারণ। “চত্তাঁবশদ্ধপ্রকবণ+ প্রথম আধদেবেরই রচনা, 
দ্বতীয় আর্ধদেব পাঁরমার্জনা করোছলেন। 
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[বনয়তোষ ভট্রাচার্য দ্বিতীয় আর্দেবকেই ণচত্তাবিশুদ্ধিপ্রকরণ'-এর 
লেখক মনে করেন । এই আধদেব একজন বৌদ্ধ তান্ক। “1৮23 
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071৮১ চাবি), পি. বি. প্যাটেলের মতে বাংল দেশে বজ্যানের 
প্রাতপাত্তর সময়ে খুস্টীয় অষ্টম শতকের কিছু আগে আর্ধদেব নামে 
একজন লেখক 'ছিলেন। হান সরহপাদের ব্য নাগাজুন, ও'ঁড়শার 
রাজা ইন্দ্রভূতি প্রভাতির সমকালীন । “চত্তাবিশুদ্ধিপ্রকরণ' এরই 
রচনা । দ্র. 7. 3.2981651: 60. 07/6215%27/71197210272712, 
৬15৬2, 731081801 1949, [100090001010, 


৩. নিবাণ কয় রকম? 


থেরাবাদী১ বৃদ্ধের ও প্রত্যেক-বৃদ্ধেরা২ মনে করিতেন, মানুষ যাঁদ 
সদ্রপদেশ পাইয়া, অথবা, নিজে মনে মনে গাঁড়য়া লইয়া চারিটি 
আর্যসত্যেত বশ্বাস করে, আট রকম নিয়ম৭ মানয়া চলে, তাহা হইলে 
বহুকাল অভ্যাসের পর, তাহারা পতরোতে পাঁড়য়।৷ যায় । এইরূপ যাহারা 
ম্লোতে পাঁড়য়৷ যায়, তাহাদের সোতাপন্ন বলে । স্রোতে পাঁড়লে যেমন 
সে আর উজান যাইতে পারে না, ভাটিয়াই যায়, সেইরূপ সোতাপন্ন 
নিবাণের দিকেই যাইতে থাকেন, সংসারের ঈদকে তিনি আর-কখনো 
ফিরিয়া আসেন না । তাঁহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইলেও তিনি আর 
উজান বহেন না । 

সোতাপন্ন আরে কিছুদিন নিয়ম পালন্‌ করলে, তিনি “সকদাগামী” 
হয়েন, অর্থাৎ, তিনি আর-একবার মাত্র জন্ম গ্রহণ করেন । বুদ্ধদেব 
এই “সকৃদাগামী” অবস্থাতে তৃষ্ঠিভবনে [ তুষিত ভবনে ] বাস কাঁরতে- 
ছিলেন। তানি আর-একবার মান্র পথবীতে আসলেন ও 'নবাণ 
পাইয়। গেলেন । 

সকৃদাগামী আরো কিছুদন নিয়ম পালন কারলে, তিনি যে 
অবস্থায় আসিয়৷ দাঁড়ান, তাহাকে “অনাগামী” অবস্থা বলে। এ 
অবস্থায় আসলে আর 'ফারতে হয় না । ইহার পরের অবস্থার নাম 
অহ্‌ৎ। অহ যাদও 'কছুদন বাঁচিয়৷ থাকেন, তবুও [তান মুন্ত পুরুষ । 
[তানি যে নিবাণ পাইয়া থাকেন, তাহার নাম “স্বউপাদী সেস নিবাণ” 
ব। শ্ব-উপাধি শেষ নিবাণ। ইহা নিবাণ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্ত 
ইহাতে পুনর্জন্মের কিছু কিছু “উপাদান” এখনে। শেষ আছে ; অথবা 
সকল কর্ম এখনো ক্ষয় হয় নাই । আরে! সৃক্ষম করিয়৷ বালিতে গেলে_ 
কর্ম হইতে যে সংস্কার জন্মে, তাহার কিছু কিছু এখনো রাহিয়৷ গিয়াছে । 

এইরূপ জীবন্ুন্ত অবস্থায় অরৎ কিছুদিন থাকিলে, তাঁহার কর্মের 
ক্ষয়ই হয়, সণয় আর হয় না। ক্রমে সব কর্ম ক্ষয় হইয়। গেলে তাঁহার 
মৃত্যুর সময় উপাস্থত হয়। মৃত্যু হইলেই তিনি “নরুপাদি সেস 
[নরাণ ধাতু”তে প্রবেশ করেন-- অর্থাং তখন তাঁহার কর্মও থাকে না, 
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কর্ম হইতে উৎপন্ন সংস্কারও থাকে না । তান নিবাণে প্রবেশ করেন, 
সব ফুরাইয়। যায় । 

মহাযানীরা বলেন, এই যে হীনযানীদের নবাণ, ইহা নীরস, 
নিছুর, দ্বার্থপর, এবং ইহাতে আতি সংকীর্ণ মনের পাঁরচয় দেয় । হীন- 
যানীরা ও প্রত্যেকধানীরা জগতের জন্য একেবারে “কেয়ার' করেন না । 
তাঁহাদের কাছে জগৎ থাকা না-থাকা দুই-ই সমান । বাণ পাইয়াও 
তাঁহার কাগের বা পাথরের মতো হইয়৷ যান। ও নিবাণ, যাহারা 
বুদ্ধমান, যাঁহাদের শরীরে দয়ামায়া আছে. যাঁহাদের হৃদয় আছে, যাঁহার। 
শুধু আপনার সুখের জন্য বাস করে না, যাহারা পরের জন্য ভাবিতে 
শিখিয়াছে, তাঁহাদের কিছুতেই ভালো লাগিবে না । তাঁহারা নবাণের 
অন্যরূপ অর্থ করিয়া লইবে 

মহাযানীরা মনে করেন যে. নিবাণকে নিষেধমুখে অর্থাৎ না? না 
কারিয়।৷ দৌখলে চাঁলবে না.। উহাকে 'বাধমুখে অর্থাৎ 'হাঁ'র দিক হইতেই 
দোঁখতে হইবে । আত্মার নাশের নাম নিবাণ. জ্ঞানের নাশের নাম 
নিবাণ, বুদ্ধির নাশের নাম [নর্বাণ_ এই যে হানযানীরা 'না'র দিক 
হইতে উহাকে দোয়া থাকেন, উহা বৃদ্ধের মনের কথা হইতে পারে না । 
[তাঁন “চতুরার্য্যসত্* ও আর্য অক্টাঙ্গ মার্গ উপদেশ দিয়! গিয়াছেন। 
তাঁহার মতে আর্ধ অঞ্টা্গ মার্গ বা আটটি সুপথ ধাঁরয়া চলার নামই 
নিবাণ । তাঁহার মতে মনুষ্য হৃদয়ের যত আশা শাকাওক্ষা, সব শান্তি 
কারয়।৷ দেওয়ার নাম নিবাণ নহে : সেই- সকল আশ। আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ 
হইতে দেওয়ার নামই নিবাণ। কিন্তু সে আশা বা আকাক্ষায় লিপ্ত 
থাকলে চলিবে না, তাহার উধের্ব অবাস্থিতি কাঁরতে হইবে ৷ 

দেখান গেল যে. মহাযান নিবাণ 'না'র দিক হইতে নয়, 'হাঁ'র দিক 
হইতে বৃঝিতে হইবে । নিরালম্ব নিবাণে বোধাচত্ত যে কেবল ক্লেশ- 
পরম্পর। হইতে মুন্ত হুন, এর্প নয়, কুদৃষ্টি হইতেও মুন্ত হন। তখন 
বোঁধাঁচন্ত ধর্মকায়ের পাব মতি দোঁখতে পাইবেন । দুটি জিনিস 
তখন তাঁহাকে পথ দেখাইয়। লইয়৷ যাইবে- ১. সবভূতে করুণা, 
ও ২. সর্বব্যাপী জ্ঞান । যিনি এইরূপে “সম/কু সন্বোধি” লাভ 
কারয়াছেন, [তান সংসারের উপরে উঠিয়াছেন, নিবাণেও তখন তাঁহার 
একান্ত আস্থা নাই । তখন তঁহার উদ্দেশ্য হইয়াছে সবজীবের পরিত্রাণ 


নিবাণ কয় রকম ? ২৭৯ 
ও তাহার জন্য তিনি আপনাকে বারংবার বদ্ধ কারতেও কাতর হন না । 
তাঁহার সবব্যাপী-প্রজ্ঞাবলে তান পদার্থের সত্যাসত্য দেখিতে পান । 
তাঁহার জীবন তখন উৎসাহে পাঁরপূর্ণ, উহা সম্পূর্ণরূপে কর্মময় হইয়। 
[গয়াছে । কারণ, তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে বালতেছে. “সমস্ত প্রাণীকে মুন্ত 
করো ও চরমানন্দে ভাসাইয়া দাও ।” তিনি নিবাণেও তৃপ্তি লাভ 
করেন না, নিধাণেও তান বস।ত কারতে পারেন না, তাঁহার কী ভব, 
কী বাণ কোনোই আলঙ্কন নাই, এইজন্য তাঁহার নবাণের নাম 
নরালম্ব নিবাণ । 

মহাযানীদের আর-একরকম মুক্তি আছে । এ মুক্তি ভব ও নিবাণের 
অতাঁত। ইহ৷। সম্পূর্ণরূপে ধর্মকায়ের সহিত এক | আমরা যাহাকে তত্ব 
বাল, সাধারণ লোকে যাহাকে তথ্য বলে, মহাযানীর। তাহাকে তথতা 
বলে। ধর্মের ষে তথত্বা তাহার নাম ধর্মকায়। যিনি মুন্তি লাভ 
কাঁরয়াছেন, তান তথাগত হইয়াছেন, অর্থাৎ পরমসত্যে আগত 
হইয়াছেন । 

মে পরম সত্যাঁট কী 2 জগতে আমরা যাহা-কছু দোখতে পাই, 
তাহার তলায় যে িগুঢ় সত্যটুকু রহিয়াছে, তাহারই নাম ধর্মকায় । 
ধর্মনকায় হইতেই নানাবিধ 'বাঁচন্র সৃষ্ট সম্ভব হইয়াছে । ইহা হইতেই 
সৃষ্টতত্তু বুঝ যায় । ধর্মকায় মহাযানীদের নিজস্ব, কারণ হীনযানীরা 
জগতের আদিকারণ নির্ণয় করিতেই যান নাই । তাঁহাদের মতে ধর্মকায় 
বলিতে বৃদ্ধের ধর্ম ও তাঁহার শরীর বুঝাইত । অনেকে মনে করেন, 
ধর্মকায় বালিতে বেদান্তের পরমাত্মা বুঝায়, কিন্তু সেকথ। সত্য নয়। 
গুণ পরমাত্মা আস্তত্ব মান্। ধর্মকায়ের ইচ্ছা আছে, বিবেকশন্তি 
আছে, অর্থাৎ ইহার করুণা আছে ও বোধি আছে । সকল সর্জীব 
পদার্থই এই ধর্মকায়ের প্রকাশমান্র | 

নিবাণ বলিতে চৈহন্যের নাশ বুঝায় না, চিন্তার নিরোধও বুঝায় 
না। নিবাণে নিরোধ করে কীঃ কেবল অহংভাবেরই ইহাতে 
নরোধ করে । ইহাতে বলিয়া দেয় ষে, অহং বলিয়া যে একটা পদার্থ 
কম্পন করা হয়, তাহ অলীক ও এই অলীক কম্পন হইতে আরো যত 
ভাব উঠে, সে সবও অলীক । এতটুকু তো গেল কেবল নষেধমুখে 
অর্থাৎ 'না'র দিক হইতে । বাধমুখে অর্থাং 'হা'র দিক হইতেও ইহার 
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একট৷ অর্থ আছে। সেটি করুণা_ সববভূতে দয়া । এই দুইটা জানিস 
লইয়াই নিবাণ সম্পূর্ণ হয়। হৃদয় যখন অহংভাব হইতে মুন্ত হইল, 
অমান, যে হৃদয় এতক্ষণ সংকীর্ণ ও অলস ছিল, তাহা আনন্দে উৎফুল্ল 
হইল, নৃতন জীবনের ভাব দেখাইতে লাগিল, যেন কারাগার ছাড়িয়া 
বান্দ বাঁহর হুইয়৷ পাঁড়ল। এখন সমস্ত জগংই তাহার, এবং সেও 
সমস্ত জগতেরই | সুতরাং একাঁট প্রাণীও যতক্ষণ নিবাণ পাইতে বাকি 
থাকবে, ততক্ষণ তাঁহার নবাণ পাইয়।৷ লাভ কী? নজের জন্যই হউক 
বা পরের জন্যই হউক, সমস্ত জগং তাঁহাকে উদ্ধার কারতেই হইবে । 
একজন বোধিসত্ত বলিতেছেন, “আবিদা হইতে বাসনার উৎপাত্ত 
এবং সেই বাসন৷ হইতে আমার পাঁড়ার উৎপাত্ত | সমস্ত সজীব পদার্থ 
পাঁড়ত সুতরাং আমিও পাঁড়ত । যখন সমস্ত সজীব পদার্থ আরোগ্য 
লাভ কারবে, তখন আমিও আরোগ্য লান্ক কারব। কিসের জন্য 
বোধিসত্ব জন্ম ও মৃত্যু যন্ত্রণা স্বীকার করেন ? কেবল জীবের জন্য। 
জন্ম ও মৃত্যু থাকলেই পাঁড়। থাকে । যখন জীবের পাড়ার উপশম 
হয়, বোঁধসত্ত রোগধযন্ত্রণা হইতে মুন্ত হন। যখন পিতামাতার একমান্্র 
সন্তান পাঁড়ত হয়, তখন [িতামাতারও পাড়া উপস্থিত হয়। সে 
সন্তান নীরোগ হইলে পতামাতাও নীরোগ হুন। বোধিসত্বেরও ঠিক 
সেইর্প। [তান সমস্ত জীবগণকে সন্তানের মতো ভালোবাসেন । 
তাহারা পাঁড়ত হইলেই তান পাঁড়ত হন, তাহার৷ নীরোগ হইলেই 
তিনি নীরোগ হন। তুমি ক শুনিতে চাও কেন বোধিসত্ এর্‌প 
পীঁড়ত হন? তান মহাকরুণায় আচ্ছন্ন, তাই তিনি পীড়ত হন ।» 


'নারায়ণ' 
মাঘ, ১৩২১ ॥ 


৬ 


সাসঙ্গিক 
তথ্য ই 


৯, 


থেরাবাদ, থেরবাদ, স্থাবরবাদ । বুদ্ধদেবের পাঁরানধাণের প্রায় একশে। 
ব্ছর পরে বৈশালীতে "দ্বতীয় বৌদ্ধ-সংগী'তি অনুষ্ঠিত হয় । বজ-াঁজ ব৷ 
বাজ-বংশীয় ভিক্ষুদের আচরণে শাথিলত। দেখা দেওয়ায় [বনয়বিধি 
1বচারের জন্য স্থাবর যশ কাকন্দপূত্রের উদ্যোগে এই সম্মেলন আহ্বান 
কর৷ হয়েছিল । “বনয়পিটকে'র চুল্লবগগ”শএর বিবরণ অনুসারে 
স্কামী, সাঢ়, কুজশ্মেভিত, বাসবগামী, রেবত, সন্ভৃত, যশ ও সুমন-_ 
এই আট জন স্থবির বাঁজ-বংশীয় 'ভক্ষুদের 'দসবখঃনী' ব৷ দশ অনাচার 
সম্পর্কে বিচার করেন। বিচারে পারবর্তম বরোধী 'নষ্ঠাবান্‌ ভক্ষুদেরই 
জর হয়। 1বরুদ্ধবাদীরা এ 1সদ্ধান্ত অগ্রাহ) করে আর-একটি সংগীত 
আহ্বান করেন । এই বিরাট সম্মেলনে দশ হাজার ভিক্ষু উপাস্থিত 
হয়োছলেন__ তাই একে মহ।সংগীতি বল৷ হয় এবং এ"র৷ মহাসাংঘক 
নামে নিজেদের পারচয় দেন। বৌদ্ধ সংঘ দুই ভাগ হয়ে গেল। 
রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নাম হয় স্থবিরবাদঁ বা থেরবাদী । 


পালি বৌদ্ধ শাস্ত্রে শ্রাবকযান এবং প্রত্যেক-বুদ্ধধানের উল্লেখ আছে। 
শ্রাবকযানের সাধক বা শ্রাবকের আন্বিষ্ত অহৃত্ব । এর! 'নর্বাণ আকাঙ্ক্ষা 
করেন না। অন্যপক্ষে প্রত্যেক-বুদ্ধযানের সাধক বা প্রত্যেক-বুদ্ধের 
লক্ষ্য ব্যান্তুগত নিবাণ। এ'র! প্রত্যেকে নিজে বোধি লাভ করেন কিন্তু 
শান্তা বা লোকসাধারণের মুনস্তর পথপ্রদর্শক হন না। “মহাবন্তু অবদান'- 
এর মালিনী উপাখ্যানে বল। হয়েছে- প্রত্যেক-বুদ্ধরা৷ মৌন অবলম্বনেই 
শোভন হন, তাঁর মহান্‌ প্রভাবাবাঁশষ্ট, তাঁর৷ গগ্ডারের মতো একাকা 
[বিচরণ করেন, তাঁরা কেবল 'নজেকেই দামত করেন এবং পারিনিবাণ 
লাভ করেন। মহাযান মতে বুদ্ধদেবকে প্রত্যেক-বুদ্ধদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে 
করা হয়, কারণ, তান বুদ্ধত্ব অর্জনের পরে লোকসাধারণের শাস্ত। 
হয়েছিলেন। 

শাক্সীমশার় অন্ত লিখেছেন, “1০ 8085 216 ৩1] 
10170৮/0, 0116 1719158- 8100 0125 131109-58108. 01 ০000196, 
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চিট শি লিড বা লিস্ট সিট পিট | লি পিই স্ব সি সিটি সহি পিই কিউট পিঠ পিট চিইঠ (িঠ চি পিই উঠি (সি কিট লিট ওটি 


(10০ 1৬9112-5571505 2708965 00010 01510551599 (1)০ 0015 
01 15162৮ 2170 10199906 811] 0111015 29 হা109-, 01১ 110৬/,, 
7176 19061 110%/2৮€1, 40 1706 (719 019 01010011005 
610101760 191106) 1199 081] (11971591555 25 09101051176 10 
910791 318৬2812-52102. 01791209910-5808. 2100 16101 
10 20056 010 (1765 1৬19118-92715159 05 ০89111115 (11617) 
[50511055,17076 51881851702 2010 130100178. 1019 
2417296$6, 206 80001011909 (0 1)19 01160610105 2170 5011001% 
(09110৬/ 1015 117501070610105. 210০৮ 020110910৩1 11৮2109 
(6৮০11 016 10%/51 [01] ০06 1117%2109, 11101) 11769 
2.519116 (০) ৬/1017016 2 300017)2 11065 1789012 
চ311001195 716 (170959 ৮/1109 ৮ (1911 ০0৮/17) 2:91010105 2 
01177165, 91121) 07919 ৬/915 170 10311001705 11) (179 ৬/0110, 
211811. (0 11210271116 0811 16 1৮191127-52171515 17091 
1৬121727000 3090101-52618-57118.11181 2150, 1 099119৬০, 
11) ৫01151017, ?১508199 2০9০0101105 (0 (10617) (10616 ০91) 06 
506 0109 01 1(৮/০ 130901)1-5716৮25 110 006 ৮/০01]0 212 0116 ; 
0৮৮ 9৬91৮ ৮০97৮ 01 1৬101755808. 19 & 73001158162.” 
(42 2)0/2)7050717212/77, ০-0-১ 0. 41, 101009400- 
(1010১, 0. 51). 


৩. জীবন দুঃখময়, দুঃখের উপযুস্ত কারণ আছে, কারণ দূর হলে দুঃখ 
নিরোধ হতে পারে এবং দুঃখ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন- এই চারটি 
আধসত্য বৌদ্ধ মতবাদের 'ভীত্ত। 


৪. দুঃখ নিবারণের উপায় বা মার্গ আটটি, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। 
১. সম্যক দৃষ্টি বা দুঃখের স্বরূপ, দুঃখ উৎপাঁত্তর কারণ, দুঃখ নিরোধের 
অর্থ ও দুঃখ নিরোধের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান। ২. সম্যক সংকল্প বা 
নৈষ্কাম্য, আবদ্বেষ ও আঁহংসা সংকপ্প। ৩. সম্যক বাক বা অসত্য 
বলা, কুৎসা করা, পরুষ বাক্য বল৷ ও গুজব (সম্প্লাপ ) রটানো 
থেকে নিবৃত্ত হওয়া । ৪. সম্যক কর্মান্ত ব৷ প্রাণ বিনাশ, চুর (আঁদম্না- 
দান) ও কামভোগ থেকে নিবৃত্ত হওয়া । &. সম্যক আজীব বা 
অন্যায় জীবিকা বর্জন । ৬. সম্যক্‌ ব্যায়াম বা চেষ্টা । প্রাণে অকুশল 
ভাবের উদয় যাতে ন৷ হয়, প্রাণে উঁদত অকুশল ভাব যাতে দূর হয়, 
কুশল ধর্ম যাতে প্রাণে উঁদত হয় এবং দত কুশল ধর্ম যাতে স্থায়ী হয়, 


প্রাসাঙ্গক তথা ৯৮৩ 


বি পপি পি প্স্পি কি স্্তি স্ষ্লি বি শ্্ড ব্খ্টি পি মি পতি পট পিসি পতি পিসি সখ তি মি লি পি পপি সি ০ 


বপুলত। ও পূর্ণতা লাভ করে-_ তার চেষ্টাই সম্যক ব্যায়াম । ৭. সম্যক 
স্লীত। শারীরক ক্রিয়া, সুখদুঃখ মূলক অবস্থা, চিন্ত-বিষয়ক অবস্থা 
এবং দেহমনের জড়তা, ওদ্ধত্য ; রূপ-বেদনা-সংস্ঞা-সংস্কার-ীবজ্ঞান এই 
পঞ্চ স্কদ্ধ ; চোখ-কান-ঘ্রাণ-জব-কায়-মন এই ছয় আয়তন; স্মৃতি 
ধর্মানুসন্ধান-বাঁধ-গ্রীতি-প্রশান্ত-সমাধ-উপেক্ষা এই সাত বোধ্যঙ্গ ; চার 
আর্ধসত্য সম্পকে স্মৃতিমান্‌ থাকাই সম্যক ম্মাত। ৮ সম্যক সমাধি। 
কাম ও অকুশল-ধর্ম ত্যাগ করে বচারীবতকময় িবেকজাত প্রীতিসুখপূর্ণ 
প্রথম ধ্যান; অধ্যাত্ম স্তরে একাগ্র চিন্তে বচারীবতর্ক আঁতক্রান্ত সমাধি- 
জাত দ্বিতীয় ধান; প্রীতর অতীত, উপেক্ষা-ভাবময় স্মীতগান ও 
সম্প্রজ্ঞ তৃতীয় ধ্যান; সৌমনস্য-দৌর্নস্য বা সুখদুঃখ আঁতন্রান্ত উপেক্ষা 
ও স্মৃতি-পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান এই চার রকম ধ্যানকে সম্যক সমাধি 
বল৷ হয় । 


৪. কোথা হইতে আসিল? 


১ বৌদ্ধধর্মের আদ কী 2 একথা লইয়। বহুকাল হইতে বাদ- 
বসংবাদ চালয়া আসতেছে । এ বষয়েও নানা মুনির 
নান৷ মত; এখনে। কিছুই ঠিক হয় নাই। যাহার যেমন পড়াশুনা, 
যাহার যে শান্ত্রে কৃতিত্ব, যিনি যে শাস্ত্র লইয়। 
বৌদধধর্ণের আঁদ কী? আলোচন। করেন, 1তানিই আপনার মনের মতে। 
একটা আঁদ ঠিক করিয়া লন এবং সেই মতই প্রচার করেন । অনেকে 
আবার দৃই-চার জনের মত লইয়৷ একটা সামঞ্জস্য করিতে গিয়াছেন। 
এইরূপে মত বহু-সংখ্যক হইয়া উঠিয়াছে । আমাদের মতে। লোকে 
কিছুই ঠিক কাঁরয়া উঠতে পারে না, যতই আলোচন। করে ততই ধাঁধার 
মধ্যে পাড়য়৷ ঘুরতে থাকে । তাই সেই এতগুলির একবার 5৮ করা 
আবশ্যক হইয়াছে । 
প্রথম মত এই যে. বুদ্ধদেব যজ্ঞে হাজার হাজার পশুবধ হয় দোঁখয়। 
দয়ায় গলিয়া যান, ও যাহাতে পশুবধ নিবারণ হয়, তাহারই জন্য 
আহংস। পরমধরন্ম- এই মত প্রচার করেন। বাস্তাবক 
তখন যজ্ধে যে বিস্তর পশু বধ হইত সে বিষয়ে তো 
সন্দেহ নাই । 'ধধেদে' অশ্বমেধ যজ্ঞের যে বর্ণন। 
আছে, তাহাতে একটি ঘোড়া ও একাটি ভেড়া মারার কথা আছে। কিন্তু 
'যজুবেদে'র ব্রাদণে এ একি ভেড়ার জায়গায় একটি হাজ্জার ভেড়া বধের 
কথা আছে । তাহার পর সোমযাগ তে। পশুবধ ভিন্ন হইতেই পারিত 
না । সোমযষাগ যে কত রকম ছিল তাহার ইয়নত্ত। করা যায় না । সুতরাং 
কত পশু যে মার হইত তাহারে ইয়ত্তা নাই । তাই দেখিয়া পশুবধ 
নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব এই ধর্ম প্রচার করেন । এ মত বহুকাল ধরিয়। 
চাঁলয়া আসতেছে, এবং এখনে। আছে । রামচন্দ্র কবিভারতী*-_- যিনি 
বঙ্গ দেশ হইতে লঙ্কাদ্বীপে গিয়া তথাকার রাজার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন হন 
এবং বোদ্ধাগম চক্রবতাঁ এই উপাধি পান_ তিনি নিজে প্রথমে ব্রাদণ 
ছলেন । বুদ্ধদেব ষে বেদণিন্দ৷ কারতেন একথা তিনি সহ্য কাঁরতে ন। 
পাঁরিয়। বলিয়াছেন-- বুদ্ধদেব শুদ্ধ সেই-সকল শ্রুতির নিন্দ] কারিয়াছেন 


বজ্জে পশুবধ 
1নবারণ | 
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যাহাতে পশুবধের কথা আছে । সমস্ত বেদের নিন্দ৷ তান একেবারেই 
করেন নাই । 
জয়দেবও বুদ্ধ অবতারের স্তব কারতে গিয়। বলিলেন__ 
“ঁনন্দীস যজ্ঞাবধেরহহ শ্রুতিজাতম্‌ । 
সদয়হদয়দশিতপশুঘাতমূ ॥” [শ্রীশ্রীগীতগো বন্দমূ 
১১৩ ] 
অর্থাং তিনি মান্র যজ্ভাবাধর শ্াতগুলির নিন্দা করিয়াছেন, অন্য 
শ্রাতির নন্দ করেন নাই । 
দ্বিতীয় মত এই যে, বুদ্ধদেবের পৃবে উপনিষদের অদ্বৈত মত চাঁলিয়। 
আসতে ছিল, বুদ্ধদেব সেই মতই আশ্রয় করিয়৷ ধর্স প্রচার করেন। 
তাঁহার একাঁটি নামই অদ্বয়বাদী ৷ তাঁহার নিবাণ ও 
উপাঁনষদের অদ্বয়বাদে াবশেষ কিছু তফাত নাই। 
তবে শবদ্বন্মোদতরাঙগণী'র গ্রন্থকার চিরঞ্জীব শর্মা 
যেমন বাঁলয়াছেন, “তুমি বল, আছে আছে আম বাল নাই ।” তোমার 
আমার এই কথার ভেদমান্র, বাস্তাবক ভেদ কিছুই নাই। এই জন/ই 
শংকরাচার্ষের৩ অদ্বৈতবাদকে রামানুজের৪ দল-_ 
“মায়াবাদমসচ্ছান্্রং 
প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবতৎ 
বলিয়া গালি দিয়াছেন । তবে এ গালিতেও এ মতে একটু তফাত 
আছে । রামানুজীর। বলেন, শংকর বৌদ্ধমত গ্রহণ কাঁরয়া অদৈতবাদী 
হইয়াছেন, আর ও মতে বলে, উপনিষদের প্রাচীন অদ্বৈতবাদ গ্রহণ 
কারয়া বুদ্ধদেব অদ্বয়বাদী হইয়াছেন । 
তৃতীয় মত এই যে, বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যমতের পরিণাম । সাংখ্যমত বুদ্ধ- 
দেবেব অনেক পূর্ব হইতে চলিয়৷ আিতেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
সাংখ/মতে যেমন দর্শন সম্বন্ধীয় তত্বগুলি গাঁণিয়। 
সংখ] কারয়। রাখে, বৃদ্ধমতেও তাই । সাংখ্যের 
অঞ্$ [বড়ীতি, তিন প্রমাণ, পণ্চ ভূত, একাদশ 
হীন্দ্রয়, পণ তম্মান্র, অক্ট সাধ ইত্যাঁদ, বৃদ্ধেরও সেইরূপ পণ স্ধন্ধ, 
চতুরার্ধ সত্য, আর্য অস্টাঙ্গমার্গ প্রভৃতি । সাংখ্যদর্শন যেমন ব্রিতাপনাশের 
জন্যই রাঁচত হইয়াছল, বুদ্ধদর্শনও তেমাঁন ন্রতাপনাশের জন্যই রাঁচত 


উপানষদৃ-ধর্মের 
পরিণাম । 


সাংখ্যমতের 
পারণাম । 


কোথা হইতে আসল ? ২৮৭ 
হুইয়াছল । সেই ব্রিতাপ নাশ করিতে গিয়া সাংখ্যগণ বলিয়াছল, 
আত্মাকে কেবল, অর্থাৎ অন্য বস্তুর সাঁহত সম্পর্কশুন্য কাঁরয়া দিতে 
পারলেই বিতাপ নাশ হয়। বুদ্ধ বাললেন, না, সে হইতেই পারে না, 
কারণ আত! থাকলেই তাহ। 'কেবল' হইয়া থাকিতে পারে না, 
অতএব আত্মাই নাই বালতে হইবে । 

অনেকে মনে করেন, ব্রা্গণের। সে সময়ে বড়ে। অত্যাচারী হইয়৷ 
উঠিয়াছলেন । তাঁহার আপনা'দগকে ভুদেব বলিয়া মনে কাঁরতেন। 
অন্য যে কেহই হউক না, তাঁহাকে ব্রাহ্মণের পদানত 
হইয়াই থাকতে হইবে । বুদ্ধদেব এত অত্যাচার 
সহ্য কারতে পারিলেন না। তিনি আপামর 
সকলকেই ঘুন্তির উপদেশ দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের 
উপর তাঁহার দ্বেষই ধর্রপ্রচারের কারণ । অনেক ইউরোপীয় পাঁওত এ- 
কথ একেবারেই খ্বীকার কাঁরতে চাহেন না৷ । তাঁহার৷ বলেন, বৌদ্ধধর্ম 
ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে কিছুমাত্র দ্বেষভাব ছিল না। কিন্তু সম্প্রাত চন্দ্রকীতির 
টীকার সাঁহত আর্ধদেবেরং চতুঃশতিকা'র কিয়দংশ ছাপ। হইয়াছে, 
তাহাতে আচার্য সংঘসেন একজন বালকের সেবায় অত্যন্ত তুষ্ট হইয়৷ 
তাহাকে বৌদ্ধধম্ে দীক্ষা লইবার রন) জদ কারতে লাগিলেন । তখন 
সে বাঁলল, “আর 'কিছঁদন যাউক, আম দীক্ষা লইব |” মাস খানেক 
পরে সে আঁসয়। বালল, “আচার্য, আম এখন 'দীক্ষিত' 1৮ আচার্য 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিসে তোমার দীক্ষা হইল ?৮ সে বলিল, “এখন 
ব্রা্থণ দোখিলেই আমার ইচ্ছা হয় যে আম তাহাকে মারিয়৷ ফেলি, 
সুতরাং আম বোদ্ধধর্মে দীক্ষিত ।” 

আবার একদল আছেন তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব শাক্যবংশে জন্মিয়া- 
[ছলেন । শাক্য শব্দ শক শব্দ হইতে উৎপন্ন । সুতরাং তিনিও শক 
[ছলেন। শকেদেরই ধন্ম তিনি প্রচার করেন। 
শকের কোনে কালে হিমালয়ের উচ্চ শিখর উত্তীর্ণ 
হইয়৷ কপিলবাস্তুতে বাস করিয়াছিল, তাহার! স্বগোত্রে 
বিবাহ কারত, সুতরাং তাহার। কিছুতেই আর্ধ হইতে 
পারে না৷ । অনেক শকজাতীয় রাজারাও আপনাঁদগকে শাক্যবংশের লোক 
বালয়। পাঁরচয় দিতেন এবং বুদ্ধদেবের জ্ঞাতি বলিয়৷ গৌরব করিতেন । 


ব্রাহ্মণদের অত্যাচার 
ও প্রাধান্য দমনের 
জন্যই বৌদ্ধ-মত । 


বুদ্ধদেব শকজজাতায়, 
তাঁহার ধর্ম শক- 
জাতীয় ধম । 


২৮৮ বৌদ্ধধর্ম : ৪ 
কোনো কোনো ইউরোপীয় পাঁগত মনে করেন যে, বুদ্ধদেবের 
গণ্পটি সত্য নহে । উহা ইতিহাস নহে, উহা সূর্যসন্ন্ধীয় একাট প্রাচীন 
কম্পিত আখ্যাঁয়কা মান্ত। শাল গাছে ভর করিয়া মা দাঁড়াইলেন ও 
মায়ের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ কারিয়৷ বুদ্ধদেব জন্মাইলেন, 
ইহা প্বাঁদকে সূর্য উদয় ভিন্ন আর-কিছুই নহে । 
আবার দুইটি শালগাছের মাঝখানে গালে হাত 'দিয়। বুদ্ধদেব নিবাণ প্রাপ্ত 
হইলেন, ইহাও সূর্যের অস্তগমন ভিন্ন আর-ীকছুই নহে । থাঁহারা এই 
আখ্যায়কা সাজাইয়াছেন. তাঁহাদের সু'বাধরচনায় বাহাদুর খুব আছে । 
যাহারা ভারতবর্ষের যাহা-কিছু সবই গ্রীকাঁদগের কাছ হইতে লওয়া 
মনে করেন, তাঁহারাও বৃদ্ধদেব গ্রীকদগের কাছ হইতে কিছু লইয়াছেন, 
একথা বলিতে পারেন না । কেন-না যখন তাঁহার 
জন্ম হয়, অথব৷ যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন পর্যন্ত 
গ্রীকঙ্ঞাত ভারতবর্ষের দকে কেহ আসেনই নাই । 
কিন্তু ভারতবর্ষের নিজন্ব কিছু থাকিতে পারে, একথা তাঁহারা স্বীকার 
কাঁরতে প্রস্তুত নহেন । তাঁহার বলেন, বুদ্ধদেব ও মার আর-কেহই নহে, 
জোরোয়াস্টারের৬ মতের অহ্রমজদা ও আহারমান মাত্র । জোরোয়া- 
স্টারের মতে যেমন ভালে৷ ও মন্দের লড়াইয়ে শেষ ভালোরই জয় 
হইল, মন্দ হারিয়৷ গেল, এমতেও তেমান বুদ্ধ জীতিলেন ও মার হারিয়৷ 
গেলেন । জিহোবা ও শয়তান যদ ভালে ও মন্দের লড়াই হয়, তবে 
বুদ্ধ ও মার না হইবেন কেন ? 
যেখানে প্রায় ২৫০০ বৎসর পৃবে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়, এখন সেই- 
খানে থাড়; নামে এক জাতি বাস করে । উহার বিশেষ সভ্য নহে। 
... পৃবে উহাদগকে চেরে৷ বালিত এখন থেড়ে। হইয়। 
থাড জাঁতর ধ্ম॥ গিয়াছে । ছোটোনাগপুরের অনেক অসভ্য জাতিই 
বলে যে তাহার চেরোদের সন্তান, রোটাস্গড়ের দিক হইতে অথব। 
তাহারো উত্তর হইতে তাহার। ছোটোনাগপুরে আসিয়াছে । আঁতি প্রাচীন- 
কালে বঙ্গ, বগধ ও চের নামে তিন জাতি আর্ধাদগের শতু ছিল । 
উহাদের মধ্যে চেররাই এখনকার থেড়ো, উহাদের ধর্মই বুদ্ধদেব সংস্কার 
কারয়। উত্তর ভারতের অনেক সুসভ্য দেশে প্রচার করেন । এও একটা 
মত আছে ।? 


সূ্দেবের গল্প | 


জোরোয়াস্টারের 
গপ্প | 


কোথ। হইতে আসল ? ২৮৯ 
এই-সকল মতের প্রাতবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নহে । কেবল কত 
রকমের ভিন্ন ভিন্ন মত আছে তাহ দেখানোই আমার উদ্দেশ্য । কিন্তু 
এ বিষয়ে বিচার কারিতে গেলে প্রথম দোঁখিতে 
58 হইবে বুদ্ধদেব আর্ধ কনা । তিনি যে আর্য নন 
একথা বলিবে কিরূপে 2 তিনি ইক্ষবাকুবংশে জন্মান। ইক্ষবাকুবংশ 
বেদেও প্রাসদ্ধ । তাঁহারে। গোত্র আছে, গোতম গোন্রের কাঁপলমুন 
শাক্যবংশের আদগুরু। গোতমের নাম হইতেই শাক্যাসংহকে গৌতম 
বালয়া ডাকা হয় । তখন গুরুর গোন্র লইয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর্য জাতির 
গো হইত, প্রমাণ অশ্বঘোষের উত্তি _ 
“একাঁপিঘোর্ষথাভ্রান্রোঃ পৃথক গুরুপারিগ্রহাৎ । 
রামএবাভবৎ গার্গে৷ বাসুভদ্রোপি গোতমঃ ॥% 
এক বাপের দুই ছেলে ; রাম ও বাসুভদ্র। পৃথক পৃথকৃ গুরু স্বীকার 
করায় রাম হইলেন গার্গ্য এবং বাসুভদ্র হইলেন গৌতম | সুতরাং বুদ্ধ- 
দেবের প্বপুরুষগণ অন্য জাতীয় লোক হইয়া গুরুর গোন্ন গ্রহণ কারয়া 
গৌতম হওয়। বিচিত্র নহে । শাকগণ ইক্ষবাকু বলিয়া গব কাঁরতেন। 
কিন্তু এটা তে৷ ঠিক তাহাদিগকে ইক্ষবাকুরাজ্য হইতে তাড়াইয়৷ দেওয়া 
হয় এবং বৈমাণ্র ভাইয়ের উপকারের জন্যই তাড়ানে৷ হয়। পাটরানীর 
ছেলেকে তো তাড়ানে৷ শস্ত, সুতরাং তাঁহার। অন্য রানীর ছেলেই 
হইবেন । রাজারা তখন অনেক ববাহ কাঁরতেন এবং বিবাহে জাতি- 
[বিচার বড়ো একট। করিতেন না। সুতরাং ভরতবংশ যেমন পাকা আর্য, 
শাক্য যে তেমন পাকা এর্‌প বোধ হয় না । আর্ধাবর্তও সে সময়ে যে 
উভয় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহাও বোধ হয় না । আর্ধ ও বঙ্গ-বগ্গধ 
জাতির সাক্ষস্থলে শাক্যবংশীয় রাজধানী ছিল। এইরূপ নান৷ কারণে 
শাক্যেরা যে পাকা আর্য ছিলেন, সে বিষয়ে যেন একটু সন্দেহ হয়। 
তারপর যাগযজ্জঞে পশুহিংসা দোখিয়া বৃদ্ধদেবের আহংসা ধর্মের 
উদ্রেক হয়, এট। তো বৃদ্ধের কোনো জীবন-চরিতে বলে না। 'িলিত- 
বস্তরে' বলে না, 'মহাবস্তুঅবদানে' বলে না, 'বুদ্ধচরিতে' বলে না। পাল 
গ্রন্থেও বলে ন৷ । তবে সেটার উপর বিশেষ ভরও দেওয়া যায় না। 
এটাই যাঁদ প্রধান কারণ হইত, তাছ। হইলে ত'হার এত জীবনী, এক- 
খাঁন-না-একখানিতে একথাটা থাকিত যে বুদ্ধ পশুহত্য। দোঁখলেন, তান 


হ্‌. ৩1১৯ 
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করুণায় গলিয়া গেলেন ও যাহাতে পশুহত্য। নিবারণ হয়, তাহারই জন্য 
ধর্ম প্রচার করিতে বাসলেন । আঁহংসা যে পরম ধর্ম, তাঁহার প্বেও 
লোকে জ্ঞানিত। যাঁহার৷ সৌভাগ্রাক্রমে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত পহুছিতেন ও 
[ভক্ষু-আশ্রম গ্রহণ কারিতেন, তাঁহার তো হিংসা করিতেন না । জৈনেরা 
বুদ্ধদেবের বহু প্ব হইতে আঁহংসাধ্ পালন কারয়৷ আসিতেছিল। 
অতএব ওকথাট৷ ঠিক বাঁলয়া বোধ হয় না । 
উপ্পানষদের অদ্বৈতবাদ হইতে বুদ্ধদেবের ধর্মের উৎপান্ত, একথা 
স্বীকার করা কঠিন । কারণ *্উপনিষদ্‌, বিশেষ তাহার অদ্বৈতবাদ, 
বৃদ্ধদেবের সময়ে হইয়াছিল কি ?2 ব্রাহ্মণগুলি যজ্ঞ করিবার জন্য লেখা 
হয়। প্রাচীন উপানিষদৃগুলি, যথ। 'ছান্দোগ্য', 'বৃহদারণাক", ব্রাহ্মণের 
অংশ, যজ্ঞেই উহার ব্যবহার হইত। যাজ্তিকেরা এখনে উহা৷ যজ্ঞের অংশ 
বাঁলয়াই ব্যবহার করেন । শংকরাচার্ষের মত ব্যাখ্য। তাঁহার করেন না। 
সেকালে যে-কোনো সার কর্থ। গুরুর কাছ হইতে শাখিতে হইত, তাহারই 
নাম উপানষদ্‌ ছিল । অর্থশান্ত্রের উপানিষদ ছিল, কামশাস্জের উপনিষদ্‌ 
ছল । বোৌদ্ধেরাও উপনিষদূ শব্দ বেশ ব্যবহার কারয়৷ গিয়াছেন। 
মোক্ষস্যোপাঁনষৎ সৌম্য বৈরাগা/ম[তিগৃহ্যতাম্‌ । 
বৈরাগ্যস্যাপি সংবেগঃ সংঁবদে জ্ঞানদর্শনম্‌ ॥ 
জ্ঞানস্যোপানিবচ্চৈব সমাধরুপধার্্যতাম্‌ । 
সমাধেরপ্যুপানিষৎ সুখং শারীরমানসমূ ॥ 
প্রশ্রন্ধিঃ কায়মনসোঃ সুখোস্যোপনিষং পর। | 
প্রশ্রব্দেরপ্যুপনিষৎ প্রীতরপ্যবগম্যতাম্‌ ॥ 
তথ প্রীতেরুপাঁনষৎ প্রামোদ্যং পরমং মতম্‌ । 
প্রামোদ্যস্যাপাহলেখঃ কুকতেষঘকতেষু চ ॥ 
আবিলেখস্য মনসঃ শীলন্ত পানিষচ্ছুচি । 
মোক্ষের মূল বৈরাগ্য ; বৈরাগ্যের মূল আগ্রহ ; আগ্রহের মূল জ্ঞান- 
দর্শন ; জ্ঞানের মূল সমাধি ; সমাধির মূল শরীর ও মনের সুখ ; সুখের 
মূল শরীর ও মনের শান্তি ; শান্তির মূল প্রীতি ; প্রীতির মূল স্ফৃতি; 
স্ফৃতির মূল কুকার্য করিয়৷ অথবা কর্তব্য কর্ম না কয়া হৃদয়ে ব্যথা না 
থাকা । ব্যথা না থাকার মূল বিশুদ্ধ শীল । 
আর উপানিষং বলয় একাঁট দর্শনের মত আমর! সব প্রথম 'হ্ষ- 


(কোথা হইতে আসিল ; ২৯১ 
চরিতে৮ দৌখতে পাই । 'হ্ষচারিতে' হর্ষ যখন 'দিবাকরের আশ্রমে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তথায় নানা সম্প্রদায়ের ছান্ন পাঠ 
করিতেছে দেখিতে পাইলেন ; তাহার এক সম্প্রদায় গপানিষদ | কালি- 
দাসও তাঁহার “বক্রমোর্ধশী'তে বলিয়াছেন, “বেদান্তযু যমাহুরেক পুরুষমূ” 
_- এখানেও বেদান্ত শব্দের অর্থ উপাঁনষৎ। সুতরাং কাঁলদাস ও হর্ষ- 
রাজার সময়েই উপানষদ্‌ একট৷ দার্শানক মতের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, 
কিন্তু সে তো বুদ্ধের বহুকাল পরে । উপাঁনযদের যে এত প্রাদুর্ভাব 
এখন দেখা যাইতেছে, ইহা তো শংকরাচার্ষের পর হইতেই হইয়াছে । 
তাই বাঁলতোছলাম, উপাঁনষদের অদ্বৈতবাদ হইতে বোদ্ধধর্ম, এটা বিশ্বাস 
করা কাঠন। আরে কথা, বোদ্ধধর্মটাই কি গোড়ায় অদ্বৈতবাদ ছিল ? 
সেট। মহাযানীরাই ন৷ ফুটাইয়। তুলিয়াছে 2 

শকজাতি হইতে শচকাজা!তর উত্তর, একথাটাও ঠিক বলিয়। বোধ 
হয় না। কারণ শকের৷ তে। শুর্গরাজাদের সময় খু. পৃ. দ্বিতীয় শতে 
ভারতৰর্ষে আসে ।৯ তাহাও আবার সুদূর পাঁশ্চমে পঞ্জাবের কোলে । 
হিমালয় আতন্রম করিয়। শকেদের আসা কোথাও দেখা যায় না। ইহাতে 
কেহ কেহ বালতে পারেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসই নাই, তবে কোনো 
কথা শুনা যায় নাই বলিয়৷ তাহ। একেবারে মিথ], এরুপ জ্রোর করিয়া 
বল! যাইবে কিরূপে 2 কিন্তু আমরা শাক্য শব্দের আর-এক প্রকার 
ব্যুংপাত্ত পাইয়াছি । তাহাতে সকল কথার সামঞ্জস্য রক্ষ। হয়। অশ্বঘোষ 
বালয়াছেন, শাক নামে এক রকম গাছ আছে । সেই গাছে ঘের! 
জায়গায় বাস করেন বলিয়৷ বুদ্ধদেবের প্বপুরুষদের শাক্য বলিত। এ 
কথাটা বেশ সঙ্গত বলিয়৷ বোধ হয় ৷ নেপালের তরায়ে এখনো শাকয়া 
শালের গাছই আধক | শাক গাছ শাকিয়।৷ শাল হইলে, শাক্য শব্দের 
ব্যুংপাত্তর জন্য হিমালয় ও তিরত পার হুইয়৷ শকজাতির দেশে যাইবার 
প্রয়োজন নাই । 

বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, একথ। অশ্ঘোষ এক 
প্রকার বাঁলয়াই গিয়াছেন । বুদ্ধদেবের গুরু অড়ার কালাম১০ ও উদ্রুক১১ 
দু জমেই সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন । দু জনেই বলিয়াছিলেন, 'কেবল' 
অর্থাং জগতের সাহত সম্পর্কশূন্য হইতে পারিলেই মুন্ত হয়। বুদ্ধ 
তাঁহাদের মত ন৷ মানিয়৷ বাঁলয়াছিলেন, 'কেবল' হইলেও আস্তত্ব তো 
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রহিল; অস্তিত্ব রহিলে নিঃসম্পর্ক হইবার জে৷ নাই। একথা পূর্বেই 
বলিয়াছি। 

যাঁদ বোদ্ধবর্ম সাংখ্য হইতেই উৎপন্ন হয়, তবে তো৷ উহা আধবধর্ম 
হইতেই উৎপন্ন হইল । আমার সেই কথাতেই সন্দেহ। সাংখ্যমত 
কি বোঁদক আর্ধগণের মত 2 শংকরাচার্য তো উহাকে বৌদ্ধাদ মতের 
ন্যায় অবোদক বালয়। উল্লেখ কারয়াছেন । তবে তিনি এত যত্ব কারয়া 
ও মত খণ্ডন করেন কেন ? মন্বাদভিঃ কৈশ্চিং শিষ্টেঃ পরিগৃহনতত্বাৎ | 
মনু প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্ট উহাকে গ্রহণ করিয়াছেন বাঁলয়া। সাংখ্যমত 
কপিলের মত চিরকাল প্রবাদ। কপিলের বাড় পৃবাণুলে অর্থাৎ ব- 
বগধ-চেরাদগের দেশে । গঙ্গাসাগর যাইতে কাঁপল-আশ্রম আছে, 
কবতক্ষের ধারে কাপল মুনির গ্রাম । কাঁপলবাস্তুও কাঁপল মুনির বাস্তু । 
কারণ অশ্বঘোষ বাঁলয়াছেন, গোতমঃ কাঁপলে। নাম মুনিধর্্মভূতাং বয়ঃ। 
তাঁহারই বাস্তুতে কাপলবাস্তু নগর । বাস্তুবকও কপিলকে কেহ ধাঁষ 
বলে না। তাঁহার নাম করিতে গেলেই বলে আপদিবিদ্বান। বাল্মীকি 
যেমন আঁদকাঁব, তিনিও তেমাঁন আঁদবিদ্বান। 'শ্রেতাশ্বতরে' তাঁহাকে 
'পরমষি' বল৷ হইয়াছে । কিন্তু ভাব ভাষা ও মত দেখিলে এখানিকে 
1নতাস্ত অস্পাদনের পুস্তক বালিয়৷ বোধ হয় । 

কোটিল্য তিনাঁট মান্র দর্শনের আস্তত্ব স্বীকার করেন, সাংখ্য, যোগ ও 
লোকায়ত ; কৌটিল্য ২৩০০ বৎসর পরের লোক । তাঁহার সময় অন; 
দর্শন হয়ই নাই, হইলে তাঁহার মতো সাবভৌম পণ্ডিতের তাহ। আঁবাদিত 
থাকত না । সেই তিনটির মধ্যে লোকায়ত মত, লোকে আয়ত অর্থাৎ 
ছড়াইয়৷ পাঁড়য়াছে বলিয়া এ নাম পাইয়াছে, উহ্ার আদ নাই, ও মত 
সবন্র সকলেরই মত । খাও দাও সুখে থাকো__ এ মত আবার কে প্রচার 
কারতে যাইবে ? সকলেই জ্রানে, সকলেই বুঝে ও সকলেই সেই মতে 
কার্য করে, সুতরাং উহার কথ। ছাড়িয়া দিলে আমাদের বিশেষ ক্ষাতি 
নাই। যোগমত সাংখ্য-দর্শনেরই বৃপান্তর মাত্র । দুই-ই দ্বেতবাদী । 

সাংখ্য ও যোগের যে-সকল পুস্তক আছে সকলগুলিই নৃতন । ঈশ্বর- 
কৃষের কারকাই তাহাদের মধ্যে পুরানো । ঈশ্বরকৃষণ খুস্টীয় পাঁচ শতের 
লোক। কিন্তু তাঁহার পৃবেও সাংখ্যমতের পুস্তক ছিল; মাঠর ভাষ্যের 
কথা অনেক জায়গায় শুনিতে পাওয়৷ যায় । পণশিখের দু-চারিটি বচন 


কোথ। হইতে আসিল ? ২৯৩ 
যোগভাষ্যকার ধারয়াছেন। আসুরির একটি কাঁবতা একজন জৈন 
গীকাকার তুলিয়াছেন ৷ মহাভারতে আসু'রির নাম নাই, পণ্াশখের নাম 
আছে । তিনি জনক রাজার সভায় িথলায় উপাস্থত 'ছিলেন। 
কাঁপলের নিজের কোনে। বচন এ পর্বস্ত পাওয়। ষায় নাই । যে ২২টি 
সূ কাঁপলসূত্র বলিয়। চলিতেছে, তাহাও বিশেষ প্রাচীন নহে, ঈশ্বরকৃষের 
কারিক। দেখিয়। লেখা বোধ হয়। কিন্তু অশ্বঘোষের লেখা ও কৌটিল্যের 
ডীন্ত দেখিয়৷ সাংখ্য যে খুব প্রাচীন তাহা বেশ অনুভব হয় । 

সংহতায় ও ব্রাঙ্দণে আদাবদ্বান কপিলের নামও নাই গন্ধও নাই। 
আমাদের এখানকার ব্যবহারেও সাংখামতের বড়ো বড়ো লোকগুলি 
মানুষ । খাঁষও নন মনও নন । আমর! যে নিত্য তর্পণ করিয়৷ থাকি 
তাহাতে-_ 

সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়ঞ্চ সনাতনঃ 
কাঁপলশ্চাসুরিশ্চেব বোঢুঃ পণ্চশিখস্তথা ।৯২ 

বালয়৷ যাহাদের তর্পণ কার, রঘুনন্দন৯ ৩ বলেন তাঁহারা মনুষ্য । এই 
কবিতায় যাঁহাদের নাম আছে, তাঁহারা সকলেই সাংখ্যমতের প্রতিষ্ঠাতা 
ও আচার ! 

উপরের লেখা হইতে তিনটি কথ বুঝ৷ যায়, যে সাংখ্যমত সকলের 
চেয়ে পুরানে, উহা মানুষের কর৷ এবং পূর্ব-দেশের মানুষের কর! । উহা 
বোঁদক আর্ধদের মত নহে, বঙ্গ, বগধ বা চেরজাতির কোনো আঁদবিদ্ধানের 
মত। যাঁহার৷ পুত্র পশু গ্রভীতি লাভের জন্য, পুষ্টি-তুষ্টির জন্য বড়ো 
জোর স্বর্গকামনায়, যাগযজ্ঞ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রতাপনাশের জন্য 
“আম প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নির্লেপ নিবিকার” ইত্যাদি মত উদ্ভব হওয়। 
কঠিন। ইহা অনায়াসেই মনে হইতে পারে যে এই মত অন্যত্র উদ্ভূত 
হইয়৷ কমে কোনে৷ কোনে আর্ধ পাঁওত কর্তৃক পরিগৃহীত হওয়ায় আধ- 
গণের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে । হেমাদ্রি১৪ বোৌশাদিনের লোক নহেন, 
তাঁহার সময় খুষ্টীয় তেরো শতে, তানি বালতেছেন ষে, যে ব্রাহ্মণ সাংখ্য 
মত ভালে জ্রানেন, তান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায় পংন্তি-পাবন, 'কস্তু ষে 
ব্রাহ্ষণ কাপিল সে পধান্তবাহ্য ৷ ইহাতেও অনুমান হয়, কাঁপলের কোনে। 
কোনে সম্প্রদায়ের মত ব্রা্গণগণ আদরের সহিত গ্রহণ কারয়াছিলেন। 
আর কোনো কোনে সম্প্রদায়ের মত একেবারেই গ্রহণ করেন নাই। 
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যদি সাংখ্য হইতেই বুদ্ধমতের উৎপাত্ত হয়, তাহা হুইলে বোদক 
আর্ধমত হইতে উহার উৎপাঁত্ত বলা যাইতে পারে না। বোৌদ্ধধর্মে আরো 
অনেক জিনিস আছে যাহা আর্ধর্মের খুব বিরোধী । 
বি রি আর্ধগণ তিন আশ্রম পালন ন৷ কাঁরয়৷ ভিক্ষু আশ্রম 
গ্রহণ কারতেন না । আপস্তম্ব১৫ প্রভীতি সকল সৃন্রকারেরই মত এই 
যে, ব্র্চারী হুইয়। গৃহস্থ, তাহার পর বানপ্রস্থ ও তাহার পর ভিক্ষু 
হইবে । কিন্তু বৃদ্ধ উপদেশ দিতেন যে, যখনই সংসারে বরাগ উপস্থিত 
হইবে, তখনই সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইতে পারিবে । এমন-কি 
আতি শিশুকেও [ভিক্ষু কারতে তান কুিত হইতেন না। কয়েকটি 
নাবালগকে ভিক্ষু করায় কাপলবান্তুতে বড়ে৷ গোলমাল উপস্থিত হয় । 
তাহাতে বুদ্ধদেবের পিতা বৃদ্ধকে বুঝাইয়া৷ বন্দোবস্ত কাঁরয়৷। দেন যে. 
নাবালগকে শিষ্য কারতে হইলে তাহার পিতামাতার অনুমাতি লইতে 
হইবে । ক্রমে বৌদ্ধ কর্মবাচায় দোঁখতে পাওয়া যায়, একুশ বৎসরের 
পৃবে কাহাকেও দীক্ষা দেওয়া হইত না। থে-কেহ দীক্ষা লইতে আসিত, 
তাহাকেই জিজ্ঞাসা করা হইত, তোমার বয়স একুশ বৎসর হইয়াছে তো ? 
বহুকাল পরে শংকরাচার্ষ এই মত প্রকাশ করেন যে, “যদহরেব বিরজ্ঞোৎ 
তদহরেব প্রব্রজেৎ”১৬ । এটি 'জাবালোপাঁনষদে'র বচন। সম্ভবত 
শংকরাচার্ষের প্বেই এই উপানিষদ রচিত হইয়াছিল । উহ কোনো 
ব্রাহ্মণের অন্তভূক্তি নহে, সুতরাং বুদ্ধদেবের প্ৰবতাঁ হওয়া সম্তব নহে। 
বৌদ্ধাভক্ষুর বেশ হইতেও দেখা যায় উহা আর্ধাবরোধী বেশ । 
আর্ধগণ উফীষ ও উপানহ ভিন্ন চলিতেন ন৷। 
নি মাথায় পাগাঁড় ও পায়ে জুতা সবারই থাকত । 
কিন্তু বোদ্ধগণ বাঙালির মতো খালি মাথায় থাকতেন এবং উপানহ 
বাবহার করিতেন ন৷। 
এই-সকল নান৷ কারণে বোধ হয় যে. পৃবাণ্চলে বঙ্গ, বগধ ও চের 
নামে যে তিনাট সভ্য জাতি বাস কারতেন, তাহাদের সঙ্গে আর্ধগণের 
মেলামেশায় বৌদ্ধধর্মের উৎপাত্ত হইয়াছে । ষে জায়গায় আর্ধগণের 
পাশচমসীমা ও এ জাতিসকলের পৃবসীমা, সেইখানেই বৌদ্ধধর্মের উৎপাত্ত। 
উহ। প্বাণ্ুলে আতশয় প্রবল হইয়৷ ডঠয়াছল, পশ্চিমাণ্চলে উহার 
প্রাদুর্ভাব কখনোই এত অধিক হয় নাই । পাণ্াল, কুরুক্ষেত্র ও মৎস্য- 


কোথ। হইতে আসিল ? ২১৫ 
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দেশে যে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল, ইহার প্রমাণ বড়ো একটা পাওয়৷ যায় 
না। 


প্বের নারায়ণে' বৌদ্ধধর্ম কোথ! হইতে আসিল তাহার 


৬ কতকট। আভাস দয়াছ। বঙ্গ-বগধ-চের জাতির আচার- 
এতরেয় আরণ্কে ব্যবহার ও ধর্ম লইয়া বৌদ্ধধর্মের উৎপাত্ত ঠিক হউক 
বঙ্গ বগধ ও চের আর নাই হউক, বোদ্ধধর্মের মতামত আচার-ব্যবহার 
জাত। অনেকটা পূর্ব দিক হইতে আসিয়াছে । কিন্তু 


অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে বঙ্গ-বগধ-চের জাতির কথা অস্প 
লোকেই জ্ঞানে । আত অস্পাঁদন হইল 'ইতরেয় আরণ্যকে'র একটি 
ব্রাহ্ষণে উহাদের নাম পাওয়া গিয়াছে । এখনে। অনেক ইউরোপীয় 
পাঁওত বাঁলতেছেন, ওখানটার অর্থবোধই হয় না । সায়ন বঙ্গ-বগধ-চের 
শব্দের অন্যর্প অর্থ কারয়াছেন । তবে ওকথার উপর জ্রোর দেওয়া যায় 
ক? সায়নের কথ ধরি না; সায়ন বেদ রচনার দুই-তিন হাজার 
বংসর পরে উহার অর্থ কারতে বাঁসয়াছলেন । দু-চারটা মানুষের নাম 
ও দেশের নামের তান যে অন্য অর্থ করিয়া দিবেন, ইহ। 'বাচন্র 
নহে । ইউরোপীয় পাঁওতগণ এস্থলে তাঁহার অর্থ গ্রহণ করেন নাই এবং 
তাঁহারা মিজেও ইহার অর্থ কী গ্ির নিশ্য় কারতে পারেন নাই । কিন্তু 
আমরা ইহাতে বেশ দৌখতে পাইতোছি যে বঙ্গ শব্দের মানেতে কোনে। 
গোল নাই। সায়নের অর্থ বনংগতা, এ অর্থ আমরা লইতে পারি 
না। বগধ যে মগধ তাহাতেও আমাদের সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। 
তামিল জাতর একট! শাখাকে যে চেব বালত তাহারে সন্দেহ নাই । 
এখনে দক্ষিণ দেশে তামিল ব৷ দ্রাবিড়ীয় জাতির মধ্যে কেরল 
নামে একটি প্রবল আাত আছে। কেরলাদগের প্রাচীন নাম চের। 
চেরে৷ বাঁলয়৷ একট জাতিকে ছোটনাগপুরের সমন্ত জাতিই আপনাদের 
পূর্বপুরুষ বাঁলয়। মনে করেন। কাঁপলবাস্তুর নিকটে এখনে। যে থাড়ঃ 
জাতি আছে তাহারাও চেরে৷ বা চের জাতির একট। ধার। । 

এই-সকলের সঙ্গে যাঁদ আর- একটা কথ৷ ধারয়৷ লওয়। যায়, তাহ। 
হইলে আরে৷ একটু সুবিধা হয়। সকলেই জানেন ষে আরণ্যকগুলি 
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ব্রা্ধণগুলিরই শেষ অংশ । বাঙ্গণ ষে প্রকারের বই, আরণ্যকও সেই 
প্রকারেরই বই । রব্রাঙ্গণে যাহা বলা হয় নাই, 
আরণ্যকে তাহাই বলা হইয়াছে । 'এতরেয় ব্রাহ্মণের 
শেষ অংশে ইন্দ্র-দেবতার মন্ত্রে আভষেক হওয়ায় 
যে-সকল রাজ। বড়ে৷ হইয়াছিলেন, বিশেষ অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন, 
তাহাদের একটি সুদীর্ঘ তালিকা আছে, যে খাঁষ আঁভষেকের পুরোহিত 
ছিলেন তাহার প্রশংস৷ আছে, আর থে রাজা আভষেক লইয়াছিলেন 
তান কতবার অশ্বমেধ যজ্ঞ কারয়াছলেন তাহারো৷ উল্লেখ আছে । এই 
তালিকার শেষ ভাগে লেখা আছে যে ভরতরাজা ইন্দ্র আভষেক লইয়। 
১৩৩ট। অশ্বমেধ করিয়াছিলেন । ইহার মধ্যে ৭৮টা যমুনার পাঁশ্চমে 
মরুফ দেশে, আর ৫৫টা গঙ্গার পূবে জলবৃষ্টির দেশে । যমুনার পাশ্চমে 
যতদূর যাইবে মরু দেশ আর উষ্ণ দেশ । কতদূর ভরতের আধকার ছল 
বল। যায় না। ৭৮ অশ্বমেধের জন্য কতখানি দেশ লওয়। আবশ্যক 
আমর জানি না। তবে এ পর্যন্ত বলতে পার যে বেলুচিস্তান উহার 
মধ্যে ছিল না। থাকলে ভরতের নাম অনুসারে উহাও ভারতবর্ষ 
বালয়। গণ্য হইত; তবেই যমুনার পাশ্চম হইতে সিষ্ধু দেশের পশ্চিম-সীমা 
পর্ষস্ত ভূভাগ জয় কাঁরয়া তান ৭৮টা অশ্বমেধ কাঁরয়াছিলেন ৷ তাই 
যাঁদ হইল তবে ৫৫টা অশ্বমেধের জন্য গঙ্গার পূৰে কতটা জাঁম তাঁহাকে 
অধিকার করিতে হইয়াছিল » 'এতরেয় ব্রাঙ্গণে' অন্তধোদর নাম 
একেবারেই করে না, বলে যমুনার পশ্চিমে ও গঙ্গার পূবে । এখন ৫৫ 
অশ্বমেধের জন্য কতট। দেশের দরকার । আমার বোধ হয়, এলাহাবাদ 
হইতে ঠিক উত্তরমুখে রেখ! টানিলে এঁ রেখ ও গঙ্গার প্ব-পারের মধ্যে 
যত দেশ পড়ে তাহাই &&ট অশ্বমেধের পক্ষে যথেষ্ট । 

'এতরেয় ব্রাহ্গণে' ভারতবর্ষ অথবা আর্ধভূমির অথব। আর্জ্ঞাতির 
বসাত বিস্তারের এই সীমা 'িরর্ধারণ করিয়া দিলে, 
তাহার পরই 'এতরেয় আরণ্যক' বলিলেন যে বঙ্গ- 
বগধ-চেরজাতি পক্ষীবিশেষ ; উহাদের ধর্ম নাই, 
উহার৷ নরকগামী হইবে । ইহার মোটামোটি অর্থ এই হইল যে আর্ধগণ 
এলাহাবাদ পর্যন্ত আদিয়াছিলেন, তাহার ওঁদকেই বঙ্গ-বগধ-চেরজাতি । 
ইহারা আর্ধগণের শন । আর্যগণের বসাতি বিস্তারে বাধা দিতেন তাই 


এতরেয় ব্রাহ্মণে 
5রতের রাজত্ব । 


বঙ্গ, বগধ ও চেরগণ 
পাখ। 


€কোথা হইতে আসল ? ২৯৭ 
আর্ধগণ ইহাদিগকে দেখিতে পারতেন না। যাহাদিগকে তাঁহারা 
দোৌখতে পারতেন না, তাহাদিগকে মানুষ না বাঁলয়৷ পশু পক্ষী রাক্ষস 
বল৷ তাঁহাদের রোগ ছিল । তাঁমলগণ তাঁহাদের কাছে বানর । কর্ণাটগণ 
হয়তো ভালুক, লঙ্কার লোক রাক্ষপ। সেইবৃপ বাংলার লোক পাখি। 

বুদ্ধদেব কিন্তু সেই পাখির দেশেই জন্মান। তাঁহারে৷ পৃূবে কনকমুনি 
কাঁপলবাস্ত্ুরই নিকটে জন্মাইয়া বোঁধ লাভ করেন । 
এই অণ্চলেই জৈনধর্ম প্রচারক মহাবীর৯? জন্মগ্রহণ 
করেন । তাঁহার জন্মস্থান বৈশালী, পাটনার উত্তর- 
পশ্চিম, গঙ্গার উত্তর-পারে । ইনি আবার জৈনযাঁত হইয়া বারো বৎসর 
কাল পৃবাণ্ুলে ভ্রমণ কারয়৷ আপেন। বৈশালীর লোক মনে করিল, 
মহাবীর নিরুদ্দেশ হইয়াছেন । বারে! বংসর পরে তান পূর্ণ জ্ঞান লাভ 
কাঁরয়৷ কেবলী হইয়। ফিরলেন ৷ তাঁহারো পৃৰে পার্থনাথ১৮ কাশীতে 
জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার পরিত্যাগের পর পূব অণ্চলে নানা দেশ ভ্রমণ 
করিয়া সমেতাগার অর্থাৎ পরেশনাথ পাহাড়ে বাস কিয় তথায়ই 
দেহরক্ষা করেন । আর আর তীর্থংকরদের অনেকেই পূব অণ্ুলের লোক । 
২৪জন বৃদ্ধ ও ২৪জ্বন তীর্থংকরের বৃত্তান্ত পাঁড়লে একথা আরো প্রমাণ 
বাঁলয়৷ বোধ হইবে ।১৯ 

পাশ্চমাণলে যখন আর্ধগণ যাগযজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত, দেশ দখল কারতে 
ব্স্ত, শ্রোতসূন্র রচনায় বাস্ত, শুদ্ুগণকে আয়ত্ত করিয়। 
তাহাদিগকে দাস করিয়৷ রাখার বন্দোবস্ত লইয়া ব্যস্ত, 
তখন পৃবাণ্চলে বঙ্গ-বগধ-চেরগণ পরকাল লইয়া 
ব্যস্ত, কিসে জন্মজরামরণের হাত এড়ানে। যায় তাহাই লইয়৷ ব্যস্ত । 
পশ্চিমাঞ্চলে যেমন খাঁষর পর খাষ শ্রোতসূত্র রচনা কাঁরতোছলেন ; প্ব 
অণুলে তেমনি তীর্থংকরের পর তীর্থংকর, বুদ্ধের পর বুদ্ধ পরকালে কিসে 
সুখে থাক যায় তাহারই উপায় দোখতোছিলেন । 

শাক্যমুনি শেষ বুদ্ধ, মহাবীর শেষ তীর্থংকর । দু জনেই এক 
সময়ের লোক | দু জনেই খৃস্টের পৰে ছয় শতের 
লোক । সুতরাং দীপংকর প্রভৃতি ২৪জন বুদ্ধ আর 
ধষভদেবাদি ২৪জন তীর্থংকর তাঁহাদের অনেক 
পৃৰে আবিভূত হয়োছলেন । অনেকে বলেন ষে শাক্যাসংহের পূৰে যে 


বুদ্ধ পৃৰাগুলের 
লোক । 


পৃ ও পাশ্চমে 
ভেদ । 


২৪জন বুদ্ধ ও 
২৪জন তীর্থংকর । 


২১৮ বৌদ্ধধর্ম : ৪ 


পিসি পি চটি স্ির্ঠ | শিট সিটি পি এটা শি বিট সপ টি সিটি পিট টি চিঠি চটি (ি/ প্হি/ ইজি সিডি (িহইটি (ইট (সিটি (ইডি চটি” 


২৩জন বুদ্ধ হইয়াছলেন, তাঁহারা মানুষ নন-- বৌদ্ধের আপনাদের 
ধর্মট। পুরানো, তাই দেখাইবার জ্রনাই ২৪ট। নাম করিয়া রাখিয়াছে। 
কিন্তু শাক্যাসংহের প্ৰবতাঁ কনকমুনির খাস্বা২০ পাওয়৷ গিয়াছে, যেখানে 
তাঁহার নিবাণ লাভ হয় তাহ। স্থির হইয়াছে ; তাঁহাকে মানুষ নয় বলা 
এখন কঠিন হইয়৷ দাঁডাইয়াছে । এখনকার নেপালি বোদ্ধের বলে 
চারি যুগে আট জন মানুষ-বুদ্ধ । বিপশ্যা ও শিখী সত্যযুগে, কাশ্যপ ও 
বিশ্বভৃ ত্রেতাযুগে, ব্ুকুচ্ছন্দ ও কনকমুনি দ্বাপরে, এবং শাক্যসিংহ ও 
মৈত্রেয় কাঁলযুগে । অপর ১৭জনকে তাঁহারা মানুষ ব্লুন আর নাই 
বলুন, শাক্যমান ও তাঁহার পৃবেকার ছয় জনকে তাঁহারা মানুষ বলেন। 
তীর্থংকরদের মধ্যেও, অনেকে মনে করেন যে শেষ দুই জন মান্ন সত্যসত্য 
মানুষ, বাকিগুল মনগড়া মাত্র । তাহা হইলেও আমাদিগকে বুঝিতে 
হইবে যে, বুদ্ধ ও মহাবীরের পূব হইতেই ভরেতবর্ষের পূবাণ্ঠলে পরকাল 
লইয়া অনেক দন হইতে নাড়াচাড়৷ হইতোছিল । 
বুদ্ধদেবের সময়ে ছয়াট ধর্ম প্রচার হইয়াছল, তাহাদের নাম যথা, 
আজীবক-_ ইহ। গোশালা মংখালি পুত্রের ধর্ম, নিগ্রন্থ-_ ইহা৷ মহাবীরের 
ধর্ম, পূর্ণ কাশ্যপ একজন ধর্মপ্রবর্ক, আজত কেশকম্বল একজন, সঙ্গয় 
একজন ও পোকুদ কত্যায়ন একজন ।১ ১ 
এগুলিও ভারতবর্ষের পৃবান্টলেই উৎপন হইয়াছল এবং সেইখানেই 
টি ইহাদের শ্রীবৃাদ্ধিও হইয়াছল । ভারতবর্ষের প্বাংশে 
চট লোক যে কেবল ধর্ম লইয়াই থাকিত, এর্‌প নহে ; 
এখানে অন্যান্য বিষয়েও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল । 
ডান্তার হর্নাল [ 4. 7. হি, 77027110 ] বলেন যে অন্ত্রাচীকৎসা 
পূবাণ্টলেই আরন্ত হইয়াছিল। হাস্তশাস্ত্র এই দেশেই রচন। হয়। ন্যায়শাস্ত্র, 
অর্থশান্ত্র, সাংখ্যশান্তর, ইহাদের উৎপাত্তও পৃর-ভারতে ; সুতরাং প্ব-ভারত 
যে এককালে একটি সুসভ্য দেশ ছিল, ইহা অনায়াসেই ধাঁরয়৷ লওয়৷ 
যাইতে পারে । আর্যগণ যখন সেই সুসভ্য দেশ আকুমণ কাঁরয়৷ তাহার 
রাজ্য সমাজ্জ আচার ব্যবহার কীতনীতি সব ভাঙিয়। তাহাদিগকে আর্য 
সভ্যতা দান কারবার উদ্যোগ কারতে লাগলেন, সেই সময়ে তাহাদের 
মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় উঠিতে লাগিল এবং সেই-সকল সম্প্রদায়ের 
মধ্যে অনেকে তাহাদের পৃব-সমাজ, প্ব-আচার ও প্বব্যবহার বজায় 


কোথা হইতে আদিল ? ২৯৯. 
রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । তাই এত ধর্ম হইল, শেষ সব 
ধর্ম উঠিয়া গিয়া এক বৌদ্ধধর্মই প্ব-ভারতে থাকিয়। প্ব-ভারতের 
অতীত গোরবের সাক্ষী দিতে লাগিল । 
বৌদ্ধাদগের অনেক আচার-ব্যবহার আর্ধগণের মধ্যে নাই । বোদ্ধের। 
সব মাথ। কামায়_ কোথাও এক গাছি কেশ রাখে 
বোদ্ধ ও আর্য না। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে মাথার মাঝখানে একটা 
ভেদার বাহার. শিখা রাখা নিতান্ত দরকার । একথা যে আমরাই 
বালতেছি এমন নহে, যে-সকল মুসলমানেরা 
প্রথম বেহার দখল করেন তাঁহাদেরও আশ্চর্য বোধ হইয়াছিল । তাঁহার 
বৌদ্ধ বিয়া একটা ধর্ম আছে জানতেন না । একটা বোদ্ধ-বিহার 
জয় কারিয়৷ তাঁহার দৌখলেন সেখানে, বহৃ-সংখাক 
ধা কামানো ব্রাহ্গণ রহিয়াছে, তাহাদের সব মাথা কামানো । সব 
মাথা কামানো হিন্দুর হইতেই পারে না» তবে ইদানীং কোনে 
কোনে। সম্প্রদায়ের সন্ন্যাপী শিখা ত্যাগ করিয়াছেন । র্রাহ্দণের 
[শখাচ্ছেদের ন্যায় অবমাননা আর নাই । সেইজন্য ধর্শাসত্রের ব্যবস্থা, 
ব্রাহ্মণ কোনে গুরুতর দুক্র্ম করিলে তাহাকে দেশ হইতে দূর কাঁরয়া 
[দবে। তাহার সম্পাত্ত তাহার সঙ্গে দবে, কেবল তাহার শিখাঁটি ছেদন 
কাঁরিয়া লইবে | কিন্তু বৌদ্ধধর্ম সকলেরই শিখাচ্ছেদ কারতেই হইত । 
আহার বৌদ্ধের বারোটার আগে কারবে । বারোটার এক মিনিট 
পরে আহার কারতে পারিবে না। আহার তাহাদের কিছুই অখাদ্য 
নহে । যাঁদ তাহাদের আহারের উদ্দেশে মারা ন৷ 
ইডি তি হয়, অনা কারণে কোনে জন্তু মারা হয়, তাহার৷ 
সে জ্তুর মাংস অনায়াসে খাইতে পারে । রাত্রে তাহারা রস খাইতে 
পারে, জল খাইতে পারে, কিন্তু শন্ত জিনিস খাইতে পারে না । তাহারা 
পেয় খাইতে পারে কিন্তু চব চোষ্য লেহ্য খাইতে পারে না । এই 
তো তাহাদের নিয়ম । এটি কিন্তু আর্ধ নিয়মের বিরোধী । আর্ধগণ 
এক সূর্যে দুইবার খাইতেন না। সুতরাং দিনে একবার ও রাত্রে 
একবার । তাঁহাদের কল্যবর্ত বা প্রাতরাশের কথা আমর সবদ। শুনিতে 
পাই। একবার খাইয়া আর্যগণ চা্বশ ঘণ্ট। থাকিতে পারিতেন 1কন। 
সন্দেহ ৷ তাঁহাদের ক্ষুধা সতেজ ছিল । 


৩০০ বৌদ্ধধম : ৪ 
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বোদ্ধ ভিক্ষুগণ সোন। রুপা ছু'ইতে পারতেন না । প্ব-ভারতে 
উহ্বাদের ছোঁয়ার দরকার ছিল না। কারণ সোনা 
রুপার টাকা এদেশে আতি কমই ব্যবহার হইত । 
এন্দশে কাঁড়র ব্যবহার আধক ছিল, সোনা রুপ। ব্যবহার না কাঁরলেও 
চালত । / 

বোদ্ধ-ভিক্ষুগণ উচ্চাসন মহাপন ত্যাগ কারতেন। হিন্দুম্থানে 
পঞ্জাবে এমন-কি ভারতবর্ষের সব দেশেই খাটয়ার 
উপর শোয় । মাটিতে শুইতে তাহাদের বড়োই 
কষ্ট হয়, পারতপক্ষে তাহারা মাটিতে শোয় না। 
কিন্তু বাংলায় তাহার বিপরীত । আঁধকাংশ লোকই ভুঁমিতে শয।। 
পাতিয়া শোয়। অবস্থাপন্ন ব্যান্ত হইলে খাট চৌঁক তন্তাপোষ 
বাবহার করে । 

বৌদ্ধমতে মদ খাওয়া একেবারে নিষেধ । গৃহস্থ যাহারা পণশীল 
মান্র গ্রহণ কাঁরবে তাহারাও মদ খাইতে পারবে না, 
একথা আর্গণের পক্ষে খাটে না । তাঁহারা সোম 
পান কারতেন। সৌধ্রামণিযাগে তাঁহারা সুরাপান কারতেন ৷ পুরাণে 
বলে, পূবে সকলেই সুরাপান কারতেন, কিন্তু শুক্লাচার্য শাপ দেওয়ায় 
মদ খাওয়া মহাপাতকের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু বৈধ মদ্য সকল 
সময়েই চালত, যথা পশুষাগে সোম, সৌন্রামাঁণতে সুরা । | 

এইরূপে দেখা যায় যে বৌদ্ধধর্ম ও আধধর্মে অনেক কাজের কথায়ই 
প্রভেদ। তখন বৌদ্ধধর্ম কোথা হইতে আসিল বালিতে গেলে, আর্ধ- 
ধর্ম হইতে আসল একথ। বলা যায় না, আর-কোনে৷ দিক হুইতে 
আসয়াছে। এত প্রাচীনকালে আর কোন্‌ দিক হইতে আসিবে, সুতরাং 
পূব দিক হইতেই আসিয়াছে । আচ্ছা যদি তাহাই হইল, তবে বুদ্ধদেব 
কী নৃতন কথা বাঁহর করিয়াছেন 2 তাঁহার ধর্মের স্কুল কথাগুলি, 
বিষয়গুলি যাঁদ প্রাচীন ধর্ম বা প্রাচীন সমাজ হইতে লওয়া, তবে তাঁহার 
নৃতনত্ব কী? বুদ্ধদেবের পৃবেও লোকে সংসার ত্যাগ কারত, ভিক্ষু 
হইত ; যেমন পার্খনাথের দল, কনকমুনির দল । সংসার ত্যাগ কাঁরয়। 
[ভিক্ষু হইয়া থাকতে গেলেই আহংসা, অস্তেয় প্রভৃতি শীল গ্রহণ কারতে 
হয়, খাওয়।-দাওয়। সম্বন্ধে খুব সাবধান হইতে হয়। প্রাচীন 'ভিক্ষুরাও 


স্বর্ণ রৌপ্য ত্যাগ ॥ 


উচ্চাসন মহাসন 
ত্যাগ । 


 মদ্য*ত্যাগ। 


কোথা হইতে আদিল? ৩০১ 
তাহাই কারত | কিন্তু বৃদ্ধদেব যে বিহার ও সংঘারামের ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়াছেন, তাহ। তাঁহার নিজের । ভিক্ষু দিগের শাসনের জন্য যে-সকল 
নিয়ম লাপবদ্ধ কারয়াছিলেন, তাহ। তাঁহার নিজের । এক জায়গায় 
অনেক ভিক্ষু থাকার ব্যবস্থা তাঁহার নিজের । এইরুপ অনেকগুলি 
ভিক্ষু একত্র থাকিলে তাহাদের মধ্যে কোন্মের্প গোলযোগ যাহাতে 
ন৷ হয়, তাহার ব্যবস্থা তাঁহার নিজের । যে-সকল সুন্দর সুন্দর গল্প 
করিয়া তান সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন, সেগুলি প্রাচীন 
ভারতে চলিত থাকিলেও, যে আকারে তাহাদিগকে এখন দোখতে 
পাওয়। যায় সে আকারাট তাঁহার দেওয়া । তিনি রাজার ছেলে, 
রাজা হইবার সবশিক্ষা তাঁহার হইয়াছল। [তিনি সংসার ত্যাগ 
করিয়াও রাজার প্রধান যে গুণ. দশ জনকে লইয়া সুন্দররূপে কাজ 
চালানো, তাহা ছাড়েন নাই ।* ভিক্ষুমংঘের পরম উন্নতির জন্য, তাঁহার 
যেসব রাজগুণ ছিল. সব প্রয়োগ করিয়াছেন |, বাস্তবকও তাঁহার সংঘ 
যেমন প্রবল হইয়াছল এমন আর-কাহারে। হয় নাই। তিনি যে 
শুদ্ধ ভিক্ষুদের বন্দোবস্ত কারয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহ নহে । তান 
গৃহস্থ বৌদ্ধাদগের জন্যও বেশ বন্দোবস্ত কাঁরয়৷ গিয়াছেন। তাহাদের 
পণ্শীল ও অঙ$শীল [বার ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন 1২২ 

ক্তু যাহাতে বৃদ্ধের ধর্ন এত বড়ো, যাহাতে বুদ্ধের নাম এত বড়ো, 
যাহার জন্য বুদ্ধের সংসারে এত সম্মান, যাহার জন] সকল ধর্ম অপেক্ষা 
তাঁহার ধর্ম এত উদার, সেটি তাঁহার মধ্যম প্রাতিপৎ অর্থাৎ “মাঝামাঝি 
চলো, বাড়াবাঁড় কারও না ।”৯৩ তান নৈরঞ্জনার ধারে ছয় বংসর 
তপস্য। করিয়৷ যে জ্ঞান প্রাপ্ত হন, যাহা পাইয়া তিনি আপনাকে জ্ঞানী 
বালয়। প্রচার করেন, যে জ্ঞান পাওয়ায় ইন্দ্র ব্্গ৷ আঁপিয়। তাঁহাকে 
অভ্যর্থনা করেন, যাহ। পাওয়ায় মার একেবারে হতাশ হইয়। পড়ে, সে 
এই মধ্যমা প্রাতিপৎ । মাঝামাঝি চলো । আহংস৷ ধর্ম পালন কারিতে 
হইবে বালয়া, একেবারে মুখে কাপড় বাঁধিয়৷ চলো যেন কোনে কাঁট 
মুখে না ঢুকিতে পারে । রাত্রে প্রদীপ জ্বালিও না, পাছে তাহাতে কাঁট 
পতঙ্গ পড়ে । মলত্যাগ করিয়া তাহ কাঠি 'দয়৷ নাড়য়া দিও 
যেন পোকামাকড় তাহার মধ্যে শুকাইয়৷ না যায়। রাস্তায় চঁলবার সময় 
এক গাছ ঝাঁটা হাতে কারয়া যাইও যেন তোমার পায়ের চাপনে 


৩০২ বৌদ্ধধর্ম : 8 
কোনো পোকামাকড় মার। না যায়। এ-সকল বাড়াবাঁড় নয় ক ; 
বুদ্ধদেব এতদূর বাড়াবাড়ি কারতে ধলেন না। তিনি বলেন ইচ্ছা 
কারয়৷ কোনে। জীবহত্য। কারও না। তাহা হইলেই আঁহংসা ধর্স 
পালন হইবে। তানি বলেন অত্যন্ত ভোগাসান্ত ভালে নয়; কেবল 
ভালে খাব, ভালো পরব, তারি চেষ্ট। করা, সেটা ভালে৷ নয়, আবার 
ক্লমাগত উপবাস করিব, পণতপ। কারব, চাঁর দিকে আগুন জ্বায়। 
সূর্যের দকে চাহয়। দন কাটাইয়। দিব, ইহাও ভালো নয়। তিনি 
নিজে যথেষ্ট কঠোর ব্রত কারয়াছলেন, যথেষ্ট উপবাস কারয়াছিলেন, 
কিন্তু শেবে বুঝিয়াছিলেন যে উহাতে কোনে৷ লাভ নাই, শরীরের 
কষ্চই সার; তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে এগুলা করা ভালে নয়। 
ভোগও কাঁরবে না, কঠোরও কারবে না, তবে কারবে কী? অশ্বঘোষ 
বৃদ্ধের মুখে বলাইয়াছেন, “আহারঃ প্রাণধান্রায়ে ন ভোগায় নদৃপ্তয়ে 1” 
এই যে মধ্যম৷ প্রাতপৎ 'এহাটই “বাদ্ধধর্মের মজ্জা, সার, নিগৃঢ় কথা, 
উপনিধৎ। বুদ্ধদেব যতাঁদন জীবত ছিলেন, সব বিষয়ে মধ্যমা 
প্রাতপৎ অবলম্বন কারয়াই চলিতেন, শষ্যাদগকে শিখাইতেন | দুট। 
[বরোধী [জানিস উপাদ্থত হইলে, সে দুটার বিরোধ মিটাইয়। দিতে 
তিনি 1সদ্ধহন্ত ছলেন। 


নারায়ণ 
ফাল্গুন এবং চেন্ত্, ১৩২১ ॥ 


০406৬42০৮০৯ 


পুসঙ্গিক 
তথ্য 


০১-০১-০০০০ চু ব্হতিক্হ 


১. এই বইয়ে "ভারতের ভান্ত সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব” প্রবন্ধ পু. 


২. এই বইয়ে "চিরলীব শরম।” প্রবন্ধ দ্র. 
৩. এই বইয়ে 'শংকরাচাধু কী ছলেন* প্রবন্ধ দ্র. 


৪. 'বাশষ্টাব্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যাত। রাখানুজের জন্ম মাদ্রাজের কাছে 
শ্রীপেরাঘুদুর গ্রামে । একাদশ শতাব্দীর শেষ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম 
কে বর্তমান হলেন। তাঁর কানষ্ঠ সমসামাঁয়ক অনন্তাচাের উল্লেখ 
অনুসারে জল্ম ১০১৭ খৃষ্টাব্দে । রামানুজের শিক্ষাুরু খ্যাতমান্‌ 
বৈদাস্তক যাদবপ্রকাশ। প্রচালত কাহনীতে গুরুর সঙ্গে তাঁর তাৰ 
মতাবরোধের উল্লেখ পাওয়া যায় । ৩০/৩২ বছর বয়সে রামানুজ 
সন্ন্যাসী হয়ে যান । তাঁর বহু শিষ্যের মধ্যে কুরেশ-এর নাম উল্লেখযোগ্য । 
কুরেশ রামানুজের গ্রস্থাঁদর লাপিকর 1ছলেন। রামানুজের রচনাবলাঁর 
মধ্যে প্রাসদ্ধ ব্রন্গসূন্নের টীকা 'শ্রীভাষ)', “বেদাস্তদীপ”, “বেদান্তসার” 
'বেদাস্তসংগ্রহঃ। আনুমানিক ১১১৭-২৭ খুষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীভাষ্য, 
রচন। সম্পূর্ণ হয়েছিল । শংকরাচার্ষের জ্ঞানমাগাঁ বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের 
প্রভাব প্রাতরোধের জন্যে জ্বান ও ভান্তর সমন্বয়ে বেদান্ত দর্শনকে 
দ্বৈতবাদের ভাত্ততে প্রাতীষ্ঠত করেন । রামানুজের মতাবলম্বী বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় শ্রী-সম্প্রদায় নামে পাঁরাচিত। 


আনুমানিক ১১৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্র. £7-1- ৬০1. 
[1], 00. 100-05. 


&,  নাগাজুনের কানিষ্ঠ সমসামায়ক এবং শিষ্য, 'চতুঃশাতকা।” গ্রন্থের লেখক 
আর্ধদেব খুস্টীয় 'দ্বতীয় শতাব্দীর শেষ ও তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
বর্তমান 'ছিলেন। বোধিসত্তদেব, কাণদেব, নীলনেন্র, পিঙ্গলনেন্র তাঁর 
নামাস্তর। আধদেবের জন্ম [সংহলে, পরে দক্ষিণ ভারতে এসে 


৩০৪ বৌদ্ধধর্ম : ৪ 
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নাগাজুনের শিষ্য হন। ভন্ন মতে তান দাঁক্ষণ ভারতেরই মানুষ । 
1হউয়েন-তসাঙের বিবরণ অনুসারে আধদেব নাগাজুর্নের সঙ্গে দেখ 
করতে এলে নাগাজুন ভূতোর হাতে একটি জল ভর পান্ন পাঠিযে 
দর্শনপ্রার্থার সামনে ধরতে বলেন। আর্দেব কোনো কথা না বলে 
একটি সুচ জলপান্রে ফেলে দিলেন। ভৃত্য একথা নাগার্জুনকে 
জানালে তানি উল্লাসত হয়ে বলে ওঠেন, এই দর্শনপ্রার্থা নিশ্চয়ই 
একজন প্রাজ্ঞ মানুষ । তাঁকে ভেতরে গানয়ে আসতে আদেশ করলেন । 
ভরা জলপান্রটি নাগাজুনের নিজের জ্ঞানের প্রতীক । জলপান্রে সুচ 
ফেলে আধদেব বুঝয়ে ছিলেন, তিনি নাগার্জনের জ্ঞানের তল অবাধ 
যেতে সক্ষম । নাগাজুন তাঁকে 'শষ্যরূপে গ্রহণ করলেন। নাগাজুর্ণনের 
[শক্ষায় আর্দেব বোদ্ধাবদ্যায় পারঙ্গম হয়ে ওঠেন । বৈশালীতে, উত্তর 
ভারতের শ্রুপ্ঘ দেশে, চোলভূঁমিতে তান ভিন্ন মতাবলস্কীদের বিতর 
পরাভূত করে ব্যাপক প্রাতিষ্ঠা অর্জন করেন । প্রয়াগে একটি সংঘারামে 
আধদেব তাঁর “শতশান্্রীবপূল্য' গ্রন্থখাঁন রচনা করোছলেন। 
শাতকে)শাস্্র, 'অক্ষরশতক” গহাপুরুষশান্ত্র” শাস্ত্র প্রভাত গ্রন্থ 
আর্ধদেবের রচনা মনে করা হয়। গুরু নাগাজুর্নের সঙ্গে যৌথভাবে 
[তান রচনা করেন 'মাধ্যামকশাস্ত্' । আর্ধদেবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
গ্রন্থ "তুঃশাঁতকা'। চত্দ্রকীতির টীকা সমেত সমগ্র চিতুঃশাতকা।, 
[তিব্বাত অনুবাদে পাওয়া গ্লেছে। ১৬ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ চতৃঃশাতিকা'র 
প্রথম ৮ অধ্যায়ে আর্ধদেব মাধ্যামক তত্ত্ব প্রাতপাদন করেছেন. পরের 
৮ অধ্যায়ে আছে অন্যান্য বৌদ্ধ দর্শন এবং সাংখ্য ও বৈশোষক দর্শনের 
[বিচার । মাধ্যমিক দর্শনের ধারায় নাগাজুরনের মাধ্যামক-কারকা'র 
পরেই "চতুঃশাতকা'র স্থান । 

মূল “চতুঃশাতকা” সম্পৃ্ণ পাওয়৷ যায় ীান। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল 
থেকে একাট খাঁওত পুথ সংগ্রহ করেছিলেন । এই আবিষ্কারের গুরুত্ব 
সম্পর্ক রুশ ভারতাঁবদ্যাঁবদ্‌ ফিদর ইপ্সোলিতো1ভচ শ্চেরবাটগ্কোই-এর 
মন্তব্য শাপ্রীমশায় উল্লেখ করেছেন, 017 079 1551 ৫8৬ ০01 1715 
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901১97৬9151 [960161708991.01], 2174 1)6 ড/৪.3 00917111০9৫ 
০006 691/1111190995 ০01 01)6 ৮/০10 170 10100101709 
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প্রাসাঙ্গক তথ্য ৩০৫ 


(সিটি ০৮ ৪6 এজি এইট (সি (9 এট পি হজ শি পেস পিঠ পে পেস | পি | পিট ভিজা | ইট উট (টি (৮০ টি ইট উট এজি 


[0012..” (৫9655 ০010 09৩ 175%/15 00011 1৬120105011 ০01 
0179,00811580110 05 £19806৬৮৮, 7-4-5 8, 0815 1911, 
7. 436). এই বইয়ের পৃ. ২৭৬ সূত্র ৫ দ্র. 


৬. এই বইয়ের পৃ. ২৫৫ সূন্ত ১৩ দ্র. 


৭. প্প্রজা হ তিস্র অত্যায়মায়ন্* খগবেদীয় এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় 
'এতরেয় আরণ্যকে' (২-১-১-৬) বলা হয়েছে, “যা বৈ তা ইমাঃ 
প্রজাস্তম্রে৷ অত্যায়মায়ংস্তানীমান বয়াংস বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ”, এই 
যে তন সৃষ্ট জীবজাত নষ্ট হয়োছল, তারা৷ এইসব পাঁখ-_ বঙ্গেরা, 
বগধেরা, চেরপাদেরা €( অথব। / এবং ইরপাদেরা )। 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 489076019 3217581955. 1176] 
10021011915, 0115001705 200 11065180019” নামে শাস্ত্রীমশায়ের 
একাট অপ্রকাশিত প্রবন্ধের তথ্য ব্যবহার করোছলেন ৷ রাখালদাসেব 
লেখা থেকে বোঝ যায় এই প্রবহ্থো বঙ্গ-বগধ-চের প্রসঙ্গ ছিল । 
দ্র. বাঙ্গ-ই-১, পৃ. ২৬। 

শান্্রীমশায়ের হীঙ্গত অনুসরণ করে এ 'বষয়ে ব্যাপক বচার- 
বিবেচনা করেন অমূল্যচরণ 'বিদ্যাভূুষণ । প্রবাসী পাঁকায় প্রকাশিত 
তাঁর “চেরোজাতি" (পৌষ ১৩২৮ ব.), “বগধজাতি* (অগ্রহায়ণ, 
১৩২৯ ব.) প্রবন্ধে । 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রাহুল সাংকৃত্যায়ন 'পপরিয়া-রামপুরা-ঠোরা 
অঞ্চলে ভ্রমণের বিবরণে লিখেছেন, “এখানে এক 'বাচন্র জাতিগোষ্ঠীর 
মানুষের সঙ্গে পাঁরচয় হলে । এর থারু নামে পারচিত। বাভন্ন 
সময়ে পাওতেরা এদের নিয়ে গবেষণ। করেছেন। এদের বৈশিষ্ট্-_ 
এর৷ আকৃতিতে মঙ্গোলায় কিন্তু এদের ভাষার সঙ্গে বিহারের গয়া 
অণ্চলের মগহণ ভাষার অদ্ভুত মিল দেখা যায় । দক্ষিণ দেশের অ-থারু 
জাতগোষ্ঠীকে এরা বাঁজ (বাঁজ-লিচ্ছবাঁ) এবং নিজেদের দেশকে 
বাঁজয়ান বলে থাকে । এর মুরগী এবং শুয়োর দুই-ই আহাধ 1হসেবে 
গ্রহণ করে ; যাঁদও স্থানীয় হিন্দুদের কাছে মুরগী খাওয়াট। একট। 
গাঁহত কাজ । এদের মধ্যে আবার একট। সম্প্রদায় আছে যাদের 
নাম [িতবাঁনয়া থারু। এরা বলে, এদের পরপুরুষের রাজস্থানের 
িতোর থেকে এসোছিলেন। আর লু'স্বনীর কাছাকাঁছ বাস করা 
থারুরা নিজেদের অযোধ্যার বনবাসী রাজার বংশধর বলে পাঁরচয় 
দেয়।” (রাহুল সাংকৃত্যায়ন, "তিব্বতে সওয়া বছর', অনুবাদ : মলয় 
চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ৩৯ )। 
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৮, 


১০. 


৯১৯, 


১২. 


১৩. 
১৪, 


টব 


রাজা হর্ষবর্ধনের (রাজত্বকাল ৬০৬-৪৭ খু. ). সভাকাঁব বাণভটু 
রচিত আখ্যায়ক। কাব্য “হর্ষচারত' । বাণের অপর গ্রাসদ্ধ রচন৷ 
'কাদস্বরীকথা। । 


গান্ধার অণ্চলে প্রথম শক আঁধপত্য বস্তার করেন মোয়েস আনুমানক 
৮০ খৃস্টপ্বান্দে। আ. ৫৮ খুস্টপূর্বান্দে দ্বিতীয় শক রাজা আজেস 
উত্তর ভারতে প্রভাব বস্তুত করেন। 


এই বইয়ের পৃ. ২৭৪ সূন্ ৩ দ্র. 


রামপুন্ন উদ্ক, উদ্দক, রুদ্রুক বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় গুরু । অড়ার কালামের 
কাছ থেকে বিদায় "নিয়ে বুদ্ধদেব রাজগৃহে যান। রুদ্রুক রাজগৃহে 
অধ্যা পন। করতেন । বুদ্ধদেব তাঁর কাছে কিছুদিন শিক্ষা নিয়েছিলেন । 
রুদ্ুক বলতেন-_ শ্রদ্ধা, বাধ, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞ। অবলম্বন করে 
মোক্ষপথের পথিক হওয়া উচিত। এই পথেই জ্ঞান ও অজ্ঞান দুই-ই 
আতিক্রম কর যায়। এ শিক্ষায় বুদ্ধদেবের তৃপ্ত হল না, কারণ, 
সংজ্ঞ। ও অসংজ্ঞার অতীত অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব হলেও এই 
পথে ?নবেদ, বৈরাগ্য, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞ! ও নধাণ লাভ কর! 
ষায়না। তাই ?তনি রামপুন্র উদ্রকের আশ্রয় ছেড়ে গেলেন। 

£€1)101001098% ০1 105 ৯21711%2 1.1061800019+, প্রবন্ধে 
শাস্ত্রীমশায় সাংখ্য মতের সঙ্গে বৌদ্ধ মতের সম্পর্ক ?বষয়ে আলোচন। 
করেছেন । অনুষঙ্গ দ্র. 


অনুবাদ : সনক ও সনন্দ এবং সনাতন (এই ) তন জন, কাঁপল ও 
আসু'রি এবং পণ্ঠাশখ যিনি মাতুলালয়ে পাঁরিবাঁধিত। 


এই বইয়ের পৃ. ৭৬ সূত্র ২০ দ্র. 
এই বইয়ের পৃ. ১০৯ সুন্ন ১৩ দ্র. 


“আগস্ত্বীয় কষ্পসূ্র' প্রণেত৷ প্রসিদ্ধ ধর্মসুত্রকার আপস্ত্ব । 'তিরিশাঁট 
প্রশ্নে বিভন্ত কপ্পসুত্রের বাভন্ন অংশের নাম শ্রোতসূন্র, পাঁরভাষ, 
গৃহাসূত, ধর্মসূত্র ও শুবসূর । পঞ্চম/ব। চতুর্থ থৃস্টপৃরাব্দের আগে এই 
গ্রন্থ সংকলিত হয়োছিল। কষ্পসূন্র সংকলন সম্পকে শাস্ত্রীমশায় মন্তব্য 
করেছেন_ 


প্রাসা্গক তথ্য ৩০৪ 


চর ০ ৬ ০ ৬ 


৯৬. 


৯৭, 


“1176 91011017090 105 01151]. 11) 0106 ড০210185. 
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(116 5600174 ০081190 £2/77 15 0109801% 1৬106411000 (ড/০ 
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৮1101) 11850 1015561৬90 [10911 12//725 100800 ০০৫ 006 
12410115 119৬০ 1610 01019 11910161115 ০01 01091117105 ; 
০1 1])৩ 0011791 01855 470 [176 501)00919 ০6108518108, 
390011958)2108, 171177098-109$1], 48859185819 0 
16820898178 5 0৫6 006 180615 1.5.5 01956 ৮/1)0959 462/705 
৮/০ 69 01015 11) 2. 112:6100170219 ৪100 10001011916 
০0170161011 216 13118120818, 1৬185718১  08002108, 
৬৪150172200 50 00101. (5/25111. 02/5 ৬০1. 117, 
9171[161 1৬191)050111905, 101০8906, 101. ৮1-৬11)- 


অনুবাদ : যে 'দনে মনে বৈরাগ্য জাগবে সেহাদনই সংসার ত্যাগ 
কর উচিত৷ 


মহাবীরের জন্ম আনুমানিক ৫৯৯ খৃস্টপ্বান্দে । বাবা সিদ্ধার্থ। মা 
বৈশালীর 'লিচ্ছাবরাজার মেয়ে 'ন্রশলা । জন্মনাম বর্ধমান । জ্ঞাতৃ- 
বংশীয় ক্ষান্রয় বলে অন্য নাম জ্ঞাতৃপুত্র । 'দিগন্থর সম্প্রদায়ের মতে 
বর্ধমান আববাহত ছিলেন। শ্বেতাম্বর মতে তাঁর স্ত্রীর নাম যশোদ। 
এবং একমান্র সম্তান অনুজ। ব। 'প্রয়দর্শন।। তারশ বছর বয়সে 
বর্ধমান সন্ব্যাসী হয়ে যান। বারো বছর তপস্যার পরে পরেশনাথ 
পাহাড়ের কাছে নদীতীরে এক শালগাছের 'নচে কেবল-জ্ঞান অর্জন 
করেন। 'সা্ধিলাভের পর তাঁর নাম হয় মহাবাঁর, কেবলা, জিন্‌ অর্থাং 


৩০৮ বোদ্ধধর্ম : ৪ 


কস্ট ্ঠ শ্িঠি সিটি টি শিট টি শিট উট এট (উঠি এইটি স্জটী পিসি পে শট সপ এসি শি পিট পিসি পস্টিটি পিসি প্রত পে লস 


যান জয়লাভ করেছেন (জৈন শব্দাট জন্‌ থেকে উদ্ভৃত )। উত্তর ও 
দক্ষিণ [বহারে এবং পাঁশ্চমে কৌশাস্বী অবাধ ভ্রমণ করে মহাবাঁর 
নিজের ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁর প্রধান কর্নকেন্দ্র ছিল রাজগৃহ- 
নালন্দা অণ্চল। মহাবীরের ঘনিষ্ঠ এগারো জন শিষ্য গণধর নামে 
পারাচিত ছিলেন। এরা তাঁর অনুগামী শ্রমণদের নিয়ন্ণ করতেন। 
সংঘের সকলকে কঠোর নিয়ম-সংঘম মানতে হত। মাঁহলাদেরও 
সংঘে নেওয়া হত । গৃহস্থ নারীপুরুষ শ্রাবক নামে সংঘের সঙ্গে যুস্ত 
থাকতেন । কব্লুমিক বিকাশের পথে আত্মার মুন্ত মহাবীরের জৈনধমের 
মূল কথা । আত্মাকে কর্মের আবরণ মুস্ধ করাই মোক্ষ । মোক্ষ-পথে 
অগ্রগাতর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের ভাত্ত জীব (আত্মা), অজীব, আব্্রব, 
বন্ধ, পুণ্য, পাপ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ-__ এই নয়াঁট তত্ব । নয়াঁট 
তত্বৃজ্ঞানের সঙ্গে সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চারব্র- রত্তব্রয় যুক্ত 
হলে ব্যান্ত মুন্তমার্গে অগ্রসর হতে পারে । জৈন মতে সাক্ষাৎ মুন্তত 
দেবতাদের অনায়ত্ত, মুন্তলাভের জন্য দেঁবতাদেরও মানুষ হয়ে জন্মাতে 
হয়॥ মানবঙ্গীবন শ্রেষ্ঠতম, কারণ, একমান্র মানুষই মুক্তির জন্য যোগ 
সাধনায় সমর্থ । জৈনধর্নে ঈশ্বর উপাসনার স্থান নেই, স্াষ্ট এদের 
দৃষ্টিতে অনাঁদ এবং অনন্ত । 


আনুমানক ৫২৭ থুস্টপূর্ান্দে মহাবীরের মৃত্যু হয়। 


১৮. জৈন তীর্থংকর পরম্পরায় ২৩তম পার্শনাথ কাশীর এক রাজপারবারের 
ছেলে । জন্ম মহাবারের প্রায় আড়াই শে। বছর আগে, অস্টম খু. পৃবাব্দে । 
বাব৷ অশ্বসেন, মা বাম । কুশছ্ছল-রাজ প্রসেনাজতের মেয়ে প্রভাবতীকে 
পার্খনাথ বয়ে করেন । তারশ বছর বয়সে সংসার “হড়ে যান এবং 
চুরাশি দিন তপস্যার পরে কেবল-জ্ঞান অর্জন করেন । প্রচলিত বিশ্বাস, 
1সাদ্ধিলাভের পরে সত্তর বছর ধরে তানি ধর্মপ্রচার করোছিলেন। পার্খব- 
নাথের মূল শিক্ষা চারটি, মতান্তরে পাঁচটি_-১. আহংসা, ২. সত্য, 
৩. অচৌঁধ, ৪. বিষয়ে অনাসান্ত।, &. ব্রহ্মচর্য । পার্খনাথের অ-বোদক 
ধর্মমত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাঁর অনুগামী শ্রমণ-সংঘ 
সুসংগঠিত ছিল । একশো বছর বয়সে পরেশনাথ পাহাড়ে পার্থনাথের 


মৃত্যু হয়। 


১৯. স্ৃবিরবাদী সম্প্রদায়ের পালি 'সুস্তপিউক'-এর অন্তর্গত "দীৰনিকায়ের 
আটানাটিয় সূন্রাস্তে গোঁতমবুদ্ধকে নিয়ে সাত জন বুদ্ধের নাম আছে__ 
১. শীবপস্সি,। ২, সাখ। ৩. বেস্সভৃ, ৪. ককুসন্ধ, ৫. 
কোনাগমন, ৬. কস্সপ এবং ৭* জঙ্গীরস বা গৌতম । পরবর্তাঁ 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৩০৯ 


পি সখি শি ০৯ পি পিট লি পট পি পিসি পি পি তি পি পিট পিট তম পি পি পিল সি পেত পি কিট কি কিউ 


বৌদ্ধশান্ত্রে এই তালিকায় আরো নাম যুস্ত হয়েছে । যেমন, 
১. দীপংকর, ২. কোওঞঞ বা কৌিন্য, ৩. মঙ্গল, ৪. 
সুমন, &. রেবত, ৬. শোভিত, ৭. অনোমদস্থীস বা অনোদদর্শাঁ, 
৮. পদুন। ১৯. নারদ, ১০. পদুমুত্তর,। ১১. সুমেধ, ১২. 
সুাত, ১৩. পধদস্সী বা প্রয়দর্শী, ১৪. অহদস্সী বান্অর্থদশা, 
১৫. ধম্মদস্সী বা ধর্মদশী, ১৬. সিদ্ধার্থ, ১৭. তিস্স বা তিষ্য, 
১৮. ফুস্ন এবং আগে গৌতম 1ভন্ন আর যে ছয় জন বুদ্ধের নাম কর৷ 
হয়েছে তাঁদের নিয়ে ২৪ জন । 'বুদ্ধবংস' গ্রন্থে "বুদ্ধপ্রকীর্ণক কাণ্ড” 
অধঠায়ে বল। হয়েছে দীপংকরের মআাগে তণহংকর, ম্ধেংকর ও সরণংকর 
নারে আরো তিন জন বুদ্ধ আবিভূণত হয়োছলেন । “লালতাবস্তরে' &৪ 
জন বুদ্ধের উল্লেখ আছে । 'মহাবস্তু অবদানে' বলা হয়েছে বুদ্ধ অগাঁণত । 
এতহাঁসক ব্যান্ত গোৌতমবুদ্ধের অলৌকিক নাঁহম৷ প্রতিপন্ন করার 
আগ্রহে এইভাবে কোটি কোটি পূর্বগাণী বুদ্ধের অস্তিত্ব কাঁপ্পত হয়েছে 
নহু বৃদ্ধ কস্পনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন_ 
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২০. 


১, 


জৈন মতে কালের দুই ভাগ, উৎসপিনী ব৷ ব্লমোম্নীতর যুগ এবং 
অবসাপিনী বা ক্লামক অবনাঁতর যুগ । যুগ দুটি ছয়টি 'অর' বা ভাগে 
বিভন্ত । ক্মোন্নীতি ও ক্রামক অবনাতির তৃতীয় ও চতুর্থ অরে ২৪ জন 
করে তীর্থংকর আঁবি্ভত হন। চলতি অবসাঁপনীর ২৪ জন তীর্থ ংকরের 
নাম-- ১. খষভ ব। আঁদনাথ, ২. আজত, ৩. সম্ভব, ৪. 
আভনন্দন, &. সুমাতি, ৬. পদ্প্রভ বা সুপ্রভ, ৭. সুপার্থ 
৮. চন্দ্রপ্রভ বা শাঁশ, ৯. সুবাধ ব৷ পুন্পদন্ত, ১০. শীতল, ১১. 
শ্রেয়াংশ, ১৯. বাসুপূজা, ১৩. বিমল, ১৪. অনস্ত, ১৫ ধর্ম, 
১৬. শান্ত, ১৭. কুন্থৃ, ১৮. অর, ১৯. মাল্ল, ২০. মুনি- 
সুরত, ২১. নাম, ২২. নোম বা আরষ্টনেম, ২৩. পার্থনাথ 
এবং ২৪. মহাবীর । পার্বনাথ এবং মহাবীর ভিন্ন আর-সব 
তীর্থংকর কাম্পানিক চারত্র। 


এখনকার নেপালের ভৈরহাওয়া জেলাব রুম্মনদেই বুন্ধদেবের জন্মস্থান 
লুস্বনী। রুঁম্মনদেই-এর প্রায় ২৩ িলোমটার উত্তর-পাশ্চমে নিগাঁল- 
সাগর নামে জলাশয়ের তাঁরে একটি খাস্ব।৷ ব৷ স্তস্তের গায়ে লেখা আছে-- 


দেবানংপয়েন পিয়দাঁসন লাজন চোদস-বসা [ ভাসতেন ] 
বুধস কোনাকমনস থুবে দুতয়ং বঁচিতে [| * ] 

[ বীসাত-ব * ] সাঁভাসতেন চ অতন আগাচ মহোঁয়তে 

[ [সিলা-থম * ]1চ*] [উস-*] পাপতে[॥)*] 


খাস্বাটির নিচের অংশ নেই । 'নগাঁলসাগরের ১৯ ?িলোিটার দক্ষিণ- 
পাঁশ্চমে অবাস্থত গোরিহাওয়াতে ভাঙা স্তুপের পাশে একটি খাস্বার নিচের 
অংশ আছে । নিগালসাগরের ধারে পাওয়৷ খাস্বা এবং এটি একই 
পাথরে তোর। মাপ থেকে অনুমিত হয় এট 'নগালসাগর-খাস্বার 
নচের অংশ । গ্ুর্লানে। সময়ে ভাঙা উপরের অংশ এখান থেকে 
নগাঁলসাগরের ধারে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকবে । হি উয়েন্‌-সাঙ 
খাম্বার পাশে স্তুপ দেখোছলেন। নিগাঁলসাগরের ধারে কোনে স্তুপ 
নেই, রয়েছে গোঁটহাওযায়। অশোক সম্ভবত এই স্তুপই সংস্কার 
করে দ্বিগুণ বাঁড়য়োছলেন । কনকমুনর নির্বাণ স্থান গোিহা ওয়ায় 
হওয়াই সম্ভব। খাস্বাটর লাপ থেকে বোঝ৷ যাচ্ছে খৃস্টপৃৰ তৃতীয় 
শতাব্দীতে পূর্ব পূ বুদ্ধের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রচালত ছিল। 
দু. 5-1-1, 0-71 ১ 8714. ০০ 2509-53. 


এই বইয়ের পৃ. ১৮৩ সৃঘ ১৩ দ্র. 
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২২. 


৩, 


যে কুশলধর্মে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ আত্মমুস্তর দিকে অগ্রসর হতে সমর্থ 
হয় তাকে বলা হয় শীল। শীল শব্দের অর্থ সুনীতি অবলম্বনে 
কাঁয়ক, বাচাঁনক, মানীসক সংযম অভ্যাস । গাছ, পাহাড় যেমন 
পৃথবীতে প্রাতষ্িত হয়ে বাঁদ্ধ ও িবপুলতা লাভ করে তেমানি 
মুন্তকামী যোগী শীলকে আশ্রয় করে শীলে প্রাতিত হয়ে শ্রদ্ধা, বীধ, 
স্মাতি, সমাধ ও প্রজ্ঞা-_ এই পাঁচ হীন্দ্রয় ও পাঁচ বল ভাবন। করেন 
€(মালন্দপঞ্হো”)। সাধারণ গৃহস্ছের নিত্য পালনীয় পণশীল। 
আগ্রহী গৃহস্থ অষ্টশীল, এমন-ক দশশীল পধন্ত পাপন করতে পারেন । 
দশশীল যথাক্রমে-_ ১. প্রাণীবধ থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি 
€(পাণাতপাতা বেরমণী িসকখাংপদং সমাদযাম ), ২. অদত্ত 
বস্তু নেওয়া থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করাছ (আঁদন্নাদানা-"" ), 
৩. ব্যাভচার থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করাছি (কামেসু 
মচ্ছাচারা--), ৪. মিথ্যাবাদ থেকে বিরত, শক্ষাপদ গ্রহণ করাছি 
(মুসাবাদ।... ), &. প্রমাদ হ্ছান, সুরা মৈরেয়__ মদ্য থেকে বিরত, 
শিক্ষাপদ গ্রহণ করাছি (সুর! মেরেয়-মজ্জ-পমাদটুঠানা-'- ), ৬. বিকালে 
আহার থেকে বিরত, 'শিক্ষাপদ গ্রহণ করা (বিকাল ভোজনা."" ), 
৭. নাচ-গান-বাজন।-াবধর্মীদের পুতুলনাচ দেখ। থেকে বিরত, শিক্ষাপদ 
গ্রহণ করাছ ( নচ্চ-গীত-বাঁদত-িসৃকদস্সন...), ৮. বিভূষণের 
জন্য মাল। পরা, সুগন্ধ মাখা থেকে বিরত, 'শক্ষাপদ গ্রহণ করাছি 
( মালা-গন্ধ-বলেপন-ধারণ-মগুন-াবভূসনটুঠানা---), ৯. উচু শয্য। 
মহাশয]া ব্যবহার থেকে বিরত, 'ক্ষাপদ গ্রহণ করছি (উচ্চসযনা 
মহাপযনা**” ), ১০. সোনা-রুপা প্রতিগ্রহ থেকে বিরত. শিক্ষাপদ 
গ্রহণ করাছ (জাতর্প-রজত পাঁটগৃগহণা"”)। পালি ণবনয়াপিটকে 
এই দশশীলের উল্লেখ আছে ॥ মহাযান বৌদ্ধশান্ত্র 'মহাবস্তু অবদান*, 
“অস্টসাহান্রক। প্রজ্ঞাপারামতা” প্রভীতিতে দশশীল কিছুটা পৃথক । 


1সাদ্ধিলাভের পর অস্টম সপ্তাহে বুদ্ধদেব ওপ্রাতহত ধর্মচন্র প্রবর্তনের 
উদ্দেশে বারাণসীর মৃগদাবে (সারনাথ ) উপাস্থিত হয়ে ভদ্রুবগাঁয় পণ্চক 
নামে পাঁরাচিত কৌঁওুন্য, ভদ্রাজৎ, বাম্প, মহানাম ও অশ্বীজং-- এই 
পাঁচ জন ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলিত হন। এ*রা উপদেশ চাইলে বুদ্ধদেব 
বলেন, প্রত্রীজতের৷ সচরাচর দুটি পদ্ধাত আশ্রয় করেন। ১. একদল 
গ্রাম্য ও সাধারণ লোকের মতে৷ সব সময় কাম সুখে নিরত থাকেন, 
বরহ্মচর্ষ পালনের বা হীন্দ্িক্বৃত্ত সংযমের চেষ্টা করেন না । ২. অন্যদল 
সব্দা নিজেকে পাঁড়ন করেন, সবদা নিজের র্লেশজনক অনুষ্ঠানে নিরত 
থাকেন। এই দুই পদ্ধাতই হেয় এবং আর্ধজনের পারত্যাজ্য । দুই 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৩১৩ 


পিসি পিসি আট সিট পস্ি/ পিট রিট সিট ন্ট লি পি লেট পি পে পট তে) পিট চটি লিড সি  লড নিহিত শি সিটে স্ঠি সস 


চরম পথ ত্যাগ করে মধ্যম পথ অবলম্বনই শ্রেয় । আর্য অক্টাঙ্গক 
মার্গই মধ্যম পথ (পৃ. ২৮২, সৃত্ ৪ দ্র.)। প্রথম ধর্মদেশনায় এইভাবে 
বুদ্ধদেব চরমভোগ এবং চরম কৃচ্ছু দুয়েরই নিন্দা করেন। সংসারে 
যখন ছিলেন তখন রাজার ছেলে হিসাবে চরম ভোগসুখের স্বাদ 
[তান জানতেন । সাধনার পথে এসে চরম কৃচ্ছুসাধন করোছলেন । 
সমকালে প্রচলিত যোগসাধনার সমস্ত গদ্ধাত তান এই 
সময়ে অনুসরণ করেন। গজঝিন 'নকায়' প্রথম খণ্ডে বুদ্ধের 
উীন্ততে তাঁর দুশ্চর তপস্যার 'িস্তুত বিবরণ আছে । আস্ফানক 
ধ্যানের অনুষ্ঠানে তান বলবান্‌ লোক যেভাবে দুর্বলকে পর্যন্ত 
করে তেমান দাঁতে দাঁত পে, তালুতে 1জব প্রচণ্ড জোরে চেপে 
নিজেকে নিগ্রহ করতেন । কুন্তকে প্রবৃস্ত হয়ে শ্বাসরোধ করতেন, 
হাপরের মতো শব্দে কান 'দয়ে বাতাস বেরোত। শরীরে অসহ্য 
যন্ত্রণা বোধ করতেন। মনে হত যেন কোনে৷ কসাই তাঁর শরীর 
খণ্ড খণ্ড করছে ব৷ তাঁকে কয়লার আগুনে পোড়ানে৷ হচ্ছে । নিরন্তর 
উপবঝাসে শরীর এত শীর্ণ হয়ে গিয়োছল যে কোথাও বসলে উটের 
খুরের দাগের মতো একট্রখাঁন দাগ পড়ত। পুরানো চালার কাঁড় 
বরগার মতো বুকের পাঁজর সব বোঁরয়ে পড়োছল । চোখ দেখাত 
যেন গভীর কুয়োর মধ্যে জলের আভাস । পেটের চামড়া শরদাঁড়ার 
সঙ্গে এমনভাবে লেগে থাকত যে 1শরদাঁড়। ছু'লে পেটের চামড়ায় 
হাত লাগত, পেটের চামড়। ছুলে হাত লাগত শরদাঁড়ায়। এই আত্ম- 
[নগ্রহের পথে বুদ্ধদেব সত্যের সন্ধান পানান। উপলান্ধ করোছলেন, 
উন্নত মানস-চর্চার জন্য শরার সুস্থ রাখা প্রয়োজন । “দীঘ নিকায়ে'র 
পাটিক সৃন্ধান্তে বুদ্ধদেব কু্ধুরন্রতী চতুকু্ডক (চতুষ্পদের মতো হাত 
পায়ের সাহাযো ভ্রমণশীল ) নগ্ন কোরক্ষীন্তয়র সাধন-পদ্ধাঁতির নিন্দা 
করে বলেছেন, মাটিতে ফেলে দেওয়৷ খাবার খেয়ে বেড়ানো ওই 
কুকুরব্রতীর অলসক রোগে মৃত্যু অবধারিত । মুতুর পরে সে কালকঞ্জ 
নানে সবানকৃষ্ট অসুরদের মধ্যে জন্মাবে। “দীঘ 'নকায়ে'র উদুশ্বারক- 
সীহনাদ সৃত্রান্তে নিগ্রোধ ও সমবেত ভন্নগন্থী পাঁরব্লাজকদের বুদ্ধদেব 
কৃদ্ছুসাধন সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন । উপদেশের মর্ন এই যে, 
কৃম্ুসাধনর্প তপে তপম্থীর অহংকার, আত্মশ্রেয়ত্বের অহমিকাই প্রকাশ 
পায়। সংযমের দ্বার সুরাঁক্ষত, সবপ্রাণীর হিতাকাজ্া দ্বারা পাঁরশুদ্ধ- 
চিত্ত, মৈত্রীসহগত-চিত্ত, অনেকাঁবধ পূর্বজন্ম স্মরণক্ষম 'যাঁন, তাঁর 
্রহ্চর্য ও কৃদ্দু-সাধন শ্রেষ্ঠত্বে ও সারত্বে উপনীত হয়। চিত্তের 
শৃদ্ধ ও অগ্রগাতর সঙ্গে সম্পর্কহীন উৎকট কৃষ্ু বুদ্ধদেব অনুমোদন 
করেন নি। 
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৫. হীনবান ও মহাযান 


অনেকে জিজ্ঞাস করেন, হীনযান ও মহাষানে প্রভেদ কী ? হীনযান 
কাহাকে বলে, মহাযানই ব৷ কাহাকে বলে ? কেনই বা হীনযানকে 
'হীন' বলে, আর মহাযানকে “মহ” বলে ? আগে যাহা যাহু। লিখিয়াছ 
তাহাতে অনেক জায়গায়ই এই তফাত দেখাইবার চেষ্টা কারয়াছি। 
এবার যতদূর পার পাঁরঙ্কার কাঁরয়৷ সেই তফাতই দেখাইব। 

হীনযান বাঁলয়া কোনো যান নাই। মহাযানেরা আগেকার 
বৌদ্ধদের হীনযান বালত | যেহেতু তাহারা 'মহা” সুতরাং তাহাদের 
আগেকার যাহারা, তাহার “হীন? অর্থাং ছোটো । আগে কিন্তু দুটি যান 
[ছিল-- ৯. প্রত্যেকবুদ্ধষানন বা প্রত্যেযান আর ২. শ্রাবকযান। 
বৃদ্ধদেবও প্রতোকবুদ্ধধান স্বীকার কাঁরয়৷ শগয়াছেন। তিনি বিয়া 
গিয়াছেন, যখন পৃথিবীতে কোনো বুদ্ধ উপাস্থিত নাই, তাঁহার মুখ হইতে 
ধর্মকথা শুনিবার কোনে সুবিধ। নাই, তথনে৷ লোকে আপনার চেষ্টায়, 
আপনার যত্বে ও আপনার উদ্যমে জন্মজরামরণাঁদর হাত হইতে 
অব্যাহতি পাইতে পারে। হন্দুদের খাঁষরা এইরূপে মুন্তলাভ 
কারয়াছেন। এইরুপে যাহারা নিজের যডধে, বুদ্ধের সাহায্য না পাইয়।, 
উদ্ধার হয়, তাহাঁদগকে প্রত্যেকবৃদ্ধ বলে; তাহাদের যে যান তাহার নাম 
প্রতোকবুদ্ধযান । এই প্রত্যেকবুদ্ধের আপনিই উদ্ধার হইতে পারে, 
আর-কাহাকেও উদ্ধার করিবার শন্তি ইহাদের নাই। 

বুদ্ধের মুখে ধর্মকথা শুনিয়া যাহার৷ ধর্মজ্ঞান লাভ করে, তাহাদের 
নাম 'শ্রাবক' | বৃদ্ধের পরামর্শ লইয়া অনেক শ্রাবক উদ্ধার হইয়াছেন । 
তাঁহার৷ প্রথমে 'শ্রাবক' হন, তাহার পর “ভক্ষ' হন, বিহারে বাস 
করেন । অনেক দিন বিহারে থাকিতে থাকিতে 'ম্রোতাপন্ন” হন, 
'সকৃতাগামী' হন, “অনাগামী' হন, পরে “অহৎ হইয়। যান ।৯ ইহারাও 
জন্মজরামরণাদ হইতে অব্যাহতি পান, কিন্তু ইহারাও কাহাকেও উদ্ধার 
কারতে পারেন না । ইহাদের যে যান, তাহার নাম 'শ্রাবকষান' । বুদ্ধ 
নিবাণ পাইলে তাঁহার শিষ্য প্রাশষ্য হইতে যাঁহারা ধর্মকথ। শোনেন, 
তাঁহার পর-পর জন্মে ধামিক বোদ্ধ ছইতে পারেন, কিন্তু আবার না 


৩২৪ বৌদ্ধধম : & 
যতাদন বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব হয়, ততাদন তাঁহাদের মুক্তি পাইবার 
উপায় নাই। এমনও অনেক জায়গায় শোনা যায় যে, একজন 
বুদ্ধের শ্রাবক অনেক জন্মের পর আর-একজন বুদ্ধের কাছে উদ্ধার 
হইলেন । 

মহাযানের লোকেরা বাঁলত প্রত্যেক ও শ্রাবক' এই দুই ষানই 
হীন, কারণ ইহারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্বার্থপর । আপনার উদ্ধার 
হইলেই হইল, ইহারা জগতের কথ। ভাবে না, ইহাদের কাছে যেন জগৎ 
নাই, তাই মহাযানের৷ ইহাদিগকে 'হীন' বলিয়৷ নিন্দ৷ করিয়৷ থাকে । 
আপনাঁদিগকে মহাযান বলে, যেহেতু তাহারা আপনার উদ্ধারের জন্য 
তত ভাবে না, জগৎ উদ্ধারই তাহাদের মহাব্রত। প্বেই বলিয়াছি 
'অবলোকিতেশ্বর'২ উদ্ধার হন-হন, মহাশুন্যে বিলীন হন-হন, এমন 
সময়ে জগতের সমস্ত প্রাণী তাঁহাকে উচ্চৈস্থরে বলিয়া উঠিল, আপনি 
নবাণ প্রাপ্ত হইলে কে আমাদের উদ্ধার করিবে ? তাই শুনিয়া “অব- 
লোকিতেশ্বর' প্রাতিজ্ঞ। করিলেন, একটিও প্রাণী যতক্ষণ বদ্ধ থাকিবে, 
ততক্ষণ আম নিবাণে প্রবেশ কারব না । এই যে করুণা, সবভূতে 
দয়।, ইহাই মহাযানকে 'মহা' করিয়া তুলিয়াছে, আর ইহারই তুলনায় 
অপর দুই যানই হীন হুইয়৷ গিয়াছে । 

হীনযান অরৃত্ব পাইলেই খুশি, মহাযান তাহাতে খুঁশ নয় 
তাহারা বুদ্ধত্ব চায়। এ দুয়ে তফাত কী 2 অহৎও নিবাণ পাইলেন, 
বুদ্ধও নির্বাণ পাইলেন । উভয়েই জন্মজরামরণের হাত হইতে উদ্ধার 
পাইলেন। উভয়েরই বোধিজ্ঞান লাভ হুইল । তবে ইহাদের মধ্য প্রভেদ 
কী? অর্হতের৷ হীনযান 'হইলেন, আর বুদ্ধ মহাযান হইলেন কেন ? 
বৃদ্ধ যখন বোধগয়ায় অশ্ব গাছের তলায় সমাক্‌ সম্বোধি লাভ কাঁরিলেন 
এবং তৎক্ষণাৎ নিবাণ লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন, সেই সময় ব্ল্গ৷ ও 
ইন্দ্র আসিয়। তাঁহাকে বলিলেন, আপনি এখন 'নিবাণ লাভ করিলে 
মগধের গতি কী হইবে ? মগধ যে অধর্মের ভারে ডুবিতে বসিয়াছে । 
তাঁহাদের কথায় বুদ্ধ স্বীকার করিলেন যে তান মগধের উদ্ধারের জন্য 
বহ্‌কাল বাঁচয়া থাকিবেন। তাই তিনি কাহারো মতে পয়তাল্িশ, 
কাহারো মতে একচল্িশ বৎসর ধর্মপ্রচার করেন ও আশি বংসর বয়সে 
ীনবাণ লাভ করেন । তিনি পরের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন_ 
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তাই তিনি ববুদ্ধ', আর তাঁহার শিষ্েরা নিজেরাই উদ্ধার হইতেন-- তাই 
তাঁহারা “অরহৎ' | 

যখন মহাযান প্রচার হইতে লাগিল, তখন শ্রাবকযানেরা বাঁলল, 
এ কী ? বুদ্ধ তো এ ধর্ম প্রচার করেন ন।ই, এরুপ ব্যাখ্যাও তান করেন 
নাই। পালিতে তাঁহার যে-সকল উপদেশ আছে, তাহাতেও তো এ- 
সকল কথা বলে না । এ একটা নৃতন মত প্রচার হইতেছে, ইহা বুদ্ধের 
মত নহে । তখন মহাযানের৷ বাঁলল, বুদ্ধ ঠিকই ব্যাখ্যা করিয়৷ গিয়াছেন, 
তোমর৷ বুঝ নাই । বুদ্ধদেব নিজে কী করিয়াঁছলেন 2 তিনি তে৷ 
মগধের উদ্ধারের জ্বন্য অনেক কণ্ত স্বীকার করিয়াছিলেন । তোমর! তে। 
তাহা কর নাই, সুতরাং তোমরা তাঁহার কথার মর্ম বুঝ নাই। তোমর৷ 
বুদ্ধের অক্ষরার্থ গ্রহণ কারয়াছু, তাঁহার কথার সোজাসুজি মানে কাঁরয়। 
লইয়াছ, তাহার ভাবার্থ গ্রহণ কারতে পার নাই। তাই তান পরের 
উদ্ধারের জন্য যে উপদেশ দিয়! গিম্লাছেন, তাহাই তোমর। আপনার 
উদ্ধারের পথ বলিয়৷ মনে করিয়া লইয়াছ। ইহাতে শ্রাবকযান উত্তর 
কাঁরল, বা! তা কি কখনো হয়-_ 'পরার্থে কি উপদেশ হয়? উপদেশটা 
স্বার্থেই হয়, সেট। 'পরার্থে গিয়াই দাঁড়ায় । আমি তোমার উদ্ধারের 
জন্য উপদেশ দিলাম, তুম উদ্ধার হইলে । আমার এ উপদেশটা। 
[কি স্বার্থে উপদেশ হইল ? আমি তো তোমায় উদ্ধার কাঁরয়া 
দিলাম, 'পরার্থেই উপদেশ দিলাম । এইরূপে রামের 'প্বার্থ, হরির 
স্বার্থ, শ্যামের "স্বার্থ হইতে হইতে সেই 'গ্বার্থই তো 'পরার্থ হইয়া 
দাঁড়াইল। তবে তুমি আর পপরার্থ' 'পরার্থ' বাঁলয়৷ একট৷ কী জাঁক 
কারতেছ ? মহাযান বাঁললেন, আমর! উহাকে 'পরার্থ' বালিতোছি না । 
তোমার উপদেশ যাঁদ তোমার শিষ্যের স্বার্থের জন্যই হয়, সেটা “স্বা্থো- 
পদেশ'ই হইল । তুমি তো আর তোমার শিষ্যকে পরের উদ্ধারের জন্য 
উপদেশ দিতেছ না । তুমি সকলকেই উপদেশ দিতেছ, বাপু আপনার 
আপনার পথ দেখো | তুম তো৷ আর তাহাকে বায় দিতেছ না, বাপু 
জগৎ উদ্ধার করো৷। তুমি সম্বোধি পাইলে বটে, কিন্তু 'অনুত্তরসন্থো ধি'৩ 
তাঁম কী কারিয়। পাইলে ? যাহার চেয়ে আর বড়ো সম্বোধি নাই, সেই 
সরবোচ্চ সঘ্োধি তুমি পাইলে কই ? 

আর-এক কথা-- তুমি তে৷ বাপু আপনার লইয়াই ব্যস্ত ; তোমার 
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শিষ্রোও আপনার লইয়া ব্যস্ত; তাহার শিষ্যেরাও আপন লইয়াই 
ব্ন্ত। তোমরা তো সকলেই অং হইতে চলিলে, তোমাদের ভিতর 
বুদ্ধ হইবে কে ? তোমাদের শ্রাবকষান তো কিছুতেই বৃদ্ধ হইবার উপায় 
হইতে পারে না। কারণ তোমর৷ চাহ অং হইতে ; তোমরা বুদ্ধ 
হইবার উপায় জান না; তোমরা দুগ্ধ খাইতে চাও কিন্তু গোরুর বাঁট 
চেন না। শুনিয়াছ গোরু দুহিলেই দুধ হয়, তাই শিং ধরিয়া 
টানিতেছ_ তাহাতে দুধ পাইবে রূপে 2 তোমরা 'স্বার্থোপদেশ' 
[দতেছ, তোমরা 'পরার্থোপদেশ' জান না কেমন করিয়। বুদ্ধ হইবে ? 
তোমরা মহাযানের মর্ম জান না, তোমর! হীনযানই থাকিবে । 

তোমরা অং হইতে চাও, 'বোধিসত্তু' কাহাকে বলে তাহ তোমরা 
জান না। তোমর! জান বৃদ্ধ এককালে বোধিসত্ব ছিলেন, আর মৈনেয় 
একজন বোধসত্ব আছেন, তিনি একাদন বুদ্ধ হইবেন । তোমরা বোধি- 
সত্ব হইতে চাও না । বোধিসত্ব হইতে গেলে, তাহাকে বুদ্ধ কী উপদেশ 
দয়া 'গিয়াছেন, তাহ তোমরা জান না, পড় না, হয় তে। কেয়ারও 
কর না। কিন্তু বোধসত্ হইবার উপদেশও তে বুদ্ধদেব দিয়া 
[গয়াছেন। কারণ বোধিসত্তব না হইলে তো একেবারে বুদ্ধ হইবার জো 
নাই । একথা তে। 'তাঁনও বাঁলয়। গিয়াছেন । সে উপদেশের 'আশয়' 
আত উচ্চ; অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা আত উচ্চ; তাহার উপদেশও আত 
উচ্চ ; তাহার জন্য শিক্ষা আতি উচ্চ ; তাহার জন্য সাধনা আতি উচ্চ ; 
তাহার জন্য যে-সকল সামগ্রী আবশ্যক, তাহা আত দুর্লভ; তাহার জন্য 
কত জন্ম যে সাধন৷ করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তোমাদের 
কী? তোমাদের আকাতক্ষা আতি অল্প, উপদেশ সহজ্ত, সাধনা সহজ, 
সামগ্রী অল্প ও সুলভ । আর কালের কথা বলিতে চাও তোমরা তো 
[তন জন্মেই আপনার কার্যাসদ্ধি করিয়া লইতে পার। এই-সকল 
কারণেই আমরা তোমাদের “হীন” বাল। এখন বুঝিয়া দেখো দেখি, 
তোমরা 'হীন' কিনা? আর আমাদের আকাত্ক্ষা কত বড়ো, আমরা বুদ্ধ 
হইব; আমাদের উপদেশ কত বড়ো, আমরা জগৎ উদ্ধার করিবার 
উপদেশ দই ; আমাদের সাধনা কত উচ্চ, আমরা একাই জগৎ" উদ্ধার 
করিব, এই আমাদের সাধনা; আমাদের সামগ্রী ব্রন্ধাওময়, আর 
আমর যত জন্মই যাউক না, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হইলে 
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কিছুতেই বিরত হইব না। দেখো দোঁখ, আমাদের যান মহাযান 
কিনা ? দেখো দোখ, তোমাতে আমাতে কত তফাত ? 
শ্রাবকধান বালতেছেন-_ তোমার বুদ্ধবচনের উপর বড়োই আদর 
দোঁখতোছি, কিন্তু বুদ্ধবচন হইতে গেলে “সূত্রে, তে। থাকা চাই, “ব্নয়ে' 
তো থাকা চাই, 'অভিধর্মেও তো থাকা চাই । এই লইয়াই তো 
পশ্ীপিটক' ৪ ন্লিপটকের বাহিরে তো বৃদ্ধচন নাই। তোমাদের 
এসব কোথায় ; তোমরা তো বাঁলয়া বেড়াও কোনে। ধর্মেরই 
“সত্তা” নাই-- “স্বভাব নাই । তোমাদের মতে তো সবই অভ্াব-_ সবই 
শৃন্য । এ-সকল বুদ্ধবচন হইল কির্‌পে 2 তাহার উত্তরে মহাযান 
বালতেছেন_ কেন আমাদের তে৷ শত শত সূত্র রহিয়াছে । এক 
প্রজ্বাপারমিতাই৫ তো সকল সূত্রের রাজা, তাহার পর আরে। কত 
সূদ আছে । বিনয়ের কথা বালতে চাও-_ বোধিসত্বের বিনয় সে 
আত বড়ে৷। বিনয়ের উদ্দেশ্য তো র্েশশাশ, সমস্ত বিকষ্পই ক্রেশ । 
এই যা-কিছু চার দিকে দেখিতে পাইতোছ- সমস্তই 'বিকপ্প' । 
যখন 'পরমার্থ সত্য জানিতে পারিব, সমস্ত বিকল্প নাশ হইয়া 
যাইবে । যখন নরবিক্প হইয়া যাইব, তখনই আমাদের বিনয়ের 
চূড়ান্ত হইবে । আমাদের "ীবনয়' ছোটোথাটে। কথা লইয়া ব্যন্ত থাকে 
না; আমাদের বিনয়ের উদারত। ও গভীরতা তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধর 
অতীত । আর আভধর্মের কথা বালতেছ-__- আভধর্ম তে। ধর্ম লইয়া । 
আমাদের ধর্ম 'অনুন্তরসম্যকৃসন্বোধি' প্রাপ্তি । সুতরাং আমাদেরও “সৃত'ও 
আছে, শবনয়'ও আছে, 'আভধর্ম'ও আছে । 
 শ্রাবকঘানে সর্বপ্রথম শশ্রশরণ'গমন,৬ তাহার পর 'পণরশীল' গ্রহণ? । 
এ দুটি জানিস গৃহস্থবাও কাঁরত, ভিক্ষুরাও কারত। ইহার পর “অঙ্থ- 
শীলগগ্রহণ অর্থাৎ এ পাঁচের উপর আরে! তিন, শ্রকৃচন্দনাদ ত্যাগ, 
র্ঢ়বাক্যপ্রয়োগ ত্যাগ, গীতবাদিত্রাদি ত্যাগ ৷ অর্থাৎ ফুলের মাল। গলায় 
দবে না, চন্দন ও অন্যান্য সুগান্ধ দুব্য মাথিবে না, মোটামুটি বিলাসদ্ুব্য 
সব ত্যাগ কারবে ৷ কাহাকেও রূঢ় কথ! কাহবে না, কাহাকেও গালাগালি 
দবে না, অর্থাং জিহব। সংযম কাঁরবে এবং গান বাজন৷ প্রভাতি কাঁরয়া 
সময়ক্ষেপ কারবে না । এই যে তিনটি শীল, ইহা খুব উচ্চ ভস্ত গৃহচ্ছের 
জন্য । গৃহস্থ ইহার উপর আর যাইতে পারিবে না । ইহার উপর 
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আর দুটি শীল দিলে দশ শীল হয়। সে দুটি উচ্চাসন-মহাসন-ত্যাগ 
ও কাণ্নত্যাগ অর্থাং পয়সা কড়ি হাতে করিবে না । এ দুটি শীল শুধু 
[ভক্ষুদিগের জন্য, গৃহস্থের ইহাতে অধিকার নাই । এ দশ শীল ছাড়। 
শ্রাকযানের আর-একট৷ বড়ো জিনিস 'পোষধ'ব্রত, অর্থাৎ উপোস করা । 
দুই অফ্টমীতে, দুই চতুর্দর্শীতে, পৃণিমা ও অমাবস্যায় উপোস করিয়া 
কেবল ধর্মকথা শুনিবে ৷ সেইদন গৃহস্থ ও ভিক্ষু সবাই বিহারে আসয়। 
ধর্মচর্চা কারবে । 

মহাষানে আমরা ল্িশরণগমনের কথা খুব পাই। শীলরক্ষার কথাও 
পাই । কিন্তু পোষধ'বরতের কথা বড়ো একটা পাই না । শীলরক্ষাটা 
শ্রাবকের৷ যত বড়ো বলিয়া মনে করেন, বোধিসত্বেরা তত বড়ে৷ বলিয়। 
মনে করেন না । তাঁহাদের ধর্ম আর-একরূপ ; তাঁহারা “শরণ-গমনের 
পরই কিসে বোধলাভের জন্য একান্ত আগ্রহ জন্মে, তাহারই চেষ্টা 
করেন- ইহারই নাম “চিক্তোৎপাদ' বা 'বোধিচিত্তোৎপাদ' | “বোধ- 
চিত্তোংপাদে'র পর আর-দুইটি কথা শুনিতে পাই-_ পাপদেশন।' 
ও 'পুণ্যানুমোদনা”, অর্থাৎ পাপ কাহাকে বলে তাহার উপদেশ ও পুণ্যের 
প্রাত আসান্ত। ইহার পর তাঁদের 'ষটরপারামতা' । পারমিতা শব্দের 
অর্থ লইয়। বড়ে৷ গোলযোগ আছে ; অনেকে ইহার অর্থ করেন 'পারং 
ইতা” অর্থাৎ যে পারে গিয়াছে অর্থাৎ যে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু 
আমার মনে হয়, এরূপ ব্যাখ্য/ করিলে ব্যাকরণ থাকে না । প্রজ্ঞাপার- 
[মিত।' ব্যাকরণদুষ্ট নহে, যেহেতু পারামত।'ও স্ত্রীলঙ্গ, প্রজ্ঞা”ও স্ত্রীলিঙ্গ। 
িস্তু 'শীলপারমিত।' কী করিয়। হইবে 2 শীল' র্লীবালিঙ্গ, 'পারমিত।' 
স্্রীলিঙ্গ । শীলপারামতা শব্দটি ব্যাকরণদুষ্ট হইল । যাঁদ বলে বৌদ্ধ- 
পাঁওতের৷ ব্যাকরণের বন্ধনের মধ্যে ঘাইতে চাহেন না, তাহ। হইলে এ 
ব্যাখ্যা চালতে পারে । কিন্তু আর-এক ব্যাখ্যাও আছে-_ মিশ্রভাষায় 
পরমস্য ভাবঃ_ “পারম্যং শব্দট 'পারমি' হইয়া যায় । বোদ্ধ-সংস্কৃতেও 
পারাম' শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। তাহার উপর ভাবে 'তা' করিলে, 
পারামত। হয়। অর্থ হয়-_ পরমের ভাব, সবোৎকৃষ্টের ভাব । তাহা 
হইলে দানপারামতা, শীলপার মিতা, প্রজ্ঞাপারামতার অর্থ হয়-- সবোৎ- 
কৃষ্ট দানের ভাব, সবৌৎকৃষ্ট শীলের ভাব ইত্যাদ । ইহাতেও একটু দোষ 
হয়, উপার উপার দু বার ভাব প্রত্যয় হয়-: তাহা রীতাবিবুদ্ধ । কিন্তু 
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এরুপ প্রয়োগ দু-চারট৷ দেখা যায় । বোঁধসত্গণ শীলরক্ষার জন্য বড়ে। 
ব্যস্ত হইতেন না, অথবা সেট তাঁহাদের স্বভাবাঁসদ্ধই হইয়া যাইত । 
তাঁহারা শীলের চরম উৎকর্ষ লাভ করিবার চেষ্টা কাঁরতেন। এই জায়গায় 
মহাধান ও হীনষানে বড়োই তফাত দেখা যায়। হীনযানে 'বিরত' 
হইবার জন্য প্রতিজ্ঞ। হইত, “আম প্রাণাতপাত হইতে বিরত হইব, 
মিথ্যা কথা হইতে বিরত হইব 1৮ বোধিসত্বের। ষেন আপনা আপানিই 
তাহাতে বরত ছলেন-_ তাঁহারা সেই শীলের কিরূপে চরম উৎকধ লাভ 
কারতে পারা যায় তাহারই চেষ্টা কারতেন । হীনযানের শিক্ষা নিষেধ- 
মুখে, মহাযানের উপদেশ বিধিমুখে । হীনযানের যেন জীবনীশান্ত কম, 
নাই বাঁললেই যেন হয়। এটা করিও না, ওটা কারও না__ চুপ করিয়া 
থাকো । মহাযানের এই জীবনীশস্তি বড়ো বেশি । তাহাদের একটি 
পারমিতার নামই “বীর্য”, অর্থাৎ বীরত্ব অর্থাং উৎসাহ | শীলরক্ষা করিয়া 
যাইব, কমে এমন হইয়া উঠিবে যে আমি শীলরক্ষায় সকলের উপর 
উঠিব এবং অন্যে যাহাতে শীলরক্ষা কারতে বা জিতোন্দ্রয় হইতে পারে, 
তাহার উপায় কাঁরয়৷ দিব । হাীনযানে 'বীর্ষ শব্দাটই নাই ৷ মহাযানে 
উহা একটি পারামিতার মধ্যে। শুধু সামান্য উৎসাহ নহে; এমন উৎসাহ 
'যে উহা হইতে আর বোশ ক্পন৷ কর যায় না । 

শ্রাবকধানে চারিটি ধ্যানের কথা খুব শুন। যায়। চারিটি ধ্যানের 
নাম পাওয়। যায় না । একাঁটতে বিতর্ক থাকে, আর-একটিতে থাকে 
না। একটিতে প্রীতি থাকে আর-একটিতে থাকে না। একটিতে 
সুখ থাকে আর-একটিতে থাকে না। যাহাতে সুখও থাকে ন৷ 
সেইটিই চরম ধ্যান। তাহার পর ভিক্ষু ক্রমে 'ম্রোতাপন্ন” 'সকৃতা- 
গামী' ও 'অনাগামী' হইয়। পরে অহৃৎ হন। মহাযানে ধ্যানের কথ 
আছে, এ চারিটি ধ্যানের কথাও আছে, কিন্তু ইছা ছাড়াও অসংখ্য ধ্যান 
ও সমাধির কথাও আছে । ধ্যান ও সমাধি লইয়। তাঁহাদের অনেক পুস্তুক 
আছে । ম্রোতাপন্ন, সকৃতাগ্ামী, অনাগামী ও অহ্ৎ এ-সকল শব্দ মহা- 
যানে পাওয়া যায় না। ইহার বদলে পাওয়। যায় “দশ বোধিসত্ ভূমি'৮ 
অর্থাং বোধিসত্ত্ব যেমন ধ্যান, ধারণা, দান, শীল, ক্ষান্তি ইত্যাদিতে ক্রমে 
দক্ষ হইতে থাকেন, তাঁহার মনোবৃত্ত সকলও সেইরূপ ক্রমে উচ্চে উঠিতে 
থাকে । মানুষের মনোবৃত্ত অনস্ত। প্রথম ভূঁমতে কতকগুলি থাকে, 
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কতকগুলি ত্যাগ করা হয় এবং কতকগুলি প্রবল হইয়া উঠে। দ্বিতীয় 
ভূমিতে আবার কতকগুলি আসে, প্রথমের কতকগুলি, হয় একেবারে 
চলিয়। যায়, নয় তে হাঁনবীর্য হইয়া পড়ে । এইরূপে ক্রমে ক্রমে বোধি- 
সত্তর দশটি ভূমি আতব্রম করিলে তবে তিনি নিবাণপথের যথার্থ পাঁথক 
হইতে পারেন । যে করুণার নাম পর্যন্ত শ্রাবকষানে দেখা যায় না, সোঁট 
বোধিসত্তের চিরসহচর, যতই উচ্চ ভূমিতে উঠবেন ততই করুণ প্রবল 
হইতে থাকবে । 

পাঁচটি পারমিতায় দক্ষতালাভ কাঁরলে তাহার পর 'প্রজ্ঞাপারমিতা;। 
প্রজ্ঞাপারামতা'ই আসল পারাঁমতা । একজন গ্রন্থকার বাঁলগ়াছেন, 
প্রজ্ঞাপারামত৷ ছাড়িয়া দিলে অন্যান্য পারামতা-সকল পারমিতা নামই 
লাভ করিতে পারে না । কিন্তু শুধু প্রজ্ঞাপারমিতাও ঠিক নহে । অপর 
পাঁচের সাহত প্রজ্ঞপারমিতা মিলিত হইলে পর্ণ পারমিতা হয়। প্রজ্ঞা- 
পারাঁমতার মোট কথা এই যে, সত্য দুই প্রকার-_ সাংবৃত সত্য ও পরমার্থ 
সত্য । সাংবৃত সত্য-_ ব্যাবহারক সত্য । আমরা চারি দিকে যে-সকল 
জানিস দোঁখতে পাই সেগুলকে সত্য বলিয়া ধাঁরিয়া না লইলে ব্যবহার 
চলে না; তাই সেগুলকে সত্য বাঁলয়। ধাঁরয়া লইতে হয়। কিন্তু বিশেষ 
রূপ পরাক্ষ। কারয়৷ দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাহার একটিও 
সত্য নহে। পরমার্থ সত্য কখনোই অন্যথা হয় না. সে চিরকালই সত্য 
থাকে, সেঁটিকে মহাযানেরা শূন্য বলেন। 

হীনযান ভ্রিশরণগমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন । মহাযানেরও ন্লিশরণ- 
গমণের ব্যবস্থা আছে । ব্রিশরণগমণের মন্ত্র দুই ষানেই এক, তবে মহা- 
যানে ন্িরত্র, বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ নহে, ধর্ম বুদ্ধ ও সংঘ । বৃদ্ধকে প্রথম স্থান 
হইতে ন৷মাইয়। দ্বিতীয় স্থানে দিবার অর্থ এই যে, মহাযান বুদ্ধ হইতে 
ধর্মকে প্রধান বলিয়৷ মনে করেন । মহাযানে শাক্যমুনির অবস্থা একটু 
শোচনীয় তান একটি 'মানুষী'বৃদ্ধ । মানুষীবৃদ্ধদের মধ্যেও তাঁহার 
স্থান সাতের দাগে ।৯ এখনকার মহাযানেরা বলেন যে, হিন্দুদের ব্যাস 
যেমন সব জানস কলমরবাঁন্দ কাঁরয়। 'গিয়াছেন, আমাদের শাক্যাসংহও 
তেমাঁন মাত্র কলমবান্দ কাঁরয়। 'গয়াছেন । আমাদের মত, আমাদের 
ধর্ম আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । যাহারা মত চালাইয়াছেন, 
তাঁহার৷ 'ধ্যানীবুদ্ধ'১০ । 'আমতাভ, একজন 'ধ্যানীবুদ্ধ' । মহাযানে 
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তাঁহার প্রভাব খুব অধিক | জাপানে তাঁহার খুব উপাসন৷ হয়। বৈরোচন 
আর-একজন বড়ে। ধ্যানীবৃদ্ধ' । ক্রমে মহাযানেরা শেষ অবস্থায় পাচ 
জন ধ্যা্নীবৃদ্ধ মানিত। নেপালের স্বয়ম্ভূক্ষেত্রে স্বয়ম্ভূচৈত্যের চারি দিকে 
এই পাঁচ জন ধ্যানীবৃদ্ধের মন্দির আছে । সেখানে শাক্যাসংহের স্থান 
নাই দেখিয়া আম জিজ্ঞাসা কারলাম, পণতনি কোথায় ?” আমার সঙ্গে 
যে বজ্জাচার্য ছিলেন তিনি আমাকে চেত্য হইতে কিছু দূরে লইয়। গিয়া, 
প্বে নিচু হইতে পাহাড়ে উঠিবার যে পথ ছিল, তাহারই উপরে শাক্য- 
1সংহের প্রাতিম৷ দেখাইয়। দিয়। বলিলেন, “তনি এইখানে আছেন, তানি 
পণ্ধ্যাশীবৃদ্ধের একপ্রকার দ্বাপাল । আমর৷ তাঁহাকে মানি, যেহেতু 
1তাঁন আমাদের সব জানস কলমবান্দি কাঁরয়। দিয়াছেন ।” 

বুদ্ধ অপেক্ষা ধর্ম মহাযানে বড়ো । স্তুপ বা চৈতাইধর্ম। সেই 
চৈত্যের গায়ে পণ ধ্যান্নীবুদ্ধের মান্দর, সুতরাং ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধের কী 
সম্পর্ক তাহা এইখানেই বুঝা গেল । নেপালের মহাযানাদগের মধ্যে 
সংঘ বলতে গেলে এক [বহারে ষতগুঁলি ভিক্ষু থাকে তাহা'ঁদগকে 
বুঝায় ; কিন্তু উহারা বলে সংঘ ক্রমে বোধিসত্তে পাঁরণত হইয়াছে । 

পূর্বে যাহা ধর্ম বুদ্ধ ও সংঘ ছিল, মহাযান খুব বাঁড়য়। উঠিলে তাহাই 
হইল প্রজ্ঞা উপায় ও বোধসত্তব। ধর্ম হইলেন প্রজ্ঞা, একথা বুঝানো 
কঠিন নহে । কারণ বোদ্ধেরা, বিশেষ মহাযানেরা, ঘোর জ্ঞানবাদী । 
তাহারা ভাবে জ্ঞানই মুক্তি । ধর্ম যাঁদ জ্ঞান হইলেন, তবে বুদ্ধ কী 
হুইলেন 2 তিনি হইলেন-- উপায় । তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া, তাঁহার 
উপদেশ লইয়।, বাস্তাীবক তাঁহাকে উপায় কারয়া, আমর! জ্ঞান পাইতে 
পারি । প্রজ্ঞা ও উপায় যখন ধর্ম ও বৃদ্ধের স্থান অধিকার করিলেন, 
তখন 'বহারবাসী 'ভিক্ষুরা তো আর সংঘ হইতে পারেন না, তখন সংঘ 
আর-একটা কিছু উঁচু জানিস হওয়া চাই। তখন সংঘ হুইলেন-- 
বোধিসত্ব । 

এইর্‌পে আমরা হানযান ও মহাষান যতই তুলনা করি, ততই 
দেখতে পাই, ততই আমাদের মনে হয়, যে হাঁনযান ধর্মনীতি ও সমাজ- 
নীতি লইয়া ব্যস্ত, আর মহাষান দার্শানক মত লইয়া ব্যস্ত ও পারামিতা 
লইয়া ব্যস্ত । : স্বভাবচরিন্র বিশুদ্ধ হইলে, মানুষ পৃথিবীর বস্তু ছাড়িয়া 
কোনে। উচ্চতর বস্তুর আকাঙ্ক্ষা কারলে নিশ্চই বড়ো হয় । হাীনযান 


৩৩২ বৌদ্ধধর্ম : ৫ 
মানুষকে সেইরূপ বড়ে। কারবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মহাযান তাহাতে 
তৃপ্ত হইতেন না। তাঁহার৷ মানুষকে সবময় সবানয়ন্তা করিবার চেষ্টা 
করিতেন। দর্শনে তাঁহার শূন্যবাদী, নীতিতে তাঁহারা করুণাবাদী। তাই 
তাঁহারা আপনাঁদগকে বড়ো বা 'মহা' মনে করিতেন ও শ্রাবক ও 
প্রত্যেকযানকে 'হীন' বা ছোটো মনে করতেন । 


নারায়ণ 
আষাঢ়, ১৩২২ ॥ 


সাসঙ্গিক 
তথা। 


সি 


১. এই বইয়ের প্‌ ২৭৪ সৃত ৪ দ্র. 
২. এই বইয়ের পূ ২৬৭ সূত্র ১৬ দ্র 


৩. সম্বোধ, সম্যক বোধ । সম্যক জ্ঞান। দুঃখ উৎপাত্তর কারণ এবং দুঃখ 
শানরোধের উপায় জানাই বোধ । বোধ লাভের পর বুদ্ধদেব এই উদান 
গেয়েছেলেন- * 

অনেকজাতিসংসারং সুংধাবস্সং আনব্বসং। 
গৃহকারকং গবেসন্তে! দুকৃখা জাতি পুনগ্ুনং ॥ 
গহকারক 'দিটউঙঠ্োোস পুন গেহং ন কাহাঁস। 
সব্বা তে ফাসুক৷ ভগহগা গহকুটং িসংখিতং | 
বিসংখারগতং চিন্তং তণৃহানং খয়মজ-ঝগা ॥ 


অনুবাদ : জন্মজন্মান্তর-পথে ফারয়াছি, পাইনি সন্ধান 

সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নিমাণ । 

পুনঃপুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়োছ এবার, 

হে গৃহকারক, গৃহ ন৷ পারাবি রাঁচবারে আর; 

ভেঙেছে তোমার স্তন্ত, চুরমার গৃহাঁভাত্তচয়,_ 

সংস্কারাবগত চিত্ত, তৃষা আজ পাইয়াছে ক্ষয় ॥ 
(সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 

গৃহ _ দেহ ; গৃহকারক - তৃষ্ণা ; সংসার _ বারবার জন্মগ্রহণ ; 

সংস্কার প্রবৃত্ত ; বিসংস্কারগত _ প্রবৃত্তহীন। 


প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে বুদ্ধদেবের বোধি এবং অন্যদের বোধির মধ্যে কোনে 
প্রভেদ দেখানে৷ হয় ন। সব্বাসবকৃখয়-ঞাণ, সবাম্রবক্ষয় জ্ঞান বা সব 
দুঃখ-ক্রেশ ক্ষয়ের জ্ঞান 'যানই অর্জন করেন স্ছিনই অহং। বুদ্ধদেব 
প্রথম অহৃৎ। তিনি প্রথম সম্বোধি লাভ করেছিলেন । কিন্তু কালক্রমে 
বুদ্ধদেব এবং অন্য অহ্‌ংদের মধ্যে গুণগত প্রভেদ দেখানো শুরু হয় । 
মহাযান মতে বোধিসত্্ব ধারণা বিকাশের ধারায় আধ্যাত্মিক অগ্রগ্াতর 


৩৩৪ 


বৌদ্ধধর্ম : & 


৫০ পি) শি সিট ল শি লঠ ০ ৮ (টি পি (স্ইউটি (উট (িহ/ পি ডট এসিড ০ ০৯৬ এ ০ ্িঠ সিট চাটি (সিডি টিটি 


৪, 


[তনটি পৃথক স্তর নিদিষ্ট হয়েছে । ১. অনুস্তর-সম্যক-সম্বোধি (অনুস্তর 
অর্থ যার উত্তর বা পর আর কিছু নেই, সবোংকৃষ্ট ); ২. প্রত্যেক- 
বোধ; ৩. শ্রাবক-বোধি। মহাযানে অনুন্তর-সম্যকৃ-সন্বোধ শ্রেষ্ঠ, 
কারণ, অনুত্তর-সম্যকৃ-সন্বোধর আধকারী অপরের মুন্তর দায়ত্ব 
মানেন, অপরকে মুন্তিলাভে সহায়তা করেন। প্রত্যেক-বোঁধ ও শ্রাবক- 
বোধি শুধুই ব্যান্তগত মুন্তর জ্ঞান। দ্র. প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ধম্মপদ- 
পারচয়', বিশ্বভারতী ১৩৬০, পৃ. ৫/-৫৯। 


1পটক অর্থ ভাও ব৷ ঝুঁড়। বোদ্ধ পারভাষক অর্থ 'পর্যাপ্তভাজন' বা 
গ্রন্থাধার । সুস্ত, বিনয় ও আভধম্ম নিয়ে ভ্রীপটক | ন্রিপটক শব্দে 
গ্রন্থসমূহ এবং গ্রন্থনিবদ্ধ বিষয় দুই-ই বোঝায় । তিন মূল শ্রন্থাধার অর্থে 
ন্রীপটক শবের প্রথম ব্যবহার পাওয়। যায় চুলুল বগৃগের একটি গাথায়। 

আনন্দকে বুদ্ধদেব বলেছিলেন, তোমাদের এমন মনে হতে পারে, 
শান্তার প্রবচন ঝ| প্রকৃষ্ট বার্ণী অতাঁত হয়ে গেছে, অতএব আমাদের আর 
শান্তা নাই। কিন্তু, 'বিযয়টি এভাবে দেখলে চলবে না । কেননা আমার 
দ্বার উপাঁদক্ট ও প্রজ্ঞাত ধর্ম ও বিনয়ই আমার অবঙমানে তোমাদের 
শান্তা হবে । বুদ্ধদেবের উন্ত বলে মান হয় এমন আরো অনেক বিবরণে 
ধর্ম ও গিবনয় কথ। দু'টি পাওয়া যায় । শব্দ দুটি বুদ্ধের শাসন বা শিক্ষা 
পদ্ধাত বোঝায়, ক্রমে সেই িক্ষ। সূন্ুবদ্ধ যে হয়ে উঠাঁছল এমন ই্গিতও 
পাওয়া যায় । যেমন ভোগ নগরে বুদ্ধদেব ভক্ষুদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 
কোনে ভিক্ষু যাঁদ এসে এমন বলেন যে এসব কথ স্বয়ং বুদ্ধদেবের মুখ 
থেকে শুনোছ তাহলে আগ্রহ ব৷ বিরান্তি প্রকাশ ন। করে তাঁর কথ। গু ও 
বনয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা উচিত হবে। মিললে ভগবানের বচন 
বলে মানবে, ন৷ মিললে অগ্রাহ্য করবে ৷ ('দীঘ নিকায়” মহাপারানবাণ 
সৃন্রাম্ত )। এই উীন্ত থেকে মনে হয় বুদ্ধদেব বর্তমান থাকতেই সর ও 
[বনয় সুসংবদ্ধ হয়ে-উঠাঁছল। 

বুদ্ধ-পাঁরনিবাণের চতুর্থ মাসে রাজগৃহে বৈভার পাহাড়ের সপ্তপণ্ণাঁ 
গুহায় প্রথম সংগীত অনুষ্ঠত হয়। প্রধান উদ্যোগী মহাকাশ্যপের 
আহ্বানে ৫০০ অথবা &০১ জন ভক্ষু সমবেত হন। সভাপাত 
রূপে মহাকাশ্যপ উপালকে 'বিনয়-বষয়ে প্রশ্ন করেন, উপাল যে উত্তর 
দেন সেইগুল াবনয়-পটকে" সংকালিত হয় । পণবনয়-পটকে'র [তন 
ভাগ : ১. পুঁত্তাবভঙ্গ, যার প্রধান অঙ্গ পাটিমোকৃখ ব৷ প্রাতিমোক্ষ, 
গভক্ষু ও ভিক্ষুণীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ২২৭টি অনুশাসন; 
২. খন্দক, 'খন্দকের দুই ভাগ- মহাবগৃগ্গ ও চুলুলবগৃগ ; মহাবগগে 
ভক্ষু-ভক্ষুণীদের 'বনয় সম্পকিত প্রধান বিষয়ের এবং চুলুলবগৃগে 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৩৩৫ 
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৮, 


গৌণ বিষয়ের বর্ণনা ; ৩. পাঁরবার পাঠ, [বনয় সম্পকিত প্রশ্নোত্তর, 
সূচি, পারশিষ্ট ইত্যাদ । 

মহাকাশ্যপ আনন্দকে ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন করেন, আনন্দের উত্তরগুলি 
সংকলিত হয় “সুন্তীপটক' বা “সৃন্বপিউকে' । 'সুস্তাঁপটকে'র পাঁচ ভাগ : 
১. দীঘ নিকায় বা দীথ নিকায়, ২. মজীঝম নিকায় ব। মধ্যম 'নকায়, 
৩. সংযুন্ত নিকায় বা সংযুন্ত নকায়, ৪. অঙ্গুত্তর গনকায়, &. খুদৃদক 
[নকায় ব৷ ক্ষুদ্রক 'নকায়। ্‌ 

ভ্রীপটকের তৃতীয় অংশ 'আভধম্মাপটক, মূলত 'সুস্তাপটক' 
অনুসরণে রচিত। ধর্ম বিষয়ে উপদেশ উপমায়, রূপকে, উপাথ্যানে 
বিস্তারিতভাবে “সুত্তাপটকে' বিবৃত হয়েছিল । “আভিধম্মে' মূল বন্তব্য 
সংহত ও নৈব্যান্তকভাবে এবং পাঁরভাঁষক শব্দ ব্যবহার করে সাজানো 
হয়েছে । সম্ভবত প্রাচীন রৌদ্ধদের 1বাভন্ন গোষ্ঠীর পৃথক পৃথক 'আভধম্ম” 
[ছল । কিস্তু শুধু চীন। ও [তিব্বাতি অনুবাদে সর্বান্তিবাদীদের এবং দক্ষিণ- 
পূর্ব এঁশয়ার থেরবন্দীদের মূল 'আভধম্ম” পাওয়া গেছে। থেরবাদীর৷ 
মনে করেন, বৌদ্ধদর্শনের শ্রেয়তম অংশ “আভিধর্মপিটকে' সংকলিত 
আছে। প্রকৃতপক্ষে 'অভিধম্মে' সুশ্বগ্খল ধারাবাহক দার্শানক আলোচন। 
নেই৷ পারমাথিক ও নোতক উপদেশই প্রধান বিষয় । 'আভিধম্মীপটক' 
বা আভধর্মীপটকের অন্তর্গত গ্রন্থ সাত খান: ১. 'ধম্মসংগাণ', 
২. 'ীবভঙ্গ+, ৩. 'কথাবথ? বা কথাবন্তু, ৪. 'পুগ্‌গল পঞ্ঞাত্ত' ঝ। 
পুদ্গল প্রশান্ত, &. “ধাতুকথা”, ৬. “যমক” ৭." 'পঠ্‌টান' বা প্রচ্থান । 


এই বইয়ের পৃ. ২৫৮ সূত্র ১৭ দ্র. 


৬. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের আশ্রয় 'নাচ্ছ_. তিনবার এই সংকপ্প উচ্চারণ করাকে 


, 


'্রশরণ গ্রহণ বল৷ হয়। বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং 
সরণং গচ্ছাম-- বৌদ্ধধর্মের মূল মন্ত্র। বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধদেব 
বারাণসীর কাছে মৃগদাবে (সারনাথ ) প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। 
এখানে বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনে ৬৯ জন অহৎ পদ লাভ করেন। 
বুদ্ধদেব স্থির করলেন এই অহৃতের৷ 'বাভল্ন দেশে গিয়ে তাঁর ধর্ম প্রচার 
করবেন। ধর্ম প্রচারের দায়ত্ব দিয়ে এ*দের উদ্দেশে যে নির্দেশ দিলেন 
সেখানেই ন্রিশরণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় । 


এই বইয়ের পৃ. ৩১২ সূত্র ২২ দ্র. 


৮. প্রথম 'ভূমি' বা দশার নাম 'দুরারোহা”, দ্বিতীয় 'বর্ধমান।', তৃতীয় 


৩৩৬ 


বৌদ্ধধর্ম : ৫& 


পস্সটি | শে টি | পা পাস পপ পিসি তন পাট পট পিই | পি | শ্টিট পার্ট পজর্ট পট শিস | সি | টি পিট | জজ পট চটি উট এ ০৯৬০৮ 


১০, 


'পুষ্পমুতা?, চতুর্থ 'রুচিরা” পঞ্চম “চত্তবিস্তরা”, ষষ্ঠ 'রূপবতী”, সপ্তম 
'দুর্জয়া', অষ্টম 'জন্মীনদেশ', নবম “যৌবরাজ্য”, দশম 'আভিষেক'। 
বোধসত্বদের ভূমিসমূহ অপারিমেয়, অনেক ও অনন্ত কল্প ব্যাপ্ত। 
সংক্ষপ্ত সংজ্ঞায় বোধসত্ত্দের সব সংসার ব৷ প্রত্যেক জন্মকেই ভূমি বা 
পাথবীতুল্য বলে কষ্পন করা হয় । সেইজন্য এর নাম 'ভূমি' | প্রথম 
ভাঁমিতে স্থিত বোধসত্তের আচরণাবাধ আটটি : ১. ত্যাগ ব৷ দানশীলতা।, 
২. করুণা, ৩. অপাঁরখেদ, ৪. অমান বা আভমানের অভাব, নম্রতা, 
&. সবশাস্ত্রের অধ/য়ন, ৬. ক্রম, ৭. লোকের অনুজ্ঞ। বা অনুমাঁত 
গ্রহণ, ৮, ধাত অর্থাং ধের্য। ক্রমে নবম ভূমি আতক্রম করে বোধি- 
সত্ত্ব দশম ভূমিতে উত্তীর্ণ ও পূর্ণসম্পাদন করে মানব জন্ম আকাঙ্ক্ষা করেন 
এবং অপুনরাবর্তনের জন্য অর্থাৎ এই-ই শেষ জন্ম জেনে মাতৃগর্ভে অবতীর্ণ 
হন। (মহাবস্তু অবদান )। 


'দীঘ [নকায়'-এর মহাপদান সৃত্নান্তে শ্রাবন্তীর জেতবন আরামের করোর- 


কুটিরে সমবেত ভিক্ষুদের উদ্দেশে বুদ্ধদেবের মুখে বুদ্ধদেবের আগে 
আ'বর্ভূত আরে ছয় জন বুদ্ধের উল্লেখ এবং বিস্তৃত পাঁরচয় বর্ণনা কর 
হয়েছে । ভিক্ষদের উদ্দেশে বুদ্ধদেব বলছেন, এখন থেকে আগের 
একানব্বই কল্পে 'বপস্সী, (বপশ্যী) একন্রিশ কল্পে শিখা ও বেস্সভূ 
(বশ্বভ়) এবং বর্তমান কল্পে ককুসন্ধ (ক্রকুচ্ছন্দ), কোণাগমন ও কস্সপ 
(কশ্যপ) এই ছয় জন বুদ্ধ আঁবর্ভূত হয়োছলেন । বুদ্ধদেব এবং পূর্বগার্ী 
ছয় বুদ্ধকে নিয়ে সাত জন মানুষীবুদ্ধের কপ্পন৷ বোৌদ্ধশাস্ত্রে প্রচালত । 
এ*দের মধ্যে ককুসন্ধ ও কোণাগমন ত্রাহ্ধণের ঘরে জম্মান, অন্য পাঁচ জন 
ক্ষান্নিয় সম্ভান । বুদ্ধদেব প্রচারত বোদ্ধধমের প্রাচীনতর এীতহ্য প্রাতপন্ন 
করাই পূর্বগামী বুদ্ধদের আস্তিত্ব কপ্পনার কারণ । সাত মানুষীবুদ্ধের শন্তি 
যথাক্রমে বিপশ্যন্তভী, শাথমালিননী, 'বিশ্বধরা, ককুদ্বতী, কষ্ঠমালিনী, 
মহীধরা ও যশোধরা এবং এদের বোধিসত্ত্ব যথাক্রমে মহামাতি, রতরধর, 
আকাশগঞ্জ, শকমঙ্গল, কনকরাজ, ধমধর এবং আনন্দ । 


বৈরোচন, রত্রসম্ভব, আঁমতাভ, অমোঘাসা্ধি ও অক্ষোভ্য-_ এই পাঁচ জন 
ধ্যানীবুদ্ধ পণ স্কন্ধের অধিষ্ঠাতা ৷ ধ্যানীবুদ্ধ থেকে বুদ্ধ শান্তর উপাত্ত 
এবং বুদ্ধ শান্ত থেকে বোঁধসত্দের উৎপান্ত। পাঁচ ধ্যানীবুদ্ধের 
শান্ত যথাক্রমে লোচনা বা রোচন।, বজজধাত্বীশ্বরাঁ, পাণ্ডরা, তারা ও মামকী। 
বোঁধসত্বের৷ কোনো-না”কোনে। ধ্যানীবুদ্ধ-কুলের অন্তর্গত। বোধিসত্ 
মৃতির মাথার উপরে কুল-জ্ঞাপক ধ্যানীবুদ্ধের একটি ছোটো মুত দেওয়া 
হত। বৌদ্ধ মতে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি 


হনযান ও মহাষান ৩৩৭ 
উপাদান পুঞ্জ ব৷ স্কন্ধের সমবায়ে পুণ্গল বা ব্যাস্তত্ব গঠিত হয় । ধ্যানীবুদ্ধ 
কম্পনার ভান্ত এই পণস্কন্ধ। ধ্যানীবুদ্ধ কপ্পনার উদ্ভব প্রসঙ্গে 
শান্্রীমশায় লিখেছেন- 

“9০913000178, (90217611026 10121) 15 511101019 217 22816- 
5769 012৮০ 91021701885 01 001901)95 2 01) 2২008, 1718651 : 
(1) ড6০৫21025 (661108 ) (111) 98111119, 00100951061010 ) (1৮) 
9971175102819১ 2০৫৮1 2100 (৮) ৬111510295 0018501080317959. 
7019 ০0109 60952076105 10105 01 00611 016৬1009 /0271712 
2100 10111] 2, 1)111112) 081180. 4৯ 09201) 0106 72 9919812/6 
2170 60 0011 ০৬/11 789 23 ৫17806954 09 011911 1271712. 
9০ 00616 15 109 ঠিা5 01 50901. 106 76 91217011985 
51810 01 90161 2০0০0101115 (0 (18911 15277112-- 


09170791001 06০10101061 01 (0115 19112581710 
10585 ০017 71-18%2. 1 ধর্মকায়, সন্তোগ্রকায়, নিম্নাণকায় ], ০1 
[১9175 ০01 [021005, 8170 017 0117975 011615 ৮829 11) (179 
5০৬61001) 09111001179 ৯.1). 2 ০019৬1170 217)01)5 01)9 13010 01)1515 
(০01 12০ 19101956101211010 01 11)696 901৮16011৮6, 6006119] 
2170 17)0181)1)951081 10685 01) 0818%8,9 2170 11 9601069 [01 
[176 801020101% ০1 (10959 ড/1)০ 2816 1701 96 001 90101) &. 
1810 9007৫9 259 0106 ৮1911595809, 1০0101760, 200 50 0175 
7০ 91021701785 */616 161)1795910660 25 1186 6 10)1)55811 
31001785. 71106 101017.99 1[0179201 80001)8. 19 ৪, 11191001717 
51৮91 (0 11)09599 1610195610081010199 ০5 19901015 ৮/180 ৫10 1701 
01109151210 09611 11010010.101765 ৬/০19 1716101)61 130001185 
1001 919 21052560 11 /0/)2112 01 10716010901010, 71010769 
215 511101919 (1)6 12101690101 610195 01 006 ৪,95০1006 101) 07 
(06 9৬০ 912001)25,” 49774 74 77401451414 74124, 
(০-০0-১, ০. %],, 1927, 110700940001010 00. %%৬11-70111, 


জাপানে আমতাভ নামটির সংক্ষোপিত রূপান্তর আমদ। হষ্ঠ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জাপানে বৌদ্ধধর্ম গৃহাত হয় । সপ্তম 
শতাব্দীর মধ্যকালে প্রথম আমদ মূ প্রাতঠিত হয়েছিল। তার পর 
থেকে ক্রমে সমগ্র জাপানে আঁমদর উপাসনা প্রচলিত হয় । 


হ,৩।২ৎ 


৬. মহাযান কোথা হইতে আসিল 


অনেকেই মনে করেন যে নাগার্জনই১ মহাযান মত চালাইয়া দেন। 
তাঁহার “মাধ্যমকবৃত্ত' মহাযানের প্রথম গ্রন্থ । তাঁনই পাতাল হইতে 
প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র' উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহারই শিষ্য আর্দেব২ এই 
মত চার দিকে ছড়াইয়। দিয়াছিলেন। চীনের বলে, “আর্ধদেব অধ্যাত্ম- 
বিদ্যার চূড়ান্ত করিয়৷ গিয়াছেন 1” এই দুই জনই মহাযানের আঁদ- 
গুরু। কন্তু বিশেষ কারয়৷ দোখলে বোধ হইবে নাগারজনের পৃ হইতেই 
মহাযান মত চালতোছল । নাগার্জুনের দুই পুরুষ পৃবে অশ্বঘোষ৩ 
'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূন্র নামে এক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। অশ্বঘোষের 
বুদ্ধচারত' ও “সোন্দরানন্দ' মহাযান মতে ভরপুর । ্রদ্ধোৎপাদসূত্র' 
তর্জম৷ করিতে করিতে জাপানি পিত সুজুকিঃ বলিয়াছেন অশ্মঘোষেরও 
পৃবে মহাযান মত চলিত । 'লঙ্কাবতার' প্রভাতি তিনখানি মহাযানসূর 
অশ্বঘোষের প্বেও চলিত ছিল; সুতরাং মহাযানের আদ ঠিক বলিয়া 
উঠ। কঠিন । বৌোদ্ধের বলে বৃদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় একশত বংসর পরে 
বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপাস্থিত হয় । স্থাবরেরা, বুদ্ধদেব 
ষেরুপ বিনয়ের বন্দোবস্ত করিয়৷ গিয়াছিলেন, তাহা হইতে একচুল 
তফাত হইতে চাহিত না, কিন্তু যাহাদের বয়স অন্প, তাহার অনেক 
বিষয়ে স্থাবরাদগের মতে চলিত না | বুদ্ধদেবের কঠিন শাসন ছিল । 
বারোটার পর কেহ আহার কাঁরবে না । তাহার বাঁলত এক-আধ ঘট 
পরে খাইলে দোষ কী? বুদ্ধদেব ভিক্ষুদগকে কিছুই সয় করিতে 
[দিতেন না। তাহারা বলিত শিংয়ের ভিতর ঘাঁদ একটু লুন সয় 
কারয়৷ রাখা হয়, তাহাতে কী দোষ হইতে পারে। এইরুপে দশাঁট 
বয় লইয়া স্থবিরাদগের সাহত তাহাদের মতের অনৈক্য হয়। এইরূপ 
অনৈক্য হওয়াতে যাহারা বোদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁহার একটি 
সভা করিয়া এসকল বিষয়ের চূড়ান্ত নিম্পান্ত কাঁরতে চান । বৈশালীতে 
এক মহাসভ। হয়। এই সভায় কিছুই মীমাংসা হইল না, কিন্তু আধিকাংশ 
বৌদ্ধ স্থাবরের দল হইতে পৃথক হইয়৷ পাঁড়ল। বোদ্ধাদগের মধো দুই 
দল হুইল, স্থাবরবাদ ব৷ থেরাবাদ ও মহাসাংঘক ।৫ একে তে। মহা- 
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সাংঘিকদিগের দলে লোক আঁধক ছিল, তার পর আবার তাহাদের বয়স 
অস্প, উহারা মহা-উৎসাহে আপনার্দের মত প্রচার করিতে লাগিল । 
উহার প্রথম হইতেই লোকোত্তরবাদী হইল । অর্থাৎ বুদ্ধদেব সামান্য 
মানুষ ছিলেন না, তান অলোকিক শান্তসম্পন্ন ব্যাস্ত ছিলেন, তান 
নিবাণ প্রাপ্ত হইলেও জগতব্যাপ্ত হইয়া আছেন, যখন তাঁহার মত 
চলতেছে, ষখন তাঁহার মতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাঁথবীতে আপনার জীবন- 
যাত্রা নিবাহ কারতেছে, আপনাদগের আচার-ব্যবহার গ্ির কারয়া 
লইতেছে, তখন তিনি শুধু মারলে কী হুইল ? তাঁহার একটা অলোকিক 
আনরচনীয় আস্তত্ব আছেই । লোকোত্তরবাদীরা যতই সুক্ষম সূক্ষ্ম 
দার্শানক মত বাহির করিতে লাগিল, স্থাবরবাদীরা ততই বিনয় সম্বন্ধে 
বোশি কড়া হইতে লাগিল । দুই দলে যে আর-কখনে। মিল হইবে, 
তাহার আর সন্ভতাবন। রাহল না । অশোকরাঞ্জার সময়ে পাটালিপুন্রে যে 
মহাসভা হয়, তাহাতে মহার্সাংঘিকেরা কেহই ম্থান পায় নাই ।৬ সকল 
বৌদ্ধেরা সে সম্ভাকে সভা বলিতেই প্রস্তুত নহে । মহাসাংাঘক ও মহা- 
যানাদগের মতে সে সভার কোনে। আস্তত্বইই নাই । অশোকরাজা স্থবির- 
বাদীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সময়ে এই মতই অনেক স্থানে 
চলিয়৷ গিয়াছিল। 'তনি সংহলে বোদ্ধধম্নের আধক পাঁরমাণে প্রচার 
করেন, সুতরাং সিংহলে স্থাবরবাদ চাঁলয়া যায় ও এখনো চলিতেছে । 
মগধ ও বাংলায় এই মতেরই লোক আধক ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের 
মধ্যভাগে অযোধ্যা, মথুরা প্রভীত স্থানে এবং পঞ্জাবে মহাসাধাঁথকেরাই 
প্রবল হুইয়৷ উঠে । কমে এই দুই দলই নানা শাখায় ভাগ হইয়। যায় । 
স্থাবরবাদের প্রধানত দুই শাখা হয়-- “মহীশাসক' ও “বাজ্জপুত্তক' | 
মহীশাসকেরা আবার দুই ভাগ হয়__ 'সবথবাদী' ও 'ধর্মগুণ্তিক' । 
সবথবাদ ক্রমে 'কিশ্যপীয়, “সংকাস্তিক' ও 'সুত্তবাদ' হইয়া যায়। 
'বাঁজ্জপুত্তক'দের চার শাখা হয়__ ধন্মথানীয়" 'ছন্দাগারিক', 'ভদ্দজানিক' 
ও “সম্মতীয়' ৷ 

মহাসাংঘকদিগের দুই দল হয়--'গোকুলিক' ও “একব্যোহারিক' ৷ 
গোকুাঁলকাঁদগের আবার তিন শাখা হয় 'পণখিবাদ", 'বাহুলিক' ও 
“চোঁতিয়বাদ' । এতান্ভন্ন দেশভেদেও অনেকগুলি শাখা হয়_- 'হেমবন্ত', 
'বাজগিরীয়', 1সদ্ধথক', 'প্বশেলিয়', 'অপরশেলিয়', 'বাজিরীয়' । কিন্তু 


? মহাযান কোথ। হইতে আসিল? ৩৪১ 
কী লইয়া যে এই-সকল শাখাভেদ হয় তাহা আমরা এখনে জ্রানতে 
পারি নাই।, 

এই-সকল [ভিন্ন শাখার মধ্যেও পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ ছিল । 
বিবাদ বিসংবাদ হইলেই লোকে দুর্বল হইয়৷ পড়ে । এইরূপ দুবল 
অবস্থাতেই সামবেদী সুঙ্গগোত্রের ব্রাহ্মণের অশোকের রাজ্য ধ্বংস কাঁরয়। 
নৃতন রাজ্গ্থাপন করিলেন। তাঁহারা বোদক আচারের পক্ষপাতী 
ছিলেন। প্রথমেই পাটলিপুন্রে অশ্বমেধ যজ্ঞ কাঁরয়া অশোকের উপর 
তাঁহাদের যে রাগ ছিল, সে রাগ তুলিলেন। এই বংশের প্রথম রাজা 
পৃষ্যামন্র, ঘোর বৌদ্ধারদ্বেষী ছিলেন । তিন তিন-চার বার বোদ্ধ- 
দগকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা কারয়াছিলেন ৷ এখনে৷ অনেক বোদ্ধ পুষ্- 
মিত্রের নাম মুখে আনে না, এবং তাঁহার নাম শুনলে গালি দেয়। 
অশোকরাজ ব্রাহ্মণাবরোধাঁ ছিলেন । তিনি তাঁহার রাজ্যময় পশুবধ 
কারয়। যজ্ঞ কারতে নিষেধ কারয়াছিলেন; এবং বাক্মণাঁদগের ক্ষমতার 
হাস কারবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছলেন ; সুতরাং অশোকের 
দলের উপরই পুষ্যামত্রের রাগ যে বোশ ছিল, তাহা অনায়াসেই অনুমান 
করা যায় ।? তাহ। হইলেই বুঝা যায় স্থাবরবাদীরাই পুষ্যামন্রের কোপে 
পাঁড়য়াছিলেন এবং তাহাদেরই উপর তাঁহার অত্যাচার আধক হইয়া- 
ছিল । বিশেষ আবার তাঁহারাই পুষ্যামন্রের রাজধানীর নিকট বাস 
করিতেন । মহাসাংঘকেরা অনেকে তাঁহার রাজ্যে বাস করিতেন, কিন্তু 
আধকাংশই তাঁহার রাজ্যের বাহরে পঞ্জাব প্রভাত যবনাদগের রাজ্যে 
পাঁড়য়াছিলেন ৷ একে তে নান। শাখ। হওয়ায় বোদ্ধের আপনা-আপানিই 
দুঝল হইয়া প়িয়াছিল, পুষ্যমিন্রের নির্যাতনে তাহাদের দুরবলতা আরো 
বাঁড়য়৷ গেল । 

সোভাগ্যক্রমে এই সময়ে পশ্চিমান্চলে শক, যবন ও পহ্লব প্রভাতি 
জাতির রাজত্ব হইল । মহাসাংঘকেরা সেখানে যাইয়৷। বিদেশীয় রাজ- 
গণকে আপনাদের মতে আনিবার জ্রন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, ক্রমে 
কমে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্ষও হইল । কিন্তু এর্‌প কৃতকার্য হইতে প্রায় 
দুই শত বংসর লাগয়াছিল। নির্যাতন হইলেই আপনার ঘর একটু 
বাঁধিয়া উঠে । অনেক বৌদ্ধগণ আপনার শাখার আন্তত্ব ভুলিয়া বৌদ্ধ- 
ধর্মেরই যাহাতে রক্ষা হয় তাহারই চেষ্টা করিতে থাকে । মহাসাংঘিকেরা 
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কনিষ্ক রাজার সময় জলন্দরে একটি মহাসভা করে ।৮ সে সভায় স্থাবির- 
বাদীরা বড়ো স্থান পায় নাই। এ সভায় তাহারা আপনাদের ধর্মপুস্তক 
ও তাহার চীকা ও আপনাদের ধর্মমত স্থির করিয়৷ লন । অনেকে বলেন, 
এইখানে মহাযান-মতাবলম্বীরা উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অপ্প 
ছিল বলিয়া তাহারা বড়ো একটা মাথা তুলিতে পারে নাই। কিন্তু 
একথা বিশ্বাস হয় না, কারণ কাঁনক্করাজার গুরু অশ্বঘোষ নিজেই 
মহাযানম্তের পোষক ছিলেন । আমার বোধ হয় এই সভারই মহা- 
সাংঘকেরা মহাযানরূপে পাঁরণত হয়, কারণ মহাসাংঘক ও মহাযানে 
অনেক বিষয়ে মতের এক্য দোখতে পাওয়া যায় । মহাসাংঘিকেরাও 
বুদ্ধত্ব লাভের প্রয়ামী ছিল, মহাযানেরাও তাহাই ছিল | মহাসাংঘিকেরা 
দশভাম মানিত, ইহান্রাও দশভূমি মানিত। মহাসাংঘিকেরা উচ্চ দার্শনিক 
মতের পক্ষপাতী ছিল, মহাযানেরাও তাহাই ছিল । তবে মহাসাংঁঘক- 
দিগের মধ্যে বোধিসত্তববাদ তণ্ত প্রবল হয় নাই, করুণাবার্দের তো নামও 
গুনিতে পাওয়া যায় না। 

আমার মনে হয় মহাসাংঘকেরাই ক্রমে ক্রমে মহাযান হইয়া দাঁড়ান, 
কিন্তু 'মহাসাংঘিক' হইতে মহাযান মতে উপস্থিত হইতে তিন শত 
বংসর লাগিয়াছিল। এ সম্বন্ধে ঠিক কথা বাঁলবার জব! নাই, কারণ 
মহাপাংঘকাঁদগের একখানি মাত্র পুস্তক পাওয়া গিয়াছে ও প্রকাশিত 
হইয়াছে ; সেখানি 'মহাবস্ত অবদান । বইখানিতে লেখা আছে-_-“আর্্য- 
মহাসাঙ্ঘিকানাং লোকোন্তরবাদিনাং পাঠেন”-_ অর্থাৎ লোকোত্তরবাদী 
মহাসাংঘকদগের এই পুস্তক । এইখানি যে কী ভাষায় লেখা, তাহা 
ঠিক বলিতে পার! যায় না । যে ভাষায় 'লালতবিস্তরে'র অধ্যায়ের শেষের 
গাথাগুল লেখা, এও সেই ভাষায় ৷ যে ভাষায় 'সন্ধন্মপৃণ্রীকে'র গাথা- 
গুলি লেখা, এও সেই ভাষায়। ঘে ভাষায় 'শতসাহত্রিকা প্রজ্ঞাপারামতা 
গুণরত্রসণয় গাথা” লেখা, এও সেই ভাষায় । মথুরার ছোটো ছোটে। 
শিলালেখগুলি যে ভাষায় লেখা, এও সেই ভাষায় ৷ ষে ভাষায় নাসিক, 
কাল প্রভৃতি গুহায় সাতকণি রাজাদের শিলালেখগুলি লেখা, এও সেই 
ভাষায় ৷ ইহা কতক কতক সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে চলে, কতক 
কতক সে ব্যাকরণ একেবারে মানে না । রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার নাম 
দিয়াছেন গাথাভাবা । দিনার সাহেব [. 597811] এ ভাষার নাম 


মহাষান কোথ। হইতে আসল £ ৩৪৩ 
দয়াছেন 'মক্সড্‌ সংস্কৃত (00150 9175101) | কেহ কেহ ইহার নাম 
দয়াছেন ভারনাকুলারইজড্‌ সংস্কৃত ($0108001811560 98091010) | 
কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন স্যানস্কটাইজড ভারনাকুলার 
98051010129 ৮6100800187) যেমন আমাদের পাঁঙাঁত বাংলা৯ ॥ 
'কাব্যাদর্শকার১০ ভারতবর্ষে চার ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন__ সংস্কৃত, 
প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র ; কিন্তু তিনি 'মশ্র ভাষার উদাহরণ দিয়াছেন __ 
পমশ্রস্তু নাটকাদিকং”। তাঁহার এ উদাহরণাঁট ঠিক হয় নাই, কারণ তানি 
ভাষার উদাহরণ 'দতে গ্িয়। সাহত্যের উদাহরণ 'দয়াছেন । আমার 
বোধ হয়, তান যখন 'লাখিয়াছলেন, তখন একটি প্রাচীন কারকায় 
ভাষাগুলির নাম পাইয়াছিলেন, সেই কারিকাটি তুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু 
তাঁহার সময় 'মিশ্রভাষ৷ চলিত না, তাই “মশ্রস্তু নাটকাঁদকং” বলিয়া 
একটা যা ত| উদাহরণ দিয় গিয়াছেন। 'মহাবস্ত্র অবদানে'র ভাষা 
বাস্তাবকই মিশ্রভাষা ৷ এ ভাষায় “বাস্তু” “বস্তু” হইয়া যায়, তাই যেখানে 
অশ্ঘোষ কাপলবান্তু লিখিয়াছেন, সেখানে 'মহাবস্তু অবদানে' “কপিল বস্তু” 
লেখা আছে। এরুপ সংস্কৃতকে বাঁকাইয়৷ ফেলা বাংলায় বিরল নে, 
যেমন আমাদের বাংল। ভাষায় “সমাভব্যাহার” শব্দ “সামভ্যার” হইয়। 
গিয়াছে । যাহারা আমাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের 
[বিশেষ কাঁরয়। এই ভাষাটির আলোচন| করা উচিত । 

মহাসাংঘক হইতে কেমন করিয়া মহাযান হইল, তাহ জানার এই 
একখানি বৈ আর পুস্তক নাই । কনিষ্কের সময় যে-সকল পুস্তক লেখা 
হইয়াছিল, তাহার একখানিও এখনে। পাওয়। যায় নাই ৷ চীনে তাহার 
কয়েকখান। পুস্তকের তর্জমা আছে। শুনিয়াছ সকৃডিয়ানায়১১ মহা- 
সাংঘকাদগের এক শাখা চলিত. শুনিয়াছি মধ্য-এ শিয়ায় মহাসাংঘিক- 
দিগের আর-এক শাখার মত চলিত, কিন্তু তাহারো কোনে! পুস্তক এ 
পর্যস্ত চক্ষে পড়ে নাই । “মহাবস্তু অবদানে'র পর এবং নাগা্জুনের পৰে 
যত পুস্তক রচন৷ হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমর| 'লঙ্কাবতার সূ 
দেখতে পাই, আর অশ্থঘোষের তিন-চারিখানি পুস্তক দোখতে পাই । 
ইহাতেই দেখ যায় ঘষে মহাযানের মূল মতগ্ুলি কলমে ক্রমে বাড়য়। 
যাইতেছে ৷ 'মহাবস্তু অবদানে' দশভূমির কথা আছে, বুদ্ধত্ব লাভেরও 
কথ! আছে, কিন্তু বোধিসত্ববাদ নাই। 'লঙ্কাবতারে' বোধিসত্ববাদ 
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সামান্যভাবে আছে । অশ্বঘোষের 'সোন্দরানন্দে আছে, “তোমার নিজের 
উদ্ধার হইলেই নিশ্চিন্ত থাঁকও না, পরকেও উদ্ধার কারবার চেষ্টা 
করবে । তোমার কৃত্য সমাপ্ত হইয়াছে, তুমি অপরকে উদ্ধার করে” 
ইত্যাদি । এ-সকলেই আমরা মহাষান মতের মূল দেখিতে পাইতেছি । 
'লঙ্কাবতারে' কথা তুলিয়াছে “তথাগত” কি আবনশ্বর ? 

অনেকে মনে করেন, হিন্দু ও বোদ্ধাদগকে মিলাইবার জন্য নাগাজুনন 
মহাযানমতের সৃষ্টি করিয়াছেন । কেহ কেহ বলেন যে, বুদ্ধদেবের পর 
কোনে মহা প্রাতিভাশালী ব্যন্তি 'ভগবদ্গীত।' রচন। করেন । 'ভগবদগীতা'র 
মত মহাসাংঘকদের মধ্যে প্রবেশ করিয়৷ মহাযান হইয়। উঠিয়াছে। কিন্তু 
এরূপ মনে করিবার কোনে কারণ নাই, বরং ইহার বিরুদ্ধ মতের অনেক 
প্রমাণ আছে । একথাটি বুঝাইতে গেলে একটু বাজে কথার দরকার 
এবং সে বাজে কথ৷ কহার দরুণ কেহ যেন কিছু মনে না করেন । 

নেপালিরা বলে ধর্ম দুই প্রকার হইতে পারে । খাঁটি ধর্ম দ্র রকম 
ছাড়৷ তিন রকম হইতে পারে না । সেই দুই প্রকার ধর্ম ১. দেবভাজু 
২. গুভাজু । হয় দেবতাকে ভজনা করো, না হয় গুরুকে ভজনা করো । 
ব্রান্মণেরা দেবভাজু, বৌদ্ধেরা গুভাজু, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম ও ব্রান্মণ্যধর্ম 
কিছুতেই মিশিতে পারে ন৷ ৷ বৌদ্ধধর্মের শ্রাবকষান ও প্রত্যেকযান দুই-ই 
গুভাজু, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই । মহাযানও সম্পূর্ণরূপে গুভাজু, 
তাহার বুদ্ধকেই মানে, বুদ্ধই তাহাদের গুরু, বৃদ্ধকেই তাহারা মুক্তির উপায় 
বঁলিয়। মনে করে, কোনে দেবতাকেই তাহারা উপাসন৷ করে না, তবে 
তাহাদিগকে 'হন্দু ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য বলিয়া কেমন করিয়া৷ মনে করিব? 
বরণ হীনযানে সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণের প্রাতি ভান্ত কারতে বলে, কিন্তু 
মহাযানে সেটুকু বড়ো দেখা যায় না। একজন আচার্য তাঁহার এক 
সেবককে ভিক্ষু করিবার জন্য বড়োই চেষ্ট৷ কারতেন। সেবক বলিত, 
“মহাশয়, আমার এখনো সময় হয় নাই ।” কিছুদিন পরে সে আসিয়া 
বাঁলল, “আচার্য মহাশয়, আমার আর ভিক্ষু হইবার দরকার নাই, আমি 
একেবারে বৌদ্ধ হুইয়া গিয়াছি।” আচার্য বলিলেন, “কসে এমন হইল?” 
সে বালল, “এখন ব্রাহ্মণ দেখিলেই ইচ্ছ। হয় ইহাকে খুন করিয়া ফেলি ।» 
আচার্য বাঁললেন, “তবে ঠিকই হইয়াছে ।” ইহার উপরেও কি বালব, 
ষে মহাযান 'হন্দু ও বোদ্ধের সামঞ্জস্য মাত । তবে এক কথা-- একদেশে 


গহাষান কোথ। হইতে আসল ? ৩৪৫ 
যাঁদ দুই-তিন ধর্মের লোক থাকে, তবে তাহাদের আচার ব্যবহার ক্রমে 
কতকট। এক হইয়। যায় । আমাদের দেখাদোঁখি ভদ্ঘরের মুসলমানের 
মেয়ের বিধবা হইলে আর বিবাহ কাঁরতে চায় না, মুসলমানের দেখাদেখি 
আমরাও পীরের শিরনি দিই । ফাঁরাঙ্গর৷ কালীর কাছে মানত করে । 
এই মানতের দোলতে কাঁলকাতার বহুবাজার স্ট্রিটে 'ফাঁরাঙ্গ-কালীর 
মন্দিরে মাবেলের মেজে হইয়া গিয়াছে । এ-সকল গৃহচ্ছের মধ্যে 
চলিতে পারে; কিন্তু যাহার৷ ধর্মের কর্তা তাদের ভিতর এসব কাঁরলে 
চলে না। তাহাদের আপন আপন ধর্মের মত ঠিক মানয়া চলতে 
হয়, নাহলে গৃহচ্ছের৷ তাহাকে মানিবে কেন ?- তাহার কথাই ব৷ 
শুনিবে কেন ? 

মহাযানের কিন্তু বাহাদুরি আছে । যতদিন মহাসাংঘিক ছিল, তত- 
দিন তাহাদের মধ্যে নাঁনার্প মতভেদ ছিল, আর পরস্পর বেশ 
রেষারোষও ছিল, কিন্তু মহাযানের পর সেটা আর বড়ে। দেখ যায় ন। | 
সবাই আপনাকে মহাযান বলিয়। পরিচয় দিতেই ব্যগ্র হয়। শুন/বাদ ও 
বজ্কানবাদ মহাযানের দুইট। প্রকাও দার্শনিক মত, কিন্তু উভয়ই মহাযান 
এবং মহাযান বলিয়৷ উভয়েই স্পর্ধা কারয়া৷ থাকে । ইহাদের মধ্যে যে 
তন্য কোনে। বিষয় লইয়৷ দলাদাল আছে তাহা বোধ হয় না । আর 
মহামান হইতে এই যে মন্ত্রযান, বজুযান, সহজযান, কালচক্রঘান প্রভাতি 
নানা যানের উৎপাত্ত হইয়াছে, তাহারাও সকলে আপনা'দিগকে মহাযান 
বালয়াই স্পর্ধা কাঁরয়া৷ থাকে । এর্প হইবার কারণ কী? আমার 
বোধ হয় মহাযানধর্মের উদারতাই ইহার কারণ । জগৎ উদ্ধারই 
আমাদের উদ্দেশ্য । যে যে-প্রকারই করুক না কেন, ত্যহাতে 
আমাদের বৃদ্ধি বৈ ক্ষাত নাই। সুতরাং আমাদের পরস্পর বিবাদ- 
ণাবসংবাদ কেন? জগৎ একটা প্রকাওড বস্তু, একা কিছু উদ্ধার কর! 
যায় না। সুতরাং তুমি ঘাহা কাঁরলে, সেও আমার কার্য, আম যাহ 
করিলাম, সেও তোমার কার্য । তাহ। লইয়া তোমায় আমায় ঝগড়া 
হইবে কেন 2 

মহাযান কোথ। হুইতে আসিল ইহার উত্তর এই যে, মহাসাংাঘকেরাই 
ক্রমে মহাযান হইয়া গিয়াছে ; ব্রাহ্মণ্যধর্মের সাহত উহার কোনে৷ বিশেষ 
সম্বন্ধ নাই ; ত্রাঙ্গণ ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য করিবার জন্য মহাযানের সৃষ্টি 
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হয় নাই; মহাযানের উদ্দেশা মহৎ, উহা সকল ধ্মকেই আপনার 
ক্লোড়ে টানিয়৷ লইতে পারে । 


নারায়ণ 
শ্রাবণ, ১৩২২ ॥ 


মাধ্যামক দর্শনের প্রবর্তক নাগাজুন খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে বর্তমান 
[ছলেন। 'বদর্ভের (বেরার ) কোনো ব্রাঙ্গণ বংশে তাঁর জন্ম । অন্তর 
দেশের রাজ সাতবাহনের সঙ্গে তাঁর ঘানষ্ঠতা ছিল । নাগার্ভুনের 
রচনায় ব্রাহ্মণ্য চিন্তার সঙ্গে গভীর পারচয়ের নিদর্শন থেকে বোঝা যায়, 
বৌদ্ধ মতবাদ আশ্রয় করার আগে [তান চতুবেদ ও আনুষাঙ্গক শাস্ত্রে 
পারংগম হয়োৌছলেন।+ চীনা ভাষায় কুমারজীব অনুদিত নাগার্জুনের 
জীবনচাঁরতে বল। হয়েছে, মান্ন ৯০ দনে তান সমগ্র শীত্রপিটক' আয়ন্ত 
করোছিলেন। এ জীবনীগ্রন্থে এবং তিব্বাত 'ববরণে তাঁকে একজন 
অসাধারণ জাদুকর বলা হয়েছে । তাঁকে নানা অলৌকক শীঁন্তর 
আ'ধকারাঁ মনে করার মূলে আছে তাঁর অসাধারণ ব্যান্তত্ব সম্পর্কে বিস্ময় 
বোধ । নাগার্জুনের প্রধান রচনা, মাধ্যমিক দর্শনের মূল গ্রন্থ 'মাধ্যামক- 
কারক।, ৪০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ । 'অকুতোভয়।” নামে তিনি এর একখান 
টীকা লিখেছিলেন । অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'শৃন্তাসপ্তাতি” 
'যুল্তিষাঁষ্টকা', শীবগ্রহব্যাবর্তনী*, “বৈদল্যসু্ত' ও “ব্যবহারাঁসদ্ধি+ । নাগা- 
জুনের মূল রচন। পাওয়া যার নি, চীন। ও তিব্বত অনুবাদ থেকে তাঁর 
দার্শনক মতবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে । 

নাগাজুনের আগে বৌদ্ধ দর্শনে বৈভাষক ও সৌন্নাস্তক মতবাদের 
উদ্ভব হয়োছিল। বৈভাঁষক দর্শনের 'ভান্ত বভাষ।' নামে 'আভিধম্মের 
টীকা । সোন্রাস্তক দর্শনের 'ভান্তি সূত্প্ন্থ। বৈভাষকেরা "ধর্ম অর্থাৎ 
স্থলক্ষণযুন্ত হীন্দ্িয়গ্রাহ্য বিষয়ের আস্তত্বে বিশ্বাসী । সৌন্রাস্তক মতে "্ধর্ম” 
শূন্য-স্বভাব, অলীক । নাগাঙ্ুন এই দুই চরম মতবাদের কোনোটিই 
গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। তাঁর মতে আস্ত ও নাস্তর চরম অবস্থান 
থেকে পরমার্থ সত্যের ব্যাখ্যা কর৷ যায় না । তান বুদ্ধদেবের মধ্যম! 
প্রাতপদ ব। মধ্যপথ অবলম্বনের উপদেশ আশ্রয় করে নিজের তত্ৃপ্রস্থান 
গঠন করেন । মাধ্যামক দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য শুন্যতা । নাগার্জুন 
প্রাতপন্ন করেছেন, প্ধর্ম” বা হীন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উৎপাশ্ত-স্ছিতি-বিনাশ 
কিছুই প্রমাণ কর! যায় না। প্ধর্মের” উৎপাত্ত-ন্ছািত-বিনাশ যেমন নেই, 
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তেমনি ভূত-বর্তমান-ভাবষ্যং ব্যাপী কালপ্রবাহও নেই । হীনযান মতে বল। 
হয় পুদ্‌গল বা ব্যান্তিত্ব না থাকলেও ধর্ম আছে । বেদাস্ত মতে আত্মা আছে 
কন্তু কর্মজগৎ নেই । কর্তা নেই অথচ কর্ম আছে, কর্ম নেই অথচ কর্তা 
আছে-_ নাগাজুনের মতে দুটি ধারণাই অযৌন্তক । তিনি বলেন- কর্তা 
ব৷ কর্ম, পুদৃগল ব৷ ধর্ম িছুরই আস্তত্ব নেই, আছে শুধু তার আভাস । 
আভাসের উৎপাত্তর হেতু প্রতীত্যসমুৎপাদ ব। “আঁবদ্য।” থেকে "সংস্কার", 
সংগ্ধার থেকে "াবজ্ঞান”, বিজ্ঞান থেকে "নামর্প”, নামরূপ পরদৃগল) 
থেকে “ষড়ায়তন”* (চোখ-কান-শ্রোত্র-ঘাণ-জিব-কায়-মন-_ এই ৬ 
ইন্দ্রয় ), ষড়ায়তন থেকে “স্পর্শ”, স্পর্শ থেকে “বেদনা” (অনুভূত ), 
বেদন। থেকে “তৃষ্ণ।” ( কাম- রূপ- অরূপ তৃষ্ণা ), তৃষা থেকে “উপাদান”; 
উপাদান থেকে "ভব* (জন্মাকাত্ষার কারণ ), ভব থেকে "জাতি" 
( জন্মান্তর) এবং জাতি থেকে “জরামরণ”__- এই এক কারণ থেকে অন্য 
কারণ উৎপাত্তর নিয়ম । আভাস সর্বদাই ব্যাবহারক, অন্যসাপেক্ষ । 
সাপেক্ষ পদার্থমান্রেই মিথ্যা । শূন্যতা একমান্র পারমাথিক সত্য । প্রশ্ন 
উঠতে পারে, উৎপ্তিশীবলয় যাঁদ ন। থাকে তাহলে এমন-কি বুদ্ধদেব 
প্রচারত ধরন, সংঘ ব৷ স্বয়ং বুদ্ধও 'ীমথ্য। । নাগার্জজন ব্যাবহারক সত্য 
এবং পারমাথিক সত্য- দুই তন্তের সাহায্যে এই সংশয় নিরসন 
করেছেন । দোঁখয়েছেন, বুদ্ধ-বচনের *ধোই ব্যাবহারক ও পারমাথিক 
সতে;র হীঙ্গত আছে । ব্যাবহারিক দিক থেকে জন্ম-জরা-মৃত্যু, দুঃখ, 
সংসার, কর্ন, কর্মফল সবই আছে । কিন্তু পারমাঁথক দিক থেকে এর 
কিছুই নেই। ম্বভাব-শুন্যত। একমাত্র সত্য । 

নাগাজুনি অসাধারণ নৈয়াঁয়ক। তাঁর বিচার-পদ্ধীত দ্বন্দ মূলক । 
আন্ত এবং নান্তভ এই দুই চরম অবস্থানের সঙ্গে নাগাঞজুন আরে। 
দুটি বকপ্প অবস্থান যোগ করেছেন : আছে এবং নেই, আছে এমনও 
নয় আবার নেই এমনও নয়। এই চারটি বিকষ্পকে তান বলেন 
“চতুছ্কোটি”। কোনো সমস্য৷ বিবেচনায় যত দৃষ্টকোণ ভাব৷ সম্ভব, সবই 
এই চতুচ্কোটির মধ্যে পড়বে । নাগাজুনি পারমাঁথক সত্য প্রমাণের জন্য 
দবদ্্বময় বকম্পগু'লর সমন্বয়ের চেষ্টা করেন নি। প্রতোক মত বা 
দৃঁষ্টকে তারই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে সেই মতের অসংগতি উদঘাটন 
করেছেন। দেখিয়েছেন, পারমাথিক সত্য ম্বভাব-শৃন্যতা “চতুক্কোটি 
বাঁনমুন্ত”। সমস্ত বিতর্কের উধ্বে। 


২. এই বইয়ের পৃ. ৩০৩ সূত্র & দ্র. 


৩. এই বইয়ের পর. ২৫৯ সুন্র ১৯ দ্র. 
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৪. 


1081561021611210 90280, 45722/0570%5 21500875207 
£/12 47/72/5172 ০7 72711 7172 17447177786, 1900, 


এই বইয়ের পৃ. ২৮১ সূত্র ৯ দ্র. 


'দীপবংস', 'মহাবংস”, 'মহাবোধিবংস', “সাসনবংস+) “সদ্ধম্মসঙ্গহ? 
প্রভৃতি স্থাবরবাদী শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, অশোকের রাজত্বের (খু. পৃ. 
আ.. ২৭৩-৩২) অষ্টাদশ বষে এক সংগ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়োছল । এট 
তৃতীয় বোদ্ধ-সংগীত । এই সনয়ে বৌদ্ধ-সংঘে প্রবেশ করলে রাজ- 
পোষকত। পাওয়া সহঞ্জ হওয়ায় 'বাঁভন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন মতাবলম্বীরাও 
সংঘে যোগ দেয়। ফলে সংঘের নীতি-নিয়ম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে । 
সংঘনায়ক মোগ্‌গলীপুত্ত তিস্ন, মৌদৃ্গলীপুন্র তিষ্য 'বিরন্ত হয়ে 
পাটালপুত্রের অশোকারাম ছেড়ে গিয়ে অহোগঙ্গ পৰতে আশ্রয় নেন। 
সাত বছর পরে অশোক তাঁকে আবার 'ফারয়ে এনে তাঁর সাহায্যে সংঘে 
শৃঙ্খল। এবং 'বিনয়-ীবাধ প্রাতষ্ঠায় উদ্যোগী হন। স্থবিরবাদের শুদ্ধতা 
ণফাঁরয়ে আনার উদ্দেশ্যে একটি 1বচার সভার আয়োজন হয় । পবে 
১০০০ 'নর্বাচিত 1ভক্ষু-প্রাতানাধদের 'নয়ে তিস্সর সভাপাঁতত্বে সংগতি 
অনুষ্ঠিত হয়। এই সংগীতির কাজ চলে নয় মাস ধরে। সারনাথে 
পাওয়া একটি স্তন্ত ?লীপতে সংঘ-ভেদ রোধে অশোকের উদ্যোগের 
উল্লেখ আছে । বচারসভায় পাঁচ শে! বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করা হয়োছিল। 
1বচারের 'ববরণ “কথা বথথু*, কথাবস্তু' নামক আভধর্ম-প্রকরণে সংকলিত 
আছে । সূত্র এবং বিনয় সংশোধন তৃতীয় সংগতির উদ্দেশ্য ছিল। 
এই সময়ে পীন্রীপটক' পূর্ণাঙ্গ করে তোল৷ হয়োছল মনে কর! হয়। তৃতীয় 
সংগীতর পরে মোগগলীপুত্ত ?তসৃস কাশ্শীর-গান্ধার, মহবমগুল, 
বনবাসী, অপরান্ত, যবনলোক, হিমালয় প্রদেশ, সুবর্ণভামি, লক্কাদ্বীপ-_ 
এই প্রত্যন্ত জনপদগুলিতে চ্থবিরবাদী বৌদ্ধমত প্রচারের জন্য নয় জন 
স্থাঁবরকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। লঙ্কায় গিয়েছিলেন অশোকের 
ভাই, মতান্তরে ছেলে মহেন্দ্র । দ্র. 77818015580 9178.50115 50510105 
201) & 300017196 ৬/০071051010”১ 2/2 2%22/75110 511842125, 
(01081066151, 00. 818-58. 


অশোক ব্রাহ্গণ-বন্ধেধী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের অসস্তোষ ও বোদ্ধ- 
বিরোধী মনোভাব মোধ সাণ্রাজোর পতনের কারণ, *080585 ০1 11)6 
[0150710091106106 01 01৩ 11801152, 1210019115”” প্রবন্ধে শাস্ত্রী- 
মশায় এই মত প্রকাশ করেন। তান বলেন, পশুবাঁল নিষেধ, জাতিধর্ম 
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নিবিশেষে দণ্ড-সমতা। ও ব্যবহার-সমতা নীতি প্রয়োগ, ধর্মমহামাত 
নিয়োগের ফলে কর্তৃত্ব লোপ-_ প্রভীত, কারণে ব্রাহ্মণরা অশোকের প্রাত 
বদ্ধেষ পোষণ করতেন। অশোকের কঠোর শাসন যতাঁদন ছিল 
ততাঁদন তাঁর৷ অসম্মান সহ্য করেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারী 
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73101116” প্রবন্ধটি থেকে মৌধ সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সম্পর্কে 
ধারাবাহক গবেষণার সূত্রপাত হয়। পরবতাঁ গবেষকেরা শিলালিপর 
বস্তারত বগ্লেষণ ও অন্যান্য সূন্ন থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শাস্ত্ী- 
মশায়ের যুন্ত ও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। অশোক তাঁর 
সাম্রাজ্যের সবন্র সব ধরনের পশুহত্য। 'নাষদ্ধ করেছিলেন এমন প্রমাণ 
নেই। বিশাল সাম্রাজ্যের সবন্ন বিচারের নীতি আভন্ন হওয়া কাম্য 
1ববেচনা করে অশোক "জনপদ [হতসুখায়ে' নিষুন্ত "রান্ুক" স্তরের 
প্রশাসকদের উদ্দেশে “ব্যবহার-সমতা” ও “দও-সমত।” নীতি মেনে চলার 


৩৬২ বোদ্ধধর্ম : ৬ 
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নির্দেশ দেন। ব্রাহ্ধণদের মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পাবার আঁধকার হরণ এ 
নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল না। বিশেষত, প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণরা যে 
এমন কোনে। বিশেষ আঁধকার ভোগ করতেন না-_ তার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। কোনে কোনো 1শলালাপতে 'বশেষভাবে ব্লাহ্গণদের প্রাত 
দুর্ব্যবহার নিষেধ কর! হয়েছে, ব্রাহ্মণদের স্বার্থ দেখবার জন্য ধর্মমহামাত 
[নয়োগের উল্লেখও পাওয়া যায় । 

শেষ মৌ সম্রাট বৃহদ্রথ নিহত হলে তীর প্রধান সেনাপাত পুষ্যমিতর 
শুঙ্গবংশের শাসন প্রাতষ্ঠঠ করেন এবং আনুমানিক ১৮৭-১৫১ থৃস্ট- 

পর্যস্ত ৩৬ বংসর রাজত্ব করেন। শুঙ্গরা পশ্চিম ভারতের 

উজ্জীয়নী অণ্ুলের সামবেদী রাহ্গণ । 

বৌদ্ধ সাহিত্যে পুষ্যমিত্রকে বো্ধ-বিদ্বেষী বলা হয়েছে । বল। 
হয়েছে অশোক ৮৪,০০০ স্তুপ 'নর্মাণ করে বিখ্যাত হয়োছলেন, 
পুষ্যামত্র এই ৮৪,০০০ স্তুপ ধ্বংস করে বখ্যাত হতে চেয়েছিলেন । 
এইসব উীন্তির সত্যতা বিষয়ে সংশয়ের 'কারণ আছে । প্রত্রতাত্তিক 
প্রমাণ থেকে জানা যায় 'শু্গ রাজত্বে স্তুপ সংস্কার এবং উপযুক্ত রক্ষণা- 
বেক্ষণের ব্যবস্থা করা হত। যেমন, এই সময়েই সাঁচি স্তুপটি বড়ে। করা 
হয় এবং ঘিরে রাখার ব্যবস্থা৷ হয়। পুষ্যামন্রের নাতি, আগ্মামন্রের ছেলে 
বসুামন্ত্র গ্রীক আক্রমণ প্রাতরোধ করেন । এইজন্য পুষ্যামত্র দু বার 
অশ্বমেধ ষজ্ঞ করেন। অশোকের উপরে রাগ অশ্বমেধ যজ্ঞের কারণ 
নয়। দ্র. [01111911721 0, 4440/2 2712 182 /)2017712 ০7 41/16 
14224707255 09012 29009179800 1973,» 100. 197-212 3 
10902812. 1৮1107, 74719/151 740712771271155 08100081971, 
09. 24-26. 


৮. কুষাণ রাজ। কনিষ্ষের রাজত্বকাল সম্পর্কে এতহাসিকরা একমত নন । 
৭৮ থেকে ১৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে তাঁর রাজত্ব শুরু হয়োছিল। 
তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুরে € পেশোয়ার )। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক 
কনিষ্ক ১৮টি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশে 
চতুর্থ বৌদ্ধ-মহাসংগীতি আহ্বান করেন । তিব্বতের এীতহাপসিক বু- 
তোন, 8-56০0-এর বিবরণ অনুযায়ী ১৮টি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পূর্বশৈল, 
অপরশৈল, হৈমবত, লোকোন্তরবাদী ও প্রজ্ঞাপ্তবাদী-_ মহাসাংঘক 
সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ; মূল সর্বান্তবাদী, কাশাপাঁয়, মহীশাসক, ধর্মগুপ্ত, 
বাহুশ্ুতীয়, তামচৈতীয় ও বিভজ্যবাদী-_ সবান্তিবাদী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ; 
জেতবনীয়, অভয়াগাঁরবার্সী ও মহাস্ছাবর-- স্থাবর সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ; 
কুরুকুল্লক, অবন্তক ও বাৎসীয়পুরীয়-- সাম্মতীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ; 
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১০, 


১১, 


বাঁভন্ন গ্রন্থে সম্প্রদায়গুলর নাম এবং শ্রেণীবিভাগে ভিন্নতা দেখা যায় । 
আনুমানিক ১০০ খৃষ্টাব্দে জালম্ধরে, মতান্তরে কাশ্মীরের কুগল-বন- 
বিহারে চতুর্থ মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়োছল । সভাপাতত্ব করেন আচাধ 
বসুবন্ধু । চীনা ও [তব্বাত বিবরণ অনুযায়ী ধন্রীপটক' বিষয়ে পারঙ্সম 
৫০০ 'নর্বাচিত স্থাবর এই সংগীঁতিতে যোগ 'দয়োছলেন । এদের মধ্যে 
আধকাংশই ছিলেন মহাসাংঁঘক । থেরবাদীর৷ সম্ভবত চতুর্থ সংগীতিতে 
যোগ দেনান। কোনে। থেরবাদী গ্রন্থে চতুর্থ সংগীতির উল্লেখ পাওয়। 
যায় না। হিউয়েন্‌-ৎসাঙও লিখেছেন, তিনটি পিটকের প্রত্যেকটির 
উপরে এক লক্ষ শ্লোকে টীক। রচিত হলে অশ্বধোষ সংশোধন করে এই 
“অট্ঠকথ।” অর্থকথার চুড়ান্ত রূপ দেন। “অট্রঠকথা” সংগ্রহকে িভাষা- 
শাস্ত্র বল৷ হয়। তামার পাতে প্রীপটক' এবং প্রস্তুত “অট্ঠকথা' খোদাই 
কাঁরয়ে পাথরের আধারে মাটির নিচে পুতে রাখা হয়। কনিষ্ক তার 
উপরে একটি স্তুপ প্রতিষ্ঠা করেন। শাস্ত্র এবং শাস্ত্রের গৃহীত ব্যাখ্যায় 
[বিকৃতি রোধ করার জন্য এই ব্যবস্থা হয়োছিল। তামার পাতে খোদাই 
করা লেখা অবশা এখনে পাওয়া যায় নি সম্ভবত সংস্কৃতে [িভাষা- 
শাপ্ রচিত হয়োছিল এবং এই সময় থেকে সংস্কৃত ভাষা বোদ্ধ-বদ্যার 
বাহন হয়ে ওঠে । 


এই বইয়ের পৃ. ২৫৪ সূত্র ১১ দ্র. 


দণ্ডী রচিত অলংকারশাস্ত্রের প্রাঁসদ্ধ গ্রন্থ “কাব্যাদর্শ' । দণ্ডী আনুমানিক 
সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে বর্তমান ছিলেন। “কাব্যাদর্শ" তিনটি 
পাঁরচ্ছেদে বিভন্ত । আলোচিত বষয় কাব্যলক্ষণ, বৈদভাঁ ও গোঁড়ী রীতি 
এবং শ্লেষ-প্রসাদ-সমত। ইত্যাদি দশটি গুণ । “দশকুমারচরিত' গদ্যকাব্য 
দণ্ডীর রচন। রূপে পাঁরচিত, কিন্তু আলংকারিক দণ্ডীই 'দশকুমারচারতে'র 
লেখক কিন এ 'বষয়ে সংশয় আছে । 


মধ্য-এশিশয়ায় প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের অংশ সোগাঁডয়ানা (909801819) 


বক্ষু (083) এবং জাকৃসারটেস (38%81163) নদীর মধ্যবতাঁ অগল ॥ 
প্রধান শহর সমরকন্দ । 


হ. ৩২৩ 


৭. সহজযান 


মহাযানমতে নিবাণ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। কত জল্মজন্মান্তর 
ধাঁরয়া ধ্যান, ধারণা, সমাধি করিয়া “দশভূঁমি” আতন্রম পূবক শূন্যের 
উপর শুন্য, তার উপর শূন্য পার হইয়া, তবে নবাণ-পদ লাভ হয় । 
এত তো৷ লোকে করিয়া উঠিতে পারে না । সুতরাং একটা সহজ পথ 
চাই। সে সহজ পথ কোথ। হইতে আসে ? 
মহাযানে তো “সাংবৃত সত্য” বা সংসারকে একেবারে উড়াইয়৷ 
দয়াছে এবং “পরমার্থ সত্য”কে শূন্য বাঁলয়৷ বর্ণন। কারয়াছে । নিবাণ 
ও শূন্য একই । মাধ্যামকের। ৯ শৃন্যকে “চতৃষ্কোট-বিনিমুক্ত” বালয়াছে__ 
অতএব উহা “অস্ত”ও নয়, “নান্ত”ও নয়, “তদুভয়”ও নয়, “অনুভয়”ও 
নয়। তবে উহা কী? অনিবচনীয় রূপ । কিন্তু উহার ধারণ! ভাব- 
রূপে হয়, অভাবরূপে নয় ইংরাঁজতে বাঁলতে গেলে চ০910৩, 
ব০৪৪11৬০ রূপে নয় । যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদীরা২ বলেন যে এ 
অবস্থায় শুন্য বিজ্ঞানমান্র । ইহাও “ভাব” । সহজবাদীর৷ বাললেন, 
তোমাদের সংসারও যেমন মধ্যা, নিবাণও তেমনই মিথ্যা । মানুষ 
সকলেই নিত্যমুস্ত, পাপ পুণ্য বলিয়া কোনে। জিনিসই নাই । 
সহজধরন্মের অনেক বই বাংলায় লেখা । হওয়াই ডাচত। যাঁদ 

'নিবাণটাকে সহজই কারতে হয়, তবে উহাকে সংস্কৃত দিয় কঠিন কর। 
কেন 2 বাংলায় বাললে উহা তে৷ আরে সহজ হইবে । তাই তাঁহার৷ 
বাংলাতেই সহজধন্ম প্রচার করেন । সরহপাদত বাংলায় বাললেন-_ 

অপণে রাঁচ রচি ভব নিবাণ। 

মিছে লোঅ বন্ধাবএ অপন। ৷ 

অন্তে ন জাণহু আঁচস্ত জোই 

জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥ 

জইসে৷ জাম মরণ ব তইসে৷ 

জীবন্তে মঅলে ণাঁহু বিশেসো ॥ 

জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা । 

সো করউ রস রসানেরে কথা ॥ [ বৌ-গা-দো, পৃ. ৩৮] 
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লোকে বৃথা আপনা-আপাঁন সংসার ও নিবাণ মনে মনে রচন৷ করিয়া 
আপনাকে বদ্ধ করিয়া ফেলে । আমি অচিন্তযযোগী-_ আমি জানি না 
জন্ম মরণ ও ভব কিরূপ ? জন্মও যেরূপ, মরণও সেইরূপ ; জীয়ন্তে ও 
মরণে কোনোই বিশেষ নাই । জন্ম ও মরণে যাহার শঙ্কা, সেই রস ও 
রসায়নের আকাঙ্ক্ষা করুক । 
ভাদেপাদের৪ কথ এই-_ 

এতকাল হাঁউ আচ্ছলে স্বমোহেঁ' 

এবে মই বুঝল সদৃগুরুবোহে ॥ 

এবে চিঅরাঅ মকু ণঠা । 

গণসগুদে টালআ পইঠা ॥ 

পেখাঁম দহদিহ সর্বই শূন । 

চিঅ বিহুল্নে পাপ না পুল ॥ 

বাজুলে দিল মোহকখু ভাঁণআ৷ 

মই অহারিল গঅণত পাঁণআঁ ॥ 


ভাদে ভণই অভাগে লইআ৷ 
[চিঅরাঅ মই অহার কঞল৷ ॥ [ পৃবোন্ত, পৃ. &৪ ] 


এতকাল আম আমার মোহেতেই ছিলাম । এখন আঁম সদৃগুবুর নিকট 
উপদেশ পাইয়া ঠিক বুঝতে পারিলাম । এখন বুঝলাম আমার 
চত্তরাজ একেবারেই নাই। তিনি টিয়৷ গগন-সমুদ্রে পাঁড়য়। গিয়াছেন । 
আম দেখিতেছি দশ দিক সকলই শুন্য । চিত্তই যখন নাই, তখন 
পাপও নাই, পুণ্যও নাই । আমার বজ্রগুরু আমার মোহের কুঠারি 
ভাঙিয়। দিয়াছেন । আমি গগনে পড়িয়া হারাইয়৷ গিয়াছি । ভাদেপাদ 
বাঁলতেছেন, ভাগ তো নাই, আম আমার চিত্তরাজকে আহার করিয়া 
ফেলিয়াছি, অর্থাৎ, তাহাকে “নঃস্বভাব” করিয়াছি । 

এই দুইটি গান হইতে আমর৷ কী বুঝিতে পারিতোছ 2 যখন 
সবই শূন্য তখন উৎপত্তিও নাই, শিবৃত্তিও নাই, ভঙ্গও নাই ; জন্মও 
নাই, মরণও নাই, সংসারও নাই | “ণচত্ত” “চিত্ত” বলিয়া যে পদার্থ 
আছে বল, তাহাও তে। শৃন্যসমুদ্রে পাড়য়া মিশাইয়া গিয়াছে । তাহা 
হইলে পাপও নাই, পুণ্যও নাই। সকল জিনিসই যখন নিঃস্বভাব, 


সহজয।ন ৩৬৭ 
তখন আমার চিন্তেরই যে স্বভাব থাকিবে, তাহারই বা অর্থ কী ০ আম 
যতদিন নিজে জন্ম-মরণ-সংসারের ভাবন৷ ভাবতোছলাম, ততাঁদন 
আমি মোহে বা ধোকায় পড়িয়াছিলাম | ঠিক গুরুর কাছে ঠিক উপদেশ 
পাইয়া, আম বুঝিলাম আমার চিত্তরা নাই। আমি চিত্তরার্জকে 
“আহার” করিয়া ফেলিলাম | 


যোগাচারমতে যেমন- কিছুই থাকে না, বিজ্ঞানমান্র থাকে; সহজ- 
মতে তেমনই কিছুই থাকে না, আনন্দমান্র থাকে । এই আনন্দকে 
তাঁহার সুখ বলেন, কখনে। বা মহাসুখ বলেন। সে সুখ স্ত্রীপুরুষ- 
সংযোগজানত সুখ । ইহাদের মতে চারিটি শূন্য আছে-__ নিচের শূন্য 
কয়াট কিছুই নয়, আলোকমাতর ; চতুর্থ শূন্যের নাম প্রভাস্বর । সে 
শূন্য আপাঁন উজ্জ্বল । সেই শূন্যে চিন্তরাজ গিয়া উঠিলেন, তাহার 
পর নিরাত্মাদেবীর সাঁহত মহাসুখে মগ্ন হইয়। “নঃস্বভাব” হইয়া 
গেলেন । " 


সহজযানের মূল কথা-_ সদ্গুরুর উপদেশ । 
এই যানের কথা-- 
ন বন। বভ্রগুরুণ। সর্বক্লেশপ্রহাণকম্‌ । 
নির্বাণ পদং শান্তমবৈব্তিকমাপ্নুয়াৎ ॥ ( 'শ্রীসমাজতন্ত্র )৫ 
বজগুরু ব্যাতরেকে নিবাণপদ পাওয়া যায় না। যে নিবাণে সকল 
রলেশের নাশ হয়, শান্তি যে নিবাণের চরম ফল, যে নিবাণে আর “ঁববর্ত” 
থাকে না, অর্থাৎ কোনোরৃপ পাঁরবর্তন হয় না, সে পদ গুরুর কৃপা ভিন্ন 
পাওয়া যায় না। 


গুরুর কথা শুনিলে, তাঁহার হিত উপদেশ পাইলে, তুমি ইচ্ছা করে৷ 
আর না-ই করো, তুমি নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ কারবে । ( বিজুজাপ' ) 


গুরুর প্রসাদেই পরম সুখলাভ হয়, সে সুখ নিজেই বুঝিতে পার৷ 
যায়, পরেও আমাকে বুঝাইতে পারে না, আমিও পরকে বুঝাইতে পারি 
না। সে সুখে তন্ময়ত৷ লাভ হয়, অর্থাৎ সুখ ভিন্ন জগতের অন্য 
কোনে পদার্থের আস্তত্ব থাকে না, সে সুখ গুরু হইতেই উদয় হয়। 
অনেক পুণ্য থাকিলে, গুরুর অনেক উপাসনা করিলে, সে সুখ লাভ 
হইয়। থাকে । (সরহপাদপ্রবন্ধ' ) 
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সে গুরুকে আমরা বজ্গুরু বাল কেন ? বজ্র বলিতে শূন্যত৷ বৃঝায় । 
'যোগরত্বমালা'য়৬ লিখে- 
দৃঢ়ং সারমশো ফীর্্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্‌ । 
অদাহী আবনাশী চ শূন্যতা বজ্র উচ্যতে ॥ 
শৃন্যতাই বজ্র । উহ! ছেদ করা যায় না, ভেদ করা যায় না, দগ্ধ কর। 
যায় না, বিনাশ কর! যায় না, উহাতে ছেঁদা করা যায় না- উহা আত 
দৃঢ় ও সারবান্‌। যে গুরু এই শূন্যতাবজের উপদেশ দেন, তিনিই 
বজ্ুগুরু । 
গুরুর উপদেশে যাহা লাভ হয়, সে লাভ শতসহম্্র সমাধিতে হয় 
না। আমাদের এই যে সহজযান ইহাতে গুরুর উপদেশই লইতে হয়, 
হীন্দ্িয় নিরোধের চেষ্ট। কর! বৃথা, পাপ পাঁরহারের চেষ্টা বৃথা, কঠোর 
বত ধারণের চেষ্টা বৃথা, কঠিন কঠিন নিয়মপালন করাও বৃথা । 
শ্রীসমাজতন্তরে' বলিতেছেন-_ 
দুগ্ধরৈনিয়মৈস্তীব্ৈমূত্তিঃ শুষ্যাতি দুঃাখতা | 
দুঃখাদ্ধি ক্ষিপ্যতে চিত্তং বিক্ষেপাৎ 1সদ্ধিরন্যথা ॥ 
যাঁদ তুমি কঠোর 'নয়ম পালন কর, তাহা হইলে তোমার শরীর শুষ্ক 
হইবে, ও তোমার নানার্প দুঃখ উপস্থিত হইবে । দুঃখ উপাস্থিত 
হইলে মন স্থির থাঁকবে না, মনাস্থির না থাকলে কখনোই 'সাদ্ধলাভ 
হয় না। 
“হেবজ্রতত্রে'ও? বালতেছে- 
রাগেণ বধ্যতে লোকে! রাগেণৈব বিমুচাতে | 
[বিপরীতভাবনা হ্যেষা ন জ্ঞাতা বৃদ্ধতাঁথিকৈঃ ॥ 
বিষয়ের আসান্ততেই লোকে বদ্ধ হয়, আবার সেই আসান্ততেই লোকে 
ুস্ত হয়। আসান্তর এই যে বিপরীত ফলদানের ক্ষমতা বুদ্ধতীথিকেরা 
এট। জানিত না, অর্থাৎ, অন্য বোদ্ধসম্প্রদায়ের লোকেরা ইহ জানে না, 
আমরা, সহজপস্থীরাই, কেবল জানি । 
আবার 'শ্রীসমাজ' বলিতেছেন- 
পণ্কামান্‌ পারত্যজ্য তপোভির্নৈব পীড়য়েৎ। 
সুখেন সাধয়েদ্বোধিং ষোগতন্ত্রানুসারতঃ ॥ 
পাঁচাটি হীন্দ্রয়ের পাঁচাট [বষয়, বিষয়কেই ভোগ বলে, বিষয়কেই কাম 


সহজযান ৩৫৯ 
বলে। সেই পাঁচাট ভোগ ত্যাগ কাঁরয়৷ তপস্যার দ্বার আপনাকে 
পীঁড়৷ দিবে না । যোগতন্রানুসারে সুখভোগ কাঁরতে কাঁরতে বোঁধির 
সাধনা কারবে । 
সরহপাদ বলিতেছেন-_ 
তনুতরাঁচত্তাঙ্কুরকে৷ বিষয়রসৈর্যাদ ন 1সচাতে শুদ্ধৈঃ । 
গগনব্যাপী ফলদঃ কষ্পতরুত্বং কথং লভতে ॥ 


খন চিত্ত অল্পে অপ্পে বোধির দিকে যায়, তখন সেই চিন্তরূপ ছোটে 
অগ্কুরাটর গোড়ায় বিষয়রস যাঁদ না সেক কর, কেমন কাঁরয়া৷ সেই 
অঙ্কুর কষ্পতরু হইবে, কেমন করিয়া সে আকাশ ছাইয়৷ ফোঁলবে, 
কেমন করিয়া সে সকলের বাঞ্চত ফল প্রদান কারবে ? 


এই-সকল সহজপস্থীর শাস্ত্র স্পষ্ট করিয়৷ বলিয়৷ দিতেছে যে, যাঁদ 
তোমার বোধলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে পণ্চকাম উপভোগ করো । 

পণ্চকাম উপভোগ তো সকলেই করে"। তাহার জন্য আবার শান্তর 
কেন, তাহার জন্য আবার ধর্ম কেন 2 সে তো সকলে আপনা হইতেই 
করে ? তাহার জন্য আবার গুরু কেন £ একটু আছে । মানুষমান্রেই 
পণকামোপভোগ করে । কিন্তু তাহাতে তাহার। পাপপুণ্যে লিপ্ত হয় । 
কিন্তু যখন বজ্জগুরু বুঝাইয়।৷ দেন যে, সবই শূন্য, কিছুরই স্বভাব নাই, 
তখনই সহজিয়ারা পণ্চকামোপভোগ করে ও পাপপুণ্যে লিপ্ত হয় না । 
তাই দারকপাদ৮ বলিলেন_ 


কিস্তে। মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তে৷ রে ঝাণবখানে । 

অপইঠানমহাসুহলীণে দুূলখ পরমনিবাণে ॥ 

দুঃখে সুর্খে একু কারআ ভূপ্জই ইন্দিজানী 

স্বপরাপর ন চেবই দারক সঅলানুত্তরমাণী ॥ [পৃবোন্ত, পৃ. ৫৩] 
অরে বালযোগি, তোর মন্ত্রেই বা কী? ততন্্েই বা কী? ধ্যানেই বাকী? 
ব্যাখ্যানেই বা কী? তোমার যখন মহাসুখলীলায় প্রাতষ্ঠা নাই, তখন 
নিবাণ তোমার পক্ষে দুর্লভ । তুমি গুরুকে জিজ্ঞাসা কারয়৷ পরমার্থ 
সত্যের সাহত মহাসুখলীলাকে এক করিয়া পণ্কাম উপভোগ করে ॥ 
দারক এই উপায়েই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া সংসারে বিচরণ কারতেছেন । 
তাঁহার আত্মপর বোধ নাই । 


৩৬০ বৌদ্ধধর্ম : ৭ 
[তিনি এই সঙ্গেই আবার বাঁলতেছেন-_ 
রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহের৷ বাধ। 
লুইপাঅপএ দারিক দ্বাদশভূঅণে* লধা ॥ [পৃবোন্ত, পৃ. ৫৩] 
আর যত রাজ! আছেন, তাঁহারা সকলেই বিষয়ের মোহে বদ্ধ । কিন্তু 
নিজগুরু লুইপাদের প্রসাদে দ্বাদশভুবন আঁতনক্রম করিয়। দাঁরক পরমসুখ 
লাভ করিয়াছেন । 
মহাসুখ লাভ কাঁরলে সহজিয়াদের কী অনিবচনীয় অবস্থ। হয়, সে 
সম্বন্ধে আগমে এই কথা বলে-_ 
ইন্দ্রয়াণি স্বপভ্তীব মনোহস্তাবিশতীব চ। 
নষ্টচেষ্ট ইবাভাতি কায়ঃ সংসুখমৃচ্ছিতঃ ॥ 
শরীর যখন সংসুখে মৃছিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়সকল যেন ঘৃমাইয়াই পড়ে, 
মন মনের ভিতর ঢুকিয়া যায়। শরীরের কোনোরূপ চেষ্টা থাকে না। 
এই যে পণ্টকামোপভোগ-_ ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনা! ? সো বিষয়ে 
'অনুত্তরসান্ধ'তে এই কথাট দেখা যায়_ 
সর্বাসাং খলু মায়ানাং স্ত্রীমায়ৈব বিশিষ্যতে । 
জ্ঞানরয়প্রভেদোয়ং স্ফুটমত্রৈব লক্ষ্যতে ॥ 
সকল মায়ার মধ্যে স্ীমায়াই বড়ে।। ইহাতেই িতনটি জ্ঞানের যে 
প্রভেদ, তাহ। স্পষ্ট দেখা যায়। তনাঁট জ্ঞান প্রথম তিনাঁট শুন্য । 
সে তিনটি যে কিছুই নয়, তাহা পরিষ্কার করিয়৷ বুঝ! যায় এবং বিরমা- 
নন্দ রূপ যে চতুর্থ শুন্য তাহা পাইতে পারা যায় । এই চতুর্থ শূন্যের 
নাম প্রভাত্বর । ইহাতেই নিরাআদেবীকে কণ্ঠে ধারণ কারিয় চিত্ত মহা- 
সুখে লীন হয় । 
সবরপাদ৯ বালতেছেন-__ 
তইল। বাঁড়র পাসের জ্রোহা। বাড়ী তাএল ॥ 
[িটেলি অন্ধার রে অকাশ ফুলিআ ॥ 
কঙ্গুর না পাকেল৷ রে শবরাশবরি মাতেলা। 
অণুদিণ শবরে৷ কিল্পি ন চেবই মহাসুহে ভেলা ॥ 
[ পবোস্ত, পৃ. ৭৫ ] 
তৃতীয় বাঁড়র (সন্ধ্যাভাষায় বাড়ি বালতে শুন্য বুঝাইল ) পাশে জ্যোত়। 
বাড় ব জ্ঞযোতয়। শূন্য । সেখানে জ্ঞানচন্দ্র সবদা উদ্ূত। সেখান 


সহজযান ৩৬১ 
হইতে সকল অন্ধকার, সকল দুঃখ পলাইয়াছে। সেখানে আকাশপুষ্প 
সত্যসত্যই ফুটিয়া আছে । সেখানে কাঁকুড় পাকিল না ( সন্ধ্যাভাষায় 
কাঁকুড় শব্দের অর্থ সববব্যাপী সুখ ; পাকিল না, অর্থাং শেষ হইল না । 
অর্থাৎ, সুখই রহিল )। শবর ও শবরী ( বোধাঁচত্ত ও নিরাত্ম। দেবী ) 
উন্মত্ত হইয়। [বহার করিতে লাগলেন । শবরের জ্ঞান-চৈতন্য কিছুই 
রহিল না। তিনি অনুক্ষণ মহাসুখে ডুবিয়৷ রহলেন। 
এই যে মত ইহ সাধারণ লোককে যে একেবারে মাতাইয়া তুিয়া- 
ছল, সে বিষয়ে কোনে সন্দেহ নাই । লোকে যাহা চায়, সহজয়ারা 
তাহাই দিল ; কেবল বাঁলল গুরুর কাছে উপদেশ লও । শুধু কথায় 
বলিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল না। তাহার নান। রাগ-রাগিণীতে এই-সকল 
গান গাহিয়। বেড়াইত, এবং দেশের লোককে একেবারে মাতাইয়া 
তুালিত । তাহার৷ কী কী ফন্ত্র ব্যবহার করিত, জান যায় না । তাহাদের 
খোল করতাল ছিল কি না, বাঁলতে পারা ,যায় না । তবে একতার৷ 
ছিল বলিয়া জান৷ যায়-_ প্রমাণ_- বীণাপাদ১০ বলিতেছেন__ 
সুক্ত লাউ সাঁস লাগোল তান্তী 
অণহ৷ দাত্ডী বাক কঅত অবধৃতী ॥ 
বাজই অলে৷ সাঁহ হেরুঅবীণা 
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা ॥ | পৃবোন্ত, পৃ. ৩০] 
সূর্য হইলেন লাউয়ের বস্‌- অর্থাৎ পাক৷ লাউয়ের শন্ত খোলা, তাহাতে 
চাঁদ, তাঁত ব৷ তন্ত্রী লাগল, অণহ। অর্থাৎ অনাহতকে দণ্ড কর হইল ও 
অবধৃতী বাকি অর্থাৎ বাজনাওয়াল৷ হইল । হে সাঁখ এ শুন হেরুকের 
বীণা বাজিতেছে । আর সেই তন্রীধ্বনিতে শুনিয়া [ শুন্যতা ] ও করুণা 
বিলাস কারতেছে । 
এই যে বীণাধ্বনি ইহ| একরকম [00510 ০1 116 50161-এর 
মতো, অথব৷ বৃন্দাবনে শ্রীকৃফ্চের বংশীধ্বনির মতো। । উসকে যে 
বাণ ধ্বানতে, স্বর্-মর্ত-পাতাল ভরিয়া যায়, হেরুকের বাঁণা ধ্বানিতেও 
ব্রেধাতুকময় সমন্ত ব্রহ্মাও ভারয়। গেল । 
তাহার পটহ বা ঢোল বাজাইত-- 
বোটল হাক পড়অ চৌদীশ ( ভুসুকুর গান )৯১ 
[ পৃবোস্ত, পৃ. ১২] 


৩৬২ বৌদ্ধধর্ম : ৭: 
তাহারা ডমরু ব্যবহার কারত, মাদলও বাজাইত-_ 
অনহা ডমরু বাজএ বীরনাদে (কৃষ্ণাচার্য ) [ পৃরোন্ত, পৃ. ২১]' 
ভবানর্বাণে পড়হ মাদলা 
মণ পবণ বোঁণ করও কশালা ( কৃষ্ণাচার্য ) [ পৃবোন্ত, পৃ. ৩৩] 
তাহাদের দুন্দৃভি ছিল । 
জঅ জঅ দুন্দাহ সাদ উছলিআ 
কাহ্‌ ডোস্বী বিবাহে চলিআ৷ ( কৃষ্ণাচার্ষ ) [ প্বোন্ত, পৃ. ৩৩]: 
তাঁহারা যে-সকল রাগে গান গাঁহতেন, তাহার অনেকগ্ুীল রাগ 
এখনও সংকীর্তনে চলিতেছে । 
যথা-__রাগ পটমঞ্জরী, রাগ বরাডী, রাগ গুঞ্জরী, রাগ শীবরী, রাগ 
কামোদ, রাগ মল্লার, রাগ দেশাখ, রাগ ভেরবী, বাগ মালসী, রাগ 
গবৃড়া, রাগ রামকী. রাগ বঙ্গাল ইত্যাঁদ | « 
পদকতারা সন্ধ্যাভাষায়১২ গান করিতেন । সন্ধ্যাভাষা অর্থাৎ 
আলোআাধারে ভাষা । উপরে কথায় কথায় একরৃপ মানে হয়, অথচ 
ভিতরে অন্যরূপ গৃঢ অর্থ থাকে । ইহাকে রূপক বালতে চাও, বলো । 
কিন্তু রূপকে দুই অর্থই প্রকাশ থাকে । বোধিচিত্ত ও নিরাত্ম৷ দেবীর 
মিলনকে কখনো [বিবাহ বালতেছেন, কখনো তরুলতা সাজাইতেছেন, 
কখনো হরিণ-হরিণীর কীড়। বলিতেছেন, কখনো দুধ-দোহ। বালিতেছেন, 
কখনে৷ বা শু্ড়নীর মদ বেচার সহিত তুলন৷ কাঁরতেছেন, কখনো ব৷ 
নদীর উপর সাঁকে৷ গড়ার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখনো শূন্য ও 
করুণার মিলন দেখাইতেছেন, কখনো গঙ্গা-যমুনার মাঝে নৌকার সাহত 
তুলন৷ করিতেছেন, কখনো ইদুরের সাহত তুলন। কারতেছেন । এইবৃপ 
নানা রসে, নানা ভাবে, নানা ছন্দে, নানা অলংকারে তাঁহারা সহুজ্ক মত, 
নানা দিকে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন । 
বৈষবসম্প্রদায়ে যাঁহার৷ গান চিখেন, তাঁহাদের নাম পদকর্তা এবং 
তাঁহাদের গানের নাম পদ । বোদ্ধ-সংকীর্তনে যাঁহারা গান 'লাখিতেন, 
তাঁহাদগকেও পদকর্তা বলিব । তাঁহার যে গান লিখিতেন, তাহার, 
নাম চর্যাপদ ব৷ গীতিক।। তাঁহার চর্যাপদ ছাড়া আরে পদ লাখতেন-__ 
যেমন বজ্রপদ বা বন্ত্রগীতিক।, উপদেশপদ বা উপদেশগীতিকা । 
তখন অনেক বড়ো বড়ো লোকেও গাতিক 'লাখতেন । যিনি 


সহজযান ৩৬৩ 
বঙ্গ দেশের মুখ উজ্জল কাঁরয়া, [তিরতে 'গিয়৷ বোদ্ধধন্ম প্রচার করিয়াছলেন, 
সেই দীপংকর শ্রীজ্ঞান বা আতশাও১৩ বাংলায় গীতিকা 'লাখতেন। 
যে রত্বাকর শান্তর*৪ নামে আরধধাবরের দার্শনিকের৷ ভয় পাইতেন, 
তিনিও গীতিকা লিখিতেন। অনেক বাঙালি বোদ্ধ তো গাঁতকা 
[লাখতেনই, এতান্তল্ন আসাম, ডীড়য়। ও মৈথিলেরাও গীতিক৷ 
লিখিতেন । সহজধর্মের গুরুদিগকে সংস্কৃতে বজগুরু বাঁলত, বাংলায় 
বাজিল, বজুল ও বজগু বলিত। লোকে মনে করিত ইহাদের নানারূপ 
অলৌকিক ক্ষমত। ছিল । ইহারা দাঁড়গোঁপ কামাইতেন, মাথায় বড়ে। 
বড়ে। চুল রাখিতেন, সালখেল্লা পরতেন । এখন যেমন আউলেরা,১€ 
তাঁহারাও কতকট। তেমনই গান কাঁরয়া বেড়াইতেন । ইহাদিগকে সময়ে 
সময়ে 'সিদ্ধাচার্য বলত । তিৰত দেশে এখনে সিদ্ধাচার্ষের পৃজা হইয়া 
থাকে । অনেক 1সদ্ধাচর্ষের মৃতি তাঁহাদের দেশে আছে । লুইপাদ১৬ 
সদ্ধাচার্যদের আদ, তাঁহাকে লোকে সিদ্ধাচার্য বলে । লোকে বলে সব- 
সুদ্ধ চুরাশি জন সিদ্ধাচার্য ছিলেন । লুইয়ের বাড়ি বাংলা দেশে, সে 
[বিষয়ে কোনে সন্দেহই নাই । তিব্বত দেশের সাঁহত্যে তাঁহাকে বাঙাল 
বাঁলয়া উল্লেখ করা আছে । তান মংস্যের অন্তর বা মাছের পোঁটা 
খাইতে ভালোবাসিতেন, সেইজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল, মৎস্যান্ত্রাদ । 
রাঢ় দেশে যাহার৷ ধর্মঠাকুর মানে, তাহারা অনেকেই লুইকেও মানে এবং 
লুইয়ের উদ্দেশে পাঁট। ছাড়িয়া দেয়। লুইয়ের পূজার দিন তাহারা সেই 
পাঁটা বাল দেয়। যাঁদ কেহ সেই পাঁটা চুরি করিয়া খায়, তবে তাহার 
অত্যন্ত অমঙ্গল হয় । নগেনবাবু [ নগেন্দ্রনাথ বসু] বলেন, ময়ূরভঞ্জের যে 
অংশটুকু রাঢ় বলে, সেখানেও লুইয়ের পৃজ। হইয়। থাকে । লুইয়ের বং 
আরে কেহ কেহ 'সিদ্ধাচার্য ছিলেন, এবং বাংলায় গান লিখিয়া ছিলেন । 
এখন বেষ্বদের যেমন আখড়াধারী আছে, 'সদ্ধাচার্ষের যাঁদ 
তেমনই আখড়াধারী ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়, এবং এখন আখড়।- 
ধারীদের যেমন অনেক চেল৷ থাকে সেইরূপ 'সিদ্ধাচার্দেরও অনেক চেল! 
ছিল যাঁদ মনে করা যায়, তাহা হইলে তখন বাংলার কির্প অবস্থা 
ছল, ভাবলে চমৎকৃত হইতে হয় । তখন ত্রাহ্মণাঁদগের এত প্রাদুঙাব 
হয় নাই । রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রা্গণে তখন হাজার ঘরও ছল কিন খুব 
সন্দেহ । সুতরাং ব্রাহ্ণধর্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়৷ বোধ হয় 
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না। সিদ্ধাচার্যগণ ও তাঁহাদের চেলারা দেশের একরূপ কর্তা ছিলেন । 
একে তে। তাঁহাদের ধর্ম আত সহজ, মানুষে যাহ। চায়, তাই তাঁহারা 
[দিতেন । তাহাও আবার বন্তুতার ছটায় নয়, শাস্ত্রের দোহাই 'দিয়। নয়, 
সংস্কৃতের ব্যাখ্যায় নয়, উপদেশ দয় নয় । গানে, নানা সূরে, নান৷ 
বাদ্যের সঙ্গে, গান করিয়া তাঁহারা লোকদের বলিয়৷ দিতেন, “বাপুহে 
সবই তো শুন্য সংসারও শূন্য, নিবাণও শূন্- তবে যে আমি আমি 
বালয়। বেড়াই, এট। কেবল ধোকা মান্র। 

«এই ধোকার পশর৷ নামাইয়৷ ফেলে । তখন দেখিবে কিছুই কিছু 
নয়। সুতরাং আনন্দ করো । আনন্দই শেষ থাকবে । আঁদতেও 
আনন্দ, মধ্যেও আনন্দ, শেষেও আনন্দ |” 

এই যে আনন্দময় উপদেশ, ইহার ফলে দেশের লোক মাতিয়৷ 
উঠিয়াছল । সে মাতার ফল যে ভালে হয় নাই, তাহা তো আমরা 
দেখতে পাইতোছি। কিন্তু যাঁহারা মাতাইয়াছিলেন, তাঁহারা খুব ক্ষমতা- 
শালী পুরুষ ছলেন, মানুষের মনের উপর কিরূপে প্রভুত্ব করিতে হয়, 
তাহ। তাঁহার৷ বেশ জানিতেন । তাঁহারা গুরুগিরি করিয়৷ বেশ প্রাতিপার্তি 
লাভ কাঁরয়া৷ গিয়াঁছলেন । কন্তু চেলাদের যে কী পরিণাম হইবে, 
তাহা তাঁহার একেবারেই ভাবেন নাই । তবে তাঁহার৷ আমাদের একটা 
বড়ো উপকার কারয়া গিয়াছেন-__ তাঁহারা বাংল৷ ভাষাটিকে সজীব, 
সতেজ, সরল ও মধুর করিয়া গিয়াছেন এবং বোদ্ধজ্রগতে তাহাকে একটি 
উচ্চস্থান 'দয়। গিয়াছেন। তজ্জন্য বঙ্গবাপী মারেরই ইহাদের উপর 
কৃতজ্ঞ হওয়। উচিত৷ 

ইহারা যে সহজধর্মের সৃষ্টি করিয়। গিয়াছেন, সে ধর্ম এখনে৷ 
চলতেছে, তবে ইহার রূপ বদলাইয়৷ 'গয়াছে। তখন সহজিয়ারা 
আপনারাই সহজভাবে মন্ত থাকতেন, এখন সহজিয়ারা দেবতাদের 
সহজভাবে ভোর হইয়। থাকেন । তখন তাঁহারা নিজেই যুগনদ্ধ ক্রীড়া 
কারতেন, এখন তাঁহার দেবতাদের যৃগনদ্ধ ক্রীড়া দেখিয়াই আনন্দ 
উপভোগ করেন । 


নারায়ণ' 
ভাদ্র, ১৩২২ ॥ 


০০০ 
২ পে ৮০০০০০০০০০১ 
১. এই বইয়ের পৃ. ৩৪৭ সূত্র ১ দ্র. 
২. যোগাচার বা ীবজ্ঞানবাদ মহাযানের অন্যতম প্রধান সম্প্রদায়। এই 


মতবাদের প্রবস্তা অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু দুই ভাই । জন্ম গান্ধারের 
রাজধানী পুরুষপুর, আধুঁনক পেশোয়ারে (পাকিস্তানের অন্তর্গত )। 
খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে' এরা অযোধ্যায় নতুন মত প্রবর্তক শাস্ত্র রচন। 
করেন। এই সম্প্রদায়ের সাধনমার্গকে যোগাচার এবং দর্শনকে 
বজ্ঞানবাদ বলা হয়। অসঙ্গ প্রধানত সাধনমার্গের কথা আলোচন। 
করেছেন, দার্শনিক প্রস্থান সংগঠন করেছেন বসুবন্ধু । অসঙ্গের প্রাসদ্ধ 
রচন। “মহাযান সৃন্রালঙ্কারঃ এবং 'মহাযান সম্পারগ্রহশান্ত্” ৷ বসুবন্ধুর 
প্রধান রচন। "বংশক-কা'রিকা-প্রকরণ', ধন্রংশকা-প্রকরণ' এবং মধ্যান্ত- 
[বভঙ্গ-শাস্ত্র' । যোগাচার সম্প্রদায়ের অন্য পাঁগুতদের মধ্যে প্রাসদ্ধ 
পণ্চম-বষ্ঠ শতকের 'দঙ্‌নাগ 'স্থিরমাত এবং নালন্দার অধ্যাপক, 
শীলভদ্রের গুরু ধর্মপাল । হউয়েন্-ৎসাঙ নালন্দায় শীলভদ্রের কাছে 
যোগাচার দর্শন চর্চা করেন । চাঁন৷ ভাষায় লেখ। তাঁর "বজ্ঞাপ্তি-মান্রতা- 
1সাদ্ধঃ গ্রন্থে ভারতীয় যোগাচার সম্প্রদায়ের আচার্দের মতামত 
ধারাবাহক ভাবে আলোচন। করেছেন । 


ণবজ্ঞানবাদ মাধ্যামক দর্শনেরই পরিণাঁত। মাধামিকদের মতো 
[বিজ্ঞানবাদীরাও মানেন, পারমাথিক সত্য অদ্য়। পরমার্থের সং, অসৎ 
বা অন্য কোনো আভধা নেই। তার উৎপাত্ত, বিনাশ, ক্ষয়বৃদ্ধ 
নেই। কিন্তু শৃন্যতাই পরমার্থ_ মাধ্যামকদের এই তত্বের পাঁরবর্তে 
বিজ্ঞানবারদীরা বলেন, নম্তুর আন্তত্ব নেই এ জ্ঞান যাঁদের হয় তাঁরা 
ণচত্তমান্রে বা বিজ্ঞানে অবস্থান করেন। চিত্ত ভিন্ন কিছুরই অস্তিত্ব 
নেই-- এই জ্ঞান হলে জান। যায় চিত্তেরও আস্তত্ব নেই। বকষ্পজ্ঞান 
নষ্ট হলে ধাঁমান্‌ ধর্মধাতুতে শ্থিত হন। শূন্যতার পারবর্তে এরা 
ধর্মধাতুর ধারণ। প্রাতষ্টিত করেছেন । ধর্মধাতু প্রত্যক্ষ হলে অন্বয়জ্ঞান 
লাভ হয়। বসুবন্ধুর দার্শনিকশপ্রস্থানে বিজ্ঞানমান্ততা পারমাণথক সত্য 
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এবং বিজ্ঞানের পাঁরণাঁত 'ন্রাবধ, ১. আলয়বিজ্ঞান, ২. আলম্বন, 
৩. বিষয়াবজ্ঞাপ্ত । যেসব ধর্ম থেকে জগতের উৎপান্তি, তার বাঁজস্থান 
আলয় বিজ্ঞান । স্পর্শ, মনঞ্কার বা চিত্তের 'বিষয়মুখী ক্রিয়া, বেদনা, 
সংজ্ঞ।, চেতনা-- আলয় বিজ্ঞানের পারণাত। এরই ফলে জলের 
ধারার মতে। অনবাচ্ছন্ন কার্ষকারণ-প্রবাহ বয়ে চলেছে। সংসারের 
সৃষ্টি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, আলয়-বজ্ঞানকে আশ্রয় করে মননাত্মক 
আলম্বনের উদ্ভব হয় । আলম্বনের পাঁরণাত-_- আত্মদৃষ্টি, আত্মমোহ, 
আত্মমান, আত্ময্েহ- এই চার রকমের রলেশ। বিজ্ঞানের তৃতীয় 
পারণাত বিষয়-বিজ্ঞাপ্ত। বিষয় ছয়টি_ রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, 
স্পর্শনীয় ও ধর্মাত্বক । চরাচরে যা-কিছু প্রাতভাত সবই বিষয়- 
বজ্ঞাপ্তিমান্র ৷ “সর্ববং বিজ্ঞাপ্তমান্রকমূ ৷” শবজ্ঞানবাদের সার কথা-__ জ্ঞেয় 
[নরপেক্ষভাবে বিজ্ঞান বা জ্ঞানের আন্তত্ব সম্ভব। জ্ঞান বিকার 
প্রাপ্ত হলে 'বষয় সম্পরকে ধারণার উৎপাত হয়। দ্বেতত। এসে 
পড়ে। বিজ্ঞানের পারণাম স্বরূপ জগৎ চরাচর সত্য নয়। এই 
আরোপিত দ্বৈতত৷ থেকে 'মুস্ত জ্ঞানই 'বিশুদ্ধ সৎ বস্তু । 'বিজ্ঞানমান্নুতাই 
পারমাথিক সত্য। 


৩. সরহ নামে একাধক বৌদ্ধ তাঁন্্রক-সাধক ছিলেন। ঢুরাশ 'সিদ্ধাচার্ষের 
তাঁলকায় সরহ ওরফে রাহুলভদ্রের নাম আছে । অন্যন্ত তাঁর নামান্তর 
সরোজবজু, সরোরুহবজু, পর্পবজু । শাস্ক্রীমশায় “বৌদ্ধগান ও দোহা"য় 
সরোজবজ্রের “দোহাকোষ' প্রকাশ করেছেন। তেঙ্গুরের তালিকায় 
সরহের নামে দোহাকোষ, গীতিক। ও বজ্রযান-সাধন। বিষয়ক ২১ থানি 
বইয়ের নাম আছে । যেমন 'দোহাকোষগ্গীতি+, 'দোহাকোষনামচধাগীতি?, 
“দোহাকোষনামমহামুদ্রা-উপদেশ', 'বসস্তীতলকদেহাকোষগীতক।,, 
'বাকৃকোষরুচরস্বরবজ্জগী তিক।', “ন্রলোকাযবশংকর-অবলোকিতেশ্বরসাধন, 
ইত্যাঁদ। সব বই একজনের লেখা নয় । তব্বাত লেখক সুমৃপ। 
তাঁর 'পাগ-সামৃ-জোন্-জাং' বইয়ে একজন সরহের পাঁরিচয় 'দয়েছেন । 
প্রাচ্য দেশের রজ্জী শহরে এর জন্ম । কোনে ব্রাহ্মণ ও ডাকিনীর 
ছেলে । চন্দনপাল নামে কোনে। রাজার আমলের এই সরহ ব্রান্মণ্য ও 
বৌদ্ধাবদ্যার পারংগম ছিলেন । ইন রাজা রত্রপাল ও তাঁর মন্ত্রীদের 
ধম্মান্তারত করেন । নালন্দায় মহাচাষ হন। গাঁড়শায় মন্ত্রধান শেখেন 
এবং মহারাষ্ট্রে গিয়ে এক যোগিনীর সঙ্গে সাধন। করে পসদ্ধ” হয়ে 
সরহ নামে পাঁরচিত হন। িব্বাত এাতিহাসক তারনাথ দু জন 
সরহকে চাহুত করেছেন। বয়সে যিনি বড়ে। তিনি রাহুলভদ্র এবং 
যান ছোটে। তান শাবার। নেপালে নকল কর 'দোহাকোষ"এর 
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প্রাচীনতম পুঁথর তাঁরখের হিসাবে দোহাকার সরহ একাদশ শতাব্দীর 
প্রথম অর্ধে বর্তমান ছিলেন অনুমান কর৷ যায় । “বৌদ্ধগান ও দোহা'য় 
২২, ৩২, ৩৮, ৩৯ সংখ্যক পদ সরহের রচনা । উদ্ধত অংশ ২২ 
সংখ্যক পদের প্রথম আট চরণ । দু. .5-14-]], 100. ৯11, ০৮1; 
17-79-1200, 339-42, 348-49 ; বৌ-গা-দো, পৃ. ২৬-২৭ 
চ-গী-প, পৃ. ১৯-২০। 


বৌদ্ধগান ও দোহা'র ৩৫ সংখ্যক এই পদটির রচাঁয়তা ভাদে। 
1তব্বীত এীতহ্যে ইনি একজন আচার্য, নামান্তর ভাগ্ারন্‌। তিব্বতে 
ভদ্রুন্দ্র, ভদ্রুদত্ত, ভদ্রবোধি নাম পাওয়। গেছে । এদের কোনে একজন 
ভাদে হওয়। সম্ভব। ভাদের রচনা “সহজানন্দ-দোহাকোষ-গা তিদৃষ্টি'র 
[তিব্বত অনুবাদ আছে। তারনাথ ভাদেপাদকে জালঙ্ধার এবং 
কৃষ্ণাচাের শিষ্য বলেছেন । দ্র. চ-গী-প, পৃ. ২৩-২৪। 


এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত শ্শ্রীসমাজতন্ত্র', “হেবজ্রতস্ত্র, নাগার্জুনপাদের 
“বজ্রজাপ”, “সরহপাদপ্রবন্ধ” 'যোগরত্রমালা' প্রভীত বইয়ের শ্লোকগু'ল 
বৌদ্ধগান ও দোহা'র অন্তর্গত মুনদন্তর চিধ্যাচধ্য-টীকা"য় উদ্ধৃত 
আছে । 


'্রীগুহাসমাজতন্ত্রমূ' বা “তথাগতগুহ্যক'। সংক্ষেপে শ্রীসমাজতন্ত্র”। 
বৌদ্ধ-তন্ত্রের অন্যতম আদ শান্তর । চীন! ভাষায় অনাদত হয়ে চীন। 
'ভ্রীপটকের অন্তর্গত হয় দশম শতকে । এর তিব্বাত অনুবাদ কেঙ্গুর 
সংগ্রহের অন্তর্গত। তেঙ্গুরের তালকায় 'শ্রীসমাজতন্ত্রে'৫র উপরে লেখ 
&২ খান টীকার উল্লেখ আছে । টীকাকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
নাগার্জুন, কৃষ্কাচাধ, লীলাবজ্রু, রত্রাকরশ্াস্ত, শান্তদেব প্রভীতি। টীকার 
সংখ্যা এবং পরবর্তাঁ বৌদ্ধতান্রক গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে শ্রীসমাজতন্ত্র'কে 
প্রামাণক শাস্ত্র 'হসাবে উল্লেখ কর। হয়েছে । 'বিনয়তোষ ভ্রাচা 
অনুমান করেছেন, যোগাচার দর্শনের প্রাসদ্ধ পাঁওত অসঙ্গ খৃস্টীয় তৃতীয় 
ব৷ চতুর্থ শতকে ্ত্রীগুহ্যসমাজতন্ত্' রচনা করোছিলেন। ভন্ট্যরনিটজ 
এই অনুমান 'ভীন্তহীন মনে করেন। দ্র. 3600/6951) 831780- 
০119199, 6৫. 091411)12501771272 24277172০17 22112221224/- 
72/6, 0-০0-১, ০. 1111 71. 11005110102 005 ০৫ 
006 (30105858008)-] 21008. 2100 0106 4১৪6 01 01967 210012,5++১ 
11770, ১1819101933 (৮00. 11515015584 9118501 
1৮151000119] ৬০1.), 
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৬. 


যোগরত্রমালা-নাম হেবজ্র-পাঁঞ্জকা” “হেবজ্রতন্ত্রের চীকা। লেখক 
কৃষ্ণাচার্ধপাদ । তেঙ্গুরের তালিকায় কৃষ্ণাচার্ষের নামে অনেক বইয়ের 
উল্লেখ পাওয়া যায় । সব বই একজনের লেখা হতে পারে না । সব 
গবেষকই একাধক কৃষ্ঝাচার্ষের অস্তিত্ব মানেন। “যোগরত্রমাল। 
ঘ্নেল্গ্রোভ তাঁর 'হেবজ্তন্তে'র সংস্করণের সঙ্গে ছেপেছেন । তাঁর ধারণ। 
বইটি খুস্টীয় নবম শতাব্দীতে রাঁচত। “বৌদ্ধগান ও দোহা'য় 
কৃষ্ণাচাষের নামে ১২টি পদ আছে । এই প্রবন্ধে পরে কৃষ্ণাচাের 
১১ এবং ১৯ সংখ্যক পদ থেকে উদ্ধীত ব্যবহার করা হয়েছে । 
দ্র, 1), 1, 91769112195, 7712 42277272717, 22170 1 
৪170 11১ 1,0170017] 01712171621 9911959 ;: ৬০91, 6১ 1.017001) 
1959 ; 1-9-1, 01. 157-59. 


“হেবজতন্ত্র বজ্বযানের অন্যতম মূল শাস্ত্র + প্রচালত পাঠ খৃস্টীয় অষ্টম 
শতাব্দীর শেষ দিকে রাঁচিত। বইটি ২ কপ্পে 'বিভন্ত, ৭৫০ শ্লোকে 
সম্পূর্ণ। ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু মাঝে মাঝে অপভ্রংশ আছে । মূলত 
এটি অপভ্রংশে রাঁচত এবং পরে সংস্কৃতে রূপান্তীরত হয়ে থাকতে পারে। 
'হেবজু-পিগারথ-টীকা” নামে এই শাস্ত্রের একটি টীকার লেখক বজুগ্ভ 
$ লক্ষ গ্লোকে সম্পূর্ণ আঁদ “হেবজ্রতন্ত্রে'র উল্লেখ করেছেন । সে 
পূর্ণতর পাঠ অবশ্য পাওয়া যায়ীন। ্লেল্প্রোভ অনুমান করেছেন, 
প্রচলিত পাঠ বজ্বগভেরই রচনা ৷ “হেবজ্রতন্ত্র প্রচার করেন সরোরুহব্জ্ু । 
তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর লেখা “হেবজ্রসাধন”, 'হেবজ্র-মণ্ডল-াবাঁধ', 
“হেবজ্ব-তন্ত্র-পাঞ্জকা-পাঁদ্মিনী-নাম” প্রভীতি ৭ খানি টীকার উল্লেখ 
আছে । 

হেব, নামান্তরে হেরুক মূ'তির পৃজ। প্রচলিত ছিল। অভয়াকর 
গুপ্তের "নষ্পন্নযোগাবলী'তে হেরুকের সঙ্গে তার শীন্তর মৃতি থাকলে 
হেবজ্ু নামে উল্লেখ কর। হয়েছে । এই বইয়ে হেবজ্জের চার রকম রূপ 
বাঁণত ; 'দ্বভুজ, চতুভূ্জ, ষড়ভুজ এবং ষোড়শ ভূজ। সবই শান্ত 
সমেত যুগনদ্ধ মৃতি। দু. পৃবোন্ত সূ । 


চর্যাগীতির ৩৪ সংখ্যক পদ "সুনকরুণার আভ ন-চারে কাঅবাকৃচিঅ* 
দাঁরকের রচনা । শাপ্ত্ীমশায় নেপালে এক লামার কাছ থেকে এ*র 
আর-একটি পদ “ফোইরে বংশা বাঁজরে বীণ।” সংগ্রহ করোছিলেন। 
দাঁরক নিজেকে লুইপাদের "পাঅপএ”- শ্রীচরণের অনুগ্রহে দ্বাদশ ভুবনে 
লব্ধব__ বা ?সদ্ধ বলেছেন। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর লেখা “কালচব্রতন্ত- 
রাজস্য-সেকপ্রাক্রয়াবান্ত বজ্ুপাদউদৃঘ।টনীনাম', “চক্রসম্বরসাধনতত্ত্ব- 
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১০, 


১১১, 


৯৭, 


সংগ্রহনাম', "চক্রসম্বরমণ্ডলবধিতত্-অবতারনাম”, চন্রসন্বরস্তোন্-সবার্থ- 
1সাদ্ধা বশুদ্ধচড়ামাণনাম', 'যোগানুসারিণীনাম-বজ্রযোগিনীটীক।”, বস্্র- 
যোগনীপৃজা বিধি”, কংকালতারণসাধন”, “ওাঁজ্য়ানাব নির্গত-মহাগুহ্যতত্ব- 
উপদেশ", “সপ্তমাসদ্ধান্ত”, “তথতাদৃষ্টি”, প্রজ্ঞাপারামতাহদয়সাধন+-_ 
এই এগারোখান বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় । “ওজ্ডিয়ানাবানর্গত- 
মহাগুহযতত্র-উপদেশ” বইয়ের নামের সঙ্গে দারিককে লীলাবজ্ের শিষ্য 
বলে উলেখ করা আছে । লীলাবজ্ বজ্রযোগিণী-সাধনের অন্যতম 
প্রবর্তক, “অদ্বয়াসাদ্ধ'র লোখকা লক্ষ্মীংকরার শষ্য ৷ 


সবরপাদ, শবরীপাদ বা শবরীশ্বর চুরাঁশ 'সদ্ধাচাষের অন্যতম । 
সাধনমালায় এর “সতকুরুকুল্লাসাধন' এবং 'বজুযোগিন্যারাধনাবাধ-_ 
এই দ্াট 'নবন্ধ আছে । িবনয়তোষ ভট্রাচার্ষ মনে করেন, সবরপাদ 
নজযোগিনী উপাসনার প্রবর্তক । তেঙ্গুরের তালিকায় এ*র 'বজ্রযোগনী- 
সাধন”, 'কৃ্মপাদাসাদ্ধ-সাধন', “বজুযোগনী-গণচক্র-ীবাধ' প্রভাত 
১৬ খাঁন বইয়ের উল্লেখ আছে । 'বেদ্ধ গান ও দোহা"য় সংকাঁলত 
২৮ ও &০ সংখ্যক পদ সবরপাদের রচনা । উদ্ধাত অংশ ৫০ সংখ্যক 
পদ থেকে তোলা হয়েছে । দ্র. :5-14-]1, 0. 0%1% ; চ-গী-প, 
পৃ. ২১-২২। 


তেঙ্গুরের তাঁলকায় 'গুহ্য-আভষেক-প্রীকুয়া নামে বীণাপাদের একখান 
বইয়ের নাম আছে । চটীকাকার মুনিদন্ত 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় সংকলিত 
এই ১৭ সংখ্যক পদটি বীণাপার্দের রচনা বলেছেন, কিন্তু তৃতীয় 
পঙ্ান্ততে 'বাঁণা” শব্দ যেভাবে আছে তা কাবির ভাঁগতা মনে হয় না। 
পদাঁটতে বাঁণ৷ যন্ত্রের গড়নের ও নাচগানের রূপক ব্যবহার কর৷ হয়েছে । 
দু, চ-গী-প, পৃ. ১৯। 


'বৌদ্ধগান ও দোহা*য় ভূসুকুর লেখা ৮টি পদ আছে। এই চরণটি 
৬ সংখ্যক পদ থেকে উদ্ধত । 


“শব্দাটতে ঠধঃ (বা ধা”) ধাতুর অর্থ প্রকট আছে । যে ভাষায় বা যে 
শব্দে অভীষ্ট অর্থ অনুধ্যান কাঁরয়া অর্থাৎ মর্মজ্ঞ হইয়া বুঝিতে হয় 
(সমৃ+ধ্যে), অথব। যে ভাষায় বা শব্দে অর্থ বিশেষভাবে নাহ 
(সমৃ+ধা) তাহাই 'সন্ধা)' (অথবা “সন্ধা” ) ভাষা । একটি চর্যার 
(১২) ব্যাখ্যার প্রারপ্তে মুনিদন্তের উস্ততে এই কথারই সমর্থন আছে 
__ পুনরাপ তমেবার্থং দ্যুতক্লীড়াধ্যানেন প্রকথয়স্তি কৃফাচার্ষপাদাঃ |, 


হ, ৩২৪ 


৩৭০ 
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৯৩, 


“সন্ধ্যাভাষ। যে বৌদ্ধ যোগীদের রচনারই বৈশিষ্ট ছল এ দাবি 
তাঁহারা করেন নাই । অদ্বয়বজ এমনও বাঁলয়াছেন যে যাঁজ্ঞক ব্রাহ্মণেরা 
বৌদক মন্ত্রের সন্ধযা-ভাষার্থ না জানিয়। পশু আলম্তন করায় তাহাদের 
পাপ সণ্চিত হয়। “তয় শ্বেতচ্ছাগানপাতনয়। নরকাদদুঃখমনুভবান্ত। 
সন্ধাভাষমজ। নানত্বাং চ1” (চ-গাঁ-প, পৃ. ৩০-৩১)। প্রবোধচন্ত্র 
বাগচী দোখয়েছেন 'সন্ধাভাষা'ই ঠিক প্রয়োগ, "স্ধাযাভাষা' নয়। দ্র. 
€/[106 921101)80108$8 210 98100118৬902118++5 ,51%12125 1 
776 1271725, 00. 1, 0810008, 001561511) 1975. 


বাংলার বৌদ্ধ এীতিহ্য দশম-একাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মনীষা 
দীপংকরশ্রী জ্ঞান আতশ-এর জন্ম ৯২৮ খুস্টান্দে । 'কক্রমাণপুর বা 
বিক্রমপুরের, মতান্তরে বজ্রাসনের পুবে জাহোর বা সাহোরের রাজা 
কল্যাণশ্র ও প্রভাবতীর মেজে। ছেলে । ছেলেবেলার নাম চন্দ্রগর্ভ। অল্প 
বয়সে তিনি আচার্য জেতারর সংস্পর্শে আসেন । তাঁর সময়ে ভারতে 
বৌদ্ধদর্শনের মাধ্যামক ও যোগ্াচার শাখার প্রতিপান্ত অন্নান ছিল, 
অন্যাদকে তান্ত্ক বৌদ্ধধন্ের প্রতিষ্ঠ। সৃচিত হয়োছিল। চত্দ্রগর্ভ কৃষ্ণাগাঁর 
বিহারে রাহুল গুপ্তর কাছে তান্্ক তত্ব শেখেন, তাঁর নাম হয় 
গুহাজ্ঞানবন্তরু ৷ কিন্তু তাঁন্ক আচারে আবদ্ধ না থেকে 'তাঁন হীনযান ও 
মহাযান ধারার এবং ন্যায়, বৈশোষক, সাংখ্য ও যোগ দর্শনের পূর্ণ 
জ্ঞান আয়ত্ত করেন। ওদস্তপুরী বিহারের মহাসাংাঘক আচার্ধ তাঁর 
নাম দেন দীপংকরশ্রী জ্ঞান; কল্যাণশ্রীর নামের সাদৃশ্যে দাঁপংকরশ্রী 
নামই স্বাভাবিক, জ্ঞান সেকালের পাঁগুতদের প্রচালত উপাঁধ। মাহল৷ 
পাঁওতের উপাঁধ হত জ্ঞান-ডাঁকনী। দীপংকরশ্রীর উদ্দেশে রচিত স্তোন্রে 
তাঁর প্রধান তিব্বতি শিষ্য ইক্রোমৃ-স্তোন-পা৷ (171017-5600-108) 
তাঁকে দাীঁপংকরশ্্রী নামেই উল্লেখ করেছেন (দ্র. 4-7, 00. 371-76)। 
[তব্বতে এবং মঙ্গোলিয়ায় তাঁর আতিশ বা অর্তীশ নাম প্রচলিত । 
1তব্বতে বল৷ হয় জো-বো-জে ()০-৮০-1]6)-আঁতিশ, মহাপ্রভু আতিশ। 
আঁতশ সংস্কৃতমূলক শব্দ, সম্ভবত “আতিশয়' অর্থে প্রযুন্ত। তিব্বাত প্রাতি- 
শব ফুল-হবুঙ্‌, (21)01-09507), তুরায় দশাপ্রাপ্ত । ভারতে থাকতেই 
দীপংকরপ্ী আঁতশ নামে পরিচিত 'ছিলেন। নগ্‌-ছো!। লো-চা-ব। 
(ব৪8-15100 10-158-2) বিক্রমশীল মহাবিহারে ভিখারি বালকদের 
“ভালা হো৷ ও নাথ আঁতশ' সম্বোধন শুনে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন 
(দু. 1-77775, 065) 1 আতশ ১২ বংসর বিক্রমশীল মহাবিহারে 
দ্বারপাণুত নারো-পার এবং ২ বংসর ঝজ্রাসনে মহাবিনয়ধর শীল- 
রাক্ষতের ছার ছলেন। তারপরে সুবর্ণ্বীপে ( আধুনিক সুমাঘা ) যান 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৩৭১ 


লাস লিট সিট উট পিঠা সিটি সি নিট পিঠ (িঠ টিটি পি চটি চট চটি লিট £ড পিট এট 0 চঠ (উঠ চিঠি (টি (টি (জী 


সমকালীন বোৌদ্ধজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঁওত ধর্মকীতি ব৷ ধর্মপালের 
কাছে পাঠ নিতে । মহাযান বোৌদ্ধদর্শনের 'বাভন্ন শাখায় গভীরতর 
জ্ঞান উপার্জন করে ১২ বংসর পরে দেশে ফেরেন। তখন তাঁর বয়স 
8৪ বৎসর । দেশে ফেরার কছুদনের মধ্যে রাজ। মহীপালের আহ্বানে 
১০২৫/২৬ খুষ্টাব্দে ধিক্রমশীল মহাঁবহারে মহাচার্য পদে যোগ 
দেন। ধর্ম সংস্কারের জন্য তিব্বতের রাজা য়ে-শেস্হওদ্‌ খ/৪-$০৩- 
[)০৭)-এর প্রাতানাধ আতিশকে [তিব্বতে নিয়ে বাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হন। 
য়ে-শেস্‌-এর মৃত্যুর পরে তাঁর ভাইপে। ব্যঙ্‌-ছুবৃ-হওদ্‌ (9597-000৮ 
1০৫) রাজা হয়ে নগ্‌ছো। লো-চা-বা-কে পাঠালেন। তাঁর চেষ্টায় 


আঁতিশ 'তিব্বতে যেতে রাজ হলেন । আঁতশ দেশ ছেড়ে যাবেন জেনে 
মহাবহারের চ্থৃবির রত্াকরশান্ত বলোছিলেন, “ভারতীয়দের পক্ষে 
আতশ চোখের মতো । সে চলে গেলে আমরা অন্ধ হয়ে যাব।” 
১০৪০ খৃষ্টাব্দে আতশু নেপালের উদ্দেশ্যে যান্রা করলেন, তখন নয়- 
পালের রাজত্বকাল। এক বংসর নেপালে থেকে ১০৪২য়ে তিববতে 
পৌঁছলেন । জীবনের শেষ ১৩ বৎসর “কঠোর পারশ্রম করে তিনি 
তিব্বতের ধর্ম ও সংস্কাঁতর হীতহাসে এক নতুন অধ্যায়ের পত্তন করেন। 
তিব্বতে তাঁর মূল কাজ 'বুদ্ধ-শিক্ষ।+ বা বৃকহ-গৃদমস্-পা (8191- 
6081775-78) নামে নতুন ধর্ম-সম্প্রদায় গঠন এবং এই সম্প্রদায়ের শাস্ত্র 
গ্রন্থ 'বোধপথ-প্রদীপঃ রচনা । এই গ্রন্থে তান হীনযান, মহাযান ও 
তান্ত্রক দর্শন এবং সাধন পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করেন । 73১ $$0০- 
0020121106 0006 ৮112] [10111701155 01 811 361001715 ১০11])- 
[01165 11609 ৪ ৮/10169 09 ০0100011011)86 0106 ৮/8%5 01 ০8161- 
৬৪010] 091 (186 (৮/09 10811] 501)00915, (06 0176 1010%/10 001 
105 [19101170105 (0116 5০1/001 01 11)0 10111761791) 2100 (189 
001)91 101 115 ০7091051%651)9595 (1116 ৯০1/০০1 ০91 0176 7১1)9110- 
10101081), ৪110 0 $1801163121108 [106 16801111765 ০01 18281- 
0079১581698 2170 381070195৬8) 01015525172 01051093 & 
01010060198 70901) 01 00121711779 6০9০০ 011019 ৪100 
911181101192010917 ;) 2100 10 15 (119 10699 100 0106 29391701815 
০1811 50085 810 :5251795.১” (5-8) ৬০]. 111, 0. 216)। 
আতশ এবং তাঁর ঘানষ্ঠ শিষ/মগ্ডলীর প্রভাবে সমগ্র তিব্বতে ব্লমে শুদ্ধ 
বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হয় এবং তান পৃজ্য দেবতার মর্যাদায় আঁধাষ্ঠত হন। 
তেস্গুরের তালিকায় লেখক ও অনুবাদক রূপে একাধিক দীপংকরের 
নাম মিশে আছে । যেমন দীপংকর-ভদ্রু, ইনি একজন তান্ক লেখক । 
দীপংকর-রাজ ব৷ দীপংকর-চন্দ্রও [ভিন্ন লেখকের নাম। আঁতশের রচনা 
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১৪. 


১৫, 


১৬, 


বলে চিহনত কর! যায় ১৯৪খান বই। এর মধ্যে ৩৮খানতে তাঁর 
নাম আছে শুধু লেখক রূপে, তান লিখেছেন এবং অনুবাদও করেছেন 
৭৯খাঁন বই। আর অন্য লেখকের বই অনুবাদ করেছেন ৭৭খান। 
ভারতে লুপ্ত হয়ে যাওয়া অনেক বৌদ্ধ শাস্তুগ্রন্থ তিনি তিব্বতে আঁবঞ্ষার 
করেন। বৌঁদ্ধাবদ্যা-চ্ার হীতহাসে এই সমহ্বয়পন্থী মনীযীর মূল 
রচনা, অনুবাদ ও টীক। বিশিষ্ট সম্পদ । 
১০৫৪ খুস্টাব্দে নবম চান্দ্র মাসের ১৮ তাঁরখে লাসার কাছে 
সৃঞ্জে-থঙ্‌এ (১)০-00৪7) তাঁর মৃত্যু হয় । 
আতশের উদ্দেশে নিবোদত একটি 1তব্বাঁত প্রশান্ত-শ্লোক_ 
মান্যধর আসেন নি যতাঁদন 
তিব্বতের মানুষ বাস করত আঁধারে, দৃষ্টিহীনের মতো ; 
যে-ক্ষণে এলেন তান, সেই প্রজ্ঞাবান্‌ মহাজ্ঞানী, 
জ্ঞানসূের উদয় হল এদেশে । 


এই বইয়ে "রত্বাকর শা্ত” প্রবন্ধ দ্র 
এই বইয়ের পৃ. ২৬১ পৃষ্ঠায় সূত্র ২০ দ্র. 


আদ 'সদ্ধাচার্য লুই বাংল৷ সাহতোর প্রথম কাঁব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 
আবিষ্কার চর্যাগীতির প্রথম পদ “'কাআ তরুবর পণ বি ডাল' লুইয়ের 
রচনা । তাঁর লেখা আর-একি পদ “ভাব ন হোই অভাব ণ জাই, 
(২৯ সংখ্যক )। লুইপাদ, লৃয়ীপাদ লৃয়ীচরণ-_ এইভাবেও তাঁর উল্লেখ 
পাওয়। যায়। বাংল। দেশে মহাযান বোদ্ধধনম্নের বিবাতিত শাখা সহজ- 
যানের সাধকদের মধ্যে লুইয়ের নাম অগ্রগণ্য, ইনি তিববতে আদি 
'সিদ্ধাচার্যরূপে স্বীকৃত । এ'র জীবংকাল সম্পর্কে মতান্তর আছে । মুহম্মদ 
শহাদুল্লাহ্‌ বলেন, 'সিদ্ধাচার্ধদের আবির্ভাবকাল সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী । 
সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে দশম থেকে দ্বাদশ 
শতাব্দীর মধ্যে। তিব্বাতি ভাষায় অনুদিত লুইয়ের পাঁচখানি বইয়ের 
নাম পাওয়। যায় : ১. 'বজ্রসত্বসাধন', ২. “বুদ্ধোদয়', ৩. 'ভগবদাভ- 
সময়', ৪. “আভসময়াবভঙ্গ', &. 'তত্বৃপ্বভাবদোহাকোষগীতিকাদৃ'ষ্টিঃ । 
“'আভপময়বিভঙ্গ' বইীটর সহ-র৪য়িতা এবং তিব্বত ভাষায় অনুধাদক 
রূপে দীপংকরপ্রী জ্ঞানের নাম থাকায় লুইকে তাঁর বষাঁয়ান্‌ সমকালীন 
মনে করা যায়। দাঁপংকরগ্রীর জন্ম ৯৮২ খৃস্টাব্দে। এই সূত্র অনুসারে 
লুই একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন ধরে নেওয়৷ যায়। লুই 
নামাঁটর তিব্বাত রূপান্তর মৎস্যান্্াদ, মৎস্যোদর, মচ্ছ্রনাথ, মচ্ছেন্দ্র । 
পর্ণতর তথোর জন্য দ্র. 57-8-1, 00. 337-51 ; ০-8-0, 0. 
41-45, এক4৫-45 7 571৫711)00, স৯51117858-5, 0,69 ) 
বা-ই, পূ. ৭২০; চ-গাঁ-প, ভূমিকা । 


৮. বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত 


সহজযানের কথা গত মাসে বাঁলয়াঁছ । সহজযানের ফল যে আত 
বিষময় হুইয়াছিল তাহ। বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়৷ দিতে হইবে না । 
যে পণ্টকামোপভোগ নিবারণের জন। বুদ্ধদেব প্রাণপণে চেষ্টা কারয়া- 
ছিলেন, যে চীরব্রীবশুদ্ধি বৌদ্ধধর্সের প্রাণ, যে চরিন্র-বিশুদ্ধির জন্য হীন- 
যান হইতেও মহাযানের মহত, যে চরি্-বিশুদ্ধির জন্য আর্ধদেব১ 
'চারন্র-বিশুদ্ধি-প্রকরণ' নামে গ্রন্থই রচন। কারয়৷ গিয়াছেন, সহজযানে 
সেই চারিন্র-বিশুদ্ধি একেবারেই পারত্যাগ করিয়া দিল । বৌদ্ধধর্ম সহজ 
কারতে গিয়া, নিবাণ সহজ করিতে গিয়।, অদ্ধয়বাদ সহজ করিতে গিয়া, 
সহজযানীর৷ যে মত প্রচার করলেন, তাহাতে ব্যভিচারের ম্রোত ভয়ানক 
বাঁড়য়া উঠিল । ক্রমে বৌদ্ধধর্ম 'নেড়ানোঁড়'র দলে গিয়। দাঁড়াইল। 
সহজধযানীর। সন্ধ্যাভাষায়২ গান লিখতে আরন্ত কারলেন । সন্ধ্যাভাষার 
অর্থ আলোআঁধারি ভাষা । কানে শুনিবামাত্র একরকম অর্থ বোধ হয়, 
কিন্তু একটু ভাঁবয়৷ দেখিলে তাহার গৃঢ় অর্থ আত ভয়ানক । তাঁহারা 
দেহতত্বের গান লিখিতে আরম্ভ কাঁরলেন। সমস্ত জগত্রহ্দাও এই 
দেহের মধ্যেই আছে, তাহাই দেখাইতে আরন্ত কারলেন । সুতরাং দেহে 
আকাশ, কামধাতু, রূপধাতু, অরৃপধাতু, সুমেরু সবই রহিল । যে বোধি- 
চিত্ত মহাযান মতে নিবাণ পাইবার আশায় রমেই আপনার উন্নাতি 
করিতোছিলেন, দেহতত্তের মধ্যে আঁপয়৷ তাহার যে কী দশ হইল তাহ। 
আর লিখিয়। জানাইব না । জ্ঞানাইতে গেলে সভ্যতার সীমা আতিক্রম 
কারিয়া যাইতে হয়। দেশের লোকে এই হীন্দ্রয়াসন্ত বৌদ্ধাদগকে কী 
চক্ষে দেখিত তাহ যাঁদ জ্রানিবার ইচ্ছা থাকে, প্রবোধচন্্রোদয়ে'র৩ 
তৃতীয় অঙ্কাঁট একবার মন 'দয়৷ পাঁড়য়৷ দোখবেন। এ নাটকখানি 
১০৯০ হইতে ১১০০ খুস্টাব্ের মধ্যে লেখা হয়। উহাতে বোদ্ধ ও 
জৈন যাঁতদের যে কেচ্ছা” দেওয়। আছে, তাহা পাঁড়লে অবাক হহয়া 
যাইতে হয় । বোদ্ধ-ভিক্ষুর। তখনো খুব বড়োমানুষ, কাষায় বস্ত্র অথবা 
ছোবানে। কাপড় পরেন ; কিন্তু সে রেশমের কাপড় । পুথি পড়েন__ 
সে পুথর পাটায় সোনাল কাজ করা ; যে কাপড়ে পুথ বাঁধ থাকে, 
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তাহ। রেশমের, তাহার উপর নানা রকম কাজ করা । ভিক্ষুরা তখনো'' 
খুব বাবু, বিলাসী ও তাহার উপর অত্যন্ত হীন্দ্রয়াসন্ত । 

এই অধঃপাতের একটা দিক । আর-একটা দিক হইতে অধঃপাতের 
কারণ দেখাই । মহাযান-ধর্ম খুব উঁচু ধর্ম_ সেকথা পূবেই বলিয়াছি। 
কিন্তু মহাযান বৃঝিতে, আয়ত্ত কাঁরতে ও মহাযানের মতো কর্ম করিতে 
বহুকাল লাগে, অনেক পারিশ্রম করিতে হয়__ অনেক পাঁড়তে হয়- 
অনেক ভাবনাঁচন্তা করিতে হয় । ততটা সকলে পারিয়৷ উাঠিত না । 
মহাযানের আচার্ষেরা ইহার জন্য একট। সহজ পঙ্ছা বাহুর করিয়া 1দয়া- 
[ছলেন-_ তাঁহারা বাঁলয়া 'দিয়াছলেন, তোমরা 'ধারণী" মুখস্থ করো- 
'ধারণী' জপ করে৷ _ ধারণীর পুথ পূজা করো ।৪ তাহা হইলেই 
তোমাদের মহাষানের পাঠ, স্বাধ্যায়_- যোগ-_ সকলের ফল হইবে । 
মনে করে৷ প্রজ্ঞাপারামতা” একখানি বৃহৎ" গ্রন্থ পাঁড়তে অনেক দিন 
লাগে- আয়ন্ত করিতে আরে দিন লাগে তাহার মতে৷ কাজ কাঁরতে 
আরো দিন লাগে । আচার্য বলিয়া দিলেন, '্রজ্ঞাপারীমিতা হৃদয়- 
ধারণী'__ মুখস্থ করো__ তাহ হইলেই তোমার প্রজ্ঞাপারামত। পাঠের 
সমস্ত ফল হইবে। এইরূপ যাঁদ “ও নমঃ সমস্তবৃদ্ধানাং অপ্রাতহত- 
শাসনানাং গু কীলে কীলে তথাগতোহ্ধ্যবসান্তে বরদে উত্তমোত্তম- 
তথাগতে ভব ক্লীং ফট স্বাহা”৫--এইটি কণ্ঠ করো, তাহা হইলে 
গওব্যুহসূত'৬ পাণ্তের ফল হইবে । 

“ও নমঃ সমস্তবৃদ্ধানাং অপ্রতিহতশাসনানাং, ওঁ ধুণু ধুণু ক্লীং ফট 
স্বাহ।”৭__এই ধারণী পাঠ কারিলে 'সমাধিরাজসূত্র'৮ পাঠের ফল হইবে । 

“ও নমঃ সমস্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহতশাসনানাং ও মণিধার বাজ্রণ 
মহাপ্রতিসরে ক্রীং ব্লীং ফট্‌ ফট্‌ স্বাহা”৯-_ এই মন্ত্র পাঠ করিলে 'মহা- 
প্রতিসরা'৯০ পাঠের ফল হইবে । 

এইরূপে ষে কত ধারণী তৈয়ার হইয়াঁছল তাহার সংখ্য। কর৷ যায় 
না। এক 'বৃহদ্ধারণী সংগ্রহে' আমর চারি শত এগ্রারোট ধারণী 
পাইয়াছি । ক্রমে ধারণী মুখস্থ করাও কঠিন হৃইয়।৷ দাঁড়াইল । তখন 
এক অক্ষর- দুই অক্ষর-_ মন্ত্র হইতে লাগিল । মন্ত্রপাঠ, মন্ত্রজপ, বৌদ্ধ- 
ধর্মের শেষ অবস্থা! হইয়। দাঁড়াইল। তখন 'হুং' 'ফট্‌' 'করীং, “স্বাহা” এই- 
সকল শব্দের প্রচুর ব্যবহার হইতে লাগল । বৌদ্ধের ইহাতেই' 
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আপনাদের কৃতার্থ মনে কারতে লাগলেন। যে মহাযান-ধর্ম 
চিন্তাশন্তির চরম সীমায় উঠিয়াছিল মন্ত্রধানে তাহ। ক্রমে 'হুং ফিট? 
স্বাহা'য়- দাঁড়াইল । ইহ কি অধঃপাত নহে । 

বোদ্ধধর্মে দেবতার সংস্রব নাই-- দেবতার পৃজ্জা-অর্া হীনযানে 
ছিলই না। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কতাঁদন পরে বৃদ্ধদেবের মুতি বিহারে 
প্রাতাষ্ঠত হইতোছল, তাহা লইয়। ইউরোপায় পাঁওতগণের এখনে 
মতভেদ আছে -_-কেহ বলেন, চারি শত বৎসর পরে, কেহ বলেন, পাঁচ 
শত বংসর পরে । ইওয়ান মিউাজয়মে গেলে গ্ান্ধার-শিস্পের কুঠারতে 
প্রথম বৃদ্ধদেবের মূতি দৌখতে পাওয়া যায়। সেগুলি বৃদ্ধের পাঁচ-ছয় 
শত বংসর পরে নিমিত হয়। মহাযানেও শাক্যাসংহের মৃতি বিহারে 
বিহারে থাঁকিত। তাঁহারা উহাকে নির্বাণ লাভের উপায় বলিয়৷ মনে 
কাঁরতেন। ক্রমে একটি-একাট করিয়া ধ্যানীবৃদ্ধ,১ আসতে লাগলেন । 
প্রথম 'আমতাভ'" তারপর 'অক্ষোভা", তারপর 'বৈরোচন', তারপর 'রত্ব- 
সম্ভব" তারপর 'অমোঘাসাদ্ধ' আসিয়া জামলেন । হীওয়ান মউজিয়মের 
মগরধ-কুঠারতে অনেকগুলি চৈতা বাস্তুপ আছে । তাহার চার দিকে 
চারিটি তথাগতের' মৃতি আছে । প্রথম তথাগত 'বৈরোচন' স্তুপের 
মধ্যেই থাকতেন । তাঁহার জন্য স্তুপের গায়ে কুল্দুঙ্গ কাটা হইত না । 
ক্রমে তানও আসিয়৷ আগ্নকোণে জমিলেন । শাক্যাসংহ তখন একে- 
বারে উপায় হইয়া গিয়াছেন-_ স্তুপে তাঁহার স্থান নাই-_ তাঁহার স্থান 
বিহারের মধ্যস্থলে যে মান্দর-_ তাহাতে । তখনকার বোদ্ধের৷ বলিতেন, 
[তিনি “প৭ তথাগতে'র অথব৷ পণ ধ্যানীবৃদ্ধের কলম মান তিনি পণ্ট 
ধ্যানীবৃদ্ধের মত কলমবান্দি কারয়া গয়াছেন। ক্রমে এই পণ তথা- 
গতের পাঁচটি শান্ত দাঁড়াইল। শান্তগণের নাম-_ 'লোচনা', 'মামকী” 
'তারা', 'পাওরা”, 'আর্তারিকা' । বহুকাল অবধি তাঁহারা যন্ত্রে*২ 
থাকিতেন, তাঁহাদের মূতি ছিল না__ ক্রমে তাঁহাদেরও মৃতি হইল । পণ 
ধ্যানীবুদ্ধের পণ শান্ততে পাঁচ অন 'বোধিসত্ত্' ১৩ হইলেন । তাহাদের 
মধ্ 'মঞ্জুমী' ও 'অবলোকিতেশ্বর' প্রধান । বর্তমান কল্পে অর্থাৎ ভদ্র- 
কপ্পে 'আমতাভ,' প্রধান ধ্যানীবুদ্ধ । তাঁছার বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর_ 
প্রধান বোধিসত্ব । অবলোকিতেশ্বর করুণার মৃতি। তিনি মহোৎসাহে 
জীব উদ্ধার কারতেছেন, সুতরাং তাঁহার পূজা খুব আরভ্ভ হইল । সেবকের 
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উৎসাহ অনুসারে তাঁহার অনেক হস্ত হইতে লাগিল- অনেক পদ হইতে 
লাগিল- অনেক মস্তক হইতে লাগিল ; তাঁহার পূজা একটা প্রকাও 
ব্যাপার হইয়। উঠিল। তারাদেবীও নান৷ রূপ ধারণ কাঁরয়৷ বৌদ্ধদের পূজা 
গ্রহণ কারতে লাগিলেন । ইহার পর অনেক ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, 
যাক্ষণী, ভৈরব, বুদ্ধগণের উপাস্য হুইয়। দাঁড়াইল । এক 'আভিধ্যানাত্তর 
তন্রে' 'সম্বরবজ্ 'পীঠপব" 'বজ্রসত্ত' “পীগদেবতা' 'ভেরুক' [হেরুক ?2] 
'যোগবীর' 'পীঠমালা” “বজবীর-ষড়যোগসম্বর' 'অমৃতসঞ্জীবনী' “যোগিনী' 
'কুলডাক' 'যোগনী যোগ-হদয়” 'বুদ্ধকাপালিকষোগ' 'মঞ্জুবস্র' 
'মবাক্ষরালীডাক' 'বজ্ডাক' “চোমক' প্রভাতি অনেক ভেরব ও যোগনীর 
প্জাপদ্ধাত আছে । বোঁধিসত্্ব ও যোগিনীগণের ধ্যানকে সাধন বলে । 
যে পুস্তকে অনেক ধ্যান লেখা আছে তাহাকে 'সাধনমালা'১৪ বলে। 
একখানি “সাধনমালা"য় দুই শত ছাপ্সান্নটি স্মধন আছে । 'বজ্রবারাহী', 
'বজযোগিনী”, কুরুকুল্া” মহা প্রাতিসরা', 'মহামায়ূরী', 'মহাসাহত্র প্রমদ্দিনী' 
প্রভীতি অনেক যোনীর ধ্যান ইহাতে আছে । এই-সকল সাধন লইয়৷ 
মৃতি নিম্মাণে বোদ্ধকারিগরের এক সময়ে যথেষ্ট বাহাদুরি দেখাইয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু যখন যোগনী, ডাঁকনী, ভৈরবীর পৃজা লইয়া ও 
তাঁহাদের মৃতি লইয়া বৌদ্ধধর্্ চাঁলতে লাগিল, তখন আর অধঃপতনের 
বাকি কী রহিল ? 

বোগ্বধমের মধ্যে 'গুহ্যপূজা' আরন্ত হইল । লুকাইয়৷ লুকাইয়। পৃজা 
করিব-- কাহাকেও দেখিতে দিব না; এ পূজার অর্থ কী ? অর্থ এই 
যে, সে-সকল দেবমূতি লোকের সম্মুখে বাহির করা যায় না । এ-সকল 
মৃতির নাম-_ উহারা বলিত শশ্বর । একে তো অশ্লীল মৃতি_ তাহাতে 
ভালে কারিগরের হাতের তৈয়ার-_ তাহাতে অশ্লীলতার মানা চাঁড়য়া 
গিয়াছে । সেই-সকল মৃতি যখন বুদ্ধদের প্রধান উপাস্য হইয়। দাঁড়াইল-_ 
তখন আর অধঃপাতের বাকি রহিল কী 2 সে-সকল উপাসনার প্রকার 
আরে অশ্লীল- সভ্যসমাজে বর্ণন৷ করা যায় না। একজন ইউরোপীয় 
পঙত বালয়াছেন, বৌদ্ধদের এই-সকল পুথ 'ঘোমটা দেওয়া কাম- 
শাস্ত্র । আমি বলি, তিনি ইহ! ঠিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই। 
যেখানে কামশাস্ত্রের শেষ হয়, সেইখানে বৃদ্ধাদগের গুহাপ্জ। আরস্ভ। 
'আঁধক পুথর নাম কারব না । 'গুহ্যসমাজ'১৫ বা 'তথাগত গুহাক' নামে 
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বৌদ্ধদের একখানি পথ আছে । এই পুন্তক সম্বন্ধে রাজ! রাজেন্দ্রলাল 
মন্ত্র বীলয়াছেন__ 

00৫10 ৮1011017610 000, (10601165210 110001590 110, 
2100 191206095 210)011)90 9/11101) 219 ৪ 01106 1006 10051 18৬০|- 
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8170 90171092160 (0 ৮/1)101) (176 ৮/0151 9199011016175 01 170115/61] 
9016০ 11619100116 ০01 0116 1751 0610101% ৮/০৪1 2100021 ৪৮০০- 
1001515 108010. (-8-4-14) 0,261] 


অর্থাৎ এই বড়ো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহারা যে-সকল মত প্রকাশ 
কারয়াছেন এবং যে-সকল ক্রিয়াকম্মের উপদেশ দিয়াছেন, যত জঘন; 
স্বভাবেরই মানুষ হউক না কেন, তাহা অপেক্ষা ভয়ানক ও ঘৃণিত 
মত ব৷ ক্রিয়াকর্মের কম্পর্নাও কারতে পারে না। ইহার সাহত 
তুলনা করিলে গত শতকে হোলিওম্েল স্ট্রটে১৬ যে-সকল 
পুথ-পাঁক্ত বাহির হইত তাহ৷ আত পাবিত্র বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধদেব 
প্রার্ণীহংসার একান্ত বিরোধী ছিলেন, কিন্তু 'তথাগ্ত গুহ্যকে' 
বালতেছে- 


“হান্তমাংসং হয়মাংসং শ্বানমাংসং তথোত্তমমূ । 

ভক্ষয়েদাহারকৃত্যর্থন্ন চান্নস্তু বিভক্ষয়েৎ ॥৮ 

“অন্নং বা অথ বা পানং যখাকাণৎ ভক্ষয়েৎ ব্রতী । 

বিমৃত্রমাংসযোগেন বাঁধবৎ পাঁরকপ্পয়েং ॥” 

“সময়চতুষ্টয়ং রক্ষ বুদ্ধজ্ঞানোদধিপ্রভোঃ | 

বিপ্ম্রং তু সদা ভক্ষ্যামদং গুহ্যং মহাভভুতং 10৮৯ 

এই তে৷ গেল আহারের কথা । গ্ুহ্যাঁসাদ্ধ লাভ কারতে গেলে 

বিষ্ঠা, মূত্র নিশ্চয়ই খাওয়া চাই-_ নাহলে কিছুতেই সাদ্ধলাভ হইবে না । 
অন্যকথা খুলয়৷ বাঁলতে গেলে সভাতার সীম৷ আতন্রম কর! হয়, হয় 
(তো পিনাল কোডের ধারায়ও পাঁড়তে হয়। তবে একটা কিছু না 
বাঁললে নয়_ তাই একি নমুনা দিতে ছি-_ 


গ্ৰাদশাব্দিকাং কন্যাং চণালপ্য মহাত্মনঃ | 
সেবয়েৎ সাধকো নিত্য বিজনেষু বশেষতঃ ॥৮১৮ 
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মোটকথা এই যে-_ 
দদুষ্কবৈনিয়মেস্তীব্রৈঃ সেব্যমানো ন সিদ্ধাত । 
সর্বকামোপভোগৈশ্চ সেবয়ংশ্চাশু সিদ্ধীতি ॥৮% 

অর্থাৎ দুষ্কর কঠোর নিয়ম করিয়া সেবা করিলে কিছুতেই সিদ্ধি 
লাভ হয় না-- সবপ্রকার কামোপভোগ কারয়। যাঁদ সেবা করে৷ তাহ 
হইলে নিশ্চয় শীঘ্র 'সাদ্ধি লাভ হইবে । 

বুদ্ধদেবের শীলরক্ষা, উচ্চাসন ও মহাসন ত্যাগ, মালাগন্ধীবলেপনাদি 
ত্যাগ, নৃত্যগীতবাদিত্রাদি ত্যাগ, প্রভৃতি কঠোর নিয়ম কোনে কাজেরই 
নয়, কেবল যথেচ্ছাচার করে! যথেচ্ছাচার করো-_ যথেচ্ছাচার করো ।' 
অধঃপাতের আর বাঁক কী ? 

“তথাগত গুহ্যকে'র ন্যায় আরো অনেক পুস্তক আছে । চও- 
মহারোষণ তন্ত্র", 'চক্রসম্বর তন্ত্র, 'চতুম্পীঠ তন্ত্রং, উদ্ডীষ তন্ত্র, 'সেকোদ্দেশ', 
'পরমাঁদবুদ্ধোদ্ধত কালচন্র, 'কালচন্রগর্ভতন্তর', 'সর্ববুদ্ধপমাযোগ ডাকিনী- 
জাল সম্বরতন্ত্র, 'হেবস্ত্রতন্ত্রাজ', 'আধ্যডাকিনীবজ্রপঞ্জরমহাতন্ত্রাজকষ্প, 
'মহামুর্রাতিলক", 'জ্ঞানগর্ভ'" 'জ্ঞানাতলক' নামে 'যোগিনীতন্ত্রাগপরম- 
মহান্ভূত', তত্তৃপ্রদীপ', 'বজ্জুডাক', 'ডাকার্ণব', 'মহাসম্বরোদয়” 'হেরুকাভ্যুদয়', 
'যোগিনীসণ্টার্য্য, “সম্পুট-তন্্র, 'চতুর্যোগনী সম্পুট” গুহ্যবজ্জ', ইত্যাদি । 
আর কত নাম কাঁরব- কত নাম কারয়া পাঠকদের ধের্যচুুত করিব ? 
এ-সকল তন্ত্র 'তথাগত গুহ্ক' হইতে একবিন্দুও ভালো নয় । যখন 
এইরূপ শত শত পুস্তক আছে-_ সে-সকল পুস্তক পড়।৷ হইত-- সেইরূপ 
ক্রিয়াকর্ম হইত- তখন আর অধঃপাতের বাক কী 2 

এ-সকল গুহ্যতন্ত্র_ মূলতন্ত্র_ সংগতি আকারে লেখা । সংগীঁতির 
গোড়াতে এইর্প থাকে, “এবং ময়৷ শ্ুতমেকস্মিন সময়ে ভগবান 
শ্রাবস্ত্যাং জেতবনে বিহরাতি স্ম, অথব৷ রাজগৃহে বেণুবন্যে, বিহরতি জ্ম, 
অথব৷ এইরুপ আর কোনে। স্থানে বিহরতি স্ম।” অর্থাৎ আম 
শুনিয়াছি একাঁদন ভগবান্‌ শ্রাবন্তী নগরে অথব৷ রাজগৃহে বেণুবনে 
অথবা আরো এইর্‌প কোথাও বেড়াইতেছেন । এই-সকল গুহ্য 
উপাসনার গ্রন্থগুলও এই ভাবে লেখা, তবে শ্রাবস্ত্যাং বিহরতি স্ম 
নাই- তাহার বদলে যাহা আছে তাহা কলমের মুখে আসে না। 
আশ্্ষের বিষয় এই যে__ এই-সকল গ্ুহ্যাবদ্যার পুস্তকের আবার টীকা, 


বৌদ্ধধন্নের অধঃপাত ৩৭৯, 
টিপ্পনী, পঞ্জিকা, ব্যাখ্যা, বিবরণ, উহার প্রয়োগপদ্ধাতিপ্রকরণ আছে । 
মূল যাঁদ বিশখানি থাকে-_ টীকা-টিগ্সনীতে তাহ। পাঁচ শত হইয়৷ দাঁড়ায় । 
একজন ইউরোপীয় লেখক বলিয়। গিয়াছেন- ভারতবর্ষের অধঃপতনের 
কারণ খুশজতে গেলে এই-সকল জঘন্য বই ঘাঁটিতে হইবে । ভাঁবষ্যতে 
কোন্‌ হতভাগ্য পাওতের অদৃষ্টে যে সে দুর্ভোগ আছে তাহা বাঁলতে 
পার না। কিন্তু সে দুর্ভোগ না ভূগিলেও এত বড়ে৷ জাতিটা_ এত 
বড়ে। ধর্মটা_ কেন যে অধঃপাতে গেল, তাহা তো বুঝ। যায় না। তাই 
কাহাকেও-না-কাহাকে একদিন সে দুর্ভোগ ভূগিতেই হইবে । কিন্তু যে 
ভূগিবে সে সত্য সত্যই ভারতের একটা মহা-উপকার সাধন কাঁরয়। 
যাইবে । সে অন্তত বালবে- “বাপু! এ পথে আর আসিও না_ এ 
পথে আসলে অধঃপতন অবধারিত 1” 

বুদ্ধদেব দেবতা মানিন্তন ন। । মানুষ আপনা হইতেই চবরিন্রশুদ্ধি 
করিয়৷ ক্রমে লোকে যাহাদের দেবতা বলে ,তাহাদের অপেক্ষাও উচ্চ যে 
পরমপদ-- যে পদে গেলে জন্ম-জরা-মরণের আর ভয় থাকিবে না-ষে 
পদে গেলে সংসারের কোনো চিন্তা থাকে না যে পদে গেলে 
মহাশান্তি লাভ করা যায়-_ সেই পদে উঠতে পারবে । তাঁহার শিষ্যেরা 
শেষ ডাক, ডাকনী, যোঁগনী, প্রেত, প্রোতনী, পিশাচ, িশাচিনী, 
কটপৃতন।, কঙ্কালিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা করিয়া 
আপনারাও অধঃপাতে গেল- সঙ্গে সঙ্গে দেশটাসুদ্ধ অধঃপাতে দিল । 

বোদ্ধধর্জে অনেক দিন হইতেই ঘৃণ ধরিয়াছিল। বুদ্ধদেব নিজে 
যোদন স্ত্রীলোকাদিগকে দীক্ষা দিয়া ভিক্ষুণী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন 
_ সেইদিন হইতেই তাঁহাকে সংঘের [বশুদ্ধি রক্ষার জন্য অনেক কঠোর 
নিয়ম কারতে হইয়াছিল। তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের এক বিহারে 
থাকিতে দিতেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ-ছয় শত বংসর পর 
হইতে ভিক্ষুরা রূমে বিবাহ করিতে লাগিল- ক্লমে একদল গৃহস্থ ভিক্ষু 
হইল। এইখান হইতেই ঘুণ ধর। আরন্ত হইল । সমাজে আসল ভিক্ষুদের 
খাতির আধক ছিল । গৃহস্থ ভিক্ষদের আদর তত ছিল না। কিন্তু 
গৃহস্থ ভিক্ষুদের নাম ছিল 'আর্ । আসল ভিক্ষুরা আর্ধদের নমস্কার 
কাঁরতেন না, কিন্তু আর্ধরা অনার্য হইলেও আসল ভিক্ষুদের নমস্কার 
কারতেন । এই গৃহস্থাশ্রমের ভিক্ষুরাই ক্রমে দলে পুরু হইতে লাগিল ॥ 


৩৮০ বৌদ্ধধর্ম : ৮ 
কারণ তাহাদের সন্তান-সন্ততি হইত-- তাহারা আপনা-আপনি ভিক্ষু 
হুইয়৷ যাইত । একজন গৃহস্থ গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া যদি ভিক্ষু হইতে 
যাইত-- তাহাকে প্রথম শন্রশরণ' গ্রহণ কারতে হইত-_ তাহার পর 
'পৃণ্যানুমোদন।'*৯ শিখিতে হইত, 'পাপদেশনা'২০ শিখতে হইত, 
পণ্চশীল' গ্রহণ কারতে হইত, 'অঞ্$শীল' গ্রহণ করিতে হইত, 'শ- 
শীল'২১ গ্রহণ করিতে হইত, 'পোষধব্রত'২২ ধারণ কারতে হইত- 
আরে। কত কী কারতে হইত-_ অনেক সময় যাইত । কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুর 
ছেলে-_ সে একেবারেই ভিক্ষু হইত। যে-সকল জিনিস অন্যকে বহু- 
কালে শিখিতে হইত, সে সে-সকল বাড়তেই শাখিত_ তবে আমাদের 
যেমন এখন পইতা৷ হয়-- একট! সংস্কার মাত্র উহাদেরও এ রকম 
'ন্রশরণ গমন", 'পণশীল গ্রহণ', এক-একটা সংস্কারের মতো হইয়। 
যাইত। আমাদের দেশে যেমন 'জাত-বৈষ্কব' বাঁলয়া একটা জাতি 
হইয়াছে_ সেকালেও তেমান, 'জাত-ভিক্ষু' বিয়া একটি জাতির মতো 
হইয়াছিল । উহাদের যত দলপু'ষ্ট হইতে লাগল, আসল ভক্ষুদের 
অবস্থা তত হীন হইতে লাগিল । গৃহস্থ ভক্ষুরা কারিগাঁর করিয়৷ জীবন 
ণনবাহ করিত-_ 1ভক্ষাও করিত- কেহ ব৷ রাজমজুর হইত, কেহ ব৷ 
রাজামাস্ত্র হইত, কেহ ব৷ চন্রকর হইত, কেহ বা ভাস্কর হইত, কেহ ব৷ 
স্যাকরা৷ হইত, কেহ বা ছুতার হইত-_ অথচ ভক্ষাও কাঁরত, ধর্মও কাঁরত, 
পূজা-পাঠও করিত । বৌদ্ধধর্মের পৌরোহিত্যট৷ কলমে নামিয়। আসিয়। 
কারগরদের হাতে পাঁড়ল। যে কাজে পারশ্রম কম-ঘরে বাসয়। কর! 
যায় একটু হাত পাঁকিলে কাজও ভালো হয়--দু পয়সা আসেও বোঁশ, 
গৃহগ্থ-ভিক্ষু সেই-সকল কাজ করিত । সুতরাং তাহাদের ধর্ম কারবার 
সময়ও থাঁকত-_ বড়ে। বড়ে। উৎসবে দু-চার পয়স। খরচও কারতে 
পারিত। কিন্তু বেশি লেখাপড়। শেখা, ধ্যানধারণ৷ কর1, ভাবনা চিন্ত। 
করার সময়ও থাকত না- প্রবৃ্তও থাকিত না । তাহা হইলেই মোট 
দাঁড়াইল এই যে, বৌদ্ধধর্মের পৌরোহিত্যট। মূর্খ কারিগরদের হাতে পাঁড়য়া 
গেল । আসল িক্ষুরা বিহারে থাকিতেন । বিহারের জমিজমার আয় 
হইতে কোনোর্পে দিন গুজরান করিতেন । ক্রমে রাজার! প্রায় বিধ্মী 
হইয়। উঠিল । বোদ্ধ-পাঁওত হইলে যে রাজসম্মান পাইবেন তাহার 
উপায় রহল না । রাজারাও ছোটে ছোটে রাজা আপনাদের পাত 


বৌদ্ধধন্মের অধঃপাত ৩৮১ 
পোষণ কারয়৷ আবার যে বিধর্মী বোদ্ধ-পাঁওত প্রাতপালন কাঁরবেন, 
তাঁহাদের সে সাধ্য ছিল না- থাকলেও তাঁহাদের পাওতের৷ তাহ 
কারতে দিত না । সুতরাং আসল ভিক্ষুদের এবং তাহাদের বিহারের 
অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে আফগানিস্তানের 
উপত্যকা হইতে পাঠানেরা মুপলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়৷ এবং মুসলমান 
ধর্ম প্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়৷ অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাফের বাঁলয়৷ 
তাহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য বঙ্গ দেশে আসিয়া পাঁড়লেন । যাঁহার৷ 
আসিয়াছলেন তাঁহাদের বংশধরেরা এখনো আফসিতেছেন । ইহাদের 
প্বপুরুষের৷ ইহাদের অপেক্ষা যে বোৌশ জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া মনে হয় 
না। তখন বাংলায় তো সেনবংশ রাজ- কিছু বড়ো রাজা মান্র । আশে 
পাশে চার দিকে অনেক ছোটো ছোটে রাজা ছিলেন । তাঁহাদের কেহ 
কেহ বৌদ্ধও ছিলেন । বল্লালের সময় ব্রাঙ্মণদের একটা আদমসুমারি 
লওয়া হয় । সে সময়ে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র 'আট শত ঘর ব্রা্গণ ছিল। 
আট শত ঘর ব্রাঙ্গণে যতটুকু হিন্দু কাঁরয়া লইতে পারে, দেশের ততটুকু 
হিন্দু ছিল অবাশষ্ট সবই বৌদ্ধ । বোদ্ধেরা পুতুল পূজা খুব করিত । 
সুতরাং মুসলমান আক্রমণের রোকট। বৌদ্ধদের উপরই পাড়য়। গেল । 
তাঁহার বৌদ্ধদের বিহারগুল সব ভাঙিয়া ফোললেন । এক ওদন্তপুরী২ ৩ 
বিহারেই দুই হাজার আসল ভিক্ষু বধ হইল । বিহারি ভাঙিয়া ফেল। 
হুইল পাথরের মৃতিগুলি ভাঙিয়া-চুরিয়৷ ফেলা হইল ; সোন। রূপা 
তামা পিতল কাঁসার মূতিগুলি গালাইয়৷ ফেলা হইল: পুিগুলি 
পোড়াইয়। দেওয়া হইল । বিক্মশীল২৪ বিহারেরও এই দশাই হুইয়া- 
ছিল । নালন্দা২৫ জগদ্দল২৬ প্রভাতি বড়ে৷ বড়ো বিহারের এই দশ। 
হইল । ওদন্তপুরী বিহারের টিবি খুরশজ্য়৷ পাওয়া গিয়াছে নালন্দা 
[বহারেরও টাঁব খুশজয়। পাওয়। গিয়াছে । বিরুমশীল ও জগদ্দলের 
এখনো কোনো খোঁজ হয় নাই । আসল ভিক্ষু এই সময় হইতেই এক- 
রূপ লোপ হইয়াছে । যাহারা পলাইয়াছিল তাহারা নেপাল, তিৰবত, 
মঙ্গোলিয়ায় চলিয়। [গয়াছল, কতক বম্নায় ও সিংহলে গিয়াছিল । 
সুতরাং বাংলায় বোদ্ধদের বিদ্যাবুদ্ধ, পুথ-পাঁজির এই পর্যস্ত শেষ । 
এক-একবার মনে হয় তিন-চারি শত বৎসর ধারয়া বোদ্ধের। 
ইন্ড্রিয়াসন্ত, কুকর্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়৷ ষে নিজেও অধঃ- 


বৌদ্ধধর্ম : ৮ 


পি পচ ০৯৮ পিঠ ৯৮5 এটি লা ০ 


পাতে গিয়াছল এবং দেশটাকে সুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল, মুসলমানদের 
আৰবুমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত । বিধাতা ষেন তাহাদের পাপের ভরা সহ্য 
করিতে না পাঁরয়৷ তাহাঁদগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মুসলমান- 
দের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন । তাহাদের সেই ঘৃণিত উপাসন।, বিষ্ঠা- 
মৃত ভক্ষণ কাঁরয়া 'সাদ্ধিলাভের চেষ্টা, ভূতপ্রেত পূজা করিয়া বুজরুক 
হইবার চেষ্টা এবং উৎকট হীন্দ্রয়াসান্তকেই ধর্ম বাঁলয়। মনে করা ও 
তাহাই শিখানো- এই-সকলের পাঁরণামে তাহা'দগকে বঙ্গ দেশ চির- 
কালের জন্য ছাড়তে হইল ।২৭ দেশে রাঁহল-_ কারিগর পুরোহিত ও 
তাহাদেরই যজমান । লেখাপড়। বুদ্ধিবদ্যার নামগন্ধ পর্যন্ত বৌদ্ধদের 
মধ্যে লোপ পাইল । ইহার পর কী হইল পরে বল৷ যাইবে । 


'ন।রায়ণ' 
আশ্বন, ১৩২২ ॥ 


হত হত ৩ তক সু ৩৩ ইহ 


১. এই বইয়ের পৃ. ২৭৬ সূত্র & দ্র. 
২. এই বইয়ের পৃ ৩৬৯ সূত্র ১২ দ্র. 
৩. এই বইয়ের পৃ. ১৮২ সূত্র ৮ দ্র 


:৪. ধারণী দীর্ঘ মন্ত্র । ৫০ থেকে ১০০ অক্ষরে রচিত। হদয়-ধারণী এর 
চেয়ে দীর্ঘ মন্ত্র ৷ 
“01151 20 0715 0011) 1015 10690655817%”** (0 2%012111 
ড/1721 [106 21৫61)0 ১৬121728-5510151 101011050101091 414 101 0109 
০০০৪1 01 01959 9110 ৮/916 9101)61 0179016 01 11708108,016 
০01 4০ 1706101। 90010 2170 10760162110], 25 15 160101750 (০9 
28170615121)0 01) 9800116 10601165০01 17৮12172-58118. 11195 
11056150660 17/10727275 07 01)610)- 1165 216 18010911005 
1৮121)1195 2170 2 101711959101)61 9210 €0 1015 ৫1501191699, 
7২580, 150165 2100 161626 11015 47727277721) 500 ৬11] 
891 211] (175 06160 ০01 9600511)5 5001) 214 91101) ৮/০011 
2104 10180019115 9001) 200 5001) 17010581798.-1176 1৬ 710083 
ড/11] 10010 90৮ 85 ০0 507 01560 2170 9০ (1765 815 
০৪116] 1)/1212715, 1106 10/27/9775 26106128119 198108609 00] 
909 ০ 1700170160-55112,5155, 11) 0196 ঠি601) 01 51501 09101019 
4৯,100, 81] 11001205, 17117015 9110 73610011515 21116, 1790 
17177207674 2771765 13 0757 10100151), ০6911211015 10108910108 
1072727179১ 8151106 005 99991802 ০01 061911) 01555. 00109 
91911916819-5910178108, 151092150 6135 4801158 1710598 
1৬121095 1)15 51061 59175 58)92-৬ 81701181899 155805৫ 
006 1918)05-751507115, 71029 2, ৮1217052100 1915 9০0010591 
49005 72159-৬ 21017987795 1902850 005 1৬191755919 


৩৮৪ বৌদ্ধধর্ম : ৮ 
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17110998,1৬2101018.11)556 1৬121009,5 816 51111)1% 9%17)009110 ; 
(1069 51700911590 10876100191 01565, 19810100019 90170০015 
2190 10910100191 ৬/0115, 150,111 15 211 55100], 1) 
11011709106 1106 57%1771001 25 51)051 285 79951016, ৯০ (19% 
০2898709629 006 10101921 190691 25 0179 991010091 ০1 (109 
1062. 11) (1) 0959 011301001)1505, 2170 ০6 0)6 ৫6109 11) 0106 
০896 ০01 0119 17117005. 73116 20091 2. ০910211) 01709 0099 
589০ 80 12101106109 1101012] 166915. 11765 ০৬০1৬০৫ 
০010 016 11169 51121065 ০01 01616101 01791901919 ০01 (116 
221)2021, 01)9 10111) 01 01616171 0610195. [19009 ও 15 
৬151)0, আ ৮/17161612 ৮101) 21790106810 15 /£৯1211625 (109 
5510900 3০9৫ ৮/10 010010 1917781173 ০০091160 10010709119, 
হ 058৫ 00 ০০ ৮/110061) 9101) (1165 40105 2100 5০ (078 
161661 15101950179 111-1101212১ 2100 50 01, (0 1176 
600 ০01 0176 ৪1011991. 11959 97৩ ০৪1190 (1) 731)89 
৪100 [76 %০%৩ 0560 (০0 ০৮০1৬৪ 0106 01 (10956 731)95 
[07০ 00117) 01 1179 0910195 ৮/1)01] 0069 ৬/০0191)1091090-” 
91)8.5011১ 444/97)/2/2710-5277277%45, 0-00-১, ০. 7, 
00. ৬111-75015, 


৫. অনুবাদ : ও নসঞ্কার সকল বৃদ্ধকে যাঁদের ক্ষমতার সীমা নেই। ও 
কীলে কীলে আদ থেকে অন্ত পর্স্ত তথাগত, বরদানকারী পরে 
পরে উত্তম তথাগত হও ক্রীং ফট্‌ স্বাহা | 


৬. মহাযানের 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের নয়খানি শান্ গ্রন্থ 'অষ্টসাহন্্িকা প্রজ্ঞা- 
পারামতা”, “সন্ধর্মপুগরীক', 'ললিতীবস্তর” 'লঙ্কাবতার+ 'সুবর্ণ-প্রভাস”, 
'গও্বাহ”, “তথাগতগুহাক', “সমাধিরাজ” এবং “দশভূমীশ্বর” ; এই ধর্ম- 
পর্যায়কে বলা হয় বৈপুল্য-সূন্র । এখানে ধম্ন' শব্দটি “শান্তর” অর্থে প্রযুন্ত । 

গণ্ব্যহ' গ্রন্থে বণিত হয়েছে বোধি লাভের জন্য সুধন নামে এক 
যুবকের আয়াসের বিবরণ । মঞ্জুত্রী সুধনকে ভগবান বুদ্ধের অলৌকিক 
ক্ষমতার কথ। শোনালে সে নঞগুত্রীর প্রশান্ত করে এবং বোধি লাভের 
আকাংক্ষ। জানায় । মঞ্জুগ্রী তাকে মেথশ্রীর কাছে যেতে বলেন । মেঘশ্রী 
সাগরমেঘের কাছে যেতে বলেন। এমান করে বহু জনের কাছে ঘুরে 
ঘুরে অতৃপ্ত সুধন বৃদ্ধের স্ত্রী গোপা এবং মা মায়ার কাছে উপচ্থিত হল। 
এদের কাছে আংঁশক জ্ঞান অর্জন করে সে গেল সুরেন্দ্রাভার কাছে, 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৩৮৫ 
সেখান থেকে কপিলবাস্তুর বিশ্বামি্রর কাছে । প্রতিবার গুরু বদল্রে 
সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানও বাড়ল । মৈন্রেয় তাকে বললেন, মঞ্জৃশ্রী ভিন্ন আর 
কেউ পূর্ণজ্ঞান অর্জনে সাহায্য করতে পারবেন না। শেষ পযন্ত সুধন 
আবার মঞ্জুগ্রীরই শরণ নিল এবং তাঁর আনুকুল্যে সমস্তভদ্রুর কাছ থেকে 
পূর্ণজ্ঞান অর্জন করল । দ্র. $-/-1,-1$, ]. 90 3১ 10815912 7616810 
98211012170 1701661 107101)1 6৫. 712 0271207)9/2 


5172১ 101০9 1949. 


৭. অনুবাদ : ও নমস্কার সকল বুদ্ধকে যাঁদের ক্ষমতার সীম নেই। গু 
ধুনে ফেলো ধুনে ফেলে। (সমস্ত কর্মফল ) ক্লীং ফট্‌ স্থাহা । 


৮, “সমাধরাজ" গ্রন্থের বিষয় 'বাভন্ন ধরনের সমাধির বিবরণ, যার মধ্যে 
সমাধর রাজ। বা শ্রেষ্ঠ সমাধ হল সবধন্্ সুভাবসমতাবিপ্চিত সমাধি 
৪২ পাঁরচ্ছেদে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থে কোনো সাধক কিভাবে ধাপে ধাপে 
সাধনার পথে এগিয়ে চরম 'সাদ্ধ অর্জন করতে পারে তার [বিবরণ 
দেয়৷ হয়েছে । কথোপকথনের ঢঙে লেখা । চন্দ্রপ্রভ প্রশ্ন করছেন, 
উত্তর দিচ্ছেন বুদ্ধদেব ৷ উত্তর দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব নিজের পৃৰ পু 
জন্মের আভজ্ঞতার কথ। বলছেন। এই আলাপচাঁর অনু'ষ্ঠত হচ্ছে 
রাজাগরের গৃধরকুট পাহাড়ে । দ্র. 5-8-1.-14১ 1. 207, 


৯. অনুবাদ : ওঁ নমস্তার সকল বুদ্ধকে যাঁদের ক্ষমতার সীম। নেই । ও মাঁণ 
ধারণকারণী, বজ্র ধারণকারণী (5 বজেশ্বরী 2) মহান্‌ রক্ষায়তী ক্লাং 
ক্লীং ফট ফটুস্বাহা । 


১০. “মহাপ্রীতসরা”, 'মহাসহত্রপ্রমা্দিনী” 'মহামায়ূরী” “মহারক্ষামন্ত্রানুসারিণী' 
এবং 'মহাশিতবতী* এই পাঁচখান বই “পণ্রক্ষা' নামে উল্লেখ কর! 
হয়। “পণ্রক্ষা* জাদুমন্ত্রের সংকলন । বল৷ হয়-_ গ্রহের ফের; 'হংন্ত্র 
প্রাণী, বিষাস্ত কীট ও রোগের আক্রমণ রোধের জন্য বুদ্ধদেব এইসব মন্ত্র 
প্রকাশ করেছিলেন । মহাপ্রাতসরা মন্ত্রাট এই রকম--গু 'বিপুল-গর্ভে 
1বপুল-ীবমলে [াবমল-গর্ভে বিপুল-[বমল-বিমল-গর্ভে বিমলে জয়-গর্ভে 
বজ্ুজ্ঞাল-গর্ভে গাঁতগহনে গগন-ীবশোধনে সর্বপাপ-বিশোধনে 1৮5 
ইত্যাদ। এই মন্ত্র-শান্তর প্রমাণস্বরূপ অনেক গণ্পের অবতারণ৷ কর। 
হয়েছে। 

পণরক্ষার প্রাতাঁট বইয়ের পুথর প্রথম পাতায় এক-একটি 

দেবীর্প আঁকা আছে। মহাপ্রাতসরার চার মুখ, আট হাত; দু'টি 

1সংহের উপরে বস৷ মৃতি । দেবার এবং সিংহের গায়ের রঙ সাদ! । 


হ. ৩২৫ 


৩৮৬ বৌদ্ধধর্ম : ৮ 
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কিন্তু মুখ চারাঁট চার রঙের-_- সবুজ, সাদা, লাল এবং হলুদ । এইসব 
দেবার মৃতি গড়ে পুজো করা হত। রাজসাহি িন্রশালায় একটি 
মহাপ্রীতসরা মৃতি আছে। এঁশয়াঁটক সোসাইটি সংগ্রহে পথ সংখ্যা 
4078 ( বাংল। কুটিল অক্ষরে লেখা ) এবং 9970 ( নেওয়ারি অক্ষরে 
লেখা )। দ্র. $-9-7-1, 0. 168. 


১১. এই বইয়ের পৃ. ৩৩৬ সূত্র ১০ দ্র. 


১২. যন্ত্র দেবতার প্রতীক । মূতি পূজার মতো যন্ত্র পূজার বিধান আছে। 
সোনা, রূপা, তামার পাতে 'িংব। ভূর্জপাতায় যন্ত্র আক৷ হয়ে থাকে । 
বজ-যানের দেবত। বৈরোচন, রত্রসন্তব, আমতাভ, অমোধথাসাদ্ধি, 
অক্ষোভ্য-_ এই প? ধ্যানীবুদ্ধের মৃতির বাঁ পাশে একাঁট ত্রিকোণ 
যন্ত্রে এদের শান্তর প্রতীক আঁক। হত। 


১৩. এই বইয়ের পৃ. ২৫৬ সূত্র ১৪ দ্র 


১৪. 90909969517 31790050102199, ০৫. 5:41017-41547441..4, ৬০1. 
চ 8100 [[, 0-০-১ 1968, 010. 26,41. 


১৫. এই বইয়ের পৃ. ৩৬৭ সূত্র & দ্র. 


১৬. 11019 ৬/৫]1] 501০০ লন্ডনের বই পাড়া ছিল । এটি 3081)0-এর 
সমান্তরাল রাস্তা । অনেক আগে এখানে কতগুলি ঝরন। ছিল, যার 
একটির নাম ছিল হোল ওয়েল। সেই ঝরনার নামে রাস্তাঁটির নাম হয় 
হোল ওয়েল 'স্ট্রট । 01081178 00955 ২০৪৫-এ নতুন বই পাড়া 
পত্তন হবার আগে লন্ডনবাসীর। হোলি ওয়েল স্ট্রিটকে 8০০ 
9611918+ 7২০%/ বলত । বংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এখান থেকে 
বইয়ের দোকান ক্রমে উঠে যায় । হোলি ওয়েল স্ট্রিট লিটারেচর বলতে 
সেকালে অশ্লীল সাহত্য বোঝানো হত । এখন আর এ অর্থে কথাটির 


প্রচলন নেই। 


১৭. অনুবাদ : হাতির মাংস, ঘোড়ার মাংস, কুকুরের মাংস সেই রকম উত্তম । 
( এমাংস ) ক্ষুধা নিবৃঁন্তর জন্যই খাওয়া উাঁচত। তা না হলে অন্নই 


ভক্ষণ করবে। 
খাদ্যই হোক বা পেয়ই হোক অস্প মানায় আহার করা উচিত 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৩৮৭ 


সপ পে হিপ স্িপি শিট পট পি বি বি সিটি সি লিট সি পি স্টল চটে ০২ চিঠি ল্ স্ছ) / কি টি চক ওঠ 


৯১৮. 


৯৯১, 


২০. 


১, 


২২. 


ব্রতধারীর ৷ বিষ্ঠা, মূত্র ও মাংস যোগ করে নিয়ম মতো ত৷ প্রস্তুত 
করবে। 

বৃদ্ধ-জ্ঞান-সমুদ্রের যানি প্রভু, তাঁর চারটি নিয়ম রক্ষা করো । বিষ 
এবং মূত্র সর্বদাই গ্রহণ করতে হবে-_ এই হল অদ্ভুত গোপনীয় € গুহ্য) 
তত্ব । 


অনুবাদ : কোনো সদাশয় চণ্ডালের বারো বছরের কন্যাকে সাধক বিশেষ- 
ভাবে প্রত্যহ নির্জনে সেবা ( অর্থাৎ পারচর্ষা ) করবে। 


পাপ ও দুঃখ থেকে বিশ্রাম পাবার জন্য শুভ কাজ যাঁর। করেছেন, তাঁদের 

কাজ অনুমোদন কার । এখন যারা দুঃখ ভোগ করছে তার সুখী 
হোক । সংসার ও দুঃখ থেকে যার৷ মুন্ত পেয়েছে আমি তাদের জন্য 
আহ্লাদ প্রকাশ করাঁছ। সম্প্রতি যেসব তাঁপত জীব বোধিসত্ৃত্ব ও 
বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন তাঁদের শানস্ততে আমি আনন্দ প্রকাশ করাছ। 
সব জীবের সুখকর ও হিতকর বুদ্ধজ্ঞান বিতরণ করছেন যেসব ধর্ম- 
প্রচারক তাঁদের কাজে আমি আনন্দ প্রকাশ করাঁছ । এইভাবে পুণ্য কাজ 
অনুমোদন করাকে পুণ্যানুমোদনা বল৷ হয় । 


আম মহাপাপী ও দরিদ্র, পূজার উপকরণ আমার কিছুই নেই। 
একান্ত মনে আমার দেহ বুদ্ধ ও বোধসত্তদের উদ্দেশে অর্পণ করাছ। 
আম আপনাদের ভূত্য। আপনারা আমাকে গ্রহণ করেছেন, তাই 
আম 'নর্ভয়ে হিতকর কাজের ব্রত নিলাম । যা-কছু পাপ করেছিলাম 
ত। থেকে আমি উত্তীর্ণ হলাম । আর পাপ করব না ।-_ এই প্রার্থনাকে 
পাপদেশন। বল৷ হয়। 


এই বইয়ের পৃ. ৩১২ সূত্র ২২ দ্র. 


পোষধব্রত, উপোসথ । “বনয় পিটকে'র অন্তর্গত 'মহাবগৃ' গ্রন্থের 
'দ্বতীয় অধ্যায়ে উপসোথ-ীবাধ [ববৃত হয়েছে । দুই পক্ষের অষ্টমী 
এবং পুর্ণিমা ও অমাবস্যা এই চারটি উপোসথ তাঁথ । এই তিথিতে 
অস্টশীল ব৷ দশশীল পালনীয় । উপোসথ-ব্রতী ভোগসুখের আকাঙ্ক্ষা 
ত্যাগ করেন। প্রাণী হিংস। করেন না। মিথ্যা বলেন না । নাচ-গান- 
বাজনা, মালা, সুগন্ধ জীনস বর্জন করেন। বিকালে আহার করেন 
না। উঁচু বিছান। ও দাম আসবাব ব্যবহার করেন না । উপোসথ ত্র 
নেওয়া উপলক্ষে ভিক্ষুদের পাতমোক্‌থ পাঠ করতে হয়। শবনয় 


৩৮৮ বৌদ্ধধম : ৮ 


এ পে ০৯৮6 বি লি এ পি পি লি হি ইডি উঠ পি স্টিল সি সি এ ০ লঠী ৯৮ পিঠ শিট সিটি (সিটি উট 


িটকে' ভিক্ষুদের জন্য ২২৭টি 'বাঁধানষেধের উল্লেখ আছে-_ এইগুঁলিকে 
পাতিমোক্খ বলে । পাতিমোকৃখ সভায় ভিক্ষদের উপাস্থিত থাক। 
বাধ্যতামূলক ছিল । প্রকৃতপক্ষে ভিক্ষুদের উপরে সংঘের নিয়ন্ত্রণ এবং 
শাসন উপোসথ 'তাঁথতে অনুষ্ঠিত পাঁতমোক্‌খ সভার মাধ্যমেই কার্যকর 
করা হত। 


২৩. এই বইয়ের পৃ. ২৫৩ সূত্র ৮ দ্র 


২৪. এই বইয়ের পৃ. ৮৮ সৃত ৬ দ্র. 
২৪. এই বইয়ের পৃ. ৮৫ সূ ২ দ্র. 
২৬. এই বইয়ের পৃ. ১১৬ সূত্র ২৩ দ্র. 


২৭. বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত সম্পর্কে শাপ্রীমশায়ের আর-একটি ম্তব্_ [09 
09156 013০06:9 ] 199 17806 19 1801 5০ 10101) 0010 
0০9০915 200 15১. 25 10171 201091 90591৬91101 11) 
০091. 1625 21255 &, 10001221610 100 61196 0106 10016 
[1761811591091 161191017) 01 30001) ০০] ০০ 1709,06 
79 17060110117) ০01 [01901151105 11011)015,] 210 0509106 
11095. 1175 17300010151 1111815 110911728, (7২০1101017) 
130001)8, 2150 192051)9, (73010601151 10011959610 1501761909- 
(1010) 219 1)91619 205080610929 [96150701960, 4৯1] 1116 
[11195 ৮/০145 9176 11) 10785001111) 691)091. 170৬1 081) 
(17015 96 006 11000010010) 01 19101812 ৫111710195 2110. 
5770590106100 90506106 11095 2 306 01) 610661106 (116 
27011950০01 006 (9168 1919095 01 71101110906 11) 16191, 
615০ ১5৮29210010 8596019, 1 ৮/85 9110101 %101) 2 16111919 
98019 19061190 ০01 11050110090 23 42110 2//211772)76. 
[৪0 01005 517001760 [0] (16 1২951061105 1₹৯810010, &, 
930001)150 1)1510-1011951 1711)561£ 2100 0109 065061)098176 01 
0906 17009951 16281176001 730041)196 78110165 ৪৮61 10791 9/101) 
9৮ 0069 121001151) 11) 6081. 1036 ০০9০9119 9810 19121777215 
101101175 9155 ০৮ £/7772. 11070 ০09100010 1580 11) 
30001)190 ৬/0110961)6 [0101956 10191001785 855 81019110717) 
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বস পি স্জট পি পিসি গিট পি স্ি শ্িএ/ সি সিট লহ সহি পিঠ লট শিি0 পিট পিঠ পটে হিট হি/ সি স্হিজঠ (টি স্হিজিটি টিটি 


০01: 5%০1:00898. 1 100৬ 0090 30001)9 15 106০1 ৪0 
০0৮]90 01 ৮৮0131010. 1315 11080 15 10610 11) 117011985161193 
51111)1 101 11) 700100936 01 10991011756 115 10010 6%0810)0016 
21৮29 1019591)1 09016 1176 951017615 (০ 112108, 9170 
50 106 15 1176 [07088 01 [016805 10 111%8178. 1 2130 
1016৬ 0070 01277%7 01 0০০ (100%15060 15 116 27681 
9091 ০01 1096 170 85001176 (0 11৬8109. 3 100106 
6৬০1 909080190 (1781 101)91108 2110 7১12.102 219 1061701081, 
7115 106170100261010 11010001060 ৪ 1617916 ৫610 11760 
(176 3000181501111710/ 910 5116 ৪ 01006 ০০87)6 (10৩ 
10011161 01 811 030901)1586695, 21069 161017656111119 (16 
921)1)9, 0 1116 17300011151 00710166211017. [10 2 1১. 11) 
(106 17010170217 101819 06101761170 10 076 181908108 
901)0901 1 5010590001011) 52 1110511201015 01 0%424/14 
8100 £/2177 11] 009 017509818019 51002001017 092601105 
73001152195. 11715 110001101811917 180 (0 0116 ০%1012119- 
(101 ০01 1020 9009 2104 59100091191205 11116709191164 
091916. 80৫01)1517 50056006101 0602006 01095615 ৪1116 
(0 52101 ৮0151710 800 19 191091 06%910117010 1210 1) 
708191191 111199 018 01 38101 0010.১--410010010165 07 
00571900185 2100 (179 10000006101) 01181010110 11095 
1) 73000171517), £710৫622011125 ০0 44517110:500121) 07 
/2712015 4৯6150 19090, 00. 1091-02. 


৯. বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল 


মুসলমানের আক্ুমণে বৌদ্ধধর্ম বাংল৷ হইতে লোপ হুইয়াছে একথা 
পূবেই বলা হইয়াছে । কিন্তু যেখানে মুসলমান যাইতে পারেন নাই, 
সেখানে বৌদ্ধধর্ম কিছু কিছু ছিল ৷ ইংরাজের! যের্প সমস্ত দেশ একে- 
বারে দখল করেন, মুসলমানেরা সের্প পারেন নাই। অনেক চ্ছানেই 
যুদ্ধ করিয়। তাঁহাদের ছোটো ছোটে৷ রাজ্য দখল কাঁরতে হইয়াছিল । 
গিয়াসুদ্দিন বোলবনৃ* যখন তুগ্রলের বিদ্রোহ দমনের জন্য বাংলায় 
আঁসয়াছিলেন, তখন তিনি ১২৮০ খু. অন্দে সোনারগাঁওয়ের রাজার 
সাঁহত সান্ধ করিয়াছিলেন । সকলেই জানেন নবদ্বীপ ও গোঁড়জয়ের 
পর পৃব-বাংলা জয় কাঁরতে মুসলমানদের প্রায় একশত কুঁড়ি বংসর 
লাগে। সোনারগাঁওয়ে রাজার! যে সব হিন্দু ছিলেন এর্প বোধ হয় 
না। কারণ প্ব-বাংলায় অনেক বৌদ্ধীছল। আমরা বাংলা অক্ষরে 
লেখা একখানি 'পণরক্ষা'র২ পথ পাইয়াছি। পুথখানি ১২৯৯ 
শকান্দায় বা ১২৮৯ খু. অন্দে লেখা । 'পণরক্ষা'র পুথিখাঁন বৌদ্ধ, 
উহাতে পাঁচখানি পুথি আছে । পাঁচখানিই আরন্ত হয় 

“এবং ময়া শ্ুতমেকস্মিন সময়ে ভগবান্‌” ইত্যাদি । লেখক 
বাঁলতেছেন এ সময়ে পরমভট্রারক মহারাজাধিরাজ পরমসোৌগত মধুসেন৩ 
আমাদের রাজা | মধুসেন যে পৃব-বাংলারই রাজ ছিলেন একথা আমরা 
জোর করিয়৷ বাঁলতে পারি না, তবে কুলগ্রন্থে বল্লালের পর মধুসেন 
বলিয়া একজন রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য প্রমাণ ন৷ 
পাইলে আমরা মধূসেনকে বল্লালসেনের বংশধর বলিতে চাহি না। 
তবে ১২৮৯ খুস্টাব্দে বাংলা দেশে একজন স্বাধীন বোদ্ধরাজা ছিলেন 
একথা বেশ বলা যায় । এবং তাঁহার দেশে যে অনেক বোদ্ধ বাস 
করিত সেকথাও বলা যায় । 

মহামহোপাধ্যায় শূলপাণিও চোদ্দ শতকের শেষকালে তাঁহার প্রসিদ্ধ 
স্মৃতির গ্রন্ছ-সকল রচনা করেন । এই-সকল গ্রন্থের মধ্যে প্রায়াশ্চত্ত- 
বিবেক: খুব চলিত । তিনি একাঁট বচন তুঁলিয়াছেন ষে নগ্ন দোখলেই 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । নগ্ন শব্দের অর্থ কারয়াছেন-_ “নগ্াঃ বোদ্ধা- 
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দয়ঃ, | বৌদ্ধ না থাকিলে তিনি এরূপ অর্থ করতে পারিতেন না। 
আম একখান বাংল অক্ষরে তালপাতায় লেখা 'বোধিচর্্যাবতারে'র« 
পুথি পাইয়াছি। সেখানি বিক্রম সংবতের ১৪৯২ অব লেখা অর্থাৎ 
ইংরাজি ১৪৩৬ সালে । 'বোধিচ্য্যাবতার'খাঁন মহাযানের পুঁথ__ 
বৌদ্ধাদগের গভীর দর্শনের পুথি । পুথিখানি সোহনচরী প্রদেশে বেণু- 
গ্রামে মহত্তর মাধবমিত্রের পুত্রের জন্য নকল করা হয় । একজ্রন বোদ্ধ- 
ভিক্ষু উহা লেখেন আর-একজন উহার পাঠ মিলাইয়৷ দেন । সুতরাং 
বাংলার অনেক কায়স্থ যে তখনো বোদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন একথা বেশ 
বোধ হয় । কেম্ব্িজে একখানি বাংল! হাতে তালপাতায় লেখ বৌদ্ধ- 
ধর্মের পুথি আছে । সেখানি ইংরাক্ি ১৪৪৬ সালে লেখা । সেখানি 
মূল কালচক্রতন্ত্রের পথ । পুথিখানি শাক্যাভক্ষু জ্ঞানশ্রী কোনে। বিহারে 
দান করিয়াছিলেন । লেখক মগধদেশীয় ঝাড়গ্রামানবাসী করণকায়স্থ 
শ্রীজয়রাম দত্ত । উহাতে লেখা আছে “পরম ভট্টারক ইত্যাদি রাজাবলী 
পূর্ববৎ” অর্থাৎ জয়রাম দত্ত পূর্বে আরে৷ অনেক পুথি নকল করিয়াছিলেন । 
ব্রিটিশ মউাঁজয়মে এরূপ আর-একথানি তালপাতার পথ আছে, সেখানি 
১৪৭৯ বিক্লম সংবৎ বা ১৪২৩ খু. অন্দে লেখা । এখানি কাতন্ত্রের 
উপাঁদবৃত্ত৬ । বোদ্ধ-্থাবর শ্রীবররত্ব মহাশয় আপনার পাঠের জন্য 
[লখাইয়াছলেন । লাখয়াছিলেন কপালয়৷ গ্রামের কায়স্থু শ্রীবাগীশ্বর | 
ব্রাটশ মিউজিয়মে প্ীবররত্রের জন্য লেখা আরো অনেকগুলি কাতন্ত 
বাকরণের পুথি আছে । তাহার মধ্যে দুই-একখান বাংলা ভাষায়ও 
লেখা আছে । সুতরাং প্রমাণ হইতেছে তৎকালে বাংল দেশে বোদ্ধ- 
[বহার ছিল বোদ্ধ-্থবির ছিলেন । তাঁহার৷ ব্যাকরণশাস্ত্র বিশেষ যত্র 
কারয়। পাঁড়তেন । শ্রীবররত্নের যে-সকল বিশেষণ দেওয়া আছে তাহাতে 
[তাঁন যে মহাযানমতাবলম্বী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । একা 
[বিশেষণ এই “শৃনত্যসর্ককারবরোপেত মহাকরুণী” “সর্বালম্বনবিবজ্জিতা- 
দ্য়বোধাচত্তাচন্তামাণপ্রীতরূপক” । সুতরাং পনেরো শতকেও বাংলায় 
অনেক জায়গায় বোদ্ধ ছিল এবং বৌদ্ধধর্মের পুথি-পাঁজিও লেখ হুইত । 
এই শতকে রাট্রীশ্রেণী মহিস্ত। গাই বৃহস্পাত? নামে একজন বড়ো 
পাঁওত গোঁড়ের সুলতান, রাজা গণেশও তাঁহার মুসলমান উত্তরাধিকারী- 
গণের নিকট “রায়সুকুট”” এই উপাধি পাইয়াছিলেন এবং তানি একখানি 
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স্বৃতি, অনেকগুলি কাব্যের টীকা ও 'অমরকোষে'র একখানি টীকা 
1লিখিয়া বাংলা দেশে সংস্কৃতাঁশক্ষার বিশেষ উপকার কাঁরয়া যান। 
তাঁহার 'অমরকোষে'র টীকা একখান প্রামাণিক গ্রন্থ । তিনি এ টীকায় 
চোদ্দ-পনেরোখানি বৌদ্ধ-পুস্তক হুইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন । 
তাঁহার 'অমরকোষে'র ঠীকার তাঁরখ ইংরাজি ১৪৩১ সাল । তাহা 
হইলে তখনো বোৌদ্ধ-শান্ত্রের পঠন-পাঠন ছল এবং ত্রা্ষণেরাও অন্তত 
শব্দশান্ত্রের প্রমাণ পংগ্রহের জন্য বৌদ্ধ পুঁথি পাঁড়তে বাধ্য হইতেন-__ 
একথা বেশ বুঝা যায় । 

চৈতন্যদেবের তিরোভাব হয় ইংরাঁজ ১৫৩৩ সালে । তাহার পর 
তাঁহার অনেকগুল জীবনচরিত লেখা হয়। চুড়ামাঁণ দাস” একখানি 
চৈতন্যচাঁরত লেখেন । তাহাতে লেখা আছে চৈতন্যের জন্ম হইলে 
সকলেই আনন্দিত হয়, তাহার মধ্যে বৌদ্ধেরাও আনান্দত হয়। 
জয়ানন্দ৯ আর-একখান চেতন্যচারত 'লীাখয়াছেন। তিনি পুরীর 
জগন্নাথদেবকে বোদ্ধমূতি বাঁলয়৷ বর্ণনা কারয়াছেন। সুতরাং ১৬ 
শতকেও বোদ্ধেরা বাংলা হইতে একেবারে লোপ পায় নাই । 

১৭ শতকে মঙ্গোলিয়। দেশে উর্গ। নামক নগরে এক মহাবহারে 
তারনাথ১০ নামে একজন প্রাসদ্ধ লামা ছিলেন । তিনি ভারতবর্ষে 
বৌদ্ধধর্মের অবস্থা ?কর্প আছে জ্ঞানিবার জন্য ১৬০৮ সালে বুদ্ধগুপ্ত 
নাথ১১ নামে একজন লামাকে পাঠাইয়াছিলেন। তান জগন্নাথ ও 
তৈলঙ্গ ঘুরিয়। বাংল৷ দেশে আসেন । তিনি কাশ্রমগ্রাম ও দেবীকোট, 
হরভগ্জ, ফুকবাদ, ফলগ্রু প্রভ়ীতি নান৷ স্থানে ভ্রমণ করেন । এই-সকল 
স্থানেই অনেক বৌদ্ধ-পাঁওত ছিলেন, মনেক বৌদ্ধ পুঁথ-পাঁজ ছিল, 
বৌদ্ধধর্মও খুব প্রবল ছিল । হরিভপ্জ বিহারের ধর্ম-পাঁওতের নিকট 
তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নানারূপ শিক্ষালাভ করেন । হেতুগর্ভধন নামে 
একজন পাঁওত উপাসিক৷ তাঁহাকে নানারৃপ শিক্ষ। দিয়াছিলেন। এই- 
থানে তানি অনেক সূত্রের মূলগ্রচ্থ দেখিতে পাইয়াছিলেন। বাংলার 
বাহরেও তিনি অনেক স্থানে বৌদ্ধধর্মের উন্নতি দেখিতে পান । কিন্তু 
সে-সকল কথায় আমাদের কাজ নাই। তাঁহার সময়ে রাঢে ও ত্রিপুরায় 
বৌদ্ধধর্ম বেশ প্রবল [ছিল। [তান বোধগয়ায় মহাবোধি মন্দিরে ও 
বন্্াসনের নিকটে অনেক বংসর বাস করিয়াছিলেন । তিনি এই অণ্চলে 
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কোনো বিহারে জনকায় 'সিদ্ধনায়ক ডাক প্রভাতি অনেক মণ্ডলের চিন্র 
দেখিয়াছলেন | 'তনি তৈলঙ্গ, বিদ্যানগর, কর্ণাট, প্রভাতি অণ্ণলে অনেক 
ঘুরিয়াছিলেন । তান শান্তগুপ্ত নামে একজন দ্ধের নিকট দীক্ষিত 
হইয়। “নাথ” উপাধি পাইয়াছলেন। সেই অবাধ তাঁহার নাম হইয়াছল 
“বৃদ্ধগুপ্ত নাথ” । যোগিনী দিনকরা ও মহাগুরু গন্তীরমাতর নিকট তিনি 
অনেক অলৌকিক ক্ষমত৷ পাইয়াছিলেন । তিনি মহোত্তর সুধীগর্ভের 
নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । রাজগৃহের গৃধকুট গিরি-গুহায় ও 
প্রয়াগে অনেক বড়ে৷ বড়ে। তীর্থস্থান দোখয়াছলেন । তান খগোন্দিরি: 
পাহাড়ের উপর যোগীদের থাকবার জন্য এক প্রকাও বাঁড় নির্মাণ 
কাঁরয়াছিলেন । 

নেপালে ললিতপত্তন নামে এক নগর আছে । উহাকে এখন 
“পাটন” বলে। এখানকার একজন বজ্জ্রাচার্য ১৬৬৫ খু. অন্দে তীর্থ 
কাঁরতে আপয়। কিছুদিন মহাবোধিমন্দিরের নিকট বাস করেন । তখন 
তাঁহাকে স্বপ্ন হয়, তিনি যেন মহাবোধি স্তুপের মতো একটি স্তুপ নিজ্বের 
দেশে নিমাণ করেন । তান তিন বংসর মহাবোধিতে থাঁকয়া উহার 
একটি চিত্র আঁকয়। লইয়। যান এবং পাটনে মহাবোধি নামে এক বিহার 
নমাণ করেন । উহার ঠিক মধ্যস্ছলে মহাবোধ স্তুপ নিম্নাণ করেন । 
পাটনের সে বিহার ও সে স্তুপ আজও আছে । নিচের দকে একটু 
একটু লোনা ধাঁরয়াছে কিন্তু উপরের অংশ ঠিক আছে । আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, বোধিগয়ার মান্দর ইংরাজের৷ মেরামত কাঁরয়। দিলে যেরুপ 
হইয়াছে সোঁটও ঠিক সেইরূপ! মহাবোধি বিহারের বজ্রাচার্ষের। নেপালের 
বোদ্ধাদগের মধ্যে আজিও আতি উচ্চস্থান লাভ কাঁরয়৷ আসতেছেন । 

আঠারো শতকের প্রথমে কাশীতে নাথুরাম নামে একজন র্র্ষচারী 
[ছিলেন । তাঁহাকে লোকে নথমল ব্রহ্দচারী বলিত। বদরিকাশ্রমের 
সাঁহত তাঁহার খুব ঘানি সম্বন্ধ ছিল । তিন নামে বোদ্ধ ছিলেন কিন্তু 
বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বড়ো কিছু জানিতেন না। তাঁহার সংস্কার ছিল সংবং 
১৭৫৫, ৮ই মাঘ বুদ্ধদেব বদারকাশ্রমে অবতীর্ণ হইবেন। &ই মাঘ বিষুঃ 
1শব গণপাতি শান্তি এবং সূর্য নথমলের নিকট আসয়। তাঁহাকে মুখভাষা গ্রন্থ 
[লাখতে বলেন । সেই গ্রন্থে বুদ্ধের অবতার হওয়া, বোদ্ধধমের প্রভাব 
প্রভীত অনেক কথা লেখা থাকিবে । তিনিও সেইমতে। কাশীর রামাপুরায় 


বোদ্ধধর্ম কোথায় গেল ? ৩৯ 
থাকিয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় চারি-পাঁচ জন বিদ্যাথার সাহায্যে সাড়ে-বারে৷ 
লক্ষ শ্লোকে এক প্রকাণ্ড পুস্তক লেখেন । এ পুম্তকের খানিক খানিক 
কাশীর পৃথিওয়ালাদের নিকট দেখিতে পাওয়া যায় । খানিকটা এশিয়াটিক 
সোসাইটিতেও আছে । কিন্তু সেটা মূল পুথ নয়-- নকল করা। পুথর 
নাম এখন হইয়াছে 'বুদ্ধচারত' ৷ বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া শূরসেন দেশে 
বুদ্ধনামক এক দেত্যের সহত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত কারলেন। 
মুসলমানেরা যখন ভারতবষ আধিকার করেন তখন ভারতবর্ষে যে 
একট। বোদ্ধ বাঁলিয়৷ প্রবল ধর্ম ছিল তাহ। তাঁহারা জানতেন না। 
তাঁহার ভারতবাসী সভ্যজ্জাতিমান্রকেই [হন্দু বালতেন ৷ সুতরাং বোদ্ধ- 
ধর্ম ও ব্রান্মণ্যধর্ম দুই-ই তাঁহাদের কাছে হিন্দুধর্ম ছিল । মিন্হাজ 
ওদন্তপুরী বিহার বিনাশের যে ইতিহাস 'দয়াছেন তাহাতে তিনি 
বলেন যে, মুসলমানের। দুই হাজার সব মাথা কামানো ব্রাহ্মণকে বধ 
কাঁরয়াছলেন । তাঁহারা “ওদন্তপুরী” বিহ।রকে “ওদনন” বিহার 
বাঁলতেন । সব মাথা কামানো ব্রাহ্দণ হইতে পারে না একথা বোধ 
হয় বাঙাল পাঠককে বুঝাইতে হইবে না। সম্ব্যাসীরাই সব মাথ। 
কামায় । বিহারের ভিক্ষুরা সব মাথা কামাইতেন যেহেতু তাঁহারাও 
সন্নযাসপী ছিলেন । আকবরের সময় নানা দেশের ও নান৷ ধর্মের পাওত- 
গণ তাঁহার সভায় উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার সভায় কোনে 
বৌদ্ধ-পাঁওত উপস্থিত ছিলেন না। ইংরাজেরা যখন প্রথম বাংল। 
হইতে আরন্ত করিয়া একে একে সমস্ত ভারতবর্ষ আধিকার করেন, তখনো 
তাঁহারা ইংরাজ-আধকৃত দেশে কোনো বোদ্ধ দেখিতে পান নাই।, 
কিরুপে বৌদ্ধদের নাম পর্যন্ত এদেশে লোপ হইয়৷ গেল, তাহ। জানতে 
হইলে প্রথম বোদ্ধদের ইতিহাস জানা চাই। পৃবে পূবে অনেক বার 
লেখ! হইয়াছে যে, শেষ অবস্থায় বোদ্ধেরা বড়ো কদাচারী হইয়াছিল-_ 
অতান্ত ইন্দ্রিয়াসন্ত হইয়াছল এবং তাহার শেষ অবস্থায় ধর্মের যে ব্যাখ্যা 
করিয়াছিল সে আত কদাকার । সেইজন্য রাহ্মগণেরা তাহাদিগকে প্রথম 
বিদুপ কারতেন, পরে ঘৃণা করিতেন। বিদুপের একট৷ উদাহরণ 'প্রবোধ- 
চন্দ্রোদয়' নাটকের তৃতীয় অক্ে দেখা যায় । হিন্দুরাজারাও বৌদ্ধদের 
বরন্ত কারিতে নটি কাঁরতেন না । আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে, যেখানে 
দেবোত্তর ভূমি আছে তাহার নিকটে ব্রা্দণকে “ব্রক্গোত্তর” দিষে না । 
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কিন্তু সেন রাজাদের বন্দোত্তর দানে দেখা যায় যে উহার একসীম৷ “বুদ্ধ- 
বহারী দেবমঠ৮” । কিন্তু বৌদ্ধদের প্রধান শনু রাজারাও ছিলেন না 
ব্রা্মণরাও ছিলেন না-_ শৈব-যোগীরাই উহাদের প্রধান শতু ছিল । শেষ 
কালের বোদ্বগ্রস্থ-সকলে দোঁখতে পাওয়া যায় শৈব-যোগীদের উপর 
উহাদের বড়োই রাগ। “স্বয়স্তুপুরাণ'৯২ নেপালের রাজ। ষক্ষমল্লের সময়ে 
লেখ হয়। তান ইংরাঁক্ত চৌদ্দ শতকের শেষে রাজত্ব কারতেন। 
স্য়স্তূপুরাণে'র শেষে শৈবাঁদগকে বিস্তর গাঁল দেওয়।৷ আছে । বাংলাতেও 
বোধ হয় শৈব-যোগীরাই কমে প্রবল হইয়৷ বোদ্ধদের নাম পর্যন্ত লোপ 
করিয়াছে । চৈতন্যদেব অনেক নীচ অস্পৃশ্য জাতির উদ্ধার কারয়াছেন । 
অনেক সময় মনে হয়, এই-সকল নীচ অস্পৃশ্য জাতর। পৃবে বোদ্ধ ছিল, 
এখন বৈষ্ণব হইয়। দাঁড়াইয়াছে ৷ তাহাতেও বোদ্ধধমের নাম ব্লমে লোপ 
পাইয়াছে । | 

কিন্তু বাঙালির আশেপাশে বিশেষ উত্তর ও পৃব অণলে অনেক 
বৌদ্ধছিল। দাজালং, শিলিগুঁড় প্রভাতি স্থানে অনেক বোদ্ধ বাস 
কারত ; নেপালে অনেক বৌদ্ধ ছিল ; চাটগাঁয়ে অনেক বেদ্ধ ছিল। 
চাটগাঁ ও এ্রপুরার পাহাড়ে বরাবরই বৌদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যে নেপালি 
বৌদ্ধেরাই সেকালের ভারতব্ধীয় বোদ্ধদের উত্তরাধিকারী । দাঁজালিঙের 
বোদ্ধের। প্রায়ই [তিব্বত হইতে তাহাদের বৌদ্ধধর্ম লাভ কারয়াছে। 
[সাকম ও দাঁজালঙে কিরুপে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে তাহার কতক 
ইতিহাস পাওয়। [গর়াছে । সেট। সমস্ত তিরত হইতে আসা । নেপালেও 
তিবাতরা৷ আপনাদের প্রভাব কিছু কিছু বিস্তার কারয়াছে, কিন্তু নেপালের 
অধিকাংশ বৌদ্ধই পুরানে। ভারত বষাঁয় বোদ্ধ । 

চট্টগ্রামে যে বোদ্ধের। আছেন তাঁহার প্রাচীন ভারতবধাঁয় বোদ্ধ 
নহেন। প্রায় তিন শত বৎসর পৃবে তাঁহার৷ আরাকান হুইতে বৌদ্ধধর্ম 
লাভ করেন, সে ধর্মও বর্ম ও সিংহল হইতে আসিয়াছে । রাঙামাটিতে 
যেসকল বৌদ্ধ আছেন তাঁহারা যাঁদও এখন চট্রগ্রামের বৌদ্ধদের শিষ্য, 
তথাপি তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক আচার-ব্যবহার আছে, তাহাতে 
বোধ হয় তাঁহার৷ প্রাচীন ভারতবাঁয় বোদ্ধ, কিন্তু নিকটবর্তী চট্টগ্রামের 
বৌদ্ধদের সংস্রবে আসিয়৷ তাহার! অনেক পাঁরমাণে হীনযান মত গ্রহণ 
কাঁরয়াছেন। 
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উীঁড়ষ্যার জঙ্গলে বোদ্ধধর্স একেবারে লোপ পায় নাই । বোধ নামে 
যে একটি করদ মহল আছে, তাহার নামেই প্রকাশ যে, উহাতে এখনো 
বোদ্ধধর্ম বঙমান আছে । কয়েক বৎসর পৃবে মহামান্য শ্রীযুন্ত সার 
এডওয়ার্ড গেট সাহেব [ 2৬৪10 4৯101 081 ] আমাকে কয়েকখানি 
উঁড়য়৷ পথ ও কতকগুীল কাগজপন্র দিয়াছিলেন। তাহাতে বেশ 
বোধ হয় যে ডীঁড়ষ্যার সরাকি তাঁতিরা এখনো৷ বৌদ্ধ । তাহাদের 
বিবাহের সময় বুদ্ধদেবের পৃজ। হইয়া থাকে । এই সরাক তাঁত যে 
কেবল জঙ্গল মহলেই আছে এমন নহে । পুরী জেলার দুই-একাঁট 
থানায় এবং কটকের কয়েকটি থানায় সরাকি তাঁতি দেখিতে পাওয়া 
যায় । তাহারাও স্পঞ্$ বুদ্ধদেৰের প্জা৷ করিয়৷ থাকে । আমাদের বাঁকুড়া 
ও বর্ধমান জ্বেলায়ও সরাকি তাঁতি আছে । তাহার৷ কিন্তু সম্পূর্ণরূপে 
হন্দু হুইয়া গিয়াছে । বে'দ্ধধম্ের সাহত তাহাদের কোনে সম্পর্ক 
নাই ।১৩ 

কাজে বোদ্ধ, নামেও বৌদ্ধ, এরুপ লোক অনেক খুশজয়া বাহির 
কারতে হয় । কিন্তু খাঁটি বৌদ্ধ আছে, অথচ নাম পারিবর্তন হইয়া 
গিয়াছে, এরূপও অনেক দেখিতে পাওয়৷ যায়। কিরুপে এই-সকল 
বৌদ্ধকে খুখজয়। পাওয়া গিয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত আগামী বারে দেওয়। 
যাইবে । 


নারায়ণ? 
পৌষ, ১৩২২ ॥ 


সসর্চিক 
ভথা ্ 


৮০০০০০৫ বি তবস 


১. এই বইয়ের পৃ. ১০৫ সূত্র ১ দ্র. 
২. এই বইয়ের পৃ ৩৮৫ সৃন্ধ ১০ দ্র. 


৩. “পরমেশ্বর পরমসৌগত পরমরাজাধিরাজ শ্রীমদৃ গোঁড়েশ্বর মধুসেন- 
দেবকানাং প্রবদ্ধমানীবজয়রাজ্যে যন্ত্রা্ষেনাঁপ শকনরপতে শকাব্দাঃ 
১২১১ ভাদ্র দি ৩ ॥৮ “পঞ্চরক্ষা'র পুথতে এইভাবে মধুসেনের উল্লেখ 
আছে । নগেন্দ্রনাথ বসু বৈদ্য কুলগ্রন্থ থেকে লক্ষণসেনের বংশধারার 
পাঁরচয় দিয়ে মধুসেনকেও এই বংশীয় এবং প্ববঙ্গের আধপাতি 
বলোছলেন। কুলগ্রন্থের তথ্য নির্ভরযোগ্য নয় । বিশেষত ন্য়োদশ 
শতাব্দীর শেষে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান আধিকারভু্ত এবং প্ববঙ্গ 
দেববংশীয় রাজাদের আধকারভুন্ত ছিল। এমন হতে পারে যে, এই 
মধুসেন দশরথদেব ব। তাঁর কোনে উত্তরাধকারীর কাছ থেকে পূর্ববঙ্গ 
ছিনিয়ে নিয়োছিলেন । ইনিই সেন পদাবধারাঁ শেষ রাজা যান হয়তো 
একদা বিখ্যাত সেন রাজবংশের ঠাট বজায় রাখার চেঞ্টা করেছিলেন । 
দ্র. 7-8-]5 0. 228. 


৪, বাংলার নব্য-স্মৃতির প্রবর্তক মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির জন্ম যশোহর 
জেলায়, আনুমানিক ১৩৭৫-৮০ খুস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে । বিবাহ 
সূত্রে নবদ্ীপে বসবাস করেন। তাঁর “অনুসরণাঁববেকঃ, 'একাদশী- 
1ববেকঃ,, কাল বিবেকঃ”, চতুরঙ্গদীপিকা”, "তাঁথাঁববেকঃ+, "তাথদ্বৈত- 
প্রকরণম', "শ্রান্ধীববেক*, 'প্রায়াশ্চন্তাববেকঃ, প্রভাতি ২৩খানি মূল 
রচনা এবং ৪খান টীকার নাম জান। যায় । এইসব বই লেখ হয়েছিল 
১৪১৫-৬& খৃস্টাব্দের মধ্যে । এর মধ্যে "শ্রাদ্ধবিবেকঃ' এবং প্রায়শ্চিত্ত 
[িববেকঃ* বই দুটির প্রভাব এবং চর্চা ধারাবাহিক ভাবে চলে এসেছে। 
শূলপাণ প্রাসন্ধ নৈয়াঁয়ক রঘুনাথ [শরোমাঁণর মাতামহ । 


শান্্রীমশায় শূলপাঁণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, “110 0০101188 


-প্রাসাঙ্গক তথ্য ৩৯১ 
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০ 18010152. 01895 ০01 731281)10091095 ০1 3611581, 210 
০1091785 10 5$817907 0510 200 381805)9 2008. [715 
৮/01105 216 93019151619 9110160 11) 3017698]. 176 1725 
(5155 0115১ ড/101) 17810165  810011)6 ড/101) 1116 ড/01 
৬16102, 11315 /0%720157/7-1/610 959105 10 06 006 
০৪111651 011 010 06 910০9]6০6,৮ 5/95171-0271, ৬০1, 117, 
[010, %111-15, 


-&-  শাস্তিদেবের শ্রেষ্ঠ রচনা 'বোধিচধাবতার' সম্পূর্ণ শ্লোকে রাঁচিত, দশ 
অধ্যায়ে সম্পূর্ণ । তিব্বাঁত সুত্র অনুসারে শান্তিদেবের সময় খু্টীয় অষ্টম 
শতাব্দী । বোধাঁচত্ত-ভাবনার মাহম। বর্ণনায় শুরু, তারপরে অধ্যায়ে 
অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে প্রজ্ঞাপারমিত৷ অর্জনে বোধিসত্বের সাধনার বিভিন্ন 
স্তর । নাগারজুনের সময়ে €খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক ) মহাযান মতবাদ 
বিরুদ্ধবাদী দর্শনের সঙ্গে বিচার-বিতর্কে সীমিত ছিল। মহাসাংঘকরা 
এই গাণ্ড পোরয়ে মহাযানকে ব্যাপক জনজীবনে প্রাতিষঠিত করেন, একটা 
নতুন ধর্মান্দোলন জাগিয়ে তোলেন । এই আন্দোলনে “বোঁধচর্যাবতার' 
অন্যতম প্রধান শান্তগ্রন্থের মধাদা পেয়ৌছল । এাঁশয়াটিক সোসাইটি 
সংগ্রহে পথ সংখ্যা 8067 | দ্র. 31885011, “917070৬4১১১ 
1-4১776০. 1913, 10. 49-52 7 9085000, 8০94/70/0772- 
৮2125721715 /-9-1- 1894, 201. 10 ৯10100056101)81 731771012- 
০1)81998. ৪. 8০02/10/127)221212. 07 ,577111227, £৯518010 
9০০1৪, 0810008 1960, সু'জতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'শাম্তদেবের 
বোধিচষাবতার* বিশ্বভারতী ১৩৫৪ ব,। 


২৬. সর্ব-বম্মা রাঁচত সংাক্ষপ্ত ব্যাকরণ কাতন্ত্র। “উপ দয়ে শুরু হয় এমনসব 
কৃৎ প্রত্যয়কে 'উপাঁদ' বলা হয়। এই শ্রেণীর প্রতায় সংক্রান্ত সৃতের 
ব্যাখ্যাকে বল। হয় উনািবৃত্ত । 
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৪০০ বোদ্ধধর্ম : ৯ 
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৭. এই বইয়ে *বৃহস্পাত রায়মুকুট” প্রবন্ধ দ্র. 


৮. 'িত্যানন্দের অনুচর ধনঞ্জয় পাঁগতের শিষ্য চুড়ামাণ দাসের ঠৈতন্যচারত 
কাব্যের নাম “গোরাঙ্গীবজয়' । রচনাকাল আনুমানক ১৫৪৪২-৫০ 
খৃস্টাব্দের মধ্যে। এাঁশয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহে পুঁথি সংখ্যা 3736, 
পৃ. ২৮-২৯এ চৈতন্যের জন্মে সাধারণ মানুষের উল্লাস বর্ণনা 


বৌদ্ধ তাকিক মৈমাংসিক বৈদান্তক | 
সভাকার 'াটে কহে ইবে দেখি ধিক ॥ 
সবলোক নাচে কান্দে করে কিবা কাজ । 
ভাল লোক নাচে কান্দে না বাসএ লাজ ॥ 
হোর দেখ অধ্যাপক অদ্বৈত আচার্য । 
নাঁচয়। কাঁঁদয়। ওব। সাধে কোন কাধ্য ॥ 
তকবাদীব্দ্র িদ্ধানন্দ ভট্রাচাষ্য । 

এ 'দিগাঁবজয়ী কাঁব প্জে সর্ধরাজ্য ॥ 


দ্র. সুকুমার সেন সম্পাঁদত, “গোঁরাঙ্গবিজয়” এশিয়াটিক সোসাইটি, 
কলকাতা ১৯৫৭, পৃ. ১৪-১৫ । 


৯. মধ্য-রাঢ়ে আমাইপুরা গ্রামে জয়ানন্দের জন্ম । বাব৷ ঠতন্যভন্ত সুবুদ্ধি 
মিশ্র, মা রোদনী। জল্মকালে নাম রাখা হয়েছিল গুহিয়া, গুয়ে। 
চৈতন্যদেব তাঁর এই কুৎাঁসত নাম পরিবঙন করে নাম দেন জয়ানন্দ। 
"জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্য প্রসাদে ।” এই াববরণে মনে হয় জয়ানন্দ 
শৈশবে ঠতন্যের করুণাদৃষ্টি লাভ করোছলেন। 'নিত্যানন্দের অনুচর 
আভরামদাস এবং 'নিত্যানন্দের ছেলে বারভদ্রের সঙ্গে জয়ানন্দের ঘ নিষ্ঠত। 
গছল। এদের প্রেরণায় এবং পাঁওত গদাধরের আজ্ঞায় তানি 'চতন্য- 
মঙ্গল” রচন৷ করেন। রচনাকাল সম্ভবত ১৫৬০-৬০ খুস্টাব্দের মধ্যে । 
“৮ৈতন্যভাগবত+ এবং “৫5তন্যচারতামুতে'র মতো সমাদূত না হলেও, 
তথ্যের বৈচিন্র্যে জয়ানন্দের বই মূল্যবান । 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৪০১ 
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১০, 


বঙ্গীয় সাহত্য-পাঁরষং সংগ্রহের “চতন্যমঙ্গল' পুথিতে (২০৩ 

সংখ্যক, প্রকাশ খণ্ড ) আছে-_ 
"তবে 'ব্রজগতনাথ বোদ্ধরূপ ধার । 
প্রবেশ করিল কৃষ্ণ দেউল 'ভিতাঁর ॥” &৯ 

[তব্বাত ভাষায় “ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, গ্যাগার ছোন্জুও” প্রণেতা 
তারনাথের জন্ম মঙ্গোলিয়ার ৎচাঙ্‌-এ, ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে 
১৪৭৩ খু.) । পারিবারিক নাম কুন্গ। ঞঙপো, আনন্দগর্ভ । বাবার 
নাম নামগ্যাল ফুন্ত্ছোগ । শিক্ষার জন্য সাক্যা-র উত্তরে অবাচ্ছিত 
জোনাঙ মে প্রবেশের সময়ে তাঁর দীক্ষা-নাম হয় তারনাথ । ৪১ বংসর 
বয়সে এই মঠের কাছে তাগ্‌তেন ফুনথ্ছোগ নামে নিজে একটি মঠ 
প্রাতিষ্ঠ। করেন। উত্তর জীবনে তারনাথ মঙ্গোলিয়ায় ফিরে যান এবং চীন 
সম্রাটের আনুকুল্যে অনেকগুঁল মণ প্রাতিষ্ঠ। করেন ৷ মঙ্গোলয়ায় তাঁকে 
দেবতার মর্যাদ। দেওয়] হয় । লব্‌-নরের পুবে কাল্খ। প্রদেশের উর্গায় 
তাঁর অনুগামী লামারা পরম্পরাক্রমে তারনাথের অবতার রূপে মান্যত। 
পেয়ে এসেছেন । তিব্বাত এীতহ্যে তাঁকে জেংচুন তারনাথ-__ ভট্রারক 
তারনাথ বলে উল্লেখ করা হয় । তারনাথ “ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস” 
লেখেন ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে । এই বইয়ে অজাতশনুর সময় থেকে সেন 
রাজাদের আমল পর্যস্ত ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের 
[বিকাশ সম্পর্কে তথ্য সংকলন কর হয়েছে । প্রসিদ্ধ বোদ্ধ-পাঁগুতদের 
সম্পর্কে বাববরণের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন রাজাদের উল্লেখ থাকায় 
আধুনক এাঁতহাসিকের। বৌদ্ধধর্মের কালানুক্রীমক হীতিহাস রচনায় 
এই বইয়ের তথ্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য সব 
তারনাথের দেওয়া বিবরণ নিভরযোগ্য নয় । বইয়ের শেষ অধ্যায়ে 
তারনাথ সংক্ষেপে বৌদ্ধযুগের শিপ্পকলার পাঁরচয় 'দয়েছেন। এই 
1ববরণে বাস্বসার, ধীমান, ?বটউপালো।, হসুরাজ, জয়, পরোজয়, াবজয়-_ 
ভারতের 'বাভন্ন অগ্ুলের এইসব শল্পীর নাম উল্লেখ করেছেন । সেন্ট 
পিটার্সবুর্গ থেকে ১৮৩৯ খুস্টাব্দে তারনাথের বইয়ের জর্মান এবং বুশ 
অনুবাদ প্রকাশিত হয় । অনুবাদ করেন শয়েফনার এবং ভ্যাঁসাঁলয়েভ । 
হরিনাথ দে-র করা আংাঁশক অনুবাদ ১৯১১ খৃস্টাব্দের জানুয়ার সংখ্য। 
762 11572/4 পান্রকায় প্রকাশিত হয়েছিল । এন্গা তেরামোতোর 
জাপানি অনুবাদ তোকিয়ো থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২৮ খৃস্টান্দে । 
দ্র 1278-1-1 5) 1, 05005 ড/58090611, 9%72%1571) 2712 


19170215177 07 211651, 5৬ 10511911914. 


১১, 'তিব্বতে সাঙুস্যে বেপা নামে পরিচিত ভারতীয় তিক্ষু বুদ্ধগুপ্ত যোড়শ 


হ ৩২৬ 


৪০৭ 


বৌদ্ধধর্ম : ৯ 


৬ 


৯২, 


৯৩, 


শতাব্দীর মানুষ । ইনি তারনাথের শিক্ষক ছিলেন৷ দাঁক্ষণ ভারতে 
রামেশ্বরমের কাছে ইন্দ্রালঙ্গয় কৃষ্ণ নামে এক বাঁণকের পারবারে এর 
জন্ম। অল্প বয়সে বুদ্ধগুপ্ত তীর্ঘনাথ নামে একজন যোগীর কাছে যোগ 
শিক্ষা করেন এবং হটযোগে সিদ্ধ হয়ে ওঠেন। তীর্থনাথ রাজা রামরাজার 
সমসামায়ক। ইনি যাদ ?বজয়গড়ের রাজা হন তাহলে এ*র রাজত্বকাল 
১৫৪২-৬৫ খৃস্টাব্দ । বুদ্ধগুপ্তর শিক্ষা ও সাধন তাঁন্্রক ধারায় । দাক্ষিণে 
[সংহল থেকে উত্তরে তিব্বত অবাঁধ বিস্তীর্ণ অণলে বুদ্ধগুপ্ত ভ্রমণ করেন । 
তিব্বত ভ্রমণের সময়ে তারনাথ এ'র সংস্পর্শে আসেন এবং এই 
ভারতীয় গুরুর শিক্ষায় ভারতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস 
সম্পর্কে অবাহত হন। তারনাথ 'ুপছেন বুদ্ধগুপ্তেহি* নামে গুরুর 
জীবনীর একটি খসড়া রচনা করেন । দু. 081597)79 70001, ০7075 
582 8170 [2170 112615 ০912 03110019191 5501)] 111 (176 
91506501061) 06100015* 1-177-0, ৬ ০91,৬]], ০.4, 70০0, 193]. 


[79791018580 3585001 6৫.১ 7777:47. 574747470770- 
70/4114- _ 00100810108 005 0580100905০? 011৩ 
5৮852080110 15204, 10 19091, 31110617608 1100109, 
£৯518610 9০০1605, 02100109 1 894-1900, 


শাস্ত্রীমশায়ের ধারণা ছিল “সরাক" শ্রাবক' শব্দের অপদ্রংশ । শ্রাবক' 
থেকে “সরাক' সিদ্ধ কর৷। যায়, তঁবে ভাষাতত্বের সহজ গদ্থায় নয়। 
ভাষাতত্বের নিয়ম মতো “ক' লুপ্ত হয়ে যাবার কথা । 

১৯১১ খৃস্টাব্দের আদমশুমার-প্রাতবেদনে বিহার, ও'ঁড়শ। এবং 
অন্যান্য অঞ্চলের আঁধবাসী ১৮,৭০৭ জন সরাক জাতীয় মানুষের হিসাব 
আছে। এদের মধ্যে ১৬,৬৬৯ জন 'হন্দু, ২১৫ জন জৈন এবং 
১৮৩৩ জন বোদ্ধ | (2. 4. 0810 09715%5 ০7 177212, 1911, 
৬০1. 1, 091 [1 18019$, 0. 222 )। ছোটোনাগপুর এবং 
মানভূমের সরাক ব৷ সারাকদের সম্পর্কে রজাঁল বলেন, এ*দের প্বপরুষ 
জৈন 'ছলেন, পরে হিন্দু সমাজভুস্ত হয়েছেন। জৈন এীতহ্যের স্মাতি 
লালন করলেও এ*র৷ হিন্দু রীতিনীতি মানেন এবং ব্রাহ্মণ 'দিয়ে হন্দু 
দেবদেবীর পুজে। করান। লোহারদাগার সরাকদের প্রধান উপাস্য ২৩তম 
জন তীর্থংকর পার্থনাথ, আবার এ*র৷ শ্যামচাঁদ, রাধামোহন ও জগন্নাথের 
পুজো৷ করেন। সরাকর৷ প্রধানত কাঁষজীবী । (ছু. লু. 15155, 
182 277525 2762 095465 ০7 8971261, 7101010089101710 
910995819, ৬০1, হা, 08108669 1891) । বারডূমের সরকর। কাঁষ 
এবং তাঁতের কাজ করেন। এ*রা জৈন। (স্মারকগ্রস্থ, পৃ. ১২০)।. 


১০. এখনো একটু আছে 


পাঠানেরা তিন-চারি শত বংসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া 'গিয়াছেন।। 
তাহার৷ জানিতেন না যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বলিয়৷ একট। ধর্ম ছিল । 
মোগলের৷ দুশে। আড়াইশে। বংসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন । 
তাঁহারাও জানতেন না যে ভারতবর্ষে বোদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম ছিল । 
ইংরাজ রাজত্বের প্রথমেও সেকথ। জানা ছিল না। ইউরোপীয়েরা 
জানিতেন যে সিংহল, বর্ম, শ্যাম প্রভাতি দেশেই বৌদ্ধধর্ম চলিত-- সে 
ধর্মের ভাষা পাল, ধর্মযাজকেরা ভিক্ষু, বিবাহ করেন না ইত্যাদ 
ইত্যাদি । ১৮১৬ সালে নেপালের সঙ্গে ইংরাজের সাঁ্ধ হয়; সেই 
সা্ধর বলে ইংরাজরা ৫নপালের রাজধানীতে একজন রেসিডেন্ট রাখেন । 
হজ্সন১ সাহেব বহুদিন সেই রেসিডেন্সির ডান্তার থাকেন, পরে তিনি 
রেসিডেন্টও হন। [িনিই সবপ্রথম ভারতবর্ষে এক নূতন রকমের 
বোদ্ধধর্্ম দেখিতে পান। ১৮২৬ সালে তাঁহার পাঁওত অমৃতানন্দ২ 
ধর্মকোষ সংগ্রহ' নামে একখানি বোদ্ধ-গ্রন্থ সংস্কতে লিখিয়৷ হজসন 
সাহেবের হস্তে অর্পণ করেন । হজ:সন সাহেব বৌদ্ধধর্ম ও নেপাল 
সম্বন্ধে যে-সকল পুস্তক 'লাখিয়াছেন তাহার অনেক মালমসলা এই সংস্কৃত 
পুস্তক হইতে সংগ্রহ করা । 

হজসনের পুস্তক পাঁড়য়া লোকের বিশ্বাস হয় যে, মহাযান নামে 
একপ্রকার বৌদ্ধধর্ম বহুকাল ধাঁরিয়া ভারতবর্ষে চাঁলতোছিল এবং 
ভারতবর্ষ হইতেই সেই ধর্ম চীন, জাপান, কোরিয়া, মাণ্টারয়া, মঙ্গোলিয়া 
প্রভীতি দেশে ছড়াইয়া পড়ে-_ ক্রমে চীন ও তিব্বতে বোদ্ধধর্স সংক্রান্ত 
অনেক সংস্কৃত পুস্তকের ভর্জম দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহাতে লোকের 
আগ্রহ আরে! বাঁড়য়৷ ওঠে । হজ্জসন সাহেব বোদ্ধধর্মের অনেক সংস্কৃত 
পুথি নকল করাইয়।৷ কলিকাতা, পারিস ও লণ্ডন নগরে পাঠাইয়৷ দেন । 
নেপাল রোসডেকির আর-একজন ডান্তার, রাইট সাহেব [198116] 
৬/118115] অনেকগুলি তালপাতার ও কাগজের বোদ্ধ-পুথ সংগ্রহ 
করিয়৷ কেম্ব্িজ ইউনিভাসিটিকে দেন । 

হজ্‌সন সাহেব কলিকাতায় যে-সকল পুথি দেন, রাজা রাজেন্দ্রলাল 


8098 বৌদ্ধধর্ম £ ১০ 
মিত্র ১৮৭৮ সালে তাহার ক্যাটালগ লিখিতে আরম্ত করেন । এই সময় 
তাঁহার পাঁড়। হয়; তিনি আমাকে তাঁহার সাহায্য করিতে বলেন । 
আমও সাধ্যানুসারে তাঁহার সাহায্য করিয়াছলাম । ১৮৮২ সালে 
তাঁহার ক্যাটালগ বাহর হয় । উহার নাম 776 52751771 7/271151 
1115701876 ০07 12721 [১৮৮২ খু] 1 ঠিক এই সময় বেন্ডল সাহেব 
[2০০11 90911], রাইট সাহেব কেম্বিজে যে পুথগুল 'দিয়াছলেন, 
তাহার ক্যাটালগ কাঁরতোছলেন। তাঁহার ক্যাটালগ [07/2192%6 
01884491151 52715/016 14555177117 071727571))  118767)) 
0 02177871085] ১৮৮৩ সালে বাহর হয়। ক্যাটালগ বাহির 
করার পরই তান একবার ভারতবর্ষে আসেন এবং নেপাল 
বেড়াইয়া যান। তান কাঁলকাতা আসলে আমার সাঁহত তাঁহার 
আলাপ হয়। ূ 

আমর অনেক সময় আশ্্নু হইয়া াইতাম যে, এই যে এত বড়ে। 
বৌদ্ধধর্ম, যাহা বাংলা বেহার হইতেই চারি 'দকে ছড়াইয়। পাঁড়য়াছিল, 
বাংলায় তাহার কোনে চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি চালয়। 
গেলে আম মনে মনে চির করি, বৌদ্ধধর্ম বাংলায় কী রাখিয়া গিয়াছে 
খোঁজ করিতে হইবে । এমাঁন দোঁখলে তো বোধ হয় কিছুই বরাখিয়। 
যায় নাই । বেহারে তবু ভাঙা বাঁড়গুঁলি আছে, বাংলায় তাও নাই। 
এই সময্ন 'বঙ্গবাসী'র যোগেনবাবু [ ষোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ] ঘনরামের ধর্ম- 
মঙ্গল প্রকাশ করেন । সে বইখান৷ পাঁড়িয়া মনে হয় যে ধর্মপূজাই হয় 
তে। বৌদ্ধধর্মের শেষ অবস্থা । ধর্মঠাকুর ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বরের উপর. 
তাঁর পুরোহিত ডোম, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের সম্বন্ধ বড়ো বেশি নাই। 
তখন ধর্মঠাকুরের পূজা দেখিতে বড়ো ইচ্ছা হয় । 

পাটুলির নিকট সু'য়াগাছি গ্রামে এক ময়গ়্ার বাঁড় ধর্মঠাকুর আছেন 
শুনিয়া দোঁখতে যাই । ঠাকুর খুব জাগ্রত, তাঁর কাছে মানত কাঁরলে 
সব রকম পেটের অসুখ আরাম হয়। রথের মতন থাকৃ-থাক করা এক 
সিংহাসন, তাহার উপর ঠাকুর আছেন । ঠাকুর একখানি কালে পাথর 
বালয়। মনে হুইল, পাথরে যেন পিতলের 78০1-056509 বসানো 
আছে, সেগুলি ঠাকুরের চোখ । ভান্তভাবে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়৷ কিনতু 
গ্জা দিয়। ময়রাকে জিজ্ঞাসা কারলাম, “বাপু, তুমি কী মন্ত্রে ঠাকুর প্‌জা 


এখনো একটু আছে 8০৫ 
কারয়৷ থাক ও ঠাকুরের ধ্যান কী ?* অনেক পীঁড়াপাঁড়ির পর সে ধ্যানের 
মন্ত্রটি বলিল ; মন্ত্রটি এই- 

যস্যান্তে নাদমধ্যে। নচ করচরণং নাস্ত কায়ানদানং 

নাকারং নাঁদর্পং নাস্তি জন্ম ঝ[চ] বস্য। 

যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনাহতং সর্বলোকৈকনাথং 

তত্বং তণ€ নিরঞ্জনং [ ম] মরবরদ পাতু বঃ শূন্যমৃত্তিঃ ॥৩ 

আবার শুনিলাম মুকৃসিমপাড়ার কাছে জামালপুরে এক ধর্মঠাকুর 

আছেন । তিন বড়ো জাগ্রত, যে যা মানত করে, সে তাহা পায়। 
ঠাকুর বড়ো রাগি, কোনোরূপ তুটি হইলে হঠাৎ মম্দ করিয়৷ বসেন । 
[তিনি চালাঘরে থাকিতে ভালোবাসেন, কেহ কোঠাঘর করিয়া দিতে 
চাহলে তাহার সনাশ্‌ হইয়৷ যায়। তান যেখানে বাঁসয়া আছেন, 
তাহার মাথার উপর চালে খড় কখনই থাকে না। বৈশাখ মাসে 
প্ণিমার দিন তাঁহার ওখানে মেলা হয়, সে মেলায় ১০০০/১২০০ 
পঠি পড়ে, অনেক শুয়ার ও মুরাগও পড়ে । আগে সামনেই শুয়ার 
মুরাগ বলি হইত, এখন মান্দিরের পিছন দিকে হয় ৷ এই-সকল শুনিয়। 
জামালপুরের ধর্নঠাকুর দোখিবার জন্য বড়োই আগ্রহ হইল । জামালপুর 
গেলাম ; 'গিয়।৷ দোখ সামনে দাওয়ার চালে অসংখ্য ঢিল ঝুঁলতেছে ; 
ন্যাকরার ফালি, কাপড়ের পাড়, পাটের দাঁড়, শণের দাঁড়, নারকেল 
দাঁড় প্রভতিতে ঢিল ঝোলানো আছে । কেহ কিছু মানত করিলে, 
একাটি ঢিল ঝুলাহইয়৷ আসে এবং মনোরথ পূর্ণ হইলে ঢিলটি খুঁলয়া 
লয়। আমি অনেকক্ষণ মন্দিরের চার দিকে ঘুরিয়া বেড়াইলাম ; 
আমার বোধ হইল মন্দিরের পিছনে একটা স্তুপ ছিল-_- তাহার গোল 
তলাট৷ মাত্র পাঁড়য়৷ আছে । তলা একেবারে মাটির সমান । মন্দিরের 
পাশ্চম-দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড মনসাসিজের গাছ, গাছের দুটা 
ডালের মধ্যে একখান। একটু পালিশ করা পাথর । সিজগ্াছের দুট। 
ডালের মাঝখানে পাথরখানা অনেক দন আগে রাখা হহয়াছিল-_ 
তার পর ডাল বাড়িয়৷ উঠিয়াছে--দু দিক হইতে পাথরখানাকে চাপিয়। 
ধরিয়াছে। অনেক টানিয়া পাথরখানা বাহর কাঁরলাম-_ দৌখলাম 
উহাতে একটি বড়ো কারিকুরি করা %/ লেখ আছে। এইর্প ৬/-ই 
প্রায় ১০০০ বংসর পৃবে বোদ্ধ প্রিরত্ের চিহ ছিল। মন্দিরের দক্ষিণ- 
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পূর্বে একটা প্রকাণ্ড গাছ, অশ্বথ কি বট মনে নাই-- গাছের তলায় বিস্তর 
আস্শেওড়ার গাছ । আস্শেওড়ার বনের মধ্যে একখান৷ পাথর পাঁড়য়া 
আছে । পাথরখান। তুলিয়। লইয়। দৌখলাম উহাতে একটি নাগকন্যার 
মৃতি। কন্যার মাথার উপরে কয়েকাঁট নাগ ফণ। ধরিয়৷ রহিয়াছে । 
ইহাকে মনসার মৃতি বলা যাইতে পারে। 

আম থাকিতে থাকতেই একজন জীর্ণ শীর্ণ ব্রাঙ্গণ আসিয়। 
মন্দিরের দ্বার খুললেন । আম দোঁখলাম একাট মাটির বোদর উপর 
একখান পাথর বসানে।। উক্কার পাথরের মতো উহা চকৃচক্‌ কারতেছে । 
ব্রাহ্মণের অনুমাত লইয়া আমি ঠাকুরের কাছে কোষাকুষি লইয়া সন্ধ্যা 
কারতে বসিলাম এবং এই সুযোগে ঘরের সব জানিস দৌখয়া লইলাম । 
ব্রাহ্মণ শিকা হইতে একি বড়ো হাঁড় পাঁড়লেন, তাহা হইতে প্রায় 
সেরখানেক চাল বাহির করিলেন এবং ধুইয়া একখানা বড়ো থালে 
রাখলেন । এট তাঁর নৈবেদ্য। নৈবেদ্যের চারি দিকে কিছু কিছু 
উপকরণ রাখিলেন । পরে আঙুল দিয়া নেবেদ্যটি দুই ভাগ করিয়৷ 
কাটিলেন ; এইরূপ কাটায় নৈবেদ্যের মাথাটিও দুই ভাগে কাটিয়৷ গেল_ 
তখন [তিনি সেই দুই মাথায় দু'টি সন্দেশ বসাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “মহাশয়, ও কী করিলেন ? নৈবেদ্য দূ ভাগে কাটিলেন 
কেন ?” ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, “ইনি ধর্মঠাকুরও বটেন শিবও বটেন। 
তাই এক নৈবেদ্য দুই করা হয় ।” আম জিজ্ঞাসা কারলাম, “কী মন্ত্রে 
নৈবেদ্য উৎসর্গ করেন 2” তিনি বলিলেন, “শবায় ধর্মরাজায় নমঃ |” 
আম তাঁহাকে ধর্মঠাকুরের ধ্যান পাঁড়তে বলিলে তিনি বলিলেন, “আমি 
জানি না, যাঁর ঠাকুর তানি জানেন, তিনি এখন এখানে নাই, আমার 
উপর ভার দিয়া গিয়াছেন, আম যাহা জানি তাহাতেই পূজা করি ।” 

শৃনিলাম ঠাকুর একজন গ্োয়ালার ছিলেন । সেই পৃজা-অর্চা করিত, 
কিন্তু ঠাকুর যখন খুব জাগ্রত হুইয়৷ উঠিলেন তখন ব্রাহ্গণেরাও মানত 
কাঁরতে লাগল । চার দিকেই বড়ো বড়ো ব্রাহ্মণের গ্রাম ; ব্রাহ্মণের 
গোয়ালার হাতে ঠাকুরের পূজা দিতে ইতস্তত করে দেখিয়া, গোয়ালা 
একজন দুর্দশাপন ব্রা্মণকে পৃঙ্জারি নিযুক্ত করিলেন ৷ সে প্রথম প্রথম 
ব্রাহ্মণেরই পূজ। দত, পরে অন্য জাতেরও পূজা দিতে লাগিল । কিন্তু 
শুয়ার ও মুরগি বলির সময় সে আসিত না, মানতওয়ালার! ছোটে। 


এখনে। একটু আছে ৪০৭ 
জাতের পাঁওত লইয়া আসিত | ক্রমে গোর়ালার বংশ লোপ হইয়৷। 
গেল । ব্রাহ্মণের প্রবল হইয়। উঠিল, এখন ঠাকুর তাঁদেরই-_ তাহারা 
সব হিন্দুর আচার-ব্যবহার আরম্ত করিয়াছেন । আমি যে সময়ের কথ। 
বলিতোছ উহা ইংরাঁজ [১৮] ১৩ কি ১৪ সালে । [১৮]৯৮ কি ৯৯ 
সালে আম আর-একবার যাই । সেবার দোঁখ ধর্মঠাকুর মাটির বোঁদতে 
আর নাই । তাঁহার ?নচে বেশ একাট পারষ্কার বড়ে। গোরীপট্র হইয়াছে । 

ক্রমে অনুসন্ধান করিতে করিতে শুনিলাম কাঁলকাতা৷ শহরের মধ্যেই 
অনেক স্থানে ধর্মঠাকুরের মান্দর আছে । তাহার মধ্যে ৪৫নং 
জানবাজার রোডের ধর্মঠাকুর খুব প্রবল ৷ তাঁহার একাঁট একতল৷ মন্দির 
আছে, মন্দিরের সামনে বারান্দা আছে; বারান্দার নিচে উঠান আছে; 
উঠানের পর রেলিং আছে । সিংহাসনখানি অনেক থাকের উপর । 
ধর্মঠাকুরের আসন সকঞ্জলর উপর | তাঁহার নিচের থাকে গণেশ ও 
পণ্টানন্দ । গণেশ ও পণ্সানন্দের নিচে,তিনখানি পাথর, মাঝেরখানি 
একটু ছোটো, বোধ হয় ল্লিরত্রের মৃতি। এই তিনখানির নিচের থাকে 
শীতল। ও যী, আর ঘরের কোণে অরাসুর- প্রকাণ্ড মৃতি, ন্লিপদ ও 
ন্রিশর | ধর্সঠাকুরের চোখ আছে, এবং সেই তিনখানি পাথরেরও চোখ 
আছে। ধর্মঠাকুরের মানত কাঁরলে অনেকে পাঠাও দেয়, 'কিন্তু পাঠ 
বলির সময় ধর্মঠাকুরের সামনের কপাটখানি বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়, 
কারণ ধর্মঠাকুর পরম বেষব, মাংস খানও না প্রাণী-হিংসাও চান না। 
কন্তু পণ্টানন্দ বড়ো মাংসাশী- তিনি যেমন মাংস খান তেমাঁন মদও 
খান। তালতলা লেন নবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন দে এই ধর্মঠাকুরের 
মানত কারয়৷ আপন সংসারের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছিলেন । তানই 
ধর্মঠাকুরের মান্দরের মেরামত করিয়। দিয়াছেন, সোষ্ঠব করিয়। দিয়াছেন । 
প্জা আদির ব্যবস্থাও তিনিই করেন । ধর্মঠাকুরের পৃজারি একজন বণ- 
্রা্ণ। বসন্তের চিকিৎসা ও শীতলার পৃজ। কারয়৷ তিনি বেশ সঙ্গতি- 
পন্ন হইয়াছেন । হবর্িমোহনবাবুই আমাকে তন্ন তন্ন কারিয়া মন্দিরটি 
দেখাইয়াছিলেন । পণ্ানন্দের মদ্য পান ও মাংস আহারের সম্বন্ধে তিনি 
বলিলেন, ধর্মঠাকুর যে কেন এ মাতালটিকে সঙ্গে রাখেন জানি না। 
ওটার কিন্তু ক্ষমতা খুব--_ যে যা ধরে সে তাই পায় । কিন্তু ওটা মাতালের 
একশেষ । একাঁদন একটু মদ কম দেওয়৷ হইয়াছল । সেইদন হতে 
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আর ওকে খুশজয়। পাওয়। যায় না। নিকট্ছু সকল ন্থান তন্ন তন্ন কারয়৷ 
খোঁজা গেল, কিছুতেই পাওয়৷ গেল না । অনেকে পণ্টানন্দের পৃজ। ন৷ 
হওয়ায়, নিজের আহারাঁদ বন্ধ করিয়। দল । শেষ একাঁদন একজনকে 
স্বপ্ন দিলেন, “আম জানবাজারের চোমাথায় শুশড়র দোকানের একটা 
মদের জ্রালার ভিতরে পড়ে আছি ।” তখন ঢাকঢোল বাজাইয়৷ জালার 
ভিতর হইতে তাঁহাকে বাহুর কর৷ হইল । মহাসমারোহে তাঁহাকে 
আবার ধর্ম মন্দিরে স্থান দেওয়। হইল । হারিমোহনবাধু গদৃগদ ভাবে 
বাঁললেন, “সেইদিন হইতে মহাশয়, আমি গুর জন্য রোজ এক বোতল 
মদের ব্যবন্থা৷ কাঁরয়৷ দিয়াছি, যেন আর না পালায় ।” হরিমোহনবাবুর 
গদৃগদ ভাব দোঁখিয়া আম বাস্তাবক 'বাস্মত হইয়া গিয়াছলাম । 

বলরাম দে-র স্ট্টেও একটি ধর্মঠাকুর, আছেন । ক্তু সেখানে 
শীতলাই প্রবল । একটু বিশেষ মন দিয়া না খুশীজলে ধর্নঠাকুরকে 
দেখিতেই পাওয়। যায় না । 

এইরূপ নান৷ জায়গায় ধর্মঠাকুরের নান৷ মন্দির দোঁখিয়। ধর্মঠাকুর যে 
বোদ্ধধন্মেরই অবশেষ তাহ। আমার বেশ বিশ্বাস হইল । কিন্তু আমার 
বিশ্বাস হইলে তে হয় না। অন্যকে তো বোঝানো চাই । সুতরাং 
আম আমার সুযোগ্য ভ্রমণকারী পাঁওত রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ ও বনোদ- 
বিহারী কাব্যতীর্থ দুই জনকেই যে যে স্থানে ধর্মঠাকুরের বড়ে৷ বড়ে। 
মন্দির আছে, সেই সেই স্থানে পুথি খোঁজার জন্য পাঠাইয়া দিই। 
তাহাদিগকে বলিয়া দিই, “যাঁদ 'হাকন্দ পুরাণ' পাও বা ময়ূরভট্রের 
ধরম্মমঙ্গল' পাও, আত অবশ্য করিয়া লইয়া আসিবে; এবং কোনে 
প্রাসদ্ধ মান্দর দখলে মান্দরের ও মান্দরের দেবতার বিবরণ 'লাখিয়। 
আনিবে।” রাখালচন্দ্র বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শলপ নামক হ্ানে 
গিয়। দেখেন যে ধর্মের মান্দরে রীতিমতে। ধ্যানদ্থ বুদ্ধের মৃতি রাহিয়াছে । 
[বিনোদাবহারী ময়নায় যাইয়৷ খবর দেন যে ধর্মের মন্দিরে পৃবে তিনটি 
1জানস ছল । একখান পাথর, একটি শঙ্খ ও ধর্মঠাকুর । পাথরাটি 
আর পাওয়। যায় না, শঙ্খাটও আর দেখা যায় না-- কেবল ধর্মঠাকুরই 
আছেন ; ধর্মঠাকুর দেখিতে কচ্ছপের মতো । ইহার পর শ্রীযুন্ত রাখাল- 
চন্দ্র একখান পথ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন- উহার নাম 'ধর্মা- 
পূজাবাঁধ' । আমার এখনকার সুযোগ্য সহকারী শ্রীযুন্ত বাবু ননীগোপাল 
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বন্দ্যোপাধ্যায় এ পুস্তকখাঁন ছাপাইতেছেন। পুস্তকখানি পাঁড়লেই 
বেশ বুঝা যাইবে ধর্মঠাকুর শিবও নন, বিষুও নন, ব্রহ্জাও নয়, কারণ 
ইহারা সকলেই ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা । ইহাদের ধ্যান, পূজা ও 
নমস্কারাদর ব্যবস্থা স্বতন্ত্র আছে। ধর্মঠাকুর ইহাদের ছাড়া ; ইহাদের 
চেয়ে বড়ো । ধর্মঠাকুরের শান্তর নাম কাঁমন্যা। বল্ুকানদীর তীরে 
ইহার প্রথম আবির্ভাব হয়। আমি বল্পগুকানদীর তীরে বড়ওয়ান গ্রামে 
এই ধর্মঠাকুরের মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম । এককালে ধর্মঠাকুরের খুব 
বড়ো মন্দির ছল । ভাঙ৷ মন্দিরের চিহ এখনে অনেক জ্বায়গায় আছে। 
এখনকার মান্দরটি একটি প্রকাণ্ড একতলা ঘর; সামনে একটি বড়ে। 
নাটমান্দির ৷ মান্দরের আঁধকারী একজন স্ত্রীলোক, মুখী পাত, সাধুভাষায় 
নাম মোক্ষদা | তান জাতিতে ডোম-- নিজেই পৃজ। করেন ; তবে পাল- 
পারবণে একজন ব্যাকরণ-জানা ডোমের পাত লইয়৷ আসেন । [তাঁনও 
“যস্যান্তো নাঁদিমধ্যো” ইত্যাদ মন্ত্রে ধর্মঠাকুরের পূজা কাঁরয়৷ থাকেন । 
ধর্মঠাকুরের মূতি কচ্ছপের ন্যায় । এইটি বুঝিতে হইলে বৌদ্ধধর্মের 
অনেক কথ বুঝিতে হয়। বৌদ্ধদের তিনটি রত্ব ছিল। িনাটিই 
উপাসনার বন্তু--বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ । বুদ্ধ বাঁলতে শ্রাক্যাসংহ বুঝাইত, 
ধর্ম বালিতে গ্রন্থাবলী বুঝাইত এবং সংঘ বলতে ভিক্ষুমণ্লী বুঝাইত | 
কোনে। কোনে সম্প্রদায় বুদ্ধকে প্রথম স্থান ন৷ দয়া ধর্মকেই প্রথম স্থান 
দিতেন । তাঁহাদের মতে িরত্ব হইত “ধর্ম, বৃদ্ধ ও সংঘ” । ক্রমে ধর্ম 
বালতে স্তুপ বুঝাইত। পূ পূ প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে মহাযান মতে 
শাক্যসিংহ কেবলমান্ লেখক হইয়। দাঁড়াইয়াছেন- ন্িরত্বের মধ্যে তাঁহার 
স্থান নাই। সেখানে ধ্যানীবুদ্ধের১ আ'িয়৷ উপাস্থিত হুইয়াছেন। 
এই-সকল ধ্যানীবৃদ্ধ অনাদি ও অনম্ত। ধ্যানীবুদ্ধগণের মন্দির ক্রমে 
ভূুপের গায়েই আসিয়া উপান্থত হইল । অর্থাৎ ধর্ম ও তথাগত এক 
হুইয়া গেল। স্তুপের গায়ে কুলুঙ্গি কাটা হইতে লাগিল । পূর্বের 
কুুর্গিতে অক্ষোভ্য বসলেন, পশ্চিমে আমতাভ, দক্ষিণে রত্রসন্ভব, এবং 
উত্তরে অমোঘসাদ্ধ । প্রথম ধ্যানীবৃদ্ধ যে বৈরোচন তিনি স্তুপের ঠিক 
মধ্চ্ছলে থাকিতেন। এইরূপ চারিটি কুলুঙ্গিওয়ালা স্ুপই অধিক দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিছুকাল পরে প্রধান ধ্যানীবুদ্ধকে এর্‌পে লুকাইয়৷ 
রাখা লোকে পছন্দ করিল না। দক্ষিণ-প্ধ কোণে আর-একটি কুলুঙ্গ 
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করিয়া সেইখানে তাঁহার স্থান করিয়া দিল । পাঁচটি কুলুঙ্গিওয়ালা স্তুপ 
দেখিতে ঠিক কচ্ছপের মতে। হইল । আমাদের ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকাতি ৷ 
সূতরাং তিনি এই শেষকালের স্তুপেরই অনুকরণ । স্তুপ আবার ধর্মের 
প্রাতমূতি ৷ সুতরাং স্তুপ, ধর্ম এবং কচ্ছপাকৃতি তিনই এক হইয়৷ গেল । 
ইহাতেই মনে হয় কচ্ছপাকাতি ধর্মঠাকুর পণ ধ্যানীবুদ্ধের মৃতির সাঁহত 
ধর্নমূতির স্তুপ- আর-কেহ নহে । 

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে- সংঘ কোথায় গেল | মহাযানে 
সংঘ বোধিসত্ব্৫ রূপ ধারণ কারয়াছিলেন। অনেক বোধিসত্তের স্বতন্ত্র 
পূজা হইত । এখন ভদ্রকপ্পত চলিতেছে । এ কল্পে আমতাভের পালা । 
আঁমতাভের বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর, তিনিই কর্তা, তানই জগৎ 
উদ্ধার করিতেছেন, তাঁর সহম্ত্র সহম্ত্র নাম, তাঁর সহত্ত্র স্বতন্ত্র মন্দির আছে । 
স্তুপ হইতে তাঁহাকে এখন পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে__ রিরত্র এখন 
আর নাই । মান ধর্মঠাকুর আছেন । এ যে বনোদাবহারী বাঁলয়াছেন 
ষে, ময়নায় পূবে একখানি পাথর, ধর্মঠাকুর ও শঙ্খ পাওয়া গিয়াছিল । 
পাথর লোপ পাইয়াছে অর্থাৎ প্রিরত্রের বুদ্ধ লোপ পাইয়াছেন। 
শঙ্খও নাই অর্থাং সংঘও নাই। আছেন কেবল ধমনঠাকুর_ কচ্ছপাকৃতি । 

নেপালে প্রত্যেক 'ীবহারে ফটকের কাছে দোঁখবে, এক-একাঁট 
হারীতির মন্দির | হারীতিই বসন্তের দেবত।, আমাদের দেশের শীতল । 
বহারবাসী বোদ্ধ-ভিক্ষুরা শীতলাকে বড়ো ভয় কারতেন, সেইজন্য 
তাঁহারা হারীতিকে পূজা না দিয়া, বিহারে প্রবেশ কারতেন না। 
আমাদের এখানেও ধর্মঠাকুরের সহত শীতলার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোখতে 
পাওয়া যায় । যেখানে ধর্মঠাকুরের মন্দির সেইখানেই প্রায় শীতলা । 

গণেশ ও মহাকাল নেপালে বৃদ্ধমান্দরের দ্বার-দেবত৷ । যেখানে 
বুদ্ধের মান্দর, মান্দরের মধ্যে ছোটো চৈত্যই থাকুক বা শাক্যসিংহের 
মৃতিই থাকুক-_ দ্বারের একদিকে গণেশ, একাঁদকে মহাকাল । নেপালে 
দ্ূু জনেই মাংসাশী, দু জনেই মাতাল । বাংলায় মহাকালের জায়গায় 
পণ্টানন্দ হইয়াছেন । বাংলায় গণেশ মাংস খান না, কিন্তু পঞ্চানন্দ 
বড়ো মাংসাশী । হুরিমোহনবাবু পণ্চানন্দের ষে ববরণ 'দয়াছেন তাহ। 
পবেই বলিয়াছ। 

তার পর ধর্মঠাকুরের চোখ । এখন তো! লোকে 781১61-089690৩1 
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দয়া ধর্মঠাকুর ও শীতলার চোখ তৈয়ার করিয়া থাকে । কিন্তু চোখ 
স্তুপের একট৷ অঙ্গ । স্তুপের গোল শেষ হইয়া গেলে তাহার উপর একটা 
চোৌক। 'জনিস থাকে । তাহার চারি দিকেই দুইট। কাঁরয়া চোখ থাকে । 
তথাগত প্রাতঃকালে উঠিয়াই একবার চারটি দিক অবলোকন কাঁরতেন । 
[তান চক্ষু হইতে শ্বেত, নীল, পীতি, লোহিত প্রভাত নানা বর্ণের রশ্মি 
বাহির কাঁরয়৷ ত্রিসাহম্ত্র মহাসাহম্ন লোকধাতুর? অন্ত পর্যন্ত অবলোকন 
করিতেন । সেইজন্য এই ন্রিসাহম্র মহাসাহস্র লোকধাতবর নাম অব- 
লোকিত । সুতরাং স্তুপের গোলার্ধের উপর চারি 'দকে চার জোড়৷ চোখ 
থাকাই উীচত। এখনকার ধর্মঠাকুরেরও সেইজন্য অনেক চক্ষু । 
ইহাতেও ধর্নঠাকুরকে পুরানো বৌদ্ধধর্মের শেষ বাঁলিয়৷ মনে হয়। 

আমরা শাক্যাসংহের মতাবলম্বীদিগকে বোদ্ধ বলিয়৷ থাকি, কিন্তু 
তাহারা আপনাঁদগকে কী বাঁলত ? তাহারা আপনাদিগকে সদ্ধর্মী 
বালত এবং আপনাদের ধর্মকে সদ্ধর্ম বলিত ।* অনেক জায়গায় দ ও 
ধ-য়ের যে সংযুন্ত বর্ণ তাহার পাঁরবতে শুধু ধ বালিত । অশোকের শিল।- 
লাপিতে বৌদ্ধধর্মের নাম সধর্ম। অনেক সংস্কৃত পুস্তকেও উহার নাম 
সধর্ম । রামাই পাঁওত ধর্সঠাকুরের পূজার পদ্ধাত 'লিখিয়৷ গিয়াছেন। 
[তান নিরঞ্জনের উদ্ন৷ নামে যে ছড়। 'লাখয়াছেন তাহাতেও ধর্মঠাকুরের 
পূজকাঁদগকে সধম্ী বলিয়। গিয়াছেন। সুতরাং রামাই পাঁওতও মনে 
করিতেন ষে, ধর্মঠাকুরের পৃজ। ও বৌদ্ধধর্ম এক । ছড়াটি পরে দেওয়া 
গেল। এ ছড়া পাঁড়লে আরে বোধ হইবে ষে ধর্মঠাকুরের পূজা বোদ্ধ- 
ধর্মের ন্যায় ব্রা্গণবিরোধী ধর্ম । কারণ ছড়ায় বাঁলতেছে, “ব্রাঙ্গণের। 
অত্যন্ত অত্যাচার করাতেই সধমাঁর৷ ধর্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে__ 
আপনি আমাদের আপদ উদ্ধার করুন ৷ ধর্মঠাকুর অমান মুসলমান 
মৃতি ধারণ করিয়৷ ব্রাহ্মণাঁদগকে জব্দ করিয়া দিলেন ।” 


, শ্রীনিরঞ্জনের উম্ম | 


জাজপুর পুরবাদ সোলসয় ঘর বেদি 
বোদ লয় কর লয় দুন। 

দাক্ষণা মাগিতে যায় যার ঘরে নাহ পায় 
শাঁপ দিয়। পোড়ায় ভুবন ॥ 


৪১২ বোৌদ্ধধম : ১০ 


০ ০ 


মালদহে লাগে কর না চনে আপন পর 
জালের নাইর দিশ পাস । 

বোলিষ্ঠ হইল বড় দশাঁবশ হইয়া জোড় 
সধম্মীকে করএ বিনাশ ॥ 

বেদে করে উচ্চারণ বের্যায় অগ্নি ঘনে ঘন 
দেখিয়া সভাই কক্ষমান । 

মনেতে পাইয়া মর্ম সবে বলে রাখ ধর্ম 
তোমা বিনে কে করে পরিন্রাণ ॥ 

এইরুপে দ্বিজগণ করে 'ছিষ্টি সংহারণ 
এ বড় হইল আঁবচার । 

বেকুষ্ঠে থাঁকয়৷ ধর্ম , মনেতে পাইয়। মর্ম 
মায়াতে হইল অন্ধকার ॥ 

ধর্ম হইল ধবনরূপী মাথায়েতে কাল টুপি 
হাতে শোভে তীরুচ কামান । 

চাঁপয়৷ উত্তম হয় ন্রভুবনে লাগে ভয় 
খোদার বাঁলয়া এক নাম ॥ 

নিরঞ্জন নরাকার হইল্য ভেস্ত অবতার 
মুখেতে বলেন দম্মাদার । 

যতেক দেবতাগণ সবে হয়া একমন 
আনন্দে পরিল ইজার ॥ 

বর্ম হইল মহাস্মদ বিষ হইল। পেগাস্বর 


আদম্ফ হইল শুলপাণি। 
গণেশ হইল গাঁজি কাত্তিক হইল কাজী 
ফাঁকর হইল যত মুন ॥ 


তোঁজয়া আপন ভেক নারদা হইল্য সেক 
পুরন্দর হুইলা মোলানা । 
চন্দ্র সূর্য্য আদ দেবে পদাতিক হয়া সবে 


সবে মোঁল বাজায় বাজনা ॥ 
আপুনি চওকাদেবী তিহ হুইল্যা হায় বাব 
পদ্মাবতী হইল বাবনূর । 


এখনো একটু আছে ৪১৩ 
যতেক দেবতাগণ হয়া। সবে একমন 
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥ 
দেউল দেহার। ভাঙ্গে কাড়। 'কড়্য খায় রঙ্গে 
পাখড় পাখড় বলে বোল । 
ধারয়। ধর্মের পায় রামাই পাঁওত গায় 
ই বড় বিষম গওগোল ॥ 


নারায়ণ 
মাঘ, ১৩২২ ॥ 


০4০/৯০৩৯ 


সাসঙ্গিক 
10] ই 


এই প্রবন্ধে ধর্ম-পৃজ৷ বিষয়ে উল্লেখগুলি সম্পর্কে তথ্যের জন্য "রমাই পাঁগুতের 
-ধর্মমঙ্গল” প্রবন্ধের প্রাসাঙ্গক তথ্য অংশ দুষ্টব্য। পৃ. ২২২-৩২। 


১. এই বইয়ের পৃ. ১৯৯ সূন্ন ৩ দ্র. 


২. নেপালে রোসডোঁন্সর হেড-পাঁওত অমৃতানন্দর সঙ্গে হজ-সনের প্রগাটু 
বন্ধতার সম্পর্ক ছিল। তথ্য সংগ্রহে ?তানই ছিলেন হজ্‌সনের প্রধান 
সহায়। হজংসনের জীবনী লেখক হান্টার অসাধারণ স্মৃতশান্তর 
আঁধকারী, 'বনয়ী এবং মরাদাময় ব্যান্তত্বসম্পন্ন অমৃতানন্দের কথা 
সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন। হান্টার বলেন, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন এবং 
বুদ্ধদেব সম্পর্কে হজসন অমৃতানন্দকে 'কছু প্রশ্ন করোছলেন। 
অমৃতানন্দ যে উত্তর 'দয়েছিলেন তারই ভাষ্য রচনা করে হজ্‌ন 
গবেষণার এক অজ্ঞাত এলাকা পাশ্চান্তয গবেষকদের গোচরে এনে দেন। 
অমৃতানন্দ সংকালত ২& স্তবকে সম্পূর্ণ “নৈপালীয়-দেবতা-কল্যাণ 
পণ%-বংশতিকা'য় নেপালে পৃজিত 'বাভন্ন বুদ্ধ, বোধিসত্ব ও হিন্দু 
দেবতার এবং তীর্থ ও ঠৈত্যের বিবরণ পাওয়া যায়। অমৃতানন্দের 
অনুলীপর উপরে 1নর্ভর করে ই. ?ব. কাওয়েল অশ্থঘোষের 'বুদ্ধচারত' 
প্রকাশ করেন। 'বুদ্ধচারত'-এর কোনো পূর্ণাঙ্গ পথ না পাওয়ায় 
অমুতানন্দ নিজেই অংশত রচনা করে 1দয়োছলেন। দ্র. ৬/1111810 
৬/11301) 17010161716 01 8/77%. 47098271071 17072597, 
[.07000 18963 91085011057 219. ০1 73000178 
0০81109+, /-475-8, 9৮ ৬০1, ৬, 1909, 0. 47 51741775 
৬০1. 11, 0,378; হ-র-সং-২, পূ. ৪৭০। 


৩. অনুবাদ : যাঁর অন্ত্য নেই, আদ নেই মধ্য নেই, কর নেই, চরণ 
নেই, দেহ নেই, আকার নেই, আদ নেই, যাঁর জন্মও নেই, 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৪১৫ 


রঙ 
০ ৬ ০ 


যিনি যোগীশ্রেষ্ঠ-__ জ্ঞানে যাঁকে জান বায়, সকলের যান হিতকারা, 
সকল লোকের একমাত্র প্রভু, যান তত্বস্বর্প 'নরঞ্জন এবং দেবতাদেরও 
যান বর দান করেন, সেই শূন্যমূতি তোমাদের রক্ষা করুন । 


৪. এই বইয়ের পৃ. ৩৩৬ সূত্র ১০ দ্র. 
৫. এই বইয়ের পৃ. ২৬৬ সূত্র ১৪ দ্র. 


৬. কণ্প, পাল কপপ। কাল পাঁরাধ। শুন্য-কপ্প এবং অশূন্য-কপ্প 
বা বুদ্ব-কপ্প কপ্পের দুই প্রকারভেদ । শৃন্য-কপ্পে কোনে। বুদ্ধ 
বর্তমান থাকেন না। অশূন্য বা বুদ্ধ-কপ্পে এক বা একাধিক বুদ্ধ 
বর্তমান থাকেন। আবিভূতি বুদ্ধের সংখ্যার হিসাব অনুযায়ী অশুন্য- 
কল্পের পাঁচ প্রকারভেদ কপ্পনা করা হর । সারকপংপো-য় একজন 
বুদ্ধ আবৃত হন । মণ্ডকপৃপো-য় দু জন, বরকপৃপো-য় তিন জন, 
সারমণ্ডতকপ্‌পো-য় চার জন এবং ভদৃদ্কপ:”-_- ভদ্রকপ্প ব৷ মহাভদ্রুকস্পে 
পাঁচ জন বুদ্ধ আবর্ভৃত হন। বর্তমানে চলতি কল্পকে ভদ্রকল্প ধর 
হয়। এই কল্পে ককুসন্ধ, কোণাগমন কস্সপ এবং গোতম-_ চার জন 
বুদ্ধ আবিভূতি হয়েছেন । মেত্তেয়_- মেত্রেয় বুদ্ধ আঁবর্ভূত হবেন। 
বোদ্ধধর্মে জন্মাস্তরবাদ স্বীকৃত । বশেষত মহাযানে অগাঁণত বুদ্ধের 
আন্তত্ব কাঁপত হয়েছে । 


“৭, লোকধাতু অর্থ চক্রবাল। মহাঁবশ্বলোকের উপাদান 1 মহাবশ্বলোক 
বহু লোকধাতুর সমবায় । 


১১, উড়িস্যার জঙ্গলে 


বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল খুজতে খুঁজতে বাংলায় ধর্মপূজ। বৌদ্ধধর্মের শেষ 
বায় বোধ হইল, তখন ডীঁড়ষ্যার জঙ্গলে আবার খোঁজ আরম্ভ হইল ; 
যাঁদ সেখানে পাওয়৷ যায় । সেখানে যে বোদ্ধধর্মের কিছু কিছু আছে এর্‌প 
প্রত্যাশ। কারবার একটা কারণ এই যে, ডীঁড়ষ্যার গড়জাত মহলের মধ্যে 
একাঁট মহলের নাম বোধ অর্থাং বৌদ্ধ । সেখানে এখনে বোদ্ধধর্মের 
1কছু কিছু দোখিতে পাওয়া যায় । আর-একটা কারণ এই যে, গড়জাত ও 
কল্াজাত মহলের অনেক জায়গায়-_ এমন-কি মোগলবন্দিতেও পুরা 
ও কটক জেলার অনেক থানায় সরাকি নামে এক জাত তাঁতি বাস করে। 
তাহাদের বিবাহা্দ শুভকার্ষে এখনে বুদ্ধদেবের পৃজা হুইয়া থাকে । 
সরাকি তাঁতি বর্ধমান, কীরভূম, বাঁকুড়া জেলাতেও আছে, কিন্তু তাহারা 
একেবারে [হন্দ্র হইয়৷ গিয়াছে__ তাহাদের ক্রিয়াকর্মে এখন বৌদ্ধধর্মের 
গন্ধও নাই। “সরাকি” শব্দের ব্যুৎপাত্ত কারলে দেখ যায় যে উহা 
“প্রাক” শব্দের অপভ্রংশ । সুতরাং সরাকিরা যে এককালে বোদ্ধ 
ছিল ইহাতে আর সন্দেহ নাই | ডীঁড়ষ্যায় উহারা এখনো অনেকট। 
বৌদ্ধ ।১ 

মুসলমানদের হাতে বাংলার বোদ্ধধর্ম নষ্ট হয়। উড়িষ্যাতে তো 
সে সময় মুসলমানেরা যাইতে পারে নাই । উড়িয়া আর চারি শত 
বৎসর পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। সুতরাং বাংলায় যেভাবে বোদ্ধধর্ম লোপ 
হইয়াছল উীঁড়ফ্যায় সেভাবে হয় নাই । বিশেষ ডীঁড়ষ্যার জগন্নাথদেব 
1নজেই বুদ্ধমৃতি । এখন তান নারায়ণের অবতার হইলেও নবম 
অবতার অর্থাৎ বুদ্ধ অবতার । চুড়ামণি দাস চেতন্যচাঁরত লিখিতে গিয়। 
জগন্নাথদেবকে বুদ্ধ অবতারই বলিয়৷ গিয়াছেন।২ কিন্তু ডীড়ষ্যার 
জঙ্গলে বৌদ্ধধর্ম বাহির করিয়াছেন শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্্রনাথ বসু ।৩ তিনি 
দিনকতক বিন বেতনে ময়ুরভঞ্জের আফিওলজিকেল সর্ভেয়র ছুইয়া- 
[ছিলেন । সেই সময় তাঁহাকে ময়ূরভপ্রের জঙ্গলে অনেক ঘুঁরিতে 
হুইয়াছল, অনেক লোকের সাহত মিলতে মিশিতে হইয়াছল। 
তাহাতেই তিনি বুঝিতে পারেন যে সেখানে এখনো বোদ্ধধর্ম অনেক 
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স্থানে চলে । তানি এই ধর্মের অনেক ডীঁড়য়। পুস্তকও সংগ্রহ করিয়াছেন। 
এ প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচন। কারব। 

কিন্তু নগেনবাবুর সব কথ বুঝতে হইলে, ডীড়ষ্যায় বৌদ্ধধর্ম কত- 
দিন হইতে চাঁলতোছল ও এ ধর্ম সেখানে কির্প গোড়া গাড়িয়া 
বাঁসয়াছিল, তাহার কতক কতক জানা আবশ্যক। তাই আরো একটু 
পুরানো কা আলোচন৷ কাঁরব, পরে নগেন্দ্রবাবুর কথা বলিব । 

অশোকেরও পৃৰে উীঁড়ষ্য। দেশে বশেষ ভুবনেশ্বরের চারি পাশে 
বৌদ্ধধর্ম বেশ প্রবল হইয়াছিল বাঁলয়া মনে হয় । স্পুনর [1. 7181750 
919007101] সাছেব একবার আমাকে কয়েকখানি ডীঁড়য়৷ লেখা তালপাত 
দোঁখতে 'দয়াছিলেন, তাহ পাঁড়য়া এবং উদয়াগারর দু-একখান লেখ 
পাঁড়য়া মনে হয় এর৪ নামে একজন রাজ। অশোকের অনেক পূবে মগধের 
হস্ত হইতে ডীড়ফ্যার উদ্ধার করিয়াঁছলেন ৷ তিনি বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী 
ছিলেন এবং অনেক মঠ ও গুহা নিমাণ করিয়াছিলেন । অশোকরাজা 
উঁড়ষ্য। জয় করেন এবং তথায় বোদ্ধধর্মের খুব শ্রীবৃদ্ধি করেন । এখানে 
বাঁলয়া রাখি যে, ডীড়ষ্যা৷ ও কলিঙ্গ প্রায় একই দেশ । কটক ও পুৰী 
জেলা কাঁলঙ্গও বটে ডীড়ষ্যাও বটে। কিন্তু বালেশ্বরকে কখনো কালঙ্গ 
বলে কিন৷ জানি না। অশোকের সময় কলিঙ্গর রাজধানী ছিল তোষাঁল। 
তোষি জায়গাট। অনেক দিন খুশীজয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এখন 
পাওয়। [গয়াছে_ উহার এখনকার নাম ধোলি, তোষাল শব্দেরই অপ- 
ভ্রংশ। অশোকের তোষলি হইতে এখনকার ধোলি এক মাইলের মধ্যে, 
দেখা যায় । অশোকের তোষলিতে একট পাহাড়ের মাথ৷ ছাঁটিয়৷ তথায় 
একটি হাতির মতি বাহুর করা হইয়াছে । হাতির মাথা আছে, শুণ্ড় 
আছে, সামনের দু'টি পা আছে এবং ধড়ের অর্ধেকটা আছে । বাকিটা 
খুদয়া বাহুর করা হয় নাই । হাতর সামনে অনেকট৷ জায়গায় বেশ 
খাঁজ কাটা আছে । বেশ কারয়া নিপুণ হইয়৷ সে খাঁজগুলি পরাক্ষা 
কাঁরয়৷ দেখিলে বোধ হয় প্বে সেখানে একটি কাঠের মান্দর ছিল । 
হাতিটি তাহার ভিতরে থাঁকিত । এই মান্দরের নিচে পাহাড়ের গা বেশ 
পরিষ্কার করিয়া তাহাতে অশোকের একটি শিলালেখ আছে । অশোকের 
অন্যান শিলালেখেও যতগুলি আজ্ঞ। 07010.) থাকে এখানেও সেই- 
গুল আছে। আধিকের মধ্যে একটি নৃতন আজ্ঞা আছে-- সেটি এই 
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যে, শ্রাবণমাসের কোন্‌ কোন্‌ তিথিতে তোষলির লোকদিগফে এই 
আকন্ঞাগুলি শুনাইয়া৷ দিতে হইবে । সুতরাং অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারের জন্য যে বিশেষ যত্র করা হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়।৫ 
অশোকের পরে উড়িষ্যায় বোধ হয় জৈনধর্ের প্রাদুর্ভাব হয়। কারণ 
উদয়াগরির হাতিগুম্ফায় যে প্রকাণ্ড শিলালেখ পাওয়া যায় সোঁট জৈন- 
লেখ । খগ্ডগারতেও জেনধমের অনেক চিহ দোখিতে পাওয়। যায় । 
কিন্তু তাই বিয়া বৌদ্ধধর্ম সেখানে লোপ হয় নাই । [হয়েন-সাং যখন 
নালন্দায় পাঁড়তেছিলেন তখন ডীঁড়ষ্যার হীনযানীরা মহাযানী'দিগকে 
কাপালিক বাঁলয়৷ গালি 'দিয়াছল। হর্ষবর্ধন ইহাতে অত্যন্ত দু্গখত 
হইয়। হয়েন-সাংকে বিচার করিবার জন্য ডীড়ষ্যায় পাঠাইয়াছিলেন । 

মহাযান ধর্মে যখন নানা দেবদেবীর উপাসন। আরম্ভ হইল-_ অর্থাৎ 
বজ্রধান ধর্ম যখন প্রবল হইয়৷ উাঠল-_ তখন ডীঁড়ষ্য বভ্রষানের একটি 
প্রধান কেল্লা হইয়৷ দাঁড়াইল। ডীঁড়ধ্যার রাজা ইন্দ্রভীতি বজবারাহীর 
পূজা প্রকাশ করেন, তান বস্ত্রধানের অনেক পুস্তক লিখিয়। যান । 
উড়িষ্যা, বাংলা, মগধ, নেপাল, তিব্বত প্রভাত দেশে তাঁহার মতের খুব 
আদর ছিল । তাঁহার এক মেয়ে ছিলেন, নাম লক্গ্মীজ্কর৷ ।৬ তিনিও 
বজযান মতের অনেক পুস্তক িখিয়া গিয়াছেন । ডীঁড়ষ্যার তোল, 
কায়স্থ প্রভৃতি জাতের লোকেও অনেক পুস্তক িখিয়াছেন । এই-সকল 
পুস্তকেরই তিববতি ভাষায় তর্জমা আছে এবং তিৰবাত লোকে আদর 
কাঁরয়া পড়ে । 

ইন্দ্রভীতির পর সোমবংশ, কেশরীবংশ, গঙ্গবংশ, গজপাঁতবংশ ও 
সবশেষে তেলেঙ্গ মুকুন্দদেব উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন | ইহাদের সময়ে 
উীঁড়ষ্যায় বোদ্ধও ছিল, 'হন্দুও ছিল। ব্রাহ্মণেরও প্রতিপান্ত ছিল, বিহার- 
বাসী ভিক্ষুদেরও প্রাতিপান্ত ছিল ; কিন্তু রাজ! হিন্দু হওয়ায় এবং রাজ- 
সভায় ব্রাহ্ণাদগের প্রতিপাত্ত অধিক হওয়ায়, এবং মুসলমান ইতিহাস 
লেখকেরা ছন্দ ও বোদ্ধের ভেদ কাঁরতে ন৷ পারায়, ডীঁড়ষ্যা হন্দুর দেশ 
বালয়াই পরিচিত হইত । মগধ ও বাংলার বৌদ্ধ-পাঁওতের৷ লোপ হইয়। 
যাওয়ায় উড়িষ্যার বোদ্ধেরা আত হীন ভাবে বাস করিত । নগেন্দ্রবাবু 
ে-সকল পুস্তক আনিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায়, প্রতাপ রুদ্রের সময় 
১৫০০ হইতে ১৬৩৩ পর্যন্ত বৌদ্ধাদগের উপর ডীঁড়ফ্যায় অত্যন্ত উৎপাত 
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(সত পেজ পা পা শিট লিট পা শি পিট বি পেত পপ তিস্ষিপ শ্হ্ত শিস পাসর্ত পি শি টিপি এটির তি রি পিসি পিস | পাট | লি 


হইয়াছল । বড়ে। বড়ো বৌোদ্ধগণ বাহিরে বৈষব সাজিয়৷। থাকিতেন 
কিন্তু তাহাদের মত চলিত বৈষ্বধর্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্্। তাঁহারা শূন্য- 
পুরুষ মানিতেন। শৃনাপুরুষকেই বিষ মনে করিয়া পূজ। করিতেন। তাঁহারা 
অলেখ শব্দ সবদাই ব্যবহার কারতেন । অলেখ অর্থাৎ অরেখ অর্থাৎ 
কোনে। দাগ নাই । নিরঞ্জন শব্দও এই অর্থে বাবহার হইয়। থাকে-_ 
“জয় ধর্ম শ্রী পুরুষোত্তম । অনাদ স্তুতি পরমব্রদ্ধ ॥১ 
অবান্ত পুরুষ নিরাকার হার । সর্থ ঘটে অঙ্চু ব্রহ্মরূপ ধার ॥২ 
নাহ রেখ রূপ তোর শ্রীবিজ্ঞপুরুষ। বিষ্ণুর গোচর হইছু প্রকাশ ॥৩ 
মন-নয়ন-চিত-চেতন নাহি তোর। কন্ধ ধর্ম সর্ব ঠারে সিদ্ধ ন কর ॥8 
মহামূলা তোর নাম । ওুকার শব্দ এ যে বেদান্ত আগম ॥৮ 
(৬1০90011) 30100101511), 41) 
[ বলরাম দাস, 'ব্রদ্াও-ভূগোল-গীত।” ] 
আবার-_ | 
“তোহর রূপ রেখ নাহী। শূন্য পুরুষ শূন্যদেহী ॥ 
বোইলে শূন্য তোর দেহো । আবর নাম থিব কাহোঁ ॥ 
শূন্য রে ব্রন্মাসনা থাহু । সেঠারে নাম থিব রাহ ॥৮ 
(1৬1০০০]) 130001115])- 1৯, 40) 
[ বলরাম দাস, “বরাট-গীতা' ] 
শৃনযবাদ ও ব্রদ্ধাবাদের কেমন অদ্ভুত মিলন । িনি শুনা, তিনিই 
ব্রহ্ম, তিনিই পুরুষোত্তম |” 
অচ্যুতানন্দ দাস, বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত 
দাস ও চৈতন্য দাস-_ ইহারাই এই বৈষবধর্নের প্রধান কাব।৯ অগ্রাতানন্দ 
দাস প্রতাপরুদ্রের সময় নীলাচলে বাস কারতেন । বলরাম দাস প্রণব 
গীত।' লেখেন এবং মুন্তিমওপে বাঁসয়৷ বেদান্তমতে 'প্রণব গীতা'র ব্যাখ্য। 
করেন-_ তাহাতে ব্রাহ্মণের। নুদ্ধ হইয়৷ তাঁহাকে অনবরত গ্রালি দিতে 
থাকে । মহারাজ প্রতাপরুদ্রও রাগান্বিত হইয়৷ বলেন, “তুই শুদ্র, প্রণব 
উচ্চারণে ও বেদের ব্যাখ্যায় তোর কী আধকার আছে 7? তাহাতে 
বলরাম হাসিয়া বলেন, শ্ত্রীপাঁতি কাহারো নিজস্ব নন্‌। যেভভ্ত যে 
ধাঁমিক, তাঁরই তান । জগন্নাথে কাহারো একচেটিয়া আধকার নাই । 
ব্রান্ষণেরা কেবল দান্তকত ।কাঁরয় বালতেছেন জগন্নাথ তাঁহাদেরই ॥ 
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আমি বেদের বচন উদ্ধার করিয়। এ-সকল কথা প্রমাণ করতে পারি ।» 
ব্রাহ্মণের। শুনয়। আরে রাগয়া৷ উচিলেন এবং চিৎকার কাঁরয়া৷ বালিতে 
লাগিলেন, “করুকৃ, করুক্‌, এখনই করুকৃ, এখনই করুক।” রাজ্জাও তাহাতে 
সায় দলেন। স্থির হইল, সকলে পরাঁদন প্রভাতে বলরামের আখড়ায় 
যাইবে এবং তথায় বিচার হইবে । বলরাম সোঁদন ভয়ে আর বাড়ি 
গেলেন ন৷ _ বটমূলে আশ্রয় লইলেন । গভীর নিশায় নরহার আপসয়। 
বলরামকে দেখা দিলেন এবং তাঁহাকে ভরসা দিয়া গেলেন । পরাদন 
রাজ৷ আিয়৷ উপস্থিত হইলে বলরাম বাঁললেন, “আপানি নিজে শূদ্রের 
মুখে বেদের ব্যাখ্য শুনিতে চাহিয়াছেন, তাই আম ব্যাখ্যা কারতোছ । 
আমি জড়, মৃূঢমৃতি, এখানে ভিক্ষা করিয়া খাই। আম বেদ ব্যাখ্য৷ করিলে 
আপাঁন রাগত হইবেন না 1৮ ব্রাঙ্দাণের বাঁলল, “ও যাঁদ বেদ ব্যাখ্য। 
করিতে পারে আমরা পরাজয় স্বীকার কারুব।” বলরাম বলিলেন, “তবে 
শুনুন । নিত্য হইতে শুনোর উৎপান্ত ; শূন্য হইতে প্রণবের উৎপান্ত; 
প্রণব হইতে শব্দের উৎপাত্ত; শব্দ হইতে বেদের উৎপান্ত ; বেদ হইতে 
সমস্ত জগতের উৎপাত্ত |” এই কথা শুনিয়া রাজা ও ব্রাহ্মণেরা সকলেই 
আশ্চর্য হইয়৷ গেলেন এবং বলরামের প্রশংসা কাঁরতে লাগিলেন । 
একবার প্রতাপবুদ্র রাজার বাড়তে চুর হইয়৷ গিয়াছিল ৷ রাজা 
ব্রাহ্মণ ও বোদ্ধ-পাঁওতদিগকে আনাইয়৷ চুরির ঠিকান। কাঁরতে বাললেন। 
ব্রাহ্মণের পারল না, বৌদ্ধেরা পারিল । সুতরাং রাজা বৌদ্ধাদগকে 
আশ্রয় দলেন। কিন্তু রানী তাহাতে ভারি চাঁটয়৷ গেলেন। তখন 
ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের মধ্যে কে বড়ো আবার পরীক্ষ। হইল । একটা মুখঢাক৷ 
হাঁড়ি সভায় আনা হইল এবং জিজ্ঞাসা করা হইল এ হাঁড়িতে কী 
আছে? তাহার ভিতরে ছিল সাপ । ব্রাহ্মণের বাঁলিল, “মাটি আছে 1” 
ঢাক! খুললে মাটিই দেখা গেল । ব্রাহ্মণদের উপর রাজার ভক্তি বাড়িয়া 
গেল। [তিনি বোদ্ধাদগকে তাড়াইয়৷ দিলেন এবং তাহাদের উপর 
ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগলেন । এই সময় বোধ হয় বলরাম 
দাসকেও পলাইয়৷ যাইতে হয়। প্রতাপরুদের মৃত্যুর বাইশ বংসর পরে 
তেলেঙ্গ মুকুন্দদেব রাজা হইলে বলরাম আবার ফিরিয়৷। আসিলেন-_ 
কারণ মুকুন্দদেব বৌদ্ধ ছিলেন এবং বোদ্ধাদগকে বথেষ্ষট আদর 
কারতেন। মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত উর্গ। নগরের প্রধান লাম তারনাথ 
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এই সময় ভারতবর্ষে বোদ্ধধর্মের অবস্থ৷ জানিবার জন্য যে লোক 
পাঠাইয়াছিলেন১০ তিনি বাঁলয়া গিয়াছেন, উীঁড়ষ্যার রাজা তেলেঙ্গা 
মুকুন্দদেব বৌদ্ধ এবং তাঁহার রাজত্বে বোদ্ধধর্ের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল । 
প্রায় পণ্চাশ বৎসর হইল গড়জাত মহলে মাহমাধর্ম»১ নামে এক 
নৃতন ধর্মের উৎপান্ত হইয়াছে । এ ধর্ম নীচ জাতির মধ্যেই চলে । 
প্রাচীন বৌদ্ধধমের সঙ্গের ইহার যথেষ্ট মিল আছে । এ ধর্মেও অলেখ 
পুরুষ, শূন্য পুরুষের পূজা আছে । ইহাতেও জাতিভেদ নাই । ইহাও 
সন্ব্যাসীর ধর্ম । এ ধর্মেও ভিক্ষ। করিয়। খাইতে হয় । এ ধর্মের প্রধান 
গুরু ভীমভোই-- ইহার পুরা নাম ভীমসেন ভোই অরক্ষিতদাস ।১২ 
ধেকানল রাজ্যে জুরন্দাগ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন এবং 
আত নীচ কন্ধ জাতিতে ইহার জন্ম । হইাঁন'ধান ভায়া খাইতেন। 
কিন্তু ভগবানের প্রাত ইহার অত্যন্ত ভন্তি ছল। একুশ বংসর বয়সে 
ইন মনের দুঃখে ঘরবাড়ি ছাড়ুয়। চলিয়া যান, এবং আত্মহত্যা কারবার 
উদ্যোগে থাকেন । একাদন যাইতে যাইতে তিনি এক কুয়ার মধ্যে 
পাঁড়য়৷ যান। কুয়ার মধ্যে তিন দিন তিন রাল্রি কাটিয়া গেল । নিকটের 
লোকে তাঁহাকে উঠাইবার অনেক চেষ্টা করিল কস্তু তান উঠিতে 
চাঁছলেন না। [তিন দিনের দন রাপিশেষে ভগবান্‌ নিজ মূতি ধরিয়। 
কুয়ার উপর দাঁড়াইলেন এবং ভীমভোইকে ডাকিতে লাগিলেন, “ভীম, 
তুমি উপর দিকে চাহ- দেখ আমি আসিয়াছি ।” ভীম অন্ধ ছলেন, 
হঠাং তাঁহার চক্ষু খুলিয়া গেল । তিনি ভগবানকে দেখলেন | ভগবান্ও 
হাত বাড়াইয়। তাঁহাকে কুয়া হইতে উঠাইয়। দিলেন । বলিলেন, “যাও, 
অলেখ ধর্ম প্রচার করো |” ভগবান্‌ তাঁহাকে একখানি কোপাঁন দিলেন 
এবং বলিয়া দিলেন, “রান্না ভাত ছাড়া তুমি আর-কোনো জিনিস ভিক্ষা 
কারও না, গ্রহণও কারও না ।৮ কোপীন পরিয়া৷ ভীমভোই যখন ভিক্ষা 
কারতে গেলেন এবং বাঁলতে লাগিলেন, “একট। পেটের মতো চার্টিখানি 
ভাত দাও,» তখন গাঁয়ের লোক সব হাসিয়া উঠিল। কিন্তু ভীম যখন 
ভাত ছাড়। আর-কিছু লইবেন ন৷ জানল, তখন “এ লোকটা আমাদের 
জাত খাইতে আসিয়াছে” এই বলিয়৷ তাঁহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়। 
দিল। 'তাঁনও কোপাীন ফেলিয়া কাঁপলাশের দিকে যাইতে লাগিলেন ॥ 
কিছুদূর গেলে শূন্য পুরুষ তাঁহাকে দেখা দিলেন এবং রাগত হুইয়। 


উঁড়্ষ্যার জঙ্গলে ৪২৩ 
বলিলেন, “তোমার এখনো 'সাদ্ধি হয় নাই । নাহলে তুমি মার খাইয়। 
পলা ইয়া আসবে কেন ?” এই বাঁলয়। [তান ভীমভোইর হাত পা বাঁধিয়া 
ফেলিলেন এবং তাঁহাকে একটা মান্দরের মধ্যে বন্ধ করিয়৷ রাখলেন এবং 
সে মান্দিরের আন্ধ সান্ধ সব বৃজাইয়া৷ দিলেন এবং বললেন, “আমি 
বাহরে বাঁসয়৷ তিন বার হাততালি দিব, তোমার যাদ 'সিদ্ধিলাভ হুইয়। 
থাকে, তে।, তুমি বাহিরে আসতে পারবে 1” তিন তাঁলর পর ভীম 
ষখন বাহরে আপসিলেন, তখন ভগবান্‌ বলিলেন, “ভীম, তোমার সাদ্ধ 
হইয়াছে । তুমি জুরন্দাতেই থাকো । তোমায় আর কোথাও যাইতে 
হুইবে না। তুমি এখানে বপিয়াই অলেখ ধর্মের কবিতা লেখো 1৮ 
ইহার পর ভীমভোই ভগবানের আজ্ঞায় বিবাহ কারলেন । তাঁহার 
সম্তানাদও হইল । দলে দলে লোক আঁসয়। তাঁহার শিষ্য হইতে 
লাগিল । তিনি অনেক কবিতা লিখলেন । তাঁহার প্রধান পুস্তকের নাম 
'কাঁল ভাগবত" । তাঁহার বহৃতর ভজন ও পদাবলী আছে । দশ-বারে। 
বংসর হইল তান স্বর্গারোহণ কাঁরয়াছেন। ভীমভোই একবার 
সদলবলে জগন্নাথের মন্দির দখল কাঁরতে গিয়াছলেন কিন্তু সেখানে 
মার খাইয়। পলাইয়া আসিয়াছিলেন | 'বশোমতী মাঁলক।' নামক গ্রন্থে 
এই ধর্মের সমস্ত ইতিহাস পাওয়া যায় । 
তাঁহার মতে ষে গৃহত্যাগ্গ কারিবে সে- 

সুজাতি যে কুলধম্ম সমস্ত ছাড়িবে । 

হোমকম্ম যাগাক্রিয়া সকল ত্যজিবে ॥ 

দারাসুত বিত্তরুত ক্রিয়। ত্যাজ্য করি । 

কুন্তপট 'পাদ্ধ শিরে থবে জটাধরি ॥ 

জন্বুদ্বীপে মাহমাজ্ক বীজ সে বুনিবে । 

নিজ ব্রদ্ধ গুরু পাই আনন্দ লভিবে ॥ 

অনাকার মাহুমা নামকু কার শিক্ষা ৷ 

নব শূদ্র ঘরে মাগি খেন্দুথিবে ভিক্ষা ॥ 

তেজি তন্ত্রী ভাট কেরা রূজক কুলারক । 

ব্রহ্ম ক্ষেত্রী চণ্ডাল ষে আবুরিলা শিক ॥ 

এহি নব জাতি ঘরে ভিক্ষা ন ঘোনবে। 

অশুদ্ধ এ মানে শাস্ত্রে লেখিরাছি পূর্বে ॥ 
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এ মানে অটান্ত অধা জন্মর্‌ জাতাঁক। 

তেনু কাঁর নব শূদ্রে বাঁছ রখিছান্ত ॥ 

নব শূদ্র অটান্ত প্রভূঙ্ক নিজ দাস। 

তাঙ্ক ঘরে অন্নাভক্ষা ন লগাই দোষ ॥ 

মহাব্রক্গতেজরে যে হই যাই ভক্ম ৷ 

শূদ্র ঘরে ভিক্ষা কলে নাহি তাও্কু দুষ্য ॥ 

নব শূদ্র ঘরে অন্ন ছিক্ষাকু ভুজিবে। 

নগর বাহারে কাল নিদ্রাকু কাটিবে ॥ 

দিবসরে নিদ্রা কলে কাল করে বাস। 

রাত্রে অন্লভোঞজ্জন আহারে হয় দোষ ॥ 

প্রভুঙ্কর ভন্ত যে দিবসে ভুঞিবে। 

রাত্রে উপবাস যমকালুকু জগবে ॥ 

নাশ উজাগরে রহি ধুনিকি জগিবু। 

পণ্িশ প্রকীতি তেবে পশি করিবু ॥ 

জপ নাহি তপ নাহি উদাসী ভাবরে। 

এক। মাহমাকু নাম জপিবু হদরে ॥ 

বোদ্ধ-ভিক্ষদের বিনয়পিটকে'র নিয়মের সাহত এই-সকল নিয়মের 
অনেক মিল আছে । ভেকধারী বেষ্বরা এ-সকল 'নয়ম পালন করে 
না। বিশেষত বৈষবেরা নীচ জাতির অন্ন গ্রহণ করে না। নীচ জাতির 
অন্ন মহিমা-ধমাঁর পক্ষে শুদ্ধ । ইহারা কুম্ত নামক গাছের বাকল পরে, 
সেইজন্য ইহাদিগকে কুন্তপটিয়৷। বলে । 
ইহাদের মতে বুদ্ধদেব অলেখ ব্লন্ষের উপাসন। প্রচারের জন্য এবং 

জগং উদ্ধারের জন্য বোধ মহলের গোলাসিংহা নামক স্থানে বাস 
করেন । জগন্নাথদেব লীলাচল ছাঁড়য়া তাঁহার সাহত দেখা কারিতে 
আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, “আপাঁন কাহার আজ্ঞায় এখানে 
আসিয়াছেন ?” বুদ্ধদেব বলেন, “আমি অলেখের আন্তায় আসয়াছি। 
অলেখই পরাৎপর গুরু 1৮ বুদ্ধদেব জগন্নাথকে সমাধিস্থ হইয়া৷ কপিলাশে 
থাকিতে বলেন। তানও বারে বংসর দুধ ও জল খাইয়া কপিলাশে 
থাকেন। সমাধর অন্তে জগন্নাথ ভীমভোইয়ের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়৷ দিয়া 
বঅন্তর্ধান হন। 


উাঁড়ষ্যার জঙ্গলে ৪১৫ 


পিসি পিজি | পি পাট লিস্ট পি | পিট পিট | পিসি পা পি ০৯০০ পি | পিট পিট তি পিই | পিঠ স্িউজটি তিহইট উট 


ভীমভোই বুদ্ধস্বামীর উদ্দেশে এই গানাট লাখিয়াছিলেন-__ 


অনাকার অরূপ ব্রহ্ম-মূরাতি হে। 

এবে বিজে করিছান্ত ধারতী হে ॥( পদ) 

অরূপ পুরুষ রূপবন্ত হোইলে 

ব্রদ্ধাণ্কু আইলে, 

ভকত হিতকারী করুণ। কৃপাধারী, 

মায়াসন্ধুসাগরু এবে উধার কার, 
[পওপ্রাণকু দেই কর ভকাতি হে ॥ ১ 


অগাঁমক। পুরুষ নামকু বি, 
রক্ষা নিমন্তে মাহ 
নির্বেদরু প্রকাশ মহিমা দীক্ষা রস, 
ভি যেবে পারিব জীব পূর্ধ কলাষ, 
তেবে পাইব সদগাত মুকতি হে ॥ ২ 


আচিহ পুরুষ সে যে চিহিব। দেলে, 
আপে আতাঁথ হেলে, 
অলেখ পদ যেহু লোৌখ ন হোই সেহু, 
গুরু পণে শকতা অটান্ত মহাবাহু, 
একুইশ ভুবনে সেহু নৃ্পতি হে ॥ ৩ 


অকল্পন পুরুষ সে কম্পন কলে, 
অঙ্গু সর্বে জনামলে, 
আজ সে করতাঙ্ক নেত্র রে দেখু দেখু, 
নান্দিত করু অচ্ছ ভজুঅচ্ছ কাহাকু, 
এবে মাঁহমা-ধর্ম আচ্ছ পিরিথি হে ॥ ৪ 


অক্ষয় পুরুষ ক্ষয় হেবাকু নাহি, 

একু নাহ দুই রহ্গাণ্ডে গুরুবীজে 
শিষ্য নাহান্তি কোহ 

বড়ছি মা পণে সর্বে দিম যাউছি হি, 
গুরুদর্শনে খও কাল বিপাত হে ॥ ৫ 


৪২৬ বৌদ্ধধর্ম : ১৯. 
দেহধারী হইছান্ত মহীমণ্লে, 
এ ঘোর কলিকালে, 
এবন৷ একাক্ষর বানাহি বীরবর 
বচন সুধাধার মুস্তদানী পয়র 
ভণে ভীম অরক্ষিত করি বিনতি হে ॥৬ 


নারায়ণ, 
চেন্, ১৩২২ ॥ 


১, 


এই বইয়েয় পৃ. ৪০২ সূত্র ১৩ দ্র. 
এই বইয়ের পৃ. ৪০০ সূত্র ৭ এবং ৮ দ্র. 


নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেনন্ত 
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৪২৮ বৌদ্ধধর্ম : ১১ 
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৪. এর নামে এক রাজ। মগধের আঁধকার থেকে উীঁড়ষ]। উদ্ধার করোছিলেন 
এই ধারণার কোনো ভীত্ত নেই। ছ্ভুবনেশ্বর থেকে ৬ কিলো মটার 
পশ্চিমে উদয়াগার পাহাড়ের ১৪ সংখ্যক গুহা হাথিগুম্ফায় মহামেঘবাহন 
বংশের তৃতীয় রাজা খারবেলের পাঁরচয় সূচক ১৭ পঙ্াঁন্তর একটি 
লেখ উৎকীর্ণ আছে । লেখাঁটর অনুবাদ : “অহৎদের নমঞ্কার, সব- 
[সদ্ধকে নমস্কার । এর, মহারাজ, গজপাতি, চোঁদরাজবংশবর্ধন, প্রশস্ত- 
শৃভলক্ষণসম্পন্ন, চতুণদিগাহতগুণসমূহযুন্ত, কাঁলঙ্গাঁধপাতি শ্রীখারবেল 
পনেরে৷ বসব যাবৎ শ্রীকড়ার (কিশোর কৃষ্ণ 2) শরীর ধারণ করে বাল- 
ক্লীড়া করলেন। তারপর লেখ-রূপ-গণনা-ব্যবহারাবাঁধ-ীবশারদ এবং 
সবাবদ্যাভৃষিত হয়ে নয় বৎসর ধরে যৌবরাজ্য শাসন করলেন” 
গাঁড়শা এবং অন্তর প্রদেশের সমুদ্রের তীরবতাঁ অঞ্চলে বৈতরণী থেকে 
গোদাব্রী, পরে কৃষ্ণা থেকে মহানদী পর্যন্ত ভূভাগ কাঁলঙ্গ নামে পাঁরাঁচত 
ছিল। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের প্রথম দকে নন্দ বংশের প্রাতষ্ঠাতা 
মহাপন্ন নন্দ কলিঙ্গ জয় করেন। পরে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অশোক 
(আ. খু. পৃ. ২৭৩-২৩৬) তাঁর রাজত্বের নবম রাজ্যাঙ্কে কালঙ্গ 
আঁধকার করেন । মগধ সাম্রাজোর পতনের পরে থৃস্টপ্ৰ প্রথম শতকে 
কাঁলঙ্গে চোঁদকুলের একাঁটি শাখা মহামেঘবাহন রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। 
হাঁথগুম্ফার লেখ থেকে জানা যায় এই বংশের রাজ। খারবেল খৃস্টপূ্ 
প্রথম শতকে কয়েকবার মগধ আক্রমণ করেছিলেন। নন্দরাজা একটি 
ীজনমৃতি কালিঙ্গ থেকে নিয়ে গ্য়েছিলেন, খারবেল সোঁট ফিরিয়ে 
খনয়ে আসেন । উদয়াগাঁর-খগ্ুণগাঁর একটি আত প্রাচীন জৈন কেন্দ্র । 
খারবেল বৌদ্ধ নয়, জৈনধমে বিশ্বাসী ছিলেন । রাজত্বের তয়োদশ 
বর্ষে [তান কুমারী-পর্বতে ( উদয়াগার-খণ্ডগার ) জৈন সম্্যাসীদের জন্য 
শুম্ষা। তোর কাঁরয়ে ?দয়োছলেন। ধর্মমতে জৈন হলেও খারবেল অন্য 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৪২৯ 
ধনের প্রাত শ্রদ্ধা পোষণ করতেন । খাববেল-লেখের ভাষা কতকটা 
দাক্ষণ পাঁশ্চমার মতো । অশোকের গির্ণার অনুশাসনের, বিশেষ করে 
পাল ভাষার সঙ্গে এর নল আছে। গুরুগন্তীব সংস্কৃত গদ্যরীতির 
অনুকরণের চেষ্ট। আছে_ যা প্রাকতের উপরে সং্কৃতের ক্রমবর্ধমান 
প্রভাবের নিদর্শন । দ্র. দীনেশচন্দ্র সরকার, "গাঁড়শ।”, "খারবেল”, 
ভাবতকোব? , 10০৮718 1৬11116, (/1)4 774 0111 6716 1707741৬. 
4040171/, &৯170112590191001 ১41৮০% 01 117018, ও 
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&. ধোৌল এবং জৌগড়ায় ১১, ১২,১৩ সংখ্যক মুখ্য গারশাসনের পারবর্তে 
দ্রি নতুন গাঁরশাসন পাওয়া গেছে । এ দুটিকে কাঁলঙ্গের স্ৃতন্থু 
[গারশাসন বলা হয়ে থাকে । দীনেশচন্দ্র সরকার ১৫ এবং ১৬ সংখ্যক 
মুখা গারশাসন বলেন। এই অনুশাসন দুটির লক্ষ্য কালঙ্গে নিযুক্ত 
রাজ কর্মচারী এবং কালিঙ্গবাসী ও সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তবাসীদের উদ্দেশে 
সম্রাট অশোকের মনোভাব এবং প্রত্যাশা বিশেষভাবে জানানো । নবম 
রাজ্যাঙ্কে অশোক কাঁলঙ্গ জয় করেন । এই যুদ্ধের ভীষণতায় তাঁর 
মনে গ্রান দেখ। দেয়। ১৩ সংখ্যক অনুশাসনে তিনি যুদ্ধে নিহত, 
নবাসত, বান্দ লক্ষ লক্ষ মানুষেব কথ। ভেবে অনুতাপ প্রকাশ করে 
জানান, যুক্ধে বিজয় নয় 'ধম্নটবজয়ই; তাঁর কাম্য । ১৫ এবং ১৬ সংখ্যক 
অনুশাসনে তিনি জানয়েছেন, 'সব্বে মুনিসৃসে পা মম”, সমস্ত মানুষই 
আনার সম্তান। নিজের সন্তানদের জন্য যেমন তিনি ইহলোক ও 
পরলোকে সব রকমের হত ও সুখ কামন।৷ করেন, সব মানুষ সম্পকেও 
তাঁর সেই একই কামন৷ । আবাঁজত দেশের অধিবাসীরাও তাঁর এই 
মনোভাব জেনে যেন অনুগ্ধিগ্ন ও আশ্বস্ত হয়। ১৬ সংখ্যক অনুশাসনে 
1বশেষভাবে ধোৌলর নগর-ব্যবহারক-_ যাঁরা বিচারের কাজে নিযুন্ত-_ 
তাঁদের অপক্ষপাত 'বচারের নির্দেশ দেওয়। হয়েছে । তাঁদের শাসন যেন 
এমন হয় যাতে সম্রাট মানুষের প্রীতি অর্জন করতে পারবেন । বিচারকের 
ঈর্ষা, ক্রোধ, 'নষ্ঠুরতা, ক্ষিপ্রতা, অনভ্যাস, আলস্য ও র্লাঁস্ত পাঁরহার 
করে পক্ষপাতহীন সুবিচার করবেন । সম্রাটের 'নর্দেশ অনুযায়ী কাজ 
করা হচ্ছে কিন। দেখার জন্য পাঁচ বছর অন্তর পর্যবেক্ষক পাঠাবার কথা 
এই অনুশাসনে উল্লেখ করা হয়েছে । অস্ত্রের শান্ততে যে দেশ জয় 
করেছেন, সেখানকার আধবাসীদের মনের বিরৃপত। দূর করে আনুগত্য 
জাগিয়ে তোলার জন্যই অশোক উদার, পক্ষপাতহীন সমদরশী শাসন- 
নীতির কথা বিশেষভাবে ঘোষণা করোছিলেন বোঝ! যায় । ঠিক বৌদ্ধ- 
ধর্ম প্রচার এইসব আজ্ঞার উদ্দেশ্য নয় সম্ভবত । 
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১৫ সংখ্যক অনুশাসনে বল৷ হয়েছে, চাতুর্মাসীর দিনে এবং তিষ্য- 
নক্ষত্র লপাঁট সকলকে শুনতে হবে । চাতুর্নাসী ও তিষ্যনক্ষত্রের মাঝে 
সুযোগ হলে একা-একাও শুনবে । ১৬ সংখ্যক অনুশাসনেও উল্লেখ 
কর হয়েছে, প্রাত তিষ্যনক্ষত্রে এই আজ্ঞা সকলকে শুনতে হবে এবং 
দুই [তিষ্যনক্ষত্যুন্ত দনের মধ্যে সুযোগ হলে মাঝে মাঝে একা-একাও 
শলাঁপাঁট শুনবে । দ্র. দীনেশচন্দ্র সরকার, “অশোকের বাণী”, কলকাত। 
১৯৮১; 7২০17119.119102) 44509106470 712 /)2011712 07 
7/16 174241)/05) 13911011973, 00, 169-71. 


৬. তান্ত্রক বৌদ্ধধর্মের অন্যতম উন্তবস্থান “মহাযোগ পীঠ+ উত্ভীয়ানের রাজা 
ইন্দ্রভৃতি এবং তাঁর মেয়ে লক্ষ্মীজ্কর৷। হরগ্রসাদের মতে উল্ডীয়ান 
ও'ড়ণার কোনে জায়গায় । ওয়াডেল বলেন, আফগানিস্তান ও কাম্মীরের 
মাঝে স্বাত-উপত্যকায় । 'বনয়তোষ বাংল। দেশে হওয়াও সম্ভব মনে 
করেন। ইন্দ্রভীতি ও লক্ষ্মীঙ্কর। সম্ভবত অষ্টম (1বনয়তোষ ) মতান্তরে 
নবম (317911059) শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । তেম্রের তালিকায় 
ইন্দ্রভীতির লেখ। "সদ্ধবজ্জরযোগনীসাধন', 'জ্ঞানসাদ্ধিনামসাধনোপায়িকা” 
“সহজাসাদ্ধি”, প্রভৃতি ২৩ খাঁন বইয়ের নাম পাওয়। যায়। ইন্দ্রভৃতি ও 
লন্ষমীঞ্কর৷ বজ্রযোগনী-সাধন প্রবর্তন বা প্রচার করেন। বজ্জ্রযান- 
সাধনার ধারায় অসংকোচে এক আভিনব মতবাদ প্রবর্তনের দিক থেকে 
লক্ষমীঙ্ষরার “অদ্বয়াসাদ্ধ” গুরুত্বপূর্ণ বই । উপবাস, ধর্মকর্ম, প্লান-শোঁচ 
বর্জনীয় । কাঠ-পাথর-মাটির দেবতা বন্দন৷ করার প্রয়োজন নেই । নিত্য 
সমাহত হয়ে দেহেরই পুজে৷ করবে । লক্ষ্মীঙ্করার এই মতবাদ সম্পর্কে 
বিনয়তোষ বলেন, “৮1180 1,81:5001771815 90৮09081093 
৮/45 00106 00 01 1106 /29 2100 5(12116, 661 11)00181) 
51106 1061 (11716 (1019 170%/ 1[62:0101105 10285 61280018119 ভ/01) 
10111177210) 201)6101065 %/1)0 216 51150 981)8185201515, 
8170 ৬110 216 5111] (0 06 10161 910) 21770175 20178 
50171 01 3217291] 200 959018115 281110116 1380115, 
৩৬-1৫-1100, 15, 


91)917086 লখেছেন, [1715 91011 ৯০1] [ “অদ্বয়ীসাদ্ধ? ] 
185 0176 011010106 16800116 7.2.১ 1019 ৮7110061009 ৪, %/0108812 
ড/1)0 [019,011590 2100 70162801160. 21011815170, 71017) (1013 
0091076 01 %16৬/ হু 606০660 50176 0001015 ৫০09০611765 ০ 
10 1591109 211 1051 098.0111)85 11) 1070 ৬৪9 01061 11012) 11)0956 
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[77659801760 05 11)6 10916 1079,00102/219 01 1105 00001106 6.8. 
01056 1016801760 ০5 11701201065 01 /১102152৬8118 [পপ্রজ্ঞো- 
পায়াবানশ্চয়াঁসাদ্ধ', রচাঁয়ত। ইন্দ্রভীতর গুরু]. 9০ 080018115 (116 
706511011 [00525 15617 ৬/1611)61 (11615 08৮) ৪1 21] 09 
2105 50101) 0176161)09 11) (116 58.01)21)9, 10165011050 101 
11021) 21)0 001: ড/0100910 ?” (১155, 1191911 3. 91)915080 
৩৫. 41974 74.51/)1)171, 01161019] 11050101069 7381008) 
1964, 1. 11). দ্র. 8-4725 0,192 ১০71৫711100, সমসড11- 
২1) 111, 


সোম বংশীয় রাজ তৃতীয় মহাশবগুপ্ত যা'ত একাদশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগে মোঁদনীপুর থেকে গঞ্জাম অণ্লের শাসন কর্তৃত্ব আধকার করেন । 
'মাদলাপাঞ্জী'তে (জগন্নাথ মন্দিরে সংরক্ষিত মাদলের মতো দেখতে 
পুঁথ, রাজবৃত্তের এবং মান্দরের পৃজা-ীবাধর [বিবরণ ) হীন যষাত 
কেশরা নামে উল্লখিত। ১১১২ খুস্টাব্দের কিছু আগে গঙগবংশীর় 
অনস্তবর্ম৷ চোড়গঙ্গ ৫(১০৭৮-১১৪৭ খু.) পুরী-কটক অণ্ুল আঁধকার 
করেন এবং ভাগীরথী থেকে গোদাবরী পর্ষস্ত রাজ্য বিস্তার করেন। 
কুলধর্মে শৈব চোড়গঙ্গ পুরী আঁধকার করার পরে ক্রমে জগন্নাথরূপা 
বিষুর ভন্ত হয়ে ওঠেন। পুরীর জগন্নাথ মান্দর 'নশ্নাণ এর অন্যতম 
কীতি । গঙ্গবংশের শেষ রাজ। চতুর্থ ভানুকে তাঁরই অমাত্য কাঁপলেশ্বর 
১৪৩৫ খুস্টাব্দে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজ্য অধিকার করেন। কাঁপলের 
বংশ গজপাঁতিবংশ নামে পাঁরাচত। বজয়নগর রাজ কৃষদেবরায়ের 
কাছে এই বংশের শেষ রাজা প্রতাপরুদ্রের ৫১৪৯৭-১৬৩৯ খু. ) 
পরাজয়ে গজপাঁতবংশের শাসনের অবসান হয়। এর কিছু পরে 
অন্্রদেশের মুকুন্দ হারচন্দন €( ১৫৫৯-৬৮ খু. ) ওঁড়শ। আঁধকার করেন। 
ইনিই গাঁড়শার শেষ স্বাধীন 'হন্দু রাজা । দ্ব. দীনেশচন্দ্র সরকার. 
সাংস্কাতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ দ্বিতীয় থও, কলকাতা ১৩৮৯ ব., পৃ. 
১৮-২৮ এবং "ওাঁড়শ।১,% 'ভারতকোষ? | 


ওঁড়শার সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ এবং 'হন্দু ভাবনা, 'বশ্বাস ও আচার- 
অনুষ্ঠানের 'বামাশ্রত প্রভাব সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ 
নেই । ওড়শার মানুষের জীবনে পুরীর জগন্নাথদেবের প্রভাব অপরিসীম । 
'্কন্দপুরাণে'র উৎকল-খগ্ডের একাঁট কাহিনীর বিবরণে পুরুষোত্তমদেব- 
জগল্নাথকে আদম শবরজাতীয় মানুষের দেবত। বল। হয়েছে । এই বিগ্রহ 
বিফুরুপে জিত, 'কন্তুপূ জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামকে বৌদ্ধ শরিরদ্ব__ বৃদ্ধ- 
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ধর্ম-সংঘের প্রতীক মনে করার কারণ আছে । গাঁড়য়। লোকগাী'তিতে' 
জগল্বাথ এবং বুদ্ধ আভন্ন। কোনো কোনে মান্দরে বিষ্ণুর নবম 
অবতাররূপে বুদ্ধের পারিবে জগন্নাথ মূর্তি দেখা যায়। কানিংহাম 
এবং রাজেন্দ্রলাল মত্ত জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামকে বৌদ্ধ 'ন্রিরত্রের প্রতীক 
বলোছলেন। অনেকে মনে করেন, পুরীর জগন্নাথ মন্দির মুলত 
বৌদ্ধ-মঠ এবং মহাষান বৌদ্ধধর্মের একটি কেন্দ্র ছিল। ১২ বছর পর 
পর নিম কাঠে তোর জগন্নাথ মৃতি যখন নতুন করে গড়া হয় সেই 
সময়ে একজন ত্রাক্মণ চোখ বাঁধা অবস্থায় পুরানে। মুতির ভিতর থেকে 
রেশমের কাপড়ে মোড়া কোনে বস্তু নতুন মৃতিতে স্থানান্তর করেন। 
অনেকের ধারণ। এই বস্তু বুদ্ধের কোনো প্রাচীন স্মারক । মূতি তিনাঁট 
প্রকৃতপক্ষে তিন খণ্ড কাঠ, কোনে রূপায়ত প্রাতিম। নয়। ওাঁড়য়া ধর্মীয় 
সাহত্যে প্রায়ই জগন্নাথ মৃতিকে শূন্য এবং অলেখ অর্থাং অরূপ বল। 
হয়েছে । পণ্চদশ শতাব্দীর কাব চৈতন্য দাস তাঁর শনগুণ মাহাত্ম্যঃ 
বইয়ের ১৬ অধ্যায়ে 'বফুর দুই অবতার কৃষ্ণ এবং বুদ্ধের চাঁরন্্ তুলন৷ 
করে বুদ্ধকেই শ্রেষ্ঠ অবতার বলেছেন। হিন্দু বৌদ্ধ ভাবনার এই 
বরোধ কালক্রমে নিশ্চয়ই একট। সামঞ্জস্যে পৌছেছিল। অনাধ এঁতহ্যের 
জগন্নাথ, আধ এতহ্যের বিষু ব। কৃষ্ণ এবং বুদ্ধ জগন্নাথদেবে সাম্মীলিত 
হওয়ায় সমস্ত জনস্তরের সাধারণ দেবতার মধাদ। পায় । এই দিক থেকে 
জগন্নাথদেব গঁড়শার সাংস্কীতক সমন্বয়ের প্রাতিভি। মূল শবর দেবতাকে 
হন্দু অথবা বৌদ্ধ কার প্রথম গ্রহণ করেছিলেন, নিশ্চিতভাবে বল। 
সম্ভব নয়। প্রগগালত কাহনীগুলতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই 
দেবতাকে নিঞ্জের করে নেবার প্রাতিযোগিতার এবং শেষ পর্ষস্ত আপসে 
পৌছ্ুবার আভাস পাওয়া যায়। পণদশ শতাব্দীর জনীপ্রয় কাব 'ব্র 
নীলাম্বর রাঁচত 'দেউল-তোলা।-সুয়াঙ্গ' কাব্যের গল্পে এই সমন্বয়ের কথ 
রূপ পেয়েছিল। 

রাজ৷ ইন্দরদ্ুম্নর নির্দেশে ব্রাহ্মণ 'বিদ্যাপাঁত পূর্ব-উপকূলের বড় 
অরণ্যে শবর 'বশ্ববসুর নীলমাধব 'বিগ্রহের সন্ধান পেল। বিশ্ববসু 
সুদর্শন বদ্যাপাতর সঙ্গে নজের মেয়ের বয়ে দিল। সেখানে কিছ্ীদন 
কাটিয়ে ফিরে গিয়ে বদ্যাপাঁতি রাজাকে বিগ্রহের খবর জানাল । 
সৈন্যসামন্ত নিয়ে গয়েও রাজ। কিন্তু বিগ্রহের সন্ধান পেল না। দৈববাণী 
হল, মান্দর তোর শেষ হলে রাজ। নীলমাধব বিগ্রহের সন্ধান পাবে। 
ইন্দ্রদুযশ্ন মান্দর তোর কাঁরয়ে ব্হ্গাকে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্যে আমন্ত্রণ 
জানাতে স্বর্গে গেল । এাঁদকে মান্দরট বালর মধ্যে তালয়ে গেল। 
নীলমাধব নামে আর-এক রাজা সেই মান্দর উদ্ধার করল। ইন্দ্র 
ফিরে এলে মান্দরের স্বত্ব নিয়ে দুই রাজায় শুরু হল বিবাদ । শেষ পর্যস্ত. 
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ইন্্রদযুম্র আঁধকার প্রমাণ হল। দৈববাণী শোনা গেল, বিগ্রহ কাছের 
এক নদীর মুখে গাছের গু্াড় রূপে দেখা দেবে । রাজার গোটা সৈন্য- 
বাহনী সেই গুড় তুলতে পারল না। দৈববাণী অনুষায়ী সেই গুড় 
তুলে আনল শবর 'বিশ্ববসু এবং ব্রাহ্মণ 'বদ্যাপাত। রানী গুঁওচার 
ইচ্ছায় কাঠ থেকে মৃতি গড়ার জন্য এক বুড়ো ছুতোরকে নিয়োগ করা 
হল। তার শর্ত ছিল, মৃতি গড়। শেষ ন। হওয়। পর্যস্ত কেউ মান্দরের 
দরজ। খুলবে না। দন কয়েক পর ছ্বুতোরের সাড়া না পেয়ে দরজা 
খুলতে আধ-গড়া মৃতি ফেলে ছুতোর কোথায় 'মাঁলয়ে গেল। একাঁট 
নয়, মৃতি গড়। হাচ্ছল তিনাঁট_ কৃষ্ণ, বলরাম আর সুভদ্রা। ॥ ব্রহ্ধা সেই 
আধ-গড়া বিগ্রহই প্রাতষ্ঠা করল । নতুন দেবতা জগন্নাথের ইচ্ছায় 
ব্যবস্থা হল শবর 'বশ্ববসুর বংশধরেরাই মন্দিরের প্রধান পৃজার হবে, 
বদ্যাপাতর ব্রাহ্মণ স্ত্রীর সন্তানের বংশধরের৷ পুরোহিত হবে, আর 
[বদ্যাপাতির শবর স্ত্রীর সন্তানের বংশধরের। হবে মন্দিরের পাচক। 

আজও পুরীর জগন্বাথ মান্দরেব তিন স্তরের সেবকেরা এই তিন 
বংশধারার মানুষ বলে নিজেদের পাঁরচয় দেন। পরে [তিন 'বগ্রহের 
সঙ্গে একটি ছোটে বগ্রহ যুস্ত হয়েছে__ নাম সুদর্শন চক্র । অনেকের 
ধারণ। এটি বৌদ্ধ সদ্ধর্ন চক্কের প্রতীক বিগ্রহ ॥ বিগ্রহের বিবর্তন, মান্দর 
ণনয়ে দুই রাজার বিবাদ এবং বিগ্রহ সেবায় জাতপাতের 'িচার না 
মানা- এইসব লোককথা ও 'শবাঁধব্যবস্থায় অনাধ, আধ-ব্রাহ্মণ্য এবং 
নৌদ্ধ সংখু।তর সংঘাত ও সমন্বয়ের ইীতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। 

খৃস্টায় সগ্তন শতাব্দী অবাঁধ জগন্নাথ সম্ভবত পুরীর স্থানীয় দেবত। 
ছিল, তারপরে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তার প্রভাব বস্তুত হয়। 
গঙ্গসম্রাট অনন্তবন্্রা চোড়গঙ্গের (১০৭৮-১১৪৭ খু.) প্রপোত তৃতীয় 
অনঙ্গভীম ( আ. ১২১১৯-৩৯ খু.) জগন্নাথকে সবভারতীয় হিন্দু দেবতার 
মর্যাদায় পা তাষ্ঠত করেন । 


৯. ষোড়শ শতাব্দীর ওাঁড়য়। সাহিত্যের প্রাসদ্ধ পঁচি জন দার্শনিক-কাব 
বলরাম দ।স, জগন্নাথ দাস, অন্্যতানন্দ দাস, অনস্ত দাস, যশোবস্ত দাস 
পণসখ। নামে পারাঁচত ॥ আধুনক কাব নন্দীকশোর বল 'লখেছেন- 

উৎকল গরভু' কেতে সাধুভস্তসুত, 
জনাম কারিলে প্রিয় মাতৃকোল পৃত। 
পণ্চসখা আদভন্ত 
ঘোষ 'ব্হ্গজ্ঞান* কলে দেশ সুপাবগ্ন । 
এই পাঁচ জন কাঁব চৈতন্যদেবের সমসামাঁয়ক এবং তাঁর সঙ্গে এদের 
ঘানষতা ছল । ঠতন্যের ব্যান্তত্বের প্রভাবে গাঁড়শায় ভান্ত আন্দোলনের 
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ব্যাপক প্রসার প্রত্যক্ষভাবে পণ্চসখা কাঁবদের জনাপ্রয়তা বাঁড়য়োছিল 
সন্দেহ নেই। কন্তু এদের রচনায় কোথাও কোথাও চৈতন্যের উল্লেখ 
থাকলেও তাঁর ধরশ্ন-দর্শন এ*র! গ্রহণ করেন ন। কালিন্দীচরণ পাঁণগ্রাহী 
বলেন, “গোঁড়ীয় শুকা-ভান্ত ইহার মানিতেন না । যোগ ও জ্ঞানকে 
তাঁহারা ভান্তর সোপানর্পে অবলম্বন কারয়াছিলেন ; অর্থাৎ তাঁহার! 
ছিলেন, জ্ঞান-মশ্র।-ভাঁন্তর প্রচারক ।* গাঁড়য়। সাহিত্য বিষয়ে আধুনিক 
গ্রবেষণাতে পণ্চসখার দার্শনিক মতবাদ ওঁড়শার 'বাঁশষ্ট বৌদ্ধ- 
বৈষণবীয় মতবাদরুপে স্বীকৃত ৷ 
পণসখার মধ্যে বয়সে বড়ো বলরাম দাস। জন্ম ১৪৭২ 
খুস্টাব্দে । বাবা সোমনাথ মহাপান্ত্, মা মনোমায়। | প্রায় মাঝ 
বয়সে ঢৈতন/দেবের সঙ্গে এর পারচয় হয়। তার আগেই বলরামের 
প্রধান রচনাগুল লেখ। হয়ে গয়োছল । “বেদাস্তসার গীতা', 'গুপ্ত 
গীত।” “বরাট গীতা” এবং “সপ্তাঙ্গ যোগসার" গ্রন্থে বলরাম হঠযোগ, 
রাজযোগ এবং বেদাস্ত-দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। সারল। দাস ওাঁড়য়। 
মহাভারত গলখোছলেন, বলরাম লেখেন গাঁড়য়া রামায়ণ। তাঁর 
রামায়ণের নাম 'জগমোহন রামায়ণ”, নামান্তর “দাও রামায়ণ? । তরুণ 
বয়সে একবার রথযান্রার সময়ে জগন্নাথের রথে উঠতে গিয়ে কাঁব 
লাঞ্ছত্ত হন॥ মনের দুঃখে বিজন সমুদ্রতীরে বসে “ভাব-সমুদ্র' নামে 
৭৫০ স্তবকের একটি দীধ গী'তিকাঁবত। রচন। করেন ॥। বলরামের আর- 
দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা “কমললোচন চউাতিশা।” এবং 'মূগুণী স্তাতিঃ ৷ 
বলরাম দাসের শ্রেষ্ঠ কঁতি একলক্ষ পদে সম্পৃণ 'জগমোহন রামায়ণ! । 
ওঁড়য়। জাত-সন্তার আবহমান অবলম্বন তিন খান গ্রন্থ, সারল। দাসের 
মহাভারত, বলরাম দাসের রামায়ণ এবং জগন্নাথ দাসের ভাগবত । এই 
মহাগ্রন্থ বলরাম রচনা করেন ৩২ বৎসর বয়সে । শেষ বয়সে সবদাই 
হান চৈতন্যদেবের মতো ভাবগ্রস্ত থাকতেন, তাই সকলে তাঁকে মন্ত 
বলরাম বলত । 
পণসখার দ্বিতীয় প্রাঁসদ্ধ কাব, ওঁড়য়। ভাগবত লেখক জগন্নাথ 
গ্রাস বলরাম দাসের চেয়ে বয়সে অনেক ছোটে, চৈতন্যদেবের প্রায় 
সমবয়সী [ছিলেন । বাঁড় ছিল পুরী জেলার কাঁপলেশ্বর শাসনে ৷ ছোটে। 
বেলায় সংস্কৃত শেখেন, ব্যাকরণ ও সাহিত্যে দখল আসার পরে ভাগবত 
পড়েন। ১৮/১৯ বছর বয়সে সংসার ছেড়ে বৈষব-দীক্ষা নেন এবং 
পুরীর ওঁড়য়৷ মঠের মোহান্ত হন। পরে সমুদ্রের তীরে সাতলহরিতে 
বাস করেন । চৈতন্যদেব একে প্রথম দেখেন পুরীর মান্দরের কপ্প- 
বটের তলায় । জগন্নাথ সদ্য রাঁচত ভাগবত আশক্ষিত গ্রামের লোকদের 
আবীত্ত করে শোনাচ্ছিলেন। চৈতন্য জগন্নাথের কবিত্বে মুগ্ধ হন এবং 
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তাঁকে আতবাদী অর্থাৎ মহামাহম বলে সম্বোধন করেন। ক্রমে দূ জনের 
মধ্যে গভীর বন্ধুতার সম্পর্ক গড়ে উঠোছল । ঠতন্যের 'আতবাদী, 
সন্বোধনটি জগন্নাথের জীবনে স্থায়ী হয়োছল। তাঁর শিষ্য পরম্পর৷ 
আতবাদী নামে পারিচিত। মায়ের ইচ্ছা প্রণ করতে জগন্নাথ ওঁড়য়। 
ভাষায় ভাগবত লেখেন । বৃদ্ধা মা জানতেন না, তাঁর ছেলের এই 
রচনা ক্রমে লক্ষ লক্ষ ওাঁড়শাবাসীর ভাবগত সংহাতর, নোতিক 
জীবনের অবলম্বন হয়ে উঠবে । এই ভাগবত গাঁড়শার গ্রামে-গ্রামাস্তরে 
মাতৃভাষায় জনাশক্ষার উপায়রুপে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে । প্রাঁত গ্রামেই 
একটি ভাগবত-ঘর থাকত, এই ভাগবত-ঘর একাধারে গ্রামের পাঠশালা, 
গ্রন্থাগার ও ধর্মচ্চার কেন্দ্র ছিল । প্রত্যেক পাঁরবারে জগন্নাথের ভাগবতের 
পথ রাখার রীত ছিল । ও'ঁড়শার বাইরে যাঁরা বসবাস করতেন, তাঁরাও 
আপন জাতি-সন্তার প্রতীক হিসাবে এই ভাগবত কাছে রাখতেন। 
সাহিত্যের বচারে জগন্নাথের ভাগবত কোনো মোঁলিক, অসাধারণ সৃষ্টি 
নয়। 'ক্তু সংস্কৃত 'শব্দ ও খাঁটি ওঁড়য়া শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্যে সহজে 
মানুষের হৃদয় ছোয় এমন এক রচনা-শৈলী জগন্নাথ উত্তাবন করেছিলেন। 
এই রসনায় তান ৯ অক্ষরের লালিত্যময় এক নতুন ছন্দ ব্যবহার 
করেছেন, একে বলা হয় নবাক্ষরী বৃত্ত । জগন্নাথ মূল ভাগবতের 
আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি । মূলের কোনো কোনে। অংশের বদলে 
ণবঙ্ণুপুরাণ”, “পন্পপূরাণ”, '্রহ্মবৈবতপুরাণ, প্রভৃতি গ্রচ্ছ থেকে আকর্ষণীয় 
উপাদান ব্যবহার করেছেন । উল্লেখযোগ্য, রাস বর্ণনায় জগন্নাথ রাধার 
পারবর্তে বৃন্দাবতীর কথা বলেছেন-_ 
গোপাবৃন্দাবতী নামে । 
থিল। সে কৃষ্ণসান্নধানে ॥ 

জগন্নাথের অন্যান্য স্মরণীয় রচন।, 'অর্থ কোইি”, “মৃগুরী স্তুতি' শুক- 
পরাক্ষিং সংবাদ রূপে রচিত গগুপ্তভাগবত' এবং হর-পার্বতী সংবাদ 
'তৃলাভিণ।” | 

অচ্যুতা নন্দ দা স পণ্চসখার মধ্যে বয়সে সবার ছোটে। । বাব 
দীনবন্ধু পদস্থ রাজ কর্মচারী ছিলেন। অগ্যুতানন্দ অস্প বয়সে সংসার 
ছেড়ে পুরীতে যান। ঠতন্যদেবের আজ্ঞায় তাঁর দীক্ষা হয়। পুরাঁর 
বাঁক নদীর ধারের গোপাল-মঠ অচ্যুতানন্দ প্রাতঠিত। অচ্যুতানন্দ 
শৃদ্র বলে নিজের পারচয় দিয়েছেন, "জাত হেল ওদ্ররাম্ট্রে শূদ্রকুলে 
পুনি ।” সস্ত্রাম্ত করণ পরিবারে জম্ম হলেও নিম্বতর জাতির উন্নতির 
উদ্দেশ্যে তান মৎস্যজীবী কেউট এবং গোড়দের মধ্যে জীবন 
কাটিয়েছেন। এদের বোধগমাভাবে “কবর্ত গীতা” এবং গোপালষ্ফ 
ওগালা' লিখেছেন । এই দুই জাতির মানুষ আজও তাঁকে মহাপুরুষ 
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৯০, 


১১, 


৯২, 


বলে শ্রদ্ধা করে। অন্্যুতানন্দের নামে আরো বহু রচনার সন্ধান 
পাওয়া যায়। সম্ভবত সব এই অচাতানন্দের লেখা নয় | নিশ্চিতভাবে 
এর লেখা বলে জান৷ রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'শূন্যসংহিতা” 
“অণাকার সংহাতা”, 'ব্রহ্ষশেষ্কীল,, 'ব্যাল্িশ চোপাঁদ”, “হারবংশ' 
প্রীতি। চৈতন্যের ঘনিষ্ঠ শিষ্য হওয়া সত্তেও অচ্যুতানন্দের রচনায় 
চৈতন্যের মতবাদের প্রভাব নেই । শূন্য ও অলেখ-এর উপাসনার কথাই 
[তিনি বলেছেন, আন মানুষের নিজের মধ্যে জগংগুরুকে খুজে নেবার 
উপদেশ দয়েছেন। তাঁর মতাদর্শে বৌদ্ধপ্রভাব অত্যন্ত প্রকট । দুই 
শতাব্দী পরে গাঁড়শায় মাহমাধম্নের অভ্যুদয় হয়োছিল-__ যার সঙ্গে 
মহাযান বৌদ্ধধমের খুব মিল । আধুনক গবেষকেরা এই মাঁহমাধরের 
পৃ্বসূত্র নির্দেশ করেন অগ্রাতানন্দের রচনায় । 

অনন্ত দাস, শিশু অনন্তদাস নামে পাঁরাঁচিত। এরও জন্ম 
করণ পাঁরবারে । কিছু মাঁলক। বা ভাবষাদ্বাণী এর নামে প্রচালত 
আছে । - 

যশো বসন্ত দাসের জন্ম ক্ষান্রয়কুলে ৷ চুরির দায়ে তাঁর একবার 
শূলদণও হয় । জগন্নাথের স্তব করে বপদ থেকে উদ্ধার পান এবং ধর্মপথে 
আসেন । বাংলায় প্রচলত নাথ সম্প্রদায়ের গোপাীচন্দ্রের গান ইনি 
ওঁড়য়া ভাষায় ভিলখেছেন | প্র. কাঁলন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, “গাঁড়য়া 
সাহত্য*, “ভারতকোষ? ; প্রিয়রঞ্জন সেন, “গ্ঁড়য়। সা'হত্য”, 'বিশ্বাবিদ্যা 
সংগ্রহ; 91010101 0])21 0100116116৩, 12712797265 274 
17019101276 01140995111 17010, 08100081963) 1৬188,01)21 
7৬191151771)9) 17751017)) 0/ 071)12 //14/4711176, 991)1058 4১102- 
06171, ০৮ 1611)1 1962. 


এই বইয়ের পৃ. ৪০১ সূত্র ১০ এবং ১ দ্র. 
এই বইয়ের পৃ. ২৫২ সৃত ৪ দ্র. 


ভীমভোই এবং অরাঁক্ষত দাস দু জন পৃথক্‌ ব্যান্ত ৷ 

ভীম ভো ই-এর জন্ম ১৮৫২ খুস্টাব্দে, জন্ম দ্রাবিড় গোষ্ঠীর 
অন্তর্গত 'কুই* ভাষাভাষী কন্ধ উপজাতির কোনে পাঁরবারে । উনাবংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্ষস্ত এই উপজাতির মধ্যে এদের ধারনলী দেবত। 
তাড়ু পেন্নুর উদ্দেশে নরবাঁল দেবার প্রথা ছিল। ধান এবং হলুদ 
চাষ প্রধান জীবিকা । ভীম ভোইয়ের সময়ে এই পাহাড়-জঙ্গলের 
আগধবাসীদের মধ্যে আধুীনকতার আলো-হাওয়া কিছুমান প্রবেশ করেন । 
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অথচ ভীম ভোই য্ুন্তবু'দ্ধ পারশীলত আধুঁনক রুচির পক্ষে সমাদরের 
যোগ্য ভন ব5ন। করে ওাঁড়য়। বাগ্ময়কে সমৃদ্ধ করে গেছেন। ভীম ভোই 
বসম্ত খেঙগের আক্রমণে ছেলেবেলায় অন্ধ হয়ে যান, সম্ভবত জন্মান্ 
ছিলেন না। নিরক্ষর ছিলেন এবং ভিক্ষা করে বেড়াতেন । মাঁহম। 
গোসহিরের সংস্পর্শে এসে ভীম ভোইয়ের আধ্যাত্মক জীবনের এবং কাঁব 
জীখনের ওন্বোধন হয়। জাতপাত বিরোধী, মৃতি পুজো [বিরোধী ধর্ম 
প্রচারের জন্য ভীম ভোই জীবনে অনেক দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। 
তার গানে অনেক জ।রগায় এইসব আভজ্ঞতার ছায়। আছে । যেমন 
একটি ভজনে বলছেন, "প্রভু, আম যখন তোণার মাহমার কথ। বাল 
সবাই আমায় খৃষ্টান বলে ণাট্টা করে । বাতাস যেন আবৃত করে রাখে 
তেমান এরা পাপে আবৃত । কিন্তু আম সত্যধর্মের কথা ধললে আমায় 
[ধিক্কার দের । আম বাঁ? সঞস মানুষ সমান, আর এরা আমার সঙ্গে 
এমন ব্যবহার করে-হ মেন আশ এক কুকুর 1” এমন দন থাকবে না, 
পাথবীতে স্বর্গ নেমে আসবে_ অনেক ভজনে ভীম ভোই এই আশ। 
প্রকাশ করেছেন । মানুষের অনর্যাদ৷ “তাঁর অসহ্য মনে হত। মূৃতি 
পৃজ। অর্থহীন মনে করতেন। একটি ভঙ্গনে বলেছেন, "অজ্ঞানতার 
বশে মানুষ শৃতির সাএনে পুজো দিয়ে করুণ৷ ভিক্ষা করে। অড় মৃতিকাঁ 
করে প্রার্থনা প্রণ করবে 2 মায়ার বিভ্রমে মানুষ একথা বুঝতে পারে 
ন।। দেহ এবং আত্মার স্ষ্তা 'যাঁন, তাঁর কাছে নজেকে সমর্পণ 
না করে কাঠের প্রাতিনার কাছে পাঁরন্রাণ চায় ।” িনরক্মর, অন্ধ এই 
কাঁবর রচনায় কোনো প্রাজ্ঞতার ভান নেই । গনজের জীবনের আভঙজ্ঞতায় 
য। উপলান্ধ করেছেন, গুরুর কাছে যা উপদেশ পেয়েছেন, সহজ সরল 
ভাষাম় তা-ই প্রকাশ করেছেন । ক্রমে বহু মানুষ তাঁর অনুগামী হন । 
পাঁরণত বয়সে মানুষের ভান্ত ভালোবাসায় তাঁর নিষাতনময় জীবনের দুঃখ 
ঘোচে। ভীম ভোইয়ের গানের অলেখ ধর্ম ষে মূশত মহাযান বৌদ্ধ- 
ধর্মেরই সারবস্তু এ বিষয়ে খুব একট মতভেদ নেই । 'স্ততি-চস্তামাঁণ 
(১৯৫০ খৃ.), “অক্টক-ীবহারী গীতা” (১৯৩৩ খু.), 'ব্রহ্মানর্পণ গীতা? 
“চৌতিশা-মধুচক্র' ১৯৪৮ খু) এবং 'শ্াতি নষেধ গীতা*য় তাঁর রচন। 
সংকাঁলত হয়েছে । ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে ভীম ভোইয়ের মৃত্যু হয় । 
অরক্ষি ত দা স-ও উনাঁবংশ শতাব্দীর মানুষ । দক্ষিণ ও'ড়িশার 
গঞ্জাম জেলার এক রাজপা'বারে এর জন্ম । রাজ-এশখ্বধের মধ্যে 
মানুষ হয়েও তাঁর মনে বৈরাগ্য দেখা দেয় । ১৮ বছর বয়সে ঘর 
ছেড়ে যান এবং ১৮ বছর ধরে বনে-পাহাড়ে গ্রামে-গ্রামে এবং নান।৷ 
তীর্থে ঘুরে সত্যোপলন্ধির সাধন করেন । শেষ পন্ত প্রচলিত ধর্মের 
রীতিনীতিতে বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে মুতি পুজোর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। 
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সমাজের নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে মেশার আভজ্ঞতায় অরক্ষিত 
দাস হিন্দু জাতভেদ প্রথার অর্থহীনত৷ উপলার্ধ করোছিলেন। নারী- 
পুরুষের সমান মধ্যাদ। স্বীকার করতেন । তাঁর কথা, "সব রঙের গোরুর 
দুধই সাদ। ৷ সব মানুষেরই রন্ত লাল।” ১৮ বছর ভ্রাম্যমান সম্যাসীর 
কণোর জীবনের পর কটক জেলার ওলাসুন পাহাড়ে আশ্রম প্রাতষ্ঠা 
করেন। এখানেই উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধের শেষ দিকে তাঁর 
মৃত্যু হয়। ভীম ভোই-এর সঙ্গে অরাক্ষত দাসের ব্যান্তগত পরিচয় 
ছিল না,'কন্তু দু জনেই একই ধরনের ধর্মমত প্র্ার করেছিলেন । 
'মাঁহমগ্ডল গীতা” অরাঁক্ষত দাসের রচনা । দ্র. 101. 17520191 
11415110119, 171907)) 07 0117 /712/9116,  981)1058 
/10800101, [৭6৮ 10911)1 1962 
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মানুষ যখন বৃদ্ধ হন, যখন তাহার দিব্যজ্ঞান হয়, তখন তাঁহার অনেক- 
গুলি অলৌকিক শান্তর উদয় হয়। তাহার মধ্যে পূর্বানবাসের অনুস্থাত 
একটি । তিনি তখন 'দবাচক্ষে দেখিতে পান যে, সৃষ্টর প্রথম হইতে 
[তান কতবার জন্মগ্রহণ কারয়াছলেন, কোথায় জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন, 
কী কী কর্ম কারয়াছলেন, এবং সেই-সকল কর্ম দ্বারা তান বুদ্ধ হইবার 
থে কখন কতদুর অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমাদের ভাষায় আমরা 
বাল তান জাতিস্মর হন। যাঁহার৷ পুনর্জন্ম মানেন ন৷ তাঁহাদের মতে 
জাতিস্মর হওয়ার কথাই উঠিতে পারে না । কিন্তু যাহারা মানেন, 
তাঁহার৷ প্বজন্মে “কী ছিলাম, কী করিয়াছলাম” জানিবার জন্য বড়োই 
ব্গ্র হন। তাঁহারা মনে করেন, ধ্যান ধারণা' যোগ প্রভাতি উপায় দ্বারা' 
তাঁহারা প্বজন্মের কথ জানিতে পারেন । কেহ এক জন্ম, কেহ দুই জন্ম, 
কেহ ব৷ দশ জন্ম বশ জন্ম পর্যন্ত স্মরণ কাঁরতে পারেন । পুণ্য কর্ম, তীর্থ 
পর্যটন, যোগধাগ সৎকর্ম কারলে হিন্দুরা মনে করেন দশ জন্মাজিত 
পাপক্ষয় হয়, কোটি জন্মাজত পাপক্ষয় হয়। তাই যাহারা পুনর্জন্ম 
মানেন তাঁহার এই-সকল সৎকর্ম করার জন্য অত্যন্ত বাগ্র হইয়া উঠেন । 
বুদ্ধ ভূত ভাবধ্যৎ বর্তমান তিনই দেখিতে পাইতেন॥। সুতরাং 
তিনি আপনার পৃব পৃব জন্ম যে স্মরণ কারতে পারিতেন, তাহা আশ্চর্য 
নহে। শাক্যাসংহ বুদ্ধ হইয়া অনেক উপদেশ দিয়াছেন ; সেই-সকল 
উপদেশ লোকে যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, তাহার জন্য অনেক সময়ে 
তিন আপনার পূব প্ব জন্মের কথা দিয়৷ সেগুলি ব্যাখ্য। করিয়া 
দিতেন । এই যে পূব পূব জন্মের কথা, ইহার নাম জাতক । 
জাতকের প্রাদুর্ভাব হীনযানে, পালি ভাষায়, অত্যন্ত অধিক । পালি 
ভাষার গ্রন্থে ৫৫৫টি জাতক আছে; অর্থাৎ বুদ্ধদেব আপনার ৫&৫ট 
প্বজন্মের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই যে নম্বর ৫৫৫, ইহা কিন্ত 
সববারদীসম্মত নহে ; কেহ বলেন &৫০, কেহ বলেন ৫২৫, কেহ বলেন 
৫৩৫, কেহ বলেন ৫১৫ । ব্রহ্ধদেশে ৫১৫ নম্বরই চালিত, তাহার মধ্যে 
১০ খাঁন বড়ো-_ আর ৫০৬ খান ছোটো । সংস্কতে একখান 'জাতক- 
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মাল আছে । সেখানি আর্ধশূরের প্রণীত ; ইহাতে ৩৪টি মাত্র 'জাতক' 
আছে ।৯ এই সংস্কৃত পুস্তক হীনযানের কি মহাষানের বালিতে পারা 
যায় না । কেন-না, হীনযানের লোকেও সংস্কৃতে লিখিত । বসুবন্ধুৎ 
যখন হীনযান ছিলেন, তখন তিনি 'অভিধর্ম কোষ নামে একখানি 
পুস্তক লিখেন, সেখানি সংস্কৃতে ৷ প্রোফেসর কর্ণ অথব! ভট্টকর্ণ সংস্কৃত 
'জাতকমাল।” ছাপাইয়াছেন । এই-সকল জাতকের মধ্যে কোন্‌ কোনটি 
পালির কোন্‌ কোন্‌ নম্বরে পাওয়া যায়, তাহাও তান দেখাইয়। 
দিয়াছেন । ডেনমার্কের প্রোফেসর ফোস্বোল পালি জাতকগুি 
ছাপাইয়াছেন । রায় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ সাহেব এই পালি জাতক- 
গাল বাংল কারতেছেন । বুদ্ধদেব কোন্‌ সময়ে, কোন্‌ শিষ্যের কথায়, 
কী উদ্দেশো, এক-একটি জাতক বলিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট কাঁরয়া 
বৃঝাইয়। দিয়া তাহার পর তিনি সেই জাতকাটর বাংলা তর্জমা 
করিতেছেন । 

বুদ্ধদেব ধখন [নজে এই গস্পগুঁলি বালতেছেন, তখন মনে কারতে 
হইবে, এই গল্পগু'ল তাঁহার প্বেও প্রচলিত ছিল! তানি গণ্পগ্ুলি 
আপনার প্বজন্মের গ্রল্প বালয়। বর্ণনা কারয়াছেন। সুতরাং এগুলি 
ভারতবর্ষের আত প্রাচীন সম্পন্তি, সে বিষয়ে কোনে। সন্দেহ নাই । ইহা। 
হইতে খৃ.পূ. ছয় শতকের পৃবে ভারতবর্ষের রীতি, নীতি, আচার, 
ব্যবহার, মনের ভাব, ধর্মের ভাব, জানিতে পার! যায় । 

মহাযানের লোকের কিন্তু, জাতকের উপর তত আস্থা ছিল বলিয়া 
মনে হয় না । কারণ, এক 'জাতকমালা' ছাড়িয়া দিলে, উহাদের আর 
জাতকের বই নাই । এই 'জ্াতকমালা' আবার যখন মহাযানীরা পড়ে, 
তখন উহার নাম হয় 'বোধিসত্তাবদানমাল।' । রাজা রাজেন্্রলাল 'মন্র 
মহাশয় 'আতকমালা'র বা 'বোধিসত্ত্াবদানমালা'র যে বিবরণ দিয়াছেন, 
তাহ। দেখিলে বোধ হয় ষে, আর্ধশূরের লেখা এই পুথিখানি মহাযানীরা 
সংগীতির ছ্চে ঢালিয়। লইয়াছেন এবং মঙ্গলাচরণের পর উহাতে “এবং 
ময়৷ শুতমেকাস্মন্‌ সময়ে ভগবান্‌ শ্রাবস্ত্যাং বিজহার” বলিয়৷ মুখপাত 
করিয়াছেন ; অর্থাৎ আর্ধশূরের বহিখানিকে তাঁহার৷ বুদ্ধের বচন করিয়া 
তুলিয়াছেন। তাঁহার! প্রথমত একটি নৃতন জাতক দিয়া আর্ধশূরের 
৩৪টি জাতকের স্থানে ৩৫ কাঁরয়৷ লইয়াছেন। আর্শূরের বহির 
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নাম 'জাতকমাল।' ; মহাযানের বাঁহর নাম 'বোধসত্বরাবদান”, বা 'বোধি- 
সত্ভবাবদানমাল।' । ইহ। দোৌখলেই বোধ হইবে যে মহাযানীরা জাতক 
শব্দট। পছন্দ করিতেন না । উঁহার। জাতকের স্থানে অবদান শব্দ ব্যবহার 
করিতেন । উঁহাদেরও পৃৰবতাঁ মহাসাংঘিকের দল. তাঁহারাও জাতকের 
পরিবতে অবদান বলিতেন । মহাসাংাঘক হইতেই যে মহ!যানের 
উৎপান্ত হইয়াছে, একথা পরেই বলিয়াছ, আরো অনেকেরই এই 
বিশ্বাস। মহাসাং'ঘকের যে একখানিমার পুস্তক পাওয়। গিয়াছে, তাহাতে 
অনেকগুলি জাতকের গস্প আছে, কিন্তু সেগুলির নামও অবদান । 
অবদান শব্দে সংস্কৃত ভাষায় মহৎকাধ বুঝায় । মহাযানের অবদানে শুধু 
বুদ্ধদেবের পৃবজন্মের কথা নয়, আরে। অনেক মহাপুরুষেরই পৃরজন্মের 
কথা আছে । যেমন. অশ্োকরাজা পুথজন্মে কোনে। বৃদ্ধকে একমুঁষ্ট ধুল৷ 
দিয়। তৃপ্ত কারয়াছেন, তাই আর-একজন্মে তিনি চরুবতাঁ রাজ হইয়।- 
[ছিলেন । সুতরাং অবদান শব্দ যতট। ব্যাপক, জাতক শব্দ ততট। নয় । 
মহাযানে অবদানের অনেক পৃশ্তক আছে । আর্গুরের অবদানশতকে' 
এইরৃপ ১০০ট অবদান আছে । শদব্যাবদানমালা'য় ৩৭ট অবদান 
আছে । 'ভদ্রুকপ্পাবদানে' ৩৫ট জাতক আছে । “অশোকাবদান' 
1দব্যাবর্দানমালা'র একটি অবদান, গদ্যে লেখা ; কিন্তু 'অশোকাবদান' 
নামে পদ্যে লেখা আরো একাট বৃহৎ অবদান আছে । “সুগতজন্মাবদান' 
নামে আমরা আরো একখান অবদান পাইয়াছ। অবদানের শেষ 
এবং উৎকৃষ্ট পুস্তক 'বোধিসত্তাবদানকস্পলত।'__ এখান খু ১১ শতকে 
কাশ্মীরে ক্ষেমেন্দ্রব্যাসদাস৩ নামে একজন কাঁবর লেখা । তিনি ছিন্দু, 
ব্রাহ্ণ ও একজন উৎকৃষ্ট কাব ছিলেন । তাঁহার একজন ন্যকক নামে 
বোদ্ধ বন্ধু ছিলেন । ক্ষেমেন্দ্র যখন 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'বৃহৎকথা।' 
প্রভৃতি বড়ে। বড়ে৷ পুস্তকের বিষয় লইয়। 'রামায়ণমঞ্জরী” ভারতমঞ্জরী' 
'বৃহৎকথামপ্জরা' প্রভাতি কাব্য লিখিয়। খুব প্রতিপান্ত লাভ করিয়াছলেন, 
তখন নাক একদিন আসিয়া বাললেন, আমাদের অবদানগুলি বড়ে। 
কট্‌মট ভাষায় লেখা, কতক গদ্য, কতক পদ্য, কোনোটাই সুবোধ নয় । 
তুমি ষাঁদ তমার ভাষায় এইগুলি কাব্যাকারে লিখিয়৷ দাও, তবে 
আমাদের ধর্মের বড়ো উপকার হয় । তাই ক্ষেমেন্্র 'বোধিসত্বাবদান, 
রচনা করেন । ইহাতে ১০৮ট অবদান আছে । ইহার পুরা পুথি 
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বড়োই দুম্রাপ্য। এশিয়াটক সোসাইটির পুথিতে ৫১-১০৮ পর্যস্ত 
অবদান আছে; কোম্রজের পুথিতে ৪১-১০৮ অবদান আছে, শ্রীযুস্ত 
রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তিবত হইতে একখান পুথি 
আনাইয়াছেন, তাহাতে ১-৪৯টি অবদান আছে । তিনি পুঁথখানি 
ছাপাইতেছেন, ডানপাতে সংস্কৃত বামপাতে ভুটিয়৷ ভাষায় তাহার 
তরজমা । তিনি ইহার বাংলাও কারতেছেন । 

আমরা একটি জাতক ও একটি অবদান পাঠকগণকে উপহার 
দিতোছ। ১. আর্ধশূরের 'জাতকমালা'র প্রথম ব্যাপী জাতক । 
২. “মহাবস্তু অবদানে'র পুণ্যবন্ত ও তাঁহার বন্ধাদগের অবদান । 


১. 

এক সময়ে বুদ্ধদেব কোনে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন। 
কিস্পসূত্র' অনুসারে তাঁহার জা'তকর্মাদ সংস্কার হইয়াছল। তিনি অতান্ত 
মেধাবী, কোতৃহলী ও অনলস ছিলেন । সেইজন্য তিনি অস্পাঁদনের 
মধ্যেই অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদশাঁ হইয়াঁছলেন এবং ব্রাহ্মণের যেসব 
কলা শিক্ষা কারতে পারেন, সে-সকল কলাতেও তানি ব্যুৎংপন্ন হুইয়া- 
[ছিলেন । তাঁহার পসার প্রাতপাত্তও খুব ছিল । কিন্তু গাহৃস্ছ্যে তাঁহার 
মন উঠিল না। [তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কারলেন। [তিনি সন্যাসা 
হইয়াছেন শুনিয়া, যাহার তাঁহাকে ভালোবাসতেন, তাঁহারাও সম্ধ্যাসী 
হইলেন । অজ্ঞিত তাঁহার প্রধান শিষ্য হইল । তিনি পাহাড়পবত, 
বনজঙ্গলে ভ্রমণ কারিতে বড়োই ভালোবাসিতেন ; আঁজত সবদাই 
তাঁহার সঙ্গে থাকিত। একদিন তিনি পবতের গুহায় এক বাঘধিন 
দোঁখলেন । সে এইমান্র সন্তান প্রসব করিয়াছে, অত্যন্ত দুবল, ক্ষুধায় 
কাতর, সতৃষ্ণ নয়নে লাচ্ছার দিকে চাহিতেছে । ব্রাহণপুত্র দেখলেন 
বাঘান ক্ষুধায় এত কাতর যে, সে বাচ্ছাটিও খাইতে চায় । করুণার 
সাগর সন্ন্যাসী শিষ্যকে বাঁললেন, বাঘাঁন দোখতোছ ক্ষুধায় বাচ্ছাটি 
খাইয়া ফেলিবে, তুমি অনুসন্ধান কারিয়৷ যাঁদ উহাকে কোনে। খাবার 
আনিয়৷ দাও, তবে বড়োই ভালে হয়। শিষ্য চলিয়। গেলে, সম্যাসী 
ভাঁবলেন_ আমার এ ছার দেহে কীকাজ? আমি ইহার আহার হুই 
না কেন? এই ভাঁবয়৷ তান এক উচা জায়গা হইতে বাঘানর সম্মুখে 


জাতক ও অবদান ৪৪৩ 
পাঁড়য়৷ দেহত্যাগ করিলেন । বাঘানও আনন্দের সহিত তহার দেহ 
ভক্ষণ করিতে লাগিল । শিষা আসিয়া দেখিল, তাঁহার গুরু বাঁঘাঁনর 
জন্য দেহত্যাগ করিয়াছেন । সে আর আর শিষ্যদের এই কথা বালল । 
সকলেই মনে কারল, ইনি কোনো-না-কোনে৷ জন্মে বুদ্ধ হইবেন । 


২ 

কোনো জন্মে ভগবান্‌ বারাণসীর রাজা অঞ্জনের পুর হইয়াছিলেন । 
তাঁহার নাম হইয়াছিল পুণ্যবস্ত ৷ তাঁহার চার জন বন্ধু ছিল । তাঁহাদের 
নাম বীর্যবস্ত, শিল্পবন্ত, রূপবন্ত ও প্রজ্ঞাবন্ত ৷ তাঁহাদের কাহার কী গুণ 
ছল, তাহা নামেই প্রকাশ । একবার পাঁচ বন্ধতে মালয় আপনাদের 
গুণ পরীক্ষার জন্য কাল্পল্ল যাল্রা কারলেন। পথে তাঁহারা দেখিলেন, 
গঙ্গায় প্রকাণ্ড এক বাহাদুরি কাঠ ভাসয়৷ যাইতেছে, দোখয়াই বীর্ষবস্ত 
জলে ঝাঁপ দিয়া পাঁড়লেন ও কাঠ ডাঙায়' তুলিলেন । পরীক্ষায় 
জানিলেন এটা চন্দনের কাঠ- বিব্লয় করিয়া অনেক টাকাকড় পাইলেন 
ও পাঁচ জনে টাক ভাগ করিয়া লইয়া অনেক আমোদ আহ্লাদ 
করিলেন । 

[শস্পবন্ত একাঁদন এক নগরের প্রান্তে বাঁসয়। বাঁণ। বাজ্াইতোছলেন। 
বীণায় সাতটি তন্ত্রী ছিল। বাঁণার ঝংকারে সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়৷ 
ঝাঁকয়৷ পাঁড়ল। এরুপ বীণ৷ তাহারা আর-কখনে। শুনে নাই। 
বাজাইতে বাজাইতে বীণার একট তার ছাড়িয়া গেল। কিন্তু সে 
এমনি কলাবৎ, ছয় তারেই সাত তারের মতো বাজাইতে লাগিল । ক্লমে 
আরে৷ একতার ছিড়ল । তাহাতেও বাজনার কোনে ব্যতিক্রম হইল 
না। ক্রমে চার তার, তিন তার, দুই তার, শেষে এক তারে দাঁড়াইল। 
তখনো সপ্ততন্ত্রী বীণার ঝংকার হইতেছে । নগরের লোক তাঁহাকে 
অনেক টাক। পুরস্কার দল । 

রূপবস্তের রূপ দোঁখিয়। নগরের এক বেশ্য মুগ্ধ হইয়৷ গেল এবং 
তাঁহার কথায় তাঁহার বন্ধগণকে অনেক টাকাকাড় দল । 

এইবার প্রজ্ঞাবস্তের পাল | তিনি একাঁদন বাজ্কারে গিয়া দোঁখলেন, 
এক শেঠের ছেলে এক বেশ্যার সাহুত ঝগড়া করতেছে । ঝগড়ার 
[বিষয় একলক্ষ টাকা । শেঠের ছেলে বেশ্যাটকে আগের রাত্রিতে 
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ডাকাইয়৷ পাঠাইয়াছল ও একলক্ষ টাকা দিতে স্বীকার হইয়াছল । 
বেশ্যার অন্য লোকের বাঁড় যাইবার কড়ার ছিল, সেসে-রাপ্রিতে যাইতে 
পারিল না । সে পরাদন সকালে আসয়া উপাচ্ছিত হইল । শেঠ 
বালল, তোমায় আমার আর কাজ নাই । রাত্রে স্বপ্নে আমি তোমায় 
পাইয়াছলাম. আমার কাজ হইয়া গিয়াছে । সে বালল, যদি স্বপ্নে আমায় 
পাইয়াছিলে, তবে আমার টাকাটি দাও । এ ঝগড়ার আর মীমাংসা হয় 
না। দুই দলেই লোক জু!টয়। গেল । শেষে প্রজ্ঞাবন্ত আসিয়া মধ্যস্থ 
হইলেন । শেঠকে বাললেন, তুমি এখনই টাকা লইয়। আইস। সে 
টাকা আনয়া সম্মুখে রাখল । প্রজ্ঞাবস্ত বাঁললেন, একখান বড়ে। 
আরাঁশ লইয়া আইস । আরাঁশ আনলে, তান বেশ্যাকে বাললেন, 
“তুম এ আরাশর ভিতর হইতে টাকা লও । শেঠজী দপ্নে তোমার 
ছায়ামান্র পাইয়াছিলেন, তুমিও টাকার ছায়া লও. আসল টাকায় তুমি কী 
কারয়। হাত 'দবে 2” বেশ্যার মুখ চুন । মহানন্দে শেঠ সমস্ত টাকা 
প্রজ্ঞবন্তকে পুরস্কার দিল । পাঁচ বন্ধুতে টাক ভাগ করিয়। লইয়। খুব 
আমোদ-প্রমোদ কারলেন । 

পুণ।বন্ত এক রাজবাঁড়র সম্মুখে একদিন বাঁসয়া আছেন । এমন 
সময় মন্ত্রীপুত্র সেখানে উপাস্ছত হইলেন। তান পুণ।বন্তের পুণ্যজ্যোতিতে 
মুগ্ধ হইয়। তাঁহাকে রাজবাঁড়র ভিতর লইয়া গেলেন এবং উহারহ এক 
অংশে তাঁহাকে থাকিতে দিলেন। রান্িতে পুণ্যবস্ত ঘুমাইয়৷ আছেন, 
রাজকন্য। আসয়।৷ তাঁহার সেব৷ কারতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়৷ 
রক্ষকগণ পুণ্যবন্তকে লইয়৷। রাজার নিকট উপান্ছুত করিল। রাজা 
অনুসন্ধানে জানিলেন পুণ্যবস্তের কোনো দোষই নাই । তান কাশী- 
রাজের পুত্র জানিয়৷, রাজ মহাশয় তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন ও 
রাজ্যের উত্তরাধকারী কারলেন। 

এই পুণ্যবন্তই বুদ্ধদেব, বীর্ধবস্ত তাহার শিষ্য শোনক, শিল্পবস্ত 
রাস্ট্রপাল, বূপবন্ত সুরেন্দ্র ও প্রজ্ঞাবন্ত শারপুত্র। 
নারায়ণ 
শ্রাবণ, ১৩২৩ & 
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উত্তর ভারতে কোনো ব্রাহ্মণ পারবারে আধশূরের শন্ম হয়োছল। 
পরে বৌদ্ধ হন। রচনার মধ্যে জন্মকাল এবং ব্যান্তপাঁরচয় সম্পকে 
কোনে। তথ্য না পাওয়ায় ইনি কোন্‌ সময়ের মানুষ ছিলেন 'নাশ্চত- 
ভাবে জানা যায় নি। আধশুরের 'কর্মফলনির্দেশসূন্র, বইখাঁন ৪৩৪ 
খৃষ্টাব্দে চীন। ভাষায় অনুদিত হয়োছল, এই সূত্র ধরে তান চতুর্থ 
শতান্দীতে বর্তমান ছিল্লেন অনুমান করা হয় । তারনাথ অনেকবার 
আধশূরের নান উল্লেখ করেছেন এবং কাল-দুর্দর্শ, দুর্শকাল, মাতৃচেট, 
িতৃচেট, ধাঁমক-সুভাত প্রভীত বশেষণ ব্যবহার করেছেন । আধ- 
শূরের রচনাবলীব মধ্যে উৎকর্ষে এবং সমাদরের ব্যাপকতায় জাতকমালা 
শ্রেষ্ঠ । এই গ্রন্থ “বোধসত্-অবদান-মালা, নামেও উলাখত হয়। 
'জাতকগালা'র গ্পের সংখ্যা ৩৪টি । এর »কানো গম্পই আধশূরের 
উদ্ভাবন নয়, প্রচালত কাহনী তানি নতুন করে বর্ণনা করেছেন, ধর্ম 
প্রচারের সহায়তার জনই তিনি কাহনীগুঁল বর্ণনা করোঁছলেন, কিন্তু 
তাঁর কাঁবত্বের গুণে 'জাতকমালা' সংস্কৃত সাঁহতোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সৃষ্টির মধাদা পেয়ে এসেছে । বর্ণনার অসাম বস্তার, পাঁরমাজিত 
ভাষার সৃন্বম সৌন্দর্য এবং বশেষ করে করুণ রস 'নাবড় করে 
তোলার দক্ষতায় আরশূর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাসদ্ধ কাঁবদের সঙ্গে 
তুলনীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। বৌদ্ধ লেখক হলেও হিন্দু-বিদ্যার 
বাঁভন্ন শাখায় তাঁর দখল ছিল, প্রয়োজনে এই জ্ঞান ব্যবহার করেছেন। 
বৌদ্ধধর্মের যেসব নাতি জনাপ্রয় হয়োছল আর্শূর সেই নীতিগুল 
দৃষ্টান্ত দিয়ে বিশদ করে তুলতে চেয়েছেন মনে হয় । তাই মহাযান ঝ 
হাঁনযান_- কোনো একটি দার্শানক অবস্থান একান্তভাবে আশ্রয় করেন 
নি। অজন্তায় 'জাতকমালা'র কাহনীর চন্ররূপ এবং সঙ্গে 'জাতকমাল।' 
থেকে উদ্ধীতি তোলা আছে । 'লাপকাল যষ্ঠ খুস্টা্দ। 'জাতকমালা, 
1ভন্ন “বোঁধসত্তজাতকস্য-ধমঘণ্টণী”, 'সুপথাদেশপারকথ।” “সুভাষিত- 
রত্৪-করওককথা”, 'পারাঁমতাসমাস*, প্রাতিমোক্ষসূত্রপদ্ধতি* 'কর্মফল- 
নর্দেশসূত্ বইগুল আর্শূরের রচনা বলে চলে। দ্র. 1010801 
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11017011010 12510611611 6. 7/76 ১2171214212, ০7 
100/11501451297717-141212 ৮9 /81৮-0018১ 30510191891 
1৬110119701 ৬190 চ20150011 2৫.১ 71/22/1216 10267/6।. 1711 
15 (00577712711), 7 ৬০15.১ 1,010001) 1877-9? : ঈশানচন্দ্র 
ঘোষ, 'জাতক প্রথম ও দ্বিতীয় খও্, কলকাতা৷ ১৩২৩, ১৩২৭ ব। 


২. প্রানন্ধ বৌদ্ধ দার্শানক বসুবন্ধুর জন্ম গাঞ্ধারে, আধুনিক পেশোয়ারে । 
থৃষ্টীম্ন সপ্তম শতকে 'হিউয়েন-ংসাঙ এখানে বসুবন্ধর নামে একটি স্মৃতি 
ফলক দেখোহলেন । চারটি প্রধান বৌদ্ধ মতাদর্শের মধ্যে বৈভাঁষক ও 
সোন্রাঁন্তক মতকে হীনযান এবং মাধ্যামক ও যোগাচারকে মহাযান বল। 
যায়। বৈভাঁষক ও সোন্রাস্তক মতের উদ্ভব প্রাীনতর সবান্তবাদ 
থেকে । বসুবন্ধু প্রথম জীবনে বৈভাঁষক মতে বিশ্বাসী ছিলেন, পরে 
বড়ো ভাই অসঙ্গের প্রভাবে যোগাচার মত অবলম্বন করেন । শাকল, 
কৌশাস্বী ও অযোধ্যায় বসুবন্ধু বহু বছর বসবাস করোছলেন। ৮০ বছর 
বয়সে অযোধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয় । বৈশোঁষক শাস্ত্রের পাণ্তত মনোরথের 
সঙ্গে বসুবন্ধুর ঘানষ্ঠতা ছিল। বসুবন্ধ খুস্টীয় চতুর্থ শতকে 'আভিধর্ম- 
কোষ" লেখেন । সংস্কৃতে লেখা মূল 'আভধর্মকোষ' পাওয়া যায় নি। 
পাওয়া গেছে 'আভধর্মকোষে'র চীনা এবং 'তব্বাত অনুবাদ এবং 
'আভধর্মকোষ ব্যাখ্যা” নামে যশোমিত্রের টীকা । “আভিধর্মকোষ, 
&৬৩-৬৭ খুস্টাব্দে চীন। ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন পরমার্থ, ৬৫১-৫৪ 
খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় অনুবাদ করেন হিউয়েন-ৎসাঙ । “আভিধর্মকোবে'র 
কারকা-সংখ্য ৬০০, এর সঙ্গে আছে লেখকের নিজের ভাষ্য । হান- 
যানের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখ হলেও বৌদ্ধ পরমার্থ তত্বের আদরূপ 
[বধূত থাকায় 'অভিধর্মকোষ' বোদ্ধ এরাতহ্যে সম্প্রদায় নিবিশেষে 
সমাদর পেয়ে এসেছে । এই বইয়ের পৃ. ৩৬৫ সৃতর ২ দ্র. 


৩. এই বইয়ের পৃ. ১৯৭ সূন্ন ১ দ্র. 


১৩. দলাদলি 


ধর্ম হইলেই দলাদাল হয় । সভা হইলেই দলাদলি হয়। পাঁচ জনে 
[মালিয়৷ কাক্ত কারতে গেলে মতান্তর হয়ই হয়, আর মতান্তর হইলেই 
দলাদলি হয়। দলাদলিটা দোষের কথাও বটে, দোষের কথ নয়ও 
বটে। দলাদলিতে যখন মূল কাজ পও হয়, তখন দোষের । যখন 
মূল কাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তখন গুণের । যখন দলাদলির মীমাংসা করিয়া 
দবার লোক থাকে, তখন দলাদলিতে উপকার হয় । যখন [মটাইয়া 
দিবার লোক থাকে না, তখন উহাতে অপকার হয়। বৌদ্ধধর্মে যে 
দলাদল হইয়াছিল তাহাতে ধর্মের উন্নাতই হুইয়াছিল; দুই দলই 
ধর্মপ্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়া পৃাথবীর চারি দিকেই ঘুরিয়াঁছলেন । 
একদল উত্তরে, একদল দক্ষিণে । তাঁহারা যেসব দেশে িয়াছিলেন, 
তাহার অনেক দেশ এখনো বৌদ্ধ আছে । সুতরাং এত বড়ো একটা 
বড়ে। দলাদির ইতিহাসটা কিছু জানা চাই । 

প্রথম কথা৷ কী লইয়৷ দলাদলি হয় 2 অতি তুচ্ছ কথা ! যাহ 
লইয়৷ দলাদলি হর, পালিতে তাহাকে দশবন বলে, সংস্কৃতে দশবন্তু 
অর্থা দশাট জানিস লইয়। দলাদলির সূত্রপাত । যথা-_ 

১. কঞ্াতি, সির্গিলোণ কঞ্ো-_ অনেক ভিক্ষু শিংয়ের পানে একটু 
'লুন সণয় করিয়া রাখিতেন । তাঁহারা তে ভিক্ষ। কাঁরয়৷ খাইতেন। 
সব সময়ে তো লন দেওয়া ব্যগন পাইতেন না । আবার সেকালে 
সকলে সকলের লুন খাইতেন না । লুন ন৷ দিয় ব্জন রান্না হইত ॥ 
তাই পাঁরবেশনও হইত ॥। লোকে লুন 'মশাইয়।৷ খাইত ॥। এখনে৷ 
অনেক খাঁট হিন্দুর বাড়তে আলুনি ছকার ব্যবহার দোখতে পাওয়৷ 
যায়। তাঁহারা বোধ হয় মনে করেন লুন দিলেই “এটো” হয় । তাই 
পারবেশনের সময় আলুনিই পরিবেশন করেন । পাতে লুন থাকে, 
সেই লুন মিশাইয়। লোকে “এ*টো” করিয়৷ খায় । এইর্প ব্যবহার বোধ 
হয় সেকালেও ছিল । লোকে ভিক্ষুদের রান্ন। জিনিস দিত, আলুনিই 
[দিত। ভিক্ষুরা একটু লুন সণয় করিয়। রাখিতেন-_ তাও রাখিতেন 
শংয়ে অর্থাৎ যাহার দাম নাই, কুড়াইয়া। যথেষ্ট পাওয়া যায় । তখন 
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তে৷ আর ০০০০-7)111-এর এত দরকার হয় নাই ! এই ষে সামান্য কথা 
ইহা লইয়াই ঘোর দলাদাল উপস্থিত হইল । যাঁহারা কড়া ভিক্ষু, 
তাঁহারা বলিলেন, ভিক্ষুর আবার সণয় ? তাহা হইলে আর ভিক্ষু 
রহিল না, গৃহস্থ হইয়া গেল। যাহারা তত কড়া ভিক্ষু নন, তাঁহারা 
বলিলেন. একটু লুন সণয় করিলাম তাতে বহিয়। গেল কী? আমর! 
কি কিছুই সয় কার না! আমাদের পার আছে, চীবর আছে, শয়ন 
আসন এসব তো৷ আমাদের থাকে, একটু লুন থাকিলেই সবনাশ হুইয়৷ 
গেল 2 এই আপান্তর নাম 'সাঙ্গলোণ কঞ্জো । 


২. কগ্পাত দঙ্গল কঞ্পো_ বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, 
বেলা ঠিক দুই প্রহরের পর কোনে। ভিক্ষু আহার কাঁরতে পারবে না । 
১২টা বাঁজবার পৃবে সকলকেই আহার স্মারয়া লইতে হইবে, ১২টা 
বাজিলে পর আর-কেহই আহার করিতে পারিবে না। তাহার পর যাঁদ 
খাইতে হয় তো জল ও ফলের রস খাইতে হইবে । কিন্তু ইহারা তে। 
ভিক্ষু, ভিক্ষা করিয়া রন ভাত আনিয়। তে৷ খাইতে হইবে 2 একালের 
মতো তে। আর স্কুল কালেজ, অফিস ছিল না, যে ৯টার মধ্যে ভাত 
চাই! সকালের লোকে খাইত বেলায়, রাঁধিতও বেলায় । ভিক্ষুরা 
সেই বেলার রান্ন৷ ভিক্ষা করিয়া আনিয়৷ খাইত। দৃপুরের আগে খাইতে 
হইবে । দুপুরের পর এক গ্রাসও খাইবার হুকুম নাই। সুতরাং অনেকের 
খাওয়া হইত না, অনেকের আধ-পেটা হইত । তাই তারা মনে করিত, 
দুই প্রহরের সময় ছায়া যেরূপ থাকে, তাহা হইতে দুই আঙুল ছায়া 
সাঁরয়৷ গেলেও খাওয়৷ যাইতে পারে । কিন্তু কড়া ভিক্ষুরা বলিলেন, সে 
কখনে৷ হতে পারে না। মহাপ্রভুর আজ্ঞ। দু প্রহরের পে খাইতে হইবে, 
সে আল্ঞ। কি আমরা লঙ্ঘন করিতে পারি! সুতরাং মতান্তর হুইল, 
দলাদলির একটা কারণ হইল । 


৩. কঞ্পাত গামান্তর কঞ্জে_ ভিক্ষুরা একই গ্রামে ভিক্ষা করিবে, 
একাঁদনে দুই গ্রামে যাইতে পারিবে না, নিয়ম ছিল। কোনো কোনো 
ভিক্ষু মনে কাঁরতেন. যাঁদ গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ হয়, আগে স্বগ্রামে ভিক্ষা 
[কিছু খাইয়া গেলে দোষ কা ? প্রথমত দু বার খাওয়া দোষ, দ্বিতীয় দোষ 
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আগে স্বগ্রামে খাইয়া, গ্রামাস্তরে নিমন্ত্রণ গেলে, যে বেচারা নিমন্ত্রণ 
করিয়াছে, তাহার রান্না অন্নবাঞজন সব ফেলা যাম। কারণ ভিক্ষুরা তো 
একবার খাইয়৷ গিয়। আবার সব জানিস খাইয়া উঠিতে পারেন না; 
সুতরাং বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন ষে, গ্রামাস্তরে নিমন্ত্রণ যাইলে 
ঘরে খাইয়৷ যাইতে পারবে না। কড়া ভিক্ষুরা বাললেন, এ [নয়ম 
ঠিক । অন্যে বাঁললেন. গ্রামাস্তরে যাইতে হইলে যাঁদ পেটে কিছু না 
থাকে তাহ। হইলে যাইতে বড়ে। কষ্ট হয়। সুতরাং কিছু খাইয়। গেলে 
দোষ কী? এও একটা বিবাদের কারণ । 


৪. কঞ্সাত আবাসকঞ্পো- এখানে আবাস শব্দের অর্থ লইয়া একটু 
গোলযোগ আছে। এক-এক মঠে অনেক ভিক্ষু বাস কারতেন। যাহার 
এক ঘরে বাস করেন তাঁহাদের এক আবাস । আবাস শব্দের অর্থ ঘর। 
আবার কেহ কেহ মনে করেন যে আবাস শন্দের অর্থ পরগনা বা ডিহ। 
বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়াছিলেন যে, এক জায়গার যত ভিক্ষু থাকিবে, সব 
এক জায়গায় আপিয়। উপোষথ করিবে। উপোষথ শব্দের অর্থ উপবাস, 
বাংলায় যাহাকে উপোস বলে । সংস্কৃতে দুই-এক জায়গায় উপবসথ 
শক পাওয়। যায়, তাহা হইতে উপোষথ হইয়াছে । বোদ্ধশান্ত্রে ক্রমে 
উ লোপ হইয়া পোষথ ব৷ পোষধ হইয়াছে । জৈন ভাষায় আবার ষ, 
ধ, লোপ হইয়৷ শুধু পো হইয়৷ দাঁড়াইয়াছে । তাহাদের ধর্মে একটা 
পো-শাল৷ আছে, সেখানে সকলে আসিয়া পোষধ বত ধারণ করেন 
অর্থাৎ উপোস কারিয়া ধর্মকথা শ্রবণ করেন । অঙ্টর্মী, পৃণিমা ও অমাবস্যা 
এ কয়দিন পোষধের দিন । বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়াছিলেন এক আবাসের 
লোক এক জায়গায় পোষধ করিবে । কিন্তু কেহ কেহ বাললেন, এ 
[নয়ম বড়ে৷ কড়া, যাহার যেখানে ইচ্ছা, সে সেখানে পোষধ করিবে । 
বৃদ্ধের বাললেন, তাহা হইতে পারে না, তথাগতের আজ্ঞ। মানিয়া 
চঁলিতেই হইবে । আর-সকলে বলিলেন, পৃথক পৃথক্‌ হইয়া পোষধ 
কাঁরলে, উপাসকাঁদগের সুবিধা হয়, তাহাদের ধর্মকথা শুনাইবার 
সুবিধা হয় এবং তাহাতে ধর্মবৃদ্ধি হয় । বৃদ্ধের বাঁললেন, সকলে 
একত্র বাঁসয়৷ উপবাস কারলে, লুকাইয়া, খাইবার সুবিধা ছয় না, 
পৃথক পৃথক উপবাস করিলে সেটা হওয়ার সুবিধা হয়। সেজন, 


হ. ৩২৯ 
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আবার ভিক্ষুদের দেখবার দরকার হয় । সুতরাং ইহ। একট৷ বিবাদের 
কারণ হইল । 


&. কগপ্পাত অনুমাতি কগ্গো_ বৌদ্ধদের সকল কশ্নই সংঘে নিবাছহিত 
হইত, অর্থাৎ এক বিহারের যত ভিক্ষু সকলে একত্র বাঁসিয়। € ভোট 
লইয়৷ ) বিহারের কার্য 'নবাহ কারুতেন। সকল ভিক্ষু উপাস্থত ন। 
থাকিলে, কোনে। কোনো বিহারের িক্ষুরা অনুপাক্থিত ভিক্ষুদের অনুমাতি 
পাওয়। যাইবে, এইরূপ মনে করিয়। কার্য নিবাহ কাঁরয়৷ লইতেন। এ 
বিষয়ে যে মতামাতি হইবে, তাহাতে কিছুমান্র সন্দেহ নাই । একদল 
বলিবেন, “অনুপস্থিতেরা যে তোমাদের হইয়। মত দিবেন একথা তোমরা 
কী করিয়! তাব।” আর-একদল বাঁলবেন, “তাহারা তো উপাস্ছিত 
ছিলেন না, আমরা কী কার, কাজ তো ফেল্লিয়৷ রাখা যায় না |” 

৬. কগ্পাত আঁচ কগ্পো-- গুরু কারয়া 'গিয়াছেন আমিও 
কারব । পূধাপর চলিয়। আসিতেছে ইহাতে দোষ কী ? বৃদ্ধের বাঁলবেন, 
তথাগতের বাহা উপদেশ তাহার তো ব্যাতিক্রম হইবার জো নাই । 
তোমার গুরু কোথায় কী কাঁরয়৷ গিয়াছেন, সেটা তো আর তথাগতের 
উপদেশের বিরুদ্ধে প্রমাণ হইবে না । অতএব তোমাকে সে কার্যাট 
ছাড়তে হইবে ॥। সে বলিল, বাঃ বরাবর চলিয়া আসিতেছে, আমার 
গুরুও করিয়৷ গিয়াছেন, আমি করিলেই দোষ হইবে £ সুতরাং ইছ। 
লইয়। বিবাদের একট কারণ হইল । 


৭. কঞ্সাত অমাঁথত কঙ্গো প্বেই বলা হইয়াছে দু প্রহরের পর 
ভক্ষুরা জল ও ফলরস খাইতে পারিবে । ঘোলটাকে ভিক্ষুরা রস 
বালয়াই মনে করিতেন । ঘোল খাওয়ায় তাঁহাদের দোষ ছিল না। 
দই মওয়৷ হইলে তবে তো ঘোল হয়! অনেক ভিক্ষু দইয়ে জল দিয় 
পাতল।৷ করিয়া তাহাকে ঘোল বালয়া খাইতেন । এই যে “আমওয়া* 
দই এট 1ভক্ষুদের পক্ষে নাষদ্ধ। অনেক ভিক্ষু বাললেন, এ 1নষেধের 
কোনো মানে নাই। এ'জনিসটা তো দইয়ে জল দিয়া তৈয়ার হইয়াছে, 
ঘোলও জল. দিয় তৈয়ারি হয় । একটা “মওয়।”, একটা “আমওয়।” । 


দলাদি ৪৫১ 
এতে আর এতই তফাত কী? বৃদ্ধের বাললেন, বেশ তফাত আছে । 
একটাতে মাখনটা থাকল্প। যায়, আর-একটাতে থাকে না । মাখন তে। 
ফলের রসও নয়, জলও নয়, সুতরাং সেটা তে। খাওয়া উচিত নয়। 
সৃতরাং মাখন খাওয়াও যা, “আমওয়।” দই খাওয়াও তা । এ কার্যাট 
একেবারেই কর৷ ডাঁচত নয় । সুতরাং এটা একটা বিবাদের কারণ । 


৮. করাত জলোগি কগ্গো_ মদ গাঁজিরা উঠিবার পূবে জল 
বলিয়।৷ সেইটাকে খাওয়া । অর্থাৎ তাঁড় হইবার পৰে বাঁঝওয়াল৷ রস 
খাওয়া । ইহ! লইয়াও দলাদলি হইল । বৃদ্ধেরা বলিলেন, “ও তে। 
মদ। মদ খাওয়। ভিক্ষুদের নিষেধ । সুতরাং মদ হওয়ার পৃবে 
উহাকে খাইলে পেটে ষাইয়। মদ হইবে ।” অপরে বাঁজলেন, “আমরা 
তো মদ খাইলাম না, তথাগতের আদেশ তো পালন করিলাম, পেচে 
যাইয়। মদ হইলে আমরা কী কারব ।” 


৯, কর্গাত অদসকং নিসীদনং- 'নিসীদন শব্দের অর্থ আসন। 
আর দশ। শব্দের অর্থ কাপড়ের ছিলে । যে আসনের ছিলে না থাকে, 
বৌদ্ধদের তাহাতে বাঁসতে নাই। ছছিলেগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া দেখিতে 
যে সুন্দর আসন হয়, তাহাতে বস ভিক্ষুদের নিষেধ । ভিক্ষুরা 
অনেকে চান এইর্প সুন্দর আসনে বাঁসতে । বৃদ্ধের বলেন, তাহাতে 
ভগবানের ঘষে আজ্ঞ। আছে “উচ্চাসনে বা মহাসনে বাঁসবে ন।” 
সে আজ্ঞ। লঙ্ঘন হয়। অতএব ছিলাকাটা আসনে বাঁসতে নাই। 
বরুদ্ধবাদীরা বলিলেন, ছিল৷ কাটিলাম আর ন। কাঁটিলাম তাহাতে 
কী আসিয়া গেল 2 আমর] উচ্চাসনেও বাঁসতেছি না, মহাসনেও 
বাসতোছ না। তবে আমরা ভগবানের আজ্ঞ। কী কারয়। লঙ্ঘন 
কারলাম। 


১০. কগ্নাত জাতর্‌প রজতাশ্ত-_ সোনারুপ। গ্রহণ কর৷ বুদ্ধদেবের 
আদেশে ভিক্ষুদের নষেধ । কিন্তু বৈশালীর ভিক্ষুর। ছলে ও 
কৌশলে সোনারুপা লইতেন। কিরুপে লইতেন তাহার উদাহরণ 
দেখুন । তাঁহার। উপোষথ-শালায় একটি জলপূর্ণ পাত রাখিতেন এৰং 
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ক. 


উপাসকদের বলিতেন, তোমরা এই জলে কার্যাপণ কাহাপন বা 
কাহন ফেলিয়া দাও। তাহারা ফেলিয়া দিত, ভিক্ষুরা সোনারুপা 
ভু'ইতেন না, কিন্তু আপনাদের লোক দয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া খরচ 
কারতেন। কার্যাপণ বলিতে সেকালে চৌকা চোঁকা তামার পয়সা 
বুঝাইত । বৃদ্ধেরা বাঁললেন, ইহার দ্বারা বুদ্ধের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইল । 
অন্য ভক্ষুরা ৰাললেন, আমরা তো ছু*ইলাম না, কী করিয়৷ বুদ্ধদেবের 
আত্ঞা লঙ্ঘন হইল । সুতরাং এটিও বিবাদের কারণ হইল । 
বুহ্ধদেবের মৃত্যুর পর ঠিক একশো বংসর অতীত হুইয়৷ গেজে, 

বৈশালীর ভিক্ষুরা বিশেষত যাহারা বজ্জি বংশে অন্মিয়াছিল, তাহার। 
এই দশবস্তু চালাইবার চেষ্টা কারতেছিল। এমন সময় যশ নামে 
একজন ভিক্ষু বৈশালীতে আসিয়া উপাস্থিত হইলেন । তাহাদগের দশ- 
বস্তু চালাইবার চেষ্টা যে ধর্মবিরুদ্ধ এ বিষয়ে তাঁহার কোনে সন্দেহ 
রাহল না । তিনি প্রথমেই মহাবনাবহারে উপোষথ-শালায় দেখলেন 
একটা ধাতুপাত্রে জল রাঁহয়াছে, উপাসকেরা তাহাতে কাহাপন 
দিতেছে । তান বাঁললেন, এটা বড়ো দোষের কথা। তিনি 
উপাসকাঁদগকে বারণ কাঁরয়। দিলেন, তোমরা দিও না। বৈশালীর 
ভিক্ষুরা খুব চঁটয়। গেল। তাহার। নানারুপে তাঁহার উপর অত্যাচার 
কাঁরতে লাগিল । তিনি পলাইয়৷ কৌশাস্বী গেলেন । এবং সেখান 
হতে পাবা ও অবস্তীতে ভিক্ষুদের নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন ও 
নিজে অহোগঙ্গ পরতে গমন করিলেন । সম্ভৃত শোনবাসী অহোগঙ্গ 
পরতে.বাস করিতেন । যশ তাঁহার নিকট সকল কথা বলিলেন । ক্রমে 
পাবা হইতে ৬০ জন ও অবান্ত হইতে ৮০ জন ভিক্ষু আসিয় উপস্থিত 
হইলেন । সকলে পরামর্শ করিয়৷ স্থির হইল যে রেবত সকলের 'চেয়ে 
প্রাচীন ও সকলের চেয়ে বিদ্বান । তাঁছাকে একথা জানানো যাক । তিনি 
তক্ষাশলার নিকট বাপ করিতেন। সহজাতি নামক চ্থছানে রেবতের 
সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল । রেবত শুনয়৷ বলিলেন, এ দশটাই 
ধর্মীবরুদ্ধ এবং এই দশটাই উঠিয়া যাওয়া উচিত । বৈশালীর ভিক্ষুরা 
তাঁহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার এক 
শিষ্যকে বশ করিয়া ফেলিলেন । রেবত তাঁহাদের কথা শুনিলেন ন। 
এবং িষটিকে বিদায় কারয়৷ দিলেন। বৈশালীর 'ভিক্ষুরা পাটালিপুন্রের 


দলাদল ৪৫৩ 
রাজার আশ্রয় গ্রহণ কারলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ 
হইল না। 

সহজাতিতে ১১৯০ হাজার ভিচ্ষু আঁসিয়৷ উপাগ্ছিত হইলেন ; 
কিন্তু রেবত বলিলেন, যাহারা এ বিবাদ উপস্থিত কাঁরয়াছে তাহাদের 
সম্মুখেই এ বিবাদের [নম্পাত্ত-হওয়৷ উচিত । অতএব তোমরা বৈশালী 
চলো । সেখানে রেবত দোঁখলেন যে, লোকে বাজে কথা কাহয়৷ সময় 
নষ্ট কারতেছে । সুতরাং তিনি প্রস্তাব কাঁরলেন উব্বাহুক। করিয়া ইহার 
নম্পাত্ত করো। অর্থাং অট জন লোককে বাঁছিয়। লইয়৷ তাহাদের 
হাতে নিম্পাত্তর ভার দাও। ৮ জন বড়ো বড়ো ভিক্ষু বাছয়া লওয়া 
হইল । হঁহাদের সকলেরই বয়স এক শতের উপর | ইহারা সকলেই 
তথাগতকে দেখিয়াছিলেন । তাহারা সকলেই দশবস্তুর "বিরুদ্ধে মত 
[দিলেন । ক্রমেই সে মত প্রচার হইল । যাঁহারা সে মত গ্রহণ করিলেন, 
তাঁহাদের নাম হইল স্ছাবরবাদী অথব। থেরাবাদী । যাহারা গ্রহণ 
করিলেন না, তাঁহাদের নাম হইল মহাসাধাঘক। এইর্‌পে বুদ্ধদেবের 
মৃত্যুর একশত বংসর পরে দশাঁটি সামান্য কথা লইয়া ঝগড়৷ হইয়৷ 
বৌদ্ধধর্মের দুই দঙ্গ হইয়৷ গেল । 


“নারায়ণ, 
কাঁতিক, ১৩২৩ ॥ 


৬৫ 


১৪. মহাসাংধিক মত 


বুদ্ধদেব কখন পরিনিবৃতি হন, তাহার দিন তারিখ ঠিক নাই । লক্কা- 
বাসীর বলেন, তান খু. পৃ. &৪৩ সালে নিবাণ লাভ করেন । 
ইউরোপীয় পাঁওতেরা বরাবর বাঁলয়৷ আসিতেছিলেন যে, এই গণনায় 
৬৬ বংসরের ভুল আছে । তাহার পরে কান্টন নগরে চীন দেশে 
একখানি কাঠের পাট৷ পাওয়া যায়, উহাতে কতকগুলি ফোঁটা দেখা যায় । 
বুদ্ধদেবের মৃত্যুর দিন হইতে বছর বছর এঁ পাট। 1সন্দুকের ভিতর হইতে 
মহাসমারোহে বাহর কারয়া মঠের ভিক্ষুরা উহাতে একটি করিয়। ফোঁটা 
[দিতেন ; ফেটি। গুণিয়৷ বৎসর ঠিক করিয়। লইতেন। যখন লেখার 
ব্যবহার আধক হয় নাই, তখন অনেক লোকেই ফোঁট। দিয়৷ ছিসাব 
রাখতেন ; আমরাও বালককালে দেখিয়াছ, পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা ফোঁটি। 
দিয় ধোপার হিসাব, গোয়ালার হিসাব রাখিত । কান্টন নগরে ফে 
পাটা পাওয়া যায়, তাহাতে ৯৭৫টি ফোঁট৷ ছিল এবং ৪৮৯ খৃ. সালে 
শেষ ফোঁটা দেওয়া হয়। সুতরাং ৯৭৫-৪৮৯-৪৬৬ খু. পৃ. সালে 
বুদ্ধদেব নিবাণ প্রাপ্ত হন। অনেক বাদানুবাদের পর ইউরোপা 
পাঁওতের৷ স্থির করিয়াছেন যে, ৪৮৩ খৃ. পৃ. সালেই তাঁহার নির্বাণ 
হয়। 

ইহার পর একশত বংসর বৌদ্ধদের মধ্যে কোনোরূপ দলাদাঁল হয 
নাই। কিন্তু বোদ্ধগণ যে বড়ে৷ আনন্দে ছিলেন, তাহা৷ নহে । তাঁহাদের 
মধ্যে বিলক্ষণ গোলমাল ছিল । যোদন বুদ্ধদেব মরেন, সেই দিনই 
সুভদ্দ নামে এক ভিক্ষু বায় বসেন, “আঃ, বাঁচলাম, কঠোর শাসন 
হইতে আমাদের উদ্ধার হইল। এখন আমর! যা খুশি কারতে পারব ।” 
যাহা হউক, হ্থছবিরের একন্র হইয়৷ রাজগৃহের নিকট সপ্তপণাঁ গুহার 
সম্মুখে এক সংগীতি কাঁরয়া সব গোলযোগ মিটাইয়। দেন ও বুদ্ধদেবের 
প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপকে ১ সংঘথের কাঁরয়। ধর্মশাসনের বন্দোবস্ত করেন। 
তদবাধ একজন কাঁরয়৷ সংঘথের থাকিতেন ; তানই বৌদ্ধদের আঁপল- 
কোর্ট ছিলেন । কোনো গোলযোগ হইলে সকলে তাঁহার নিকট গিয়। 
পাঁড়তেন। [তিনি যাহা বাঁজতেন, কাজ সেইনুপ হইত । 
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বুদ্ধদেবের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টের ৩৮৩ বংসর 
পূবে, সবকামী সংঘথের ছিলেন । তাঁহার সময়ে “দশবন্তু” লইয়া 
বৈশালীর বজ্জিপুত্তদের সঙ্গে যে দলাদলি হয়, সেকথ। পূবেই বলা 
হইয়াছে ; তক্ষশিল৷ হইতে রেবত আসিয়। “উন্বাহুকা” কির যেরুপে 
দলাপলি মিটাইবার চেষ্ট। কারয্াছিলেন, সেকথাও বলা হইয়াছে । 
থেরাবাদীর বলেন, তাঁহাদের 'দিকে ১১,৯০,০০০ ভিক্ষু ছিল ; আর 
বৈশালীওয়ালাদের পক্ষে ১০,০০০ মাত্র । একথা ঠিক বিশ্বাস হয় না। 
কারণ, বৈশালীওয়ালারা নাম লইল “মহাসাংঘক” ! এত কম হইলে 
তাহার৷ কোন্‌ সাহসে এত বড়ে৷ নাম লইবে ? আর অশোকের পৰে 
এগারে। লক্ষ ভিক্ষু থাকাও বড়ো সম্ভব বালয়া বোধ হয় না । আমাদের 
বোধ হয়, সংখ্যায় বিরুদ্ধ দলই বড়ে। ছল; কিন্তু বয়স, [বিজ্ঞতা, বিদ্যা, 
বুদ্ধি, পসার-প্রাতি পাঁত্ততে থেরাবাদীর। বড়ে। ছিম্লা। থেরাবাদীদের ইতিহাস 
পালিগ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু মহাপাংঘকদের ইতিহাস নাই বাঁললেই 
-হয়। চীনদেশে যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা কনিষ্কের সময় হইতেই 
বিশ্বাসযোগ্য ; কারণ, তাঁহার সময়ই চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রবেশ হয়। 
খু. প্‌. ৩৮৩ হইতে থৃ. ৭৮ পর্যন্ত মহাসাংঘকদের ইতিহাস অন্ধকার | 
অশোকের রাজত্বের ১৭ বংসরে পাটলিপুত্ে ষে সংগীত হয়২, মহাসাধাঁঘ- 
কেরা তাহার আস্তত্বই স্বীকার করেন না। কাঁনষ্কের সময় জলদ্ধরে 
যে সংগাঁতি হয়৩, থেরাবাদীরাও আবার তাহার আস্তত্ব স্বীকার করেন 
না। যাহা হউক, দ্বিতীয় সংগীতি ৩৮৩ হইতে অশোকের সংগীতি পর্যস্ত 
মহাসাংঘকদের ছয়টা দল হয় ও থেরাবাদীদের ১২ট৷ দল হয়। সবসুদ্ধ 
১৮টা দল হইয়া বৌদ্ধেরা একপ্রকার লওভও হইয়। যায় । অশোকের 
অনুগ্রহ পাইয়া থেরাবাদীর৷ প্রবল হইয়া উঠিল। মহাসাংঘকদের ষে 
কী দশ। হুইল, তাহার কোনে সন্ধান পাওয়। যায় না । তাহারা বোধ 
হয় চার দিকে ছড়াইয়া পড়িল । 

ইহার পরই ৪০/৫০ বৎসরের মধ্যে মৌর্যরাজাদের বিশাল সাম্রাজ 
ভাঙিয়া গেল । যান ভাঙিলেন, তিনি শুঙ্গ গোতের একজন সামবেদী 
ব্রাদণ। তাঁহার নাম পুষ্যামত্র 1৪ প্রাচীন পুথিতে ষ্য ও ম্প প্রায়ই 
সমান, সেইজন্য অনেকে মনে করেন ষে, তাঁহার নাম পুষ্পামন্র। তিনি 
বৌদ্ধদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে আরপ্ভ করেন । তিন-চার 
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শত বংসর পরে যেমন রোমান সাম্রাজ্যে খৃশ্চিয়ানাদগের উপর অত্যাচার 
হইত, পুষ্পামন্র সেইরূপ আরম্ভ করলেন ; তিনি বিধর্মী ও সমাজদ্রোহী 
বালয়৷ অনেক বোদ্ধের প্রাণসংহার কারলেন। বোদ্ধেরা তাঁহার নাম 
পর্যন্ত মুখে আনিত না, মুখে আসিলেও গাল দিত । এ অত্যাচার 
হইতে মহাসাংঘক দল অনেকট৷ রক্ষা পাইয়াছলেন। কারণ-_ যাহাদের 
কথায় অশোক যজ্ঞে পশুহত্য। নিষেধ কারয়া সকল ব্রা্মণের, বিশেষত 
সামবেদী ব্রা্গণের, মনে দারুণ আঘাত দিয়াছলেন, তাঁহার রাগটা 
তাহাদেরই উপর অধিক পাড়য়াছছল। এদিকে আবার থেরাবাদীদের 
নিধাতনে মহাসাংঘকেরা কতকটা 'হন্দ্রদের দিকে ঢাঁলয়। পাঁড়য়াছলেন। 
তাঁহার। বুদ্ধদেবকে অলৌকিক শান্তসম্পন্ন বলিয়া মনে কারতেন। বুদ্ধদেব 
আশ বৎসর মান্র জীবিত ছিলেন, একথা তাঁহারা মনেও কাঁরতে 
পারতেন না। তাঁহার৷ বাঁলতেন, তান কোনো আনবচনীয় ভাবে 
আছেন। যত দূর দেখা যাইতেছে, তাঁহারাই প্রথমে বুদ্ধমূতি নির্মাণ 
কারয়৷ বিহারে হ্থাপিত করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের পুথ-পাঁজ 
সংস্কৃত-মিশ্রিত ভাষায় লেখ হইত । তাঁহারা বুদ্ধদেবকে “মহাবস্তু”? 
বালিয়৷ মনে করিতেন। থেরাবাদীর৷ বিনয়ের ব্ঠার শাসনে বদ্ধ ছিলেন। 
ইহারা তো গোড়। হইতেই সে শাসনের কঠোরতা নিবারণের চেষ্টা 
কারয়াছলেন । ইহার৷ দর্শনশাস্ত্রের দকে অধিক ঢিয়। পাঁড়লেন। 
থেরাবাদীর৷ মনে কারতেন, 1বনয়ের নিয়ম রক্ষ৷ কারতে কাঁরতে 
তাঁহাদিগের চরিত্র বিশুদ্ধ হইবে এবং চরিন্র বিশুদ্ধ হইলে তাঁহারা অনেক 
জন্মের পর এমন অবস্থায় আঁসয়া পাঁড়বেন যে, মুন্তর পথ হইতে 
তাঁহাঁদগকে আর ফিরতে হুইবে না। এইর্প অবস্থাকে তাঁহার 
শ্রোতাপত্তি বালতেন অর্থাৎ স্রোতে পাঁড়লে যেমন মানুষ আর ফিরে না, 
ক্ুমেই একাঁদকে ভাসয়৷ যায়, সেইরূপ তাঁহারাও নিবাণের দিকে ভায়া 
যাইবেন। আরে কিছুদন পরে তাঁহারা এমন অবস্থায় আসিয়া 
পাড়বেন যে, তাঁহাদগকে আর একবার মান্র জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। 
ইহাকে তাঁহারা সকৃদাগামী অবস্থা বালতেন। আরো অগ্রসর হইলে 
তাঁহাদের আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, ইহার নাম অনাগামী অবস্থা ; 
ইহার পর তাঁহারা অহ্‌ৎ৫ হইবেন। কিন্তু তাঁহার! মুস্তি পাইবেন-না, 
অং হইয় বাঁসয়া থাকিবেন । আবার নৃতন বুদ্ধ আসলে তাঁহারা 
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সেই বৃদ্ধের উপদেশ শুনি নিবাণ প্রাপ্ত হইবেন অর্থাং নাবয়া যাইবেন। 
তাঁহারা আর জন্মগ্রহণ কারবেন না । " তাঁহারা জন্ম-জরা-মরণের হাত 
হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইবেন । তাঁহারা কর্মের দ্বারাই মুস্তি হয় 
ভাবতেন । মহাসাংঘকের। মনে কারতেন, [বিনয় প্রথম প্রথম কতকট৷ 
দরকার হুয় বটে, কিন্তু যেমন পাটালপুত্র হইতে কোনো বাঁণক যাঁদ 
বাণিজ্য কারতে যায়, সে প্রথম ঘোড়। হাতি উটের পিঠে ও গ্রাঁড়তে 
মাল চাপাইয়। বরাবর গিয়৷ তাম্রীলাপ্ততে উপান্থিত হয় ; সেখানে গিয়া 
দেখে ষে, আর হাতি ঘোড়া উটও চলিবে না, গাঁড়ও চলিবে না, এখন 
নৃতন যানবাহনের প্রয়োজন, এখন নৌক৷ চাই. দাঁড় চাই, হাল চাই, 
পাল চাই ; তেমনি চারত্রবলে কর্মবলে কতকদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা 
এমন স্থানে উপাস্থিত হন যে, কর্ম, চারত্র, বিনয়ে তাঁহাদের কোনোই 
সাহাষা হয় না, তখন জ্ঞান চাই; সেণ জ্ঞানলাভ্ের উপায় স্বতন্ত্র 
উপকরণ স্বতন্ত্র । 

গোড়ায় কথা উঠিয়াছিল, বুদ্ধদেব লৌকিক অপর মানুষের মতো, 
না অলৌকিক, কেমন দেবতা 2 থেরাবাদীর। বাঁলতেন, তানি মানুষ, 
মহাসাংঘকের। বালল/; দ্ব,। "তান অলোকিক শব্দ ব্যবহার করিতেন 
না। বালতেন, লোকোত্তর, তাই মহাসাংঘিকদের আর-এক নাম হুইল 
লোকোত্তরবাদী । 'মহাবস্তু'তে আছে, “অধ্যমহাসাজ্ঘকানাং লোকোত্তর- 
বাদনাং পাঠেন” ইত্যাদি । তাঁহার৷ বলিতেন, বৃদ্ধদেবের কোনে। আশ্রব 
ছল না, অর্থাৎ কোনো দোষ ছিল না। অর্থাৎ তাঁহার অহংবুদ্ধি ছিল 
না, অজ্ঞান ছিল না, এবং জন্মমৃত্যুার তিনি অতীত ছিলেন । থেরা- 
বাদীর বালত, প্রথম দুইটি কথা ঠিক হইতে পারে, কিন্তু শেষাঁট ঠিক 
হুইল কেমন কারয়৷ 2 তাহা হইলে তিনি মারবেন কেন? তিনি 
যখন মানুষ হইয়। জান্ময়াছিলেন, তখন মানুষের মতো তাঁহার সবই 
ছিল। নাহলে তাঁহাকে দৌথিয়। কাহারো রাগ হইত, কাহারে ঈধা হইত, 
কাহারে দ্বেষ হইত কেন? সুতরাং তোমার আমার মতে তানি মানুষ 
ছিলেন, তাঁহার আশ্রবও ছিল । মহাসাংঘকেরা বলতেন, বুদ্ধদেব 
কখনে। একটি বৃথা কথ৷ কহেন নাই, তান ষাহাই বলিতেন, তাহাতেই 
উপদেশ পাওয়৷ যাইত । তানি নিরস্তরই লোকের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা 
কারতেন, লোকের উদ্ধার ছাড়া তাঁহার আর কাজই ছিল না । শোওয়া, 
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বসা, দাঁড়ানে৷ ও পাইচার করা৷ এই চারিটিকে ঈধ্যাপথ বলে, বুদ্ধদেব 
যে কোনে ঈর্যযাপথেই থাকুন, তাঁহার দ্বারা কেবল লোকের উপকারই 
হইত। থেরাবাদী বালতেন, একথা আদৌ সত্য নহে, তিনি মানুষ 
ছিলেন, মানুষের মতে। তাঁহাকে খাওয়। দ্বাওয়৷ কারতে হইত, পাইচার 
কারতে হইত, দাঁতন করিতে হইত, প্লান কারতে হইত ; এই-সকলের 
জন্য লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা কাঁহতে হইত, হুকুম কারতে হইত । 
এ-সকলের দ্বারা লোক উদ্ধার হইবে কিরুপে 2 তিনি অযথা বঞ্গা 
কাঁহতেন না, বাজে কথ৷ কহিতেন ন৷ সত্য, কিন্তু তাঁহার সকল কথায়ই 
যে লোক উদ্ধার হইত, এটা বড়ো বোৌশ কথা । মহাসাংঘিকেরা বাঁলতেন, 
বুহ্ধদেবের ঘুম [ছল না, সুতরাং স্বপ্নও ছিল না৷ থেরাবাদীর৷ বলিতেন, 
স্বপ্ন ছিল কিনা জানি না, কিন্তু তিনি তো মানুষ, ঘুম ছিল না, 
সেকী কথা? মহাসাংঘবের৷ বলিতেন, বুদ্ধদেব নিরস্তরই সমাধিমগ্প 
থাকিতেন; সুতরাং কোনে কথ্থা জিজ্ঞাসা কাঁরলে তাঁহাকে ভাবিতে 
হইত না। তিনি একেবারেই তাহার জবাব দিতে পারিতেন ও দিতেন । 
থেরাবাদীর৷ বলিতেন, তাঁহাকেও ভাবয়! জবাব দতে হইত। 

থেরাবাদীরা বলত, কই, বুদ্ধদেব তো৷ নিজে কখনে। বলেন নাই ষে, 
[তিনি লোকোত্তর, তবে তোমরা তাঁহাকে “লোকোত্তর” “লোকোত্তর” 
বালয়৷ গোল করো কেন ? তাঁহার মতে, যাহ। পরমার্থ, তাহাই তান 
শিখাইতেন, তিনি তো কখনে। বলেন নাই যে, তিনি অলোকিক শন্তি 
লাভ কারয়া এই-সকল সত্য আঁবঙ্কার কারয়াছেন। তিনি জন্ম- 
জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে পরমার্থ লাভ করিয়াছিলেন, শিষ্যদিগকেও 
তাহাই উপদেশ দিতেন । মহাসাংঘকের৷ বলিতেন, সতা, কিন্তু পড়ো 
দোঁখ বুদ্ধের উপদেশ, পড়ো দেখি তাঁহার সৃত্রান্ত, দেখো দেখি, তাহাতে 
কত গভীর ভাব, রত গভীর উপদেশ, কত গৃঢ় তত্বকথা আছে। 
সাধারণ মানুষের সাধ্য কী সেসব কথ কয়, সেসব ভ্ভাব মনে ধারণা করে, 
সেসব গৃঢ়তত্ব আবিষ্কার করে । এই-সকল কথা লইয়৷ প্রথম দলাদাঁল 
হুইতেই বৌদ্ধদের মধ্যে ঝগড়া হইত । শেষ এই-সকল কথা হইতেই 
মহাসাংঘিক ধর্মের উৎপত্তি হয়। 


নারায়ণ 
মাঘ, ১৩২৩ ॥ 


১. 


এই বইয়ের পৃ. ১৮১ সূত্র ৪ দ্র. 


এই বইয়ের পৃ. ৩৪৯ সন ৬ দ্র. 
এই বইয়ের পৃ. ৩৫২ সূত্র ৮ দ্র. 
এই বইয়ের পৃ. ৩৪৯ সৃন্ন ৭ দ্র. 


এই বইয়ের পৃ. ২৭৪ সূত্র ৪ দ্র. 


১৫. থেরাবাদ ও মহাসাংঘিক 


সংস্কৃতি নিদান শব্দের অর্থ আদিকারণ, মৃূলকারণ, একেবারে গোড়া । 
বৈদ্যেরা রোগের নিদান খোঁজেন অর্থাং মূল কারণ খোঁজেন, তাহার পরে 
চিকংসা করেন । আমরাও সংসার-ষান্রায় সকল ব্যাপারেরই আদ 
কী দেখিতে চাই । বৌদ্ধেরা যখন সংসারের মূল খুীক্ষতে যান, তখন 
আঁবদ্য, সংস্কার-বিজ্ঞান, নাম-রুপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষঃ, 
উপাদান, ভব, জাতি, জর।, মরণ, এই বারোটি সংসারের নিদান বালিয়া 
দেখেন । যখন বুদ্ধদেবের নিদান খুঁজতে যান, তখন তিনি পূ প্ৰ 
জন্মে বুদ্ধ হওয়ার জন্য কী কী করিয়াছলেন, তাহাই খোঁজেন । এই 
বুদ্ধনিদান সম্বন্ধে থেরাবাদীদের ও মহাসাংঘিকদের [বিশেষ মতান্তর । 
থেরাবাদীর৷ চন্বিশটি বৈ বুদ্ধ মানেন না, ইহা[দিগের প্রথম হইতেছেন 
দীপংকর ও শেষ হইতেছেন কাশ্যপ | তাঁহাদগের নামগুলি এই-_ 
১. দীপংকর, ২. কোঁওিন্য, ৩. মঙ্গল, ৪. সুমনস, ৫. রেবত, 
৬. শোভিত, ৭. অনোমদশিন্, ৮. পদ্ম, ৯. নারদ, ১০. পদ্মোত্তর, 
১১. সুমেধাঃ ১২. সুজাত, ১৩. প্রিয়দশিন্‌, ১৪. অর্থদশিন, ১৫. 
ধর্মদশিন্, ১৬. সিদ্ধার্থ) ১৭. তিষ্য, ১৮. পুষ্য, ১৯. বিপশ্যা, 
২০. শিখী, ২১. বিশ্বভু, ২২. ক্রকুচ্ছন্দ, ২৩. কনকমুন, ২৪. 
কাশ্যপ। ইহাদিগের মধ্যে যিনি যিনি শাক্মুনি বুদ্ধ হইবেন বলিয়। 
ভবিষ্যদৃবাণী করিয়া গিয়াছেন, তিনি তিনিই শাক্যমুনি বুদ্ধের নিদান ।১ 

দীপংকর তাঁহার এক শিষ্য মেঘ নামে এক বামনের ছেলেকে 
বলিয়াছিলেন, অনাগত অধ্বা অর্থাং ভাঁবধ্যকালে তুমি শাকামুনি নামে 
বুদ্ধ হইবে, কাঁপলবাস্তু তোমার জন্মভূমি হইবে, শুদ্ধোদন তোমার পিত। 
হইবেন, ইত্যাঁদ ইত্যাদ । এই চারশ জনের মধ্যে আরো ২/৪ জন, 
শাক্যমুনি সম্বন্ধে ২/৪ কথা বাঁলয়া গিয়াছেন। চন্বিশ জনের শেষ বুদ্ধ 
কাশ্যপ বাঁলয়া ছিলেন, হে শিষ্য জ্োতিষ্পাল, আমার পরেই ভাবষ্যতে 
তুমি শাক্মুনি বুদ্ধ হইবে । 

এই হুইল থেরাবাদ মতে শ্রাক্যাসংহের নিদান। এ মতে বুদ্ধ 
চা্বশ জন কেন হইলেন, বুঝিতে পার! যায় না । বোধ হয়, সেকালের 
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লোকে, চব্বিশ সংখাটা বড়ো ভালোবাসত । থেরাবাদীদের তো চন্বিশ 
জন বুদ্ধ ছিলেন, জৈনদের চিশ জ্রন তীর্থংকর, সাংখ্যদের চারিশাঁট তত্ব, 
কোনো কোনে পুরাণেও ভগবানের অবতার চৰ্িশাট, আমর। যে-সকল 
মুনদের মত লইয়। চাল, তাঁছাদেরও সংখ্যা চন্বিশ । “চতুন্বিংশাত- 
মুনিমতমৃ' নামে একখান প্রাচীন স্মৃতি-সংগ্রহ আছে । 

মহাসাংঘকদের মতে বৃদ্ধীনদান অন্যরূপ | তাঁহাদের মতে বোধি- 
সত্গণের চার প্রকার চর্য। অর্থাং আচার আছে । এক-এক চর্যায় কত 
শত জন্ম-জন্মান্তর চলিয়া যায় । থেরাবাদীরা যাহ। বলিতেছেন, তাহ! 
শেষ চর্যার শেষ অংশ মাত্র; প্ৰ তিনাট চর্যার নামও ইহাতে নাই। 
চর্য। চারটির নাম- ১. প্রকৃতিচর্যা, ২. প্রাণিধানচর্ষা, ৩. অনুলোমচর্যা, 
৪. অনিবততনচর্ষ। | প্রকৃতিচর্ষায় বোধিসত্ব মাতৃভন্ত, পিতৃভন্ত, শ্রমণ ও 
ব্রান্ধণে ভন্তিমান্‌, কুলজ্যোষ্ঠের প্রাত ভাঁন্তমান্‌, দশ কুশলকর্মপথের পাথিক, 
লোককে সবদাই দান কার.ত, পুণাকর্ম কারতে উপদেশ দেন, বুদ্ধাদগের 
পৃজ্জ। করেন; কিন্তু তাঁহার মন এখনো বোধি লাভের জন্য লালায়িত 
নয়। ইহার পরে প্রাণধানচর্য। অর্থাং আমাকে বৃদ্ধ হইতেই হইবে, ইহা 
বাঁলয়৷ প্রাতজ্ঞ। করা । এই প্রাণিধানচর্যায় পাঁচটি অংশ আছে, এক- 
একটির নাম প্রাণাধ। প্রথম প্রাণাধ- আম বুদ্ধ হইব। দ্বিতীয় 
প্রাণীধ- আমি বৃদ্ধকে অনেক বস্তু দান কারলাম। তৃতীয় প্রাণাধ__ যত 
কালই ষাউক, তাহাতে কিছু ক্ষাতি নাই, আমাকে বৃদ্ধ হইতেই হইবে । 
চতুর্থ প্রণধি_- বুদ্ধ ও সংঘের জন্য অনেক গুহা, অনেক বিহার দান 
করা। পণ্ম প্রণিধি-_ জগং আনত্য এইটি বুঝিতেই হইবে । 

ইহার পর তৃতীয়, অনুলোমচর্ষা । প্রণিধানচর্যার অনুকূল যাহা-কিনু 
কারতে হয়, তাহা এই চর্যায়ই কারতে হয়। চতুর্থ, আনবর্তনচর্ষ।, এই 
চর্যায় বোঁধলাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিত্ত আর অন্য দিকে ফিরিয়া 
আসতে চাহে না, এই চর্যায়ই ব্যাকরণ । এই ব্যাকরণ শব্দের অর্থ 
গ্রামার নহে, ইহার নাম ব্যাখ্যা অব! ভাবধ্যদৃবাণী। অর্থাৎ কোনো বৃদ্ধ 
তাঁহার শিষ্য বোধসত্তবকে বাঁলয়। দেন, তুমি ভাবষ্যতে কোনো-না-কোনো 
সময়ে বুদ্ধ হইবে । থেরাবাদীদের নিদান এই ব্যাকরণ হইতে আরগ্ত 
হইয়াছে, উহা৷ এক প্রকার শেষ চর্যার নিদান । 

তবে মহাসাংঁঘকদের নিদান কিরূপ ? চার চর্যায় অসংখ্য নিদান। 


থেরাবাদ ও মহাসাংঘক ৪৬৩ 
শাক্াসংহের প্রকাতচর্যার নিদান অপারামিতধবজ বুদ্ধ । তখন আমাদের 
শাকামুনি একজন চক্রবর্তী রাজ। ছিলেন। তিনি তগবানের নিকটে 
উপাস্থত হইয়৷ দশ কুশলকর্মপথের প্থক হন, বৌদ্ধ ভাষায় দশ কুশল- 
কর্মের গোড়। গাড়েন। প্রাণধানচর্যায় আমাদের শাক্যমুনি বৃদ্ধের 'নদান 
একজন অতীত শাক্যমুন বুদ্ধ। আমাদের শাক্যমুনি তখন বাণিকশ্রে্ঠী 
ছিলেন, তিনি বুদ্ধের কাছে উপাস্ছিত হইয়া প্রাতিজ্ঞা কাঁরয়াছিলেন, 
আমিও একদিন শাক্যমন নামে বৃদ্ধ হইব. আমারো একাঁদন কাঁপলবাস্তু 
নামে নগর হইবে । অনুলোমচর্যায় শাক্যমুনির নিদান সামতাবী বুদ্ধ । 
তখন শাক্যমুন একজন চক্রবতাঁ রাজ ছিলেন। আঁনবর্তনচর্যায় 
াক্যমুনর অনেক নিদান; তন্মধ্যে দীপংকর তাঁহার ব্যাকরণ 
করিয়াছিলেন । দীপংকরের পরে আরে অনেক বুদ্ধ সেই ব্যাকরণের অনু- 
ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। সর্বাভিভু ভগবান বুদ্ধ অনু-ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। 
বিপশ্যী, ক্নকুচ্ছন্দ, কাশ্যপ শাক্যমুনির ব্যাকরণ, করিয়াছিলেন । কাশ্যপ 
আবার বলিয়াছলেন, তোমায় আমি যৌবরাজ্যে আভিষেক কারিলাম । 


যৌবরাজ্যে আভষেক থেরাবাদীদের নাই, চান্বশ জনের আঁধক বুদ্ধও 
নাই, কিন্তু মহাসাংঘিকদের মতে সহম্র সহত্ত্র বুদ্ধ। 'মহাবস্তু অবদানে'র২ 
আদতেই “নদাননমস্কারাঁণ সমাপ্তানি” বালিয়া একট ছোট্ট প্যারাগ্রাফ 
আছে । প্যারাগ্রাফ বাল কেন 2 অধ্যায় বালিতে পার না, অত বড়ো 
নয়। সেই প্যারাগ্রাফে যে কয়েকাঁট নিদানের নাম আছে, তাহাই 
আমর। পূবে দিয়াছি। কিন্তু বই পাঁড়তে পাঁড়তে অনেক বুদ্ধের নাম 
পাওয়। যায় । একটু উদাহরণ দিতেছি । মহাবস্তুর মূল গদ্যে, কিন্তু 
তাহার আবার মূল পদ্যে ব গ্রাথায় আছে, তাহারই কয়েকটি তুলিয়। 
1দতোছ-- 


 শাকমুনিনামকানামুপাস্থৃতাক্ত্রংশ কোটিয়ে৷ জিনানাং । 
অব্টশতসহম্রাণণ দীপঞ্করনামধেয়ানাং ॥ ১ ॥ 
যাষ্টং চ সহম্ত্রাণ প্রদ্যোতনামধেয়ানাং + % ক। 
তথ পুষ্পনামকানাং ভয়ে কোটিয়ে৷ বাদাসংহানাং ॥ ২ ॥ 
অক্টাদশ সহন্ত্রাণি মারধ্বজনামকান্ং সুগতানাং । 
যত চরে ব্র্চর্ষয)ং সর্বজ্ঞতামভিলাষায় ॥ ৩ ॥ 
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পূজায় পণশতানি পদ্মোত্তরনামকানাং সুগতানাং। 
কৌন্যনামকানামপরাণি দ্বি সহম্াণি ॥ ৪ ॥ 
অপাঁরামতাসংখ্যয়। প্রত্যেকার্জনান কোটিনযুতাং চ। 
প্জায় বুদ্ধসহম্্ং জন্ুধ্বজনামধেয়ানাং ॥ & ॥ 
চতুরশীতি সহত্ত্রাণ ইন্দ্রধ্বজনামাকানাং] সুগতানাং। 
নবাতং চ সহম্রাণি কাশ্যপসহনামধেয়ানাং ॥ ৬ ॥ 
পণ্দশ বৃদ্ধসহস্্রাণি প্রতঙ্গপনামকানাং সুগতানাং । 
পণ্দশ চ সহম্রাণ আদত্যনামধেয়ানাং ॥ ৭ ॥ 
দ্বাষাষ্টং চ শতান সুগতানামন্যোন্যনামধেয়ানাং | 
চতুঃষষ্টিং চ সহম্তরাণ সাঁমতাবিনামধেয়ানাং ॥ ৮ ॥ 
এতে চ কোলিতশিরী অন্যে চ দশবল৷ অপারমাণ|। 
সর্ষে আনতাতায় সাঁমতা শোকপ্রদ্যোতা ॥ ৯ ॥ 
যানি চ বলান কোলিত তেষাং মহাপুরুষলক্ষবরাণাং । 
সর্ষে অনিত্যতায় কালং ন উপোন্ত সংখ্যাং চ ॥ ১০ ॥ 
জ্ঞাত্বানানিত্যবলং সুদারুণং সংকৃতস্য অনস্তরং ৷ 
বার্ধারভ্ত যোঁজতে। আনত্যবলস্য বিঘাতায় ॥ ১১ ॥৩ 

[ শুদ্ধাবাসদেব।নকায়ে প্রস্থানং মোদৃগলযায়নস্য ] 


মহাসাংঘিকদের সংখ্যাট। খুব লম্বা লম্বা । কথায় কথায় তিন 
কোটি, চারি কোট. নৰই হাজার, বিশ হাজার, চোরাশি হাজার 
বুদ্ধের নাম শুনিতে পাওয়া! যায় । গাঁরব থেরাবাদীদের অত লম্বা- 
চোড়। ছিল না! এাঁদকে যেমন সংখ্যায় লম্বা-চোড়া, কালের 
পাঁরমাণেও মহাসাংঘকের। সেইরূপ লম্বা-চোড়া । নবনবাতকোটিকষ্প 
মহাযানীরা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্বপুরুষ 
মহাসাংঘিকেরাও বড়ে৷ কম যান না । সাঁমতাবী নামে একজন বুদ্ধ 
দোঁখলেন, আম নিবাণ প্রাপ্ত হইলে, এককল্প দু ক্প কোনো বুদ্ধ 
হইবেন না, সহম্র কম্পের পরে বুদ্ধ হইবেন। কিন্তু এত কাল 
ধাঁরয়। তো৷ বুদ্ধ-কার্য হওয়৷ চাই । বুদ্ধ হইবে না; তো, কে করিবে? 
অতএব আমাকেই থাকিতে হইল। তিনি শত সহম্র কম্প 
রাঁহলেন ৷ পৃবে বাঁলয়াছলেন, সহম্র ক্পের পর বুদ্ধ হইবেন, 


থেরাবাদ ও মহাসাংগ্ঘক ৪৬৫ 


সি পিট স্ব পিসি পট  স্সি্টি পিসি পিট পা পাটি লা পিসি শি ম্ছ্ লিট পি এ পপ এমি পাস এ লড পি পট পি তে 


এখন শত সহন্র কল্প রিয়া গেলেন! মাঝের ও শতটা যেন 
কিছুই নয় ! 

জাপানদেশী সুজক সাহেব যে াখয়াছেন, অল্পবয়স্ক ভিক্ষুরা 
বুদ্ধদেব আশ বংসরে মাঁরয়া গেলেন বলিয়া বড়োই দুহাত 
হইয়াছিলেন, বুদ্ধদেব তে৷ মনে কারলেই এককল্প দুই কল্প থাকিতে 
পারতেন, থাকিলেন না কেন? থেরাবাদীবা বাললেন, তিনি 
মরয়াছেন । অনেক বিরুদ্ধবাদীরা বলিলেন, না, তান মরেন নাই, 
মারবেনও না, তান মৃত্যুর ভান করিয়াছেন মান্ত। কোনো কোনে 
মহাযানের বইয়ে আছে, সমুদ্রের জলবিন্দ বরং গাঁণয়া উঠ৷ যায়, 
সুমেরু গুণ্ড়াইয়। সরিষার মতো করিয়। ফেলিলে সে সরিষাও গাঁণিয়া 
উঠা যায়, কিন্তু শাক্মুনির বয়স গাঁণয়া উঠা যায় না। 

যাহ। হউক, বৃদ্ধ-নিদান লইয়৷ এই দুই দলে যে মতাস্তর ছিল, 
তাহার ব্যাখ্য/ করা গেল। আরো অনেক 'জানিস লইয়৷ মতান্তর 
আছে, পরে দেখা যাইবে । তবে একটা কথা এখানে বালয়৷ রাখি, 
পালি জাতকে বুদ্ধদেবের নিদানের কথা চারি দিকে ছড়াইয়া আছে. 
'মহাবস্তুতে' সেগুলি একত্র কারয়া একটা ধারা বাঁধিয়া লেখা আছে । 
ধারা এই যে. চারি চর্যায় ঘতগুলি নিদান আছে, চর্যাক্রমে সেগুলিকে 
সাজ্জানো হইয়াছে । কালের পাঁরমাণ যতই লম্বা-চৌড়া হউক, 
সময়ানুসারে সেগুলিকে সাজানে। হইয়াছে । থেরাবাদীর৷ “বুদ্ধায় নমঃ” 
বাঁললেই ষথেষ্ট মনে করেন, কিন্তু ইহারা গ্োড়ায়ই আরন্ত করিলেন. 
“গু নমঃ শ্রীমহাবুদ্ধায়াতীতানাগত প্রত্যুৎপন্নেভ্যঃ সর্ববৃদ্ধেভ্যঃ”, অর্থাং 
তাঁহারা এক বৃদ্ধকে নমস্কার করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা ভূত, ভবিষ্যৎ 
ও বর্তমান কালে যত বুদ্ধ হইয়৷ গিয়াছেন, হইবেন ও হইতেছেন, 
সকল বৃদ্ধকে নমস্কার করিতেছেন ৷ থেরাবাদীর চরিশ ও দুই 
( শাক্যাসংহ ও মৈন্রেয় ) এই ছাত্িশজনেই সত্ভুষ্ট, কিন্তু মহাসাংঘকেরা 
“ছাবিশকো টিনিযুতশতসহম্রে”ও সন্তুষ্ট নছেন ! 

নিদান-নমস্কারে প্রকৃতিচর্যায় ভগবান শাক্যসিংহ একজন মান্র, 
অর্থাৎ অপারামতধবজ বৃদ্ধের নিকটে ধর্মের গোড়। গাঁড়য়াছিলেন, 
কন্তু কেবল সংক্ষেপের জন্য সেখানে একজনের নাম করা হইয়াছে। 


হু. ৩৩, 


টি ০৬৮৪ উড ৯ শ্রি্ বাসি | টি পিসি স্ষ্জ্ট পিট পিট লিট শিট | পিষ্ট পিট পিজা সা | পিসি শিপ | পিজ পিসি | পিট স্িঠ স্িজটি ্ট | স্িউট 


বহৃতর বৃদ্ধের নিকটেই তান ধর্মের গোড়া গাড়িয়াছলেন, তাঁহাদের 
নাম বিস্তার কাঁরয়। দেওয়া আছে । যথা-- 

“এবমুস্তে আয়ুক্সান মহাকাশ্যপ আয়ুত্মস্তং মহাকাতায়নমুবাচ । 
ভগবতা ভে। জিনপুন্র সম্যকৃসংবৃদ্ধেন শাকামুনিন। প্রথমা দ্বিতীয়া 
তৃতীয় চতুর্থা পণ্চমা ষষ্ঠ সপ্তমাসু ভূমিযু বর্তমানেন ষেষু সম্যক 
সংবৃদ্ধেষু কুশলমবরোপিতং, তেষাং সম্যকৃসংবৃদ্ধানাং, কানি নামানীতি | 
এবমুস্তে আয়ুক্সান্‌ মহাকাত্যায়ন আয়ুদ্ষস্তং মহাকাশ্যপমুবাচ ॥ যেষু 
ভে ধৃতধর্মধর সম্যকৃসংবুদ্ধেষু ভগবতা শাক্যবংশপ্রসূতেন কুশলমূল- 
বরোপতং। তেষাং বিপুলবলবরকীত্তিনাং নামানি শৃণ্‌ ॥৪ 

“প্রথমতঃ সত্যধর্মীবপুলকীত্তি, ততঃ সুকীত্তিঃ, লোকাভরখঃ, 
বিদ্যুতপ্রভঃ ইন্দ্রতেজঃ, ব্রহ্মকীত্তিঃ, বসুন্ধরঃ, সুপার্খ্বঃ, অনুপবদাঃ, 
সুজোঠঃ, সৃষ্টর্পঃ, প্রশন্তগুণরাশিঃ, মেঘস্থরঃ হেমবর্ণঃ, সুন্দরবর্ণ?, 
মুগরাজঘোষঃ আশুকারী, ধৃতরাস্ট্রগাতিঃ, লোকাভিলাষিতঃ, জিতশনুঃ, 
সৃপ্জিতঃ যশোরাশিহ আমততেজঃ, সূর্ধ্গুরু* চন্দ্রভানুঃ, নিশ্চতার্থঃ 
কুসুমগুপ্তঠঃ, পদ্াভঃ, প্রভংকরঃ, দীপ্ততেজঃ, সপ্তরাজাঃ গজদেবঃ, 
কুঞ্জরগাঁতঃ, সুঘোষঃ, সমবৃদ্ধিঃ হেমবর্ণ-জন্বদামঃ, কুসুমদামঃ, রত্রদামঃ 
অলংকৃত ঃ, 'বিমুস্তঃ, খষভগামী, ধষভঃ, দেব'সিদ্ধিমা্ঃ, সুপান্রঃ সর্থবন্দযঃ, 
রত্মমকুটঃ, চিন্রমকুটঃ, সুমকুটঃ বরমকুটঃ, চলমকুটঃ, বিমলমকুটঃ, 
লোকংধরঃ বিপুলোজঃ, অপরিভিন্বঃ, পুওরীকনেতঃ, সর্বসহঃ, বর্গগুপ্তঃ 
সুরহ্ষ, অমরদেবঃ, আরিমর্দনঃ, চন্দ্রপদ্প» চন্দ্রাভঃ, চন্দ্রতেজঃ, সুসোমঃ, 
সমুন্রবুদ্ধিঃ রতনশৃঙ্গঃ, সুচন্দ্রৃষ্টিঃ হেমক্রোড়ঃ, আভিন্বরাস্ট্ঃ, আবিাক্ষপ্তাংশঃ, 
পুরন্দরঃ পুণাদত্তঃ হলধরঠ খষভনেত্রঃ বরবাহুঃ যশোদত্তঃ কমলাক্ষ॥, 
দৃষ্টশান্তঃ, নরপ্রবাহঃ, প্রণষ্টদুঃখঃ, সমদৃষ্টিঃ দৃঢ়দেবঃ যশকেতুঃ চি্রচ্ছদঃ, 
চারুচ্ছদঃ, লোকপারিভ্রাতা, দু£খমুস্তঃ, রাস্ট্রদেবঃ, বুদ্রদেবঃ, ভদ্রগুপ্তঃ, 
উদাগতঃ, অস্থালত্রবরাগ্রঃ, ধনুনাসং, ধর্মগুপ্তঃ দেবগুপ্তঃ শুচিগা্নঃ, 
প্রহেতিঃ, প্রথমশতমার্য্যপক্ষস্য ॥৮” 

যেখানে একাট ছিল, সেখানে এই তে। এক নিশ্বাসে সাতানবইটি 
নাম পাইলাম । গ্রন্ছকার কন্তু ইহাকেই একশত বাঁলয়াছেন, হয় তো। 
লেখকের দোষে 'তিনাটি নাম পাড়য়৷ গিরাছে। আর-এক 'নশ্বাসে 
খর-একশত নাম আছে। আরে৷ এক নিশ্বাসে প্রায় আর-একশত 


থেরাবাদ ও মহাসাংঘিক ৪৬৭ 
নাম আছে। ইহাতে তো “অষ্টম তম” শেষ হইল । আবার “নবমা 
ভাঁম”তেও এইরূপ । সুতরাং লত্ব৷ হাতে নাম বাড়াইতে মহাসাংঘিক 
মহাশয়ের৷ খুব মজবুত । ইহাদের সঙ্গে গরিব থেরাবাদীরা পারিবে 
কেন? কাজেই ক্রমে তাঁহাদিগকে ভারত ছাড়তে হইয়াছে ! 


'নারায়ণ' 
চৈ, ১৩২৩1 


“06২8189৩০০ 


এই বইয়ের পৃ- ৩০৮ সূত্র ১৯ দ্র. 


রাজেন্দ্রলাল মনের 212 5275/71£ 9%79/751 71161018176 ০1 
1197721১৮৮২ খু. ) গ্রন্থে 'শহাবস্তু অবদান' অধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীর 
লেখা । এই অধ্যায়ের প্রথম বাক্যে শাস্ত্রীমশায় মহাবন্ত্র অবদান'কে 
বলোছলেন, “4 ০৮০1০9৪6018. ০& 73:1001)15. 19561105 270 
৫০০15.” বুদ্ধের জীবন-কথার সুত্রে 'মহাবস্তু অবদানে' গোঁত বুদ্ধের 
আগের বুদ্ধদের কথা, জাতক ও অন্যান্য অজস্র কাহনী বিবৃত. হয়েছে । 
এরই সঙ্গে মিশে রয়েছে বৌদ্ধাশক্ষার মূল সুত্র এবং বৌদ্ধ আচরণ- 
বাধর বিশদ ববরণ । ফলে 'মহাবস্ু অবদান” বৌদ্ধাবদ্যান একি 
কোবগ্রন্থের রূপ পেয়েছে। এ কালের পাঠকের মনে হতে পারে গ্রস্থাটর 
বস্তু বন্যাসে কোনে। 'নার্দষ্ট পাঁরকস্পনা নেই । 'বাভন্ন অংশ শাথল- 
বদ্ধ ৷ প্রায়ই একই ববরণ দু বার দেওয়া হয়েছে__ গদ্যে এবং গাথায় | 
ভাষার দিক থেকেও গোট। “মহাবন্তুতে সমতা নেই । কোথাও কোথাও 
ভাষ৷ সংগ্কতের নিয়মে চলেছে, কোথাও নিয়ম লঙ্ঘন করেছে । শাস্ত্ী- 
মশায় গ্রন্থটির বিন্যাসে শিথিলতার কারণ ভিন্ন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন 
(নিচের উদ্ধীত দ্রু)। শাস্্রীমশায় মনে করতেন 'মহাবন্তু অবদান" 
তৃতীয়-দ্বতীয় খুস্টপূর্বাব্দের মধো সংকাঁলত হয়োছল ৷ 1120119 
ড/1057015 বলেন, সম্ভবত "দ্বিতীয় খৃস্টপূর্বান্দেই সংকলনটির মূল 
কাঠাঞে। প্রস্তুত হয়েছিল, চতুর্থ খৃস্টপৃরান্দ পর্যন্ত বা তার পরেও সেই 
কাঠামোয় নতুন নতুন বনু ষোগ কর! হয় । 

িবমলাচরণ লাহার 44 :5%4)) ০1 16 14/2/751% (1930) 
বইটর সমালোচনা-নিবন্ধে শান্ত্ীমশায় 'মহাবন্তু অবদান সম্পর্কে 
লেখেন_ 
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প্রাঙ্াঙ্গক তথ্য ৪৭১ 
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৩. অনুবাদ : উপাস্থিত ?তারশ কোটি শাকামুন (বলে পাঁরচিত) জিনেদের 

মধ্যে আট লক্ষ (হলেন) দীপংকর নামধারী ॥ ১ ॥ 

যাট হাজার প্রদ্যোত নামধারী । তেমনি তিন কোটি (হল) 
পুষ্প নামক শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম উপদেশকারাীয় সংখ্যা (তর্কে যান সংহ 
সদৃশ ) ॥ ২ ॥ | 

আঠারো হাজার (হল) মারধবজ নামধেয়ের । সবজ্ঞতা পাবার 
ইচ্ছ। থাকলে যাঁর অধানে ব্র্ষচষ পালন করতে হয় ॥ ৩ ॥ 

পূজা করেছিল পাঁচ শে। ( শাকামুন ) পর্পোত্তর নামক বৃদ্ধকে । 
কোৌগুন্য নামকের (আছে ) আর দু হাজার ॥ ৪ ॥ 

অপারামিত-সংখ্যক, কোটি কোটি ও অধুত অধু্ত, প্রত্যেক বুদ্ধ 
পৃজ। করোছলেন। পৃজ। করোছলেন হাজার জন্ুধবজ নামক বুদ্ধকে ॥ ৫ ॥ 

ইন্দ্রধবজ নামক বুদ্ধের সংখ্যা ছুরাশি হাজার । কাশ্যপ এই সমান 


নামধারী (বুদ্ধের সংখ্যা ) নব্বুই হাজার ॥ ৬ ॥ 
প্রতাপ নামক বুদ্ধের সংখ্য। পনেরে। হাজার । আঁঙ্ত্য নামক 


(বুদ্ধের সংখ্য। ) পনেরো হাজার ॥ ৭ ॥ 
অন্যান্য নামধারী বুদ্ধের সংখ্যা ছ হাজার দুশো । সাঁমতাব 


নামক বুদ্ধের সংখ্যা চৌধাট্র হাজার ॥ ৮ ॥ 

এইঞগুল হল কোঁলিতশ্রী (রাজোচিত 2)। অপর বুদ্ধের সংখ্য। 
অপারামত। সকলে আনত্যতার় সমবেত, (সকলেই ) দশবল এবং 
লোকউজ্জলকারী ॥ ৯ ॥ 


যে-সকল ক্ষমত। 'কোৌলিত' (রাজোচিত ?)-_ সেই শ্রেষ্ঠ লক্ষ- 
সংখ্যক মহাপুরুষদের, তাঁর সকলে আনিতাতার জন্য কালে এবং সংখ্যায় 
জ্ঞাত নন ॥ ১০ ॥ 


বৌদ্ধধর্ম : ১৫ 
অনিতাতার বল জেনে নিয়ে, সংকর্মের পর, আনত্যবলের ধবংমের 
জন্য বীর্য অবলন্বন আরম্ভ হয় ॥ ১১ ॥ 


এই রকম বল। হলে পর আহুহ্মান্‌ মহাকাশ্যপ আয়ুমস্ত মহাকাত্যায়নকে 
বললেন-_ হে জিনপুন্র, ভগবানূ সম্যক-সংবুদ্ধ শাক্যমুন প্রথম, 'দ্বতীয়, 
তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, যষ্ট ও সপ্তম ভূমি অবাঁধ বর্তমান থেকে যেসব 
সমাকৃ-সংবুদ্ধের তত্বাবধানে (জগতে ) কুশল নাময়ে এনেছিলেন 
সেসব সমাকৃ-সংবুদ্ধের নাম কী কাঁ ছিল। এই রকম উলন্ত হলে আযুত্মান্‌ 
মহাকাত্যায়ন আয়ুগ্ষন্ত মহাকাশ্যপকে বললেন-_ হে পবিল্র ধর্মধর, যেসব 
সম্যক-সংবুদ্ধের তত্বাবধানে শাক্যবংশ প্রসূত ভগবান্‌ (জগতে ) কুশন 
নাঁময়ে এনেছিলেন সেসব বিপুল-বলাবশিষ্ট শ্রেষ্ঠ কীতিসম্পনন 
( সমাক সনুদ্ধদের ) নামগুলি শোনো। 


১৬. মানুষ ও রাজা 


পাঁথবীর সকল দেশেই, পাথবীর উপাত্ত কির্‌পে হইল, মানুষ কিরুপে 
জন্মাইল, এই দুইটি কথা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়৷ থাকে । 
খৃস্টানেরা বলেন, গোড়ায় এক পরমেশ্বর ছিলেন । তিনি বলিলেন, 
“আলো হউক”, অমাঁন আলো হইল । তিনি দেখলেন, আলো উত্তম 
হইয়াছে । অর্থাং তাহার ইচ্ছায়ই সৃষ্ট হইয়াছে । একথা লইয়াও 
আবার গোলমাল আছে । কেহ কেহ বলেন, যাহা ছিল না, তাহাই 
হইল-_ অর্থাৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণু হইতে জগদ্রদ্ধাও সবই স্ঁষ্টি 
হইল । কেহ কেহ বা বলেন, পরমাণু ছিল, ঈশ্বর তাহাই ভাঙিয়। 
গাঁড়য়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন ।' আমাদের কোনো কোনো শানে লিখে_ 
ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন, আম বহু হইব। অমনি তান বহু হইয়া 
গেলেন। কোনে কোনে। শাস্ত্রে বলে সমস্ত জগৎ “অগ্রত্ভাত”। 
“অলক্ষণ” ছিল । বিধাতাপুরুষ তাহাতে বীজ নিক্ষেপ কারলেন। সেই 
বীজ হইতে এক প্রকাণ্ড অও উৎপন্ন হইল । অও দুই ভাগ হইল, এক 
ভাগে পাঁথবী ও আর-এক ভাগে অন্তরীক্ষ হইল । দার্শানকদের 
মধ্যেও কেহ কেহ বলেন এক হইতেই সব হইয়াছে; কেহ বা বলেন, 
দুই-ই ছিল, দুই হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে । 

বুদ্ধদেবকে সৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তান বলতেন, তোমার 
সে কথায় কাজ কী? তুমি আপন চরকায় তেল দাও । তুমি কোথা 
হইতে আসিয়াছ 2 কোথায় যাইবে ? এই কথাই ভাবো । আকাশ 
কোথা হুইতে হইল, পৃথিবী কোথা হইতে হইল, তাহ ভাবিয়৷ তোমার 
দরকার কী? এমন-কি, মানুষ কোথা হইতে আসিল, তাছাও তিনি 
কোথাও স্পষ্ট কাঁরয়। বাঁলয়া৷ যান নাই । মহাসাংঘিকেরা কিন্তু মানুষের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা বিশেষ মত প্রকাশ কারয়। গিয়াছেন। পরে 
পালিভাষায়ও সে মত প্রচার হইয়াছল । কিন্তু মহাসাংঘকদের মত 
যে আত পুরানো, তাহা আমরা পরে দেখাইব । মহাসাংঘকেরা বলেন, 
অনাদিকাল হইতেই “সম্বর্ত” (প্রলয়) ও “ববর্ত (সৃষ্ট) চলিতেছে । 
প্রলয় হইয়। গেলে সমস্ত সত্ব জৌব) “আভাস্বর” নামে এক স্বর্গে উৎপাহ 
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হয় । আবার যখন সৃষ্ট হয়, লোকের থাকিবার স্থান হয়, কতকগুলি 
“সত্ব” “আভাঙর” হইতে নাময়া পরথবীতে উৎপন্ন হন। তখন তাঁহার 
“স্য়ংপ্রভ”, “অন্তরীক্ষচর", “মনোময়”, পপ্রীতিভক্ষ”, “সুখস্থায়ী” ও 
“কামচর" থাকেন । তাঁহাদের নিজের শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত 
হয়, চন্দ্রসৃধের প্রয়োজন থাকে না, নক্ষত্রতারার প্রয়োজন থাকে না, 
আকাশের দরকার হয় না, দন থাকে না, রান্ত থাকে না, পক্ষ থাকে 
ন।, মাস থাকে না, ধতৃ থাকে না, অয়ন থাকে ন।, বংসরও থাকে না। 
তাঁহারা, যখন যেখানে ইচ্ছা, অন্তরাক্ষে ঘুরিয়।৷ বেড়ান । তাঁহাদের 
আহার প্রীতি এবং বাড়িঘর সুখ। সুখনিবাসে থাঁকিয়৷ তাঁহার! প্রীত 
ভক্ষণ করিয়৷ জীবনধারা নিবাহ করেন । তাঁহারা যাহা করেন, 
সবই ধর্ম । 

তাহার পর প্রথবী উদয় হইল-_ যেন একাট হৃদ, জলে পরিপূর্ণ । 
সে জলের কী রঙ! কী'আঘ্বাদ! মিষ্ট যেন মধু, যেন ক্ষীরের ধার, 
যেন ঘৃতের ধার। । কোনে কোনে। জীব একটু লোভে পাঁড়য়া আঙুলের 
আগায় সেই মধু তুলিয়া একটু চাকিলেন, ভালে। লাগিল; আবার 
চাঁকলেন, ব্লমে খাইতে আরম্ত কারলেন ৷ তাঁহাদের দেখাদেখি আরো 
পাঁচ জনে চাঁকতে ও খাইতে লাগলেন । কেহ কেহ বা পেট পুরয়। 
খাইতে লাগিলেন । এতদিন জীবগণ লঘুকলেবর ছিলেন ; খাইতে 
খাইতে তাঁহাদের শরীর ভারি হইয়া উঠিল, শন্ত হুইয়। উাঠল, কর্কশ 
হইয়৷ উঠিল । তাঁহাদের যে গুণগুলি ছিল, সেগুলি কলমে লোপ হইল, 
দেহের জ্রোোত লোপ হুইল, শুধু প্রীতি ভক্ষণ করিয়া আর তাঁহাদের চলে 
না, অন্তরাক্ষে আর তাঁহারা বেড়াইতে পারেন না; সুতরাং চন্দ্রসূর্যের 
দরকার হইল, নক্ষতের দরকার হুইল ; দিন, রানি, মাস, সংবৎসরের 
দরকার হইল । 

পাঁথবীর রস খাইতে খাইতে তাঁহাদের রউও সেইমতে৷ হইয়া 
গেল। এইর্‌পে অনেক দিন যায়। যাহার আধক আহার করেন, 
তাঁহাদের রঙ খারাপ হুইয়া উঠে; আর যাঁহারা অল্প আহার করেন, 
তাঁহাদের রঙ ভালো থাকে । ভালো রঙের লোকে মন্দ রঙের লোককে 
অবন্তা করে । সুতরাং “আম বড়ো” “তুমি ছোটে” এই মান-আভিমান 
জাগয়া উঠল । এতাঁদন যে ধর্ম তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল, 
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আভমানের উদয়ে সে ধর্মের প্রভাব খব হুইয়া৷ গেল । পাঁথবী হইতে 
সে রসও লোপ হুইয়৷ গেল । তখন তাঁহারা খান কী ? পাঁথবীর সবন্ু 
ভূ'ইপটপাঁট উঠিল-- চার দিকে যেন ব্যাঙের ছাতা ফুঁটিয়া উঠিল। 
আহ, তাহার কীবণ! কীরও! কীগন্ধ। কী আগ্বাদ! মষ্ট যেন 
মৌচাকের মধু । প্রাথবীর রস অন্তর্ধান হইলে জীব-সকল দুঃখে গাইয়। 
উঠিলেন-- হায় রস! হায় রস! 

ক্রমে তাঁহারা ভূ*ইপটপাঁটি খাইতে লাগিলেন । ভুূ'ইপটপির 
মতে। তাঁহাদের রঙ হইল । এইরুপে কত কাল-কালাস্তর কাঁটয়৷ গেল। 
যাহার আধক আহার কারতে লাগিলেন, তাঁহাদের রঙ খারাপ হইয়। 
আসল : যাঁহারা অপ্প আহার কারতে লাগিলেন, তাঁহাদের রঙ ভালো 
থাকল । যাঁহাদের রঙ ভালো, তাঁহারা খারাপ রঙের লোককে অবজঞ্৷ 
করেন । “আম বড়ে।”, “তুম ছোটে” এই মান-আভমান বাড়য়। 
উঠিল ৷ ভু*ইপটপাটির লোপ হইল, তাহার জ্রায়গায় বনলতা জন্মাইল । 
লোকে তাহাই আহার করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের রঙ বনলতার 
মতো হইয়৷ গেল। ক্রমে বনলতার বেলায়ও মান-আভমান আপসয৷ 
জুঁটিল, বনলতারও লোপ হইল । এবার আসলেন শাঁলধান |. 

এ ধানের কণ। নাই, তুষ নাই, আত সুগন্ধ । সন্ধ্যায় ধান কাটিলে, 
সকালে আবার গজাইয়। উঠে, সকালে কাটিলে সন্ধায় আবার 
গজাইয়৷ উঠে ; শুধু গজাইয়৷ উঠে, এমন নয়, একেবারে ধান পাকিয়। 
উঠে, বারে ঘণ্টায় একেবারে পাকা ধান পাওয়া যায় । এই ধান খাইয়। 
লোকে কতকাল রহিল । প্রথম প্রথম সকলেই সকাল-সন্ধ্যা দুই বেল 
ধান ঝাঁড়য়। আনিত । সকাল-সন্ধ্যায়ই খাইত, সণ্য়ের নামটিও কারুত 
না; কিন্তু কলমে দু একজন ভাবিল, দু বেলায়ই ধান কাটিতে হইবে 
কেন 2 এক বেলাতেই দু বেলার ধান যোগাড় কাঁরয়া আনি । তাহারা 
তাহাই কাঁরতে লাগিল। তাহাদের দেখাদেখি অনেকেই সেইরুপ 
কাঁরতে লাগিল, বরণ সগয়ের মানা বাঁড়িয়। গেল। এখন আর 
দূ বেলার সণগয়ে কুলায় না, দুই দিনের সণয় হইতে লাগিল, ক্রমে 
দুই সপ্তাহেরও সণয় হইতে লাগিল। ক্রমে ধানের কণা আর তুষ 
বাঁড়তে লাগিল । আর, সকালে ধান কাটিলে সন্ধ্যায় আর গজায় না, 
সন্ধ্যায় কাটলে সকালে আর গঞ্জায় না । 
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তর রা ক 


অন্নরসের সঙ্গে সঙ্গে আর-এক উৎপাত আসিয়া জুটিল। 
কতকগুলি জীবের শরীরে পুরুষের চিহ দেখা দিল, কতকগুলি জীবের 
স্রীচহ দেখা দিল । তাহার আবার পরস্পরের প্রাতি অনুরাগ দেখাইতে 
লাগল, একদৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে চাহয়। থাকিত, ক্রমে দোষ 
উৎপন্ন হইল । দোষ উৎপন্ন হইলে লোকে লাঠি, ঠেঙা, ঢিল, পাটকেল 
মারতে লাগল, গায়ে ধুল৷ দিতে লাগিল । দেশে অধর্ম উপাশ্থিত 
হুইল । অধর্ম উপস্থিত হইল বলিয়। সাড়া পাঁড়িয়া গেল। একী? 
একটি জীব আর-একটি জীবের দোষ উৎপন্ন করিয়৷ দেয়- এত বড়ে। 
অন্যায় । ইহা ধর্মবিরুদ্ধ, নিয়মবিবুদ্ধ । ক্রমে ক্রমে অনেক দিনের 
পর এ দোষ সাহয়। গেল । লোকে মনে কাবুল, ইহা ধর্মসম্মত, সমাজ- 
সম্মত, সহবতসম্মত । লোকেও প্রথমে ভয়ে ভয়ে একাঁদন দুই 'দিন 
একন্র বাস করিত, এখন মাস, পক্ষ, সংবংসর একত্র বাস কাঁরতে লাগল, 
গৃহকর্ম সকলও স্ত্রীলোকাঁদগকে করাইতে লাগিল, ক্রমে অধর্মের কথা 
চাপ। পাড়য়। গেল । 

ওদকে কণাওয়ালা, তুষওয়াল। ধান খেত না করিলে আর জন্মায় 
না। কতকগুলি দুষ্টলোকে অন্যায় কাঁরয়৷ সণয় কাঁরতে গিয়৷ আমাদের 
এমন সুখের খোরাকে ছাই দল । যাহা হউক, এখন আমাদের এক 
কাজ কারতে হইবে । এখন খেত ভাগ কাঁরতে হইবে, সীমাসরহচ্দ 
বাঁধিয়া দিতে হইবে, কাহার কোন্‌ খেত ঠিক করিয়৷ দিতে হুইবে- এই 
খেত তোমার, এই খেত আমার, এই খেত রামের. এই খেত শ্যামের । 
এইরূপে আবার কিছুদিন চাঁলল। 

একজন বসিয়৷ বাঁসয়। ভাবিতে লাগল- আমার তো এই খেত, 
এই ধান। যাঁদ কম জন্মায়, কী করিয়৷ চালবে 2 সে মনে মনে 
ঠাহরাইল, দিক আর না দিক, অনোর ধান আমি তুলিয়া লইব। সে 
আপনার ধানগুলি সগয় কারয়া অপরের খেতের ধানগুলি উঠাইয়া লইয়৷ 
আসিল । তৃতীয় ব্যান্ত দেখিতে পাইয়া বলিল, “তুম করে৷ কী? পরের 
ধান তাহাকে না বালিয়৷ তুলিয়া আনিতেছ ; আর এর্‌প করিবে 
না।” কিন্তু আবার সে পরের ধান না বাঁলয়া তুলিয়া আনিল। 
তৃতীয় ব্যাস্ত দেখিতে পাইয়া আবার বাল, “তুমি ফের এই কাজ 
কাঁরলে ? সে বাঁলল, “আর এরুপ হইবে না।” কিন্তু কিছুদিন পরে 


সে আবার পরের ধান উঠাইয়।৷ আনল । তৃতীয় ব্যান্ত এবার আর চুপ 
কিয় রহিল না। সে তাহাকে বেশ উত্তম মধ্যম 'দয়৷ দিল । তখন 
ধানচোর হাত তুলিয়৷ চিংকার করিতে লাগিল, “দেখে৷ ভাই. আমাকে 
মারতেছে, দেখে ভাই, আমাকে মারতেছে, কী অন্যায়! কী 
অন্যায়!” এইরূপে প্রাথবীতে চুরি, মিথ্যাকথা ও শাস্তির প্রাদুর্ভাব 
হইল । | 

তখন সকলে [মাঁলয়৷ পরামর্শ করিতে লাগিল_ আইস, আমরা 
একজন বলবান্‌, বুদ্ধিমান, সকলের মন জোগাইয়। চলে-- এমন লোককে 
আমাদের খেত রাখিবার জন্য 'নিষুস্ত কার । তাহাকে আমর৷ সকলের 
ফসলের অংশ দিব। সে অপরাধের দও [দবে. ভালো লোককে 
রক্ষা করিবে, আর আমাদের ভাগমতো৷ ফসল দেওয়াইয়া 'দিবে। 
তাহারা একজন লোক বাছয়া লইল। তাহাকে তাহাব্রা ফসলের ছর 
ভাগের এক ভাগ দিতে রাজি হইল । সকলের সম্মতিক্রমে সে রাজ 
হইল, এইজন্য তাহার নাম হইল মহাসম্মত । এইর্পে তেজোমযর় জীব, 
অনম্ত আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে লোভে পাঁড়য়া মাটিতে 
মাটি হইয়৷ গেল । শেষে তাহাদের খেত আগলাইবার জন্য একজন 
খেতওয়ালার দরকার হুইল । সেই খেতওয়ালাই রাজা, ফসলের ছয় 
ভাগের এক ভাগ তাহার মাহিন। । 

'মহাবস্ত্ু অবদানে' বুদ্ধদেবের জন্মকথা উপলক্ষে এই বৃত্তাস্তটি 
দেওয়। হইয়াছে । এই মহাসম্মতের অনেক পুরুষ পরে ইক্ষু, 
ইক্ষাকুর অনেক পুরুষ পরে শুদ্ধোদন, শুদ্ধোদনের পুত্র বুদ্ধদেব । সুতরাং 
'মহাবস্ত্'র বর্ণনাটি প্রাচীন বালয়াই বোধ হয় । 

পালি পীত্রপিটকে'ও এইরূপ একটি গল্প আছে, 'অগগিঞ্ঞ সুত্ত" 
অর্থাৎ অগ্রণ্যসূত্র, অর্থাৎ কে সকলের আগে_ গম্পচ্ছলে তাহার 
উপদেশ । থেরাবার্দীরা এ গম্পট স্বয়ং বৃদ্ধদেবের মুখ হইতে বাহির 
কারয়াছেন । বুদ্ধদেবের এক শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম বাশিষ্ঠ-ভারদ্বাজ, 
তিনি যাঁদও ভিক্ষু হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের ছেলে বাঁলিয়া মনে মনে 
গাব কারতেন। তাই বুদ্ধদেব একদিন তাঁহাকে এই গম্পটি শুনাইয়। 
দেন । তিনি বালয়া দেন, ব্রাঙ্মণ অগ্রণ্য নয়, ভিক্ষুই অগ্রণ্য । 

যে-কেহ মহাবন্তুর অবদানের “রাজবংশে আদ” অধ্যায়াটি ও 
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পিসি) পেত পস্িঠ টি পিসির | (সি শ্হিইটি | হি পিট হি সি  কটি | নট (হাটি কিট 


“্অগ্রণ্য সূর্'”াট মন দিয়া পাঠ কারিবেন, তাঁহারই মনে হইবে, 'মহাবস্তু' 
দোঁখয়াই এই সূত্রটি তৈয়ারি হইয়াছে । রাজবংশের কথা বালতে গেলে 
রাজ কেমন করিয়া হুইলেন, সেট। জানবার ইচ্ছা আপাঁনই হয় । 
সুতরাং এরুপ হ্থলে রাজা যে সকলের সম্মাত অনুসারে থেত আগলাইবার 
জন্য নিযুস্ত হইয়াছেন, সে কথাটি বলা আবশ্যক । খেত তো খেতই 
আছে, তাহার আবার আগলানো কী? সুতরাং খেত আগলাইবার 
কারণও বলার দরকার হয় । কেন খেত আগলাইবার দরকার হয়, বালতে 
গেলে বালতে হয়. লোকের দোষে । সেদোষকী? কেমনকারয়া 
হইল, তাহাও বলিবার প্রয়োজন হয় । 'মহাবস্তুতে' এগুলি সব পর-পর 
বল আছে । উহাতে বাজে কথ! নাই । কিন্তু পালিসূত্রে অনেকগুলি 
বাজে কথা আছে: স্ত্রীপুরুষে মার খাইয়৷ বনে পলাইয়া গেল, ক্লমে 
বনে তাহাদের বাস হইল, বনে গ্রাম 'মগর পত্তন হইল, ইতযাদ, 
ইত্যাদ। এ-সকল কথা এ উপলক্ষে বলার কোনে দরকারই দোঁখ না । 
তাই বাঁলতে ছিলাম, 'মহাবস্তু' দেখিয়াই সূত্র প্রস্তুত হইয়াছে । আরো 
ব্রাহ্মণ-ক্ষা্িয়-বেশা-শৃদ্র চার বর্ণের কথ্া, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ বড়ো 
কিনা, এ- সকল কথার মীম।ংসা কি এ গল্পের দ্বারা হইতে পারে) এ 
যেন গণেশের মাথায় গজমুণও দেওয়া । ভাষা দোখলেও বোধ হম, 
'মহাবস্তু' আগে ও সূন্ুটি তাহার পরে । 

এখানে আর- একাঁট কথ বল৷। আবশ্যক । রাজার উৎপান্তি সম্বন্ধে 
নান দেশে নান মত চলিতেছে । রাজা যে ঈশ্বরের অংশ-_ এই 
মতাঁটি আঁধক দেশেই চলিত । রাজ যে প্রজার চাকর, একথা অনেকেই 
বলিতে সাহস করে না । এখনকার দিনে তো অবন্থাটি ঠিক উল্পটাইয়। 
দাঁড়াইয়াছে । কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এই মত অনেক দিন চালয়াছিল । 
চন্দ্রকীর্তি* খু. পণ্চম শতকে বলিয়াছেন-__ 

গণদাসস্য তে গার্থঃ ষড়ভাগেন ভৃতস্য কঃ। 

“তুমি তে৷ দেশের লোকের দাস। ফসলের ছয় ভাগের একভাগ 

মাহুনাই তোমার জীবিকা । তুমি আবার গুমর করো কী ?” 


নারায়ণ, 
বৈশাখ, ১৩২৪ ॥ 


১. বোদ্ধদর্শনের অন্যতম শাখা মাধ্যামক দর্শনের 1বাশষ্ট প্রবস্ত। চন্দ্রকীতি 
নিজের রচনায় নাগার্জুন ও আর্ধদেবের মতবাদ পারপুষ্ট করোছলেন । 
[ভন্ট্যরীনটুস মনে করেন, চন্দ্রকীতি খুস্টীয় ষ্ঠ শতকে বর্তমান ছিলেন । 
তারনাথের গববরণ অনুযায়ী ইন দাক্ষণ ভারতের সমস্ত নামে কোনে 
জায়গার আধবাসী ছিলেন। অল্প বয়সেই মেধার পরিচয় দেন এবং 
ভিক্ষু হয়ে সমস্ত িটক 'এবং নাগার্জুনের সমস্ত শান্তর ও উপদেশ আয়ত্ত 
করেন । চন্দ্রকীঁতি ধর্মপাল এবং কমলবুঁদ্ধর ছান্ ছিলেন । নালন্দায় 
উপাধ্যায় পদে বৃত হন। তারনাথ উল্লেখ করেছেন. তিব্বতে মনে করা 
হয়, চন্দ্রকীতি ৩০০ বছর বেঁচে ছিলেন, ছাবতে আঁকা গোরু দুইয়ে 
সংঘের সকলকে ক্ষীর পাঁরবেশন করতেন, পাথরের সংহে চড়ে তুি- 
সৈন্যদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন । এইসব অলৌকিক 'িংবদাঁস্ত থেকে 
1তিব্বতে চন্দ্র কীতির প্রাতপাত্তর পাঁরচয় পাওয়। যায় ॥। মাধ্যামক দর্শনের 
[বকাশের ধারায় চন্দ্রকীতির মতবাদকে বল৷ হয় প্রাসাঙ্গকবাদ | ভাব- 
1ববেক নামে খৃস্টীয় পণ্টম শতকের একজন মাধ্যামক দার্শানক বলে- 
1ছলেন, কেবল অন্যের মতের স্বাবরোধ দেখানে। ঠিক নয়, তার বিপক্ষে 
নিজেদের যুন্ত দেখানো উচিত। ভাবাঁববেকের উপসম্প্রদায়কে স্বৃতস্ত্র- 
মাধ্যামক বল৷ হয় । এ*র সমকালীন দার্শানক বুদ্ধপালিত মূল মাধ্যামক 
িচারপদ্ধাতির সমর্থক ছিলেন । তাঁর উপসম্প্রদায় প্রাসাঙ্গক নামে 
পারাচিত। চন্দ্রকীতি এই মতই প্ুবলভাবে সমর্থন করেন । শ্চেরবাট- 
স্কোই চন্দ্রকীতি সম্পর্কে লিখেছেন, “*..8 1019169 01127001010 ০1 
005 1901515 1025911৬6 17901)04 ০1 3681151)176 17101019]7 ; 
116 50009690511 01111751318 ৮2৬1৬০1০5 50170০01, 1422/)6- 
71710 5721277116, 11060 0102 5112.06 200 9108119 9211165 
02 0017 01 015 71801)99170110 55591) 5/10101) 19 
700৮/ 90010160 11 211 17001095010 901)0015 01 11651 290৫ 
1৮017060119, ৬/1)616 10 19 900910516. 10 16107656101 11)6 
[105 13111950110 08919 ০01 11811852105. 30100101510. 
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চি ৩ 


(949/151 00706711071 01 11777116,) ৬8181951, 0. 67). 
চন্দ্রকীতির প্রধান রচন৷ 'মাধ্যমিকাবতার" এবং 'প্রসশ্লপদা” ৷ মনীষার 
শান্ততে এবং যুন্তীনষ্ঠ অথচ হ্ৃচ্ছন্দ রচনা শৈলীর গুণে চন্দ্রকীতি বৌদ্ধ- 
পাঁওতদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের মর্যাদা পেয়ে এসেছেন। এই 
এই বইয়ের পৃ. ৩৪৭ মুন ১ দ্র. 


এত পক বগি লতা সতুিক্হগপেত পতসুলেবাএেব্রা সত ্তবতত্। 


বাংল। দেশের ইতিহাস পাওয়া যায় না । কত্ত বাংল৷ যে বহু প্বকালে, 
এমন-ক আর্ধগণের পঞ্জাবে আসিবার বহু প্বেও সভ্যজাতির বাস 
ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় । সংস্কৃত সাহিত্য আলোচন। করিলে 
দেখ। যায় যে, ব্গপুত্র ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানে আতি প্রাচীনকালে 
মানুষে হাতি পোষ মানাইয়াছে | 'রামায়ণে' বলো, 'মহাভারতে' বলো, 
বোদ্ধ ধন্রপিটকে' বলো, 'জাতকে' বলো, জেন 'অঙ্গ গ্রছে' বলো, সব 
যায়গায় পোষা হাতির কথ। শুন। যায়! কস্তু এই পোষমানানো 
বাংলা দেশের লোকেরই কাজ ছিল । যাহারা পোষ মানাইত তাহার! 
দীর্ঘকায়, $শ অথচ বলি, এবং স্বর্ণবর্ণ ছিল। তাহার। ঝাঁকড়। চুল 
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রাখত, চামড়া পারত এবং হাতির সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের উপর হইতে 
সমুদ্রের তীর পর্যস্ত গমনাগমন করিত । সে জাতি এখন কোথায় গেল 
বাঁলতে পারা যায় না। তবে তাহারা হাতি পোষ মানাইয়৷ পৃথিবীর 
একটা বড়ে৷ উপকার করিয়৷ গিয়াছে । 

ধিধেদে' বাংলা দেশের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু 'খথেদে'র 
“এতরেয় আরণ্যকে' তিনাঁট জাতির নাম পাওয়া যায় । এখানে জাতি 
শব্দের অর্থ ইংরাজিতে যাহাকে 08515 বলে তাহ। নহে- কিন্তু €110010 
[8০৪ | একর নাম বঙ্গ. একটির নাম বগধ এবং আর-একটির নাগ 
চের১। দ্রাবড় জাতির সাধারণ নাম চের। একথা কেহ কেহ 
অস্বীকার কাঁরলেও চেরর৷ দ্রাবড় জ্ঞাতির যে একটা খুব বড়ো অংশ ছিল 
সে বিষয়ে সন্দেহে নাই । ছোটোনাগপুরে অনেক অধসভ্য জাতি 
আপনাদগকে চেরদগের বংশধর বাঁলয়৷ পাঁরচয় দেয় । তাহার 
বাঁলয়া থাকে, রোটাস্গড়ের নিকটবর্তী স্থান হইতে তাহারা ছোটো- 
নাগপুরে আসিয়াছল ; কিন্তু কতকাল পূর্বে, সেকথা তাহারা বলিতে 
পারে না। কোনো কোনো 217110190091981২1 বলেন, বঙ্গ বা বং 
নামে এক দ্রাবড় জাতি বাংল। দেশে বাস কারত। বগধ জাতি 
এখনে। বাংলা দেশে আছে । রাটের বাগাঁদরাই তাহাদের বংশধর । 
আমরা বিশ্বন্তসূত্রে অবগত হইয়াছ, উহার। আপনাদের ভিতরে যে 
ভাষায় কথাবার্তা কয়__ তাহ। বাংলা নয়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রগুখ 
ভদ্রজাতিরা সে ভাষা কিছুই জানেন না । আবার অনেকে মনে করেন 
যে, মগধ ও বগধ একই জাতি, অথবা, এক জাতিরই দুই শাখা মান্র। 
মগধের কথা কোনো কোনো বেদে শুনিতে পাওয়া যায় । তথ্থয় বাস 
কাঁরলে ব্লাঙ্গণকে পাঁতিত হইতে হইত । 

এতন্তিম্ন উত্তরবঙ্গে কিরাত, পোন্ড্র এবং কৈবত এই তিনটি জাতি 
[ছল । বেদের আর্গণ এই তিন জাতিকে দস্যু বলিয়। বর্ণনা করিতেন । 
অর্থাৎ তাহার। আর্ধাদগের শনু ছিল । কিরাতেরা এখন দার্জলিং ও 
কাঠমুত্ের মধ্যে পবতময় দেশে বাস করে । নেপালরা তাহাদিগকে 
“করান্তি” বলে ।২ মালদহের পণড়রা পোশ্ড্রগণের বংশ । উহাদের 
রাজধানী পোন্দ্রবর্ধ২ আতি প্রাচীনকাল হইতে উত্তরবঙ্গের একটি 
প্রধান নগর ছিল । কৈবর্তর। উত্তরবঙ্গে খুব প্রবল ছিল । বল্লালসেন* 


বঙ্গে বোদ্ধধর্ম ৪৮৫ 
কৈবঠাঁদগকে ভাগ কাঁরয়৷ এক দলকে উত্তরবঙ্গে রাখেন এবং আর-এক 
দলকে উীঁড়ধ্যার প্রান্তদেশে বাস করান ৷ এখনে এ দুই স্থলে কৈবর্তের 
সংখ্যা আধক। সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় বাংলায় যত জাতি 
(0856) আছে তাহাদের মধ্যে কৈবর্তের সংখ্যাই সবাপেক্ষা অধিক । 
বৃদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের পৃবেও বাংলায় এই-সকল জাতি বাস কারত । 
ইহারা কতক পাঁরমাণে সভ্য হইয়াছিল ; কারণ, জৈনাদগের প্রায় সকল 
তীর্থকরই বাংলা দেশে বিশেষত রাঢ়ে বহুদিন বাস, তপস্যা ও 
সাদ্ধলাভপ্বক আপন আপন ধর্মের মূলাভত্তি প্রাতিষ্ করেন । জেন 
যাঁতদিগের অনেক আচার ব্যবহার, বিশেষত তাহাদগের পোশাক 
পরিচ্ছদ বাঙালাদগের মতো । বৌদ্ধ যাতদিগেরও তাহাই । 
ইউরোপীয় পাঁগতের৷ মনে করেন যে. বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম দুইটি 
সাংখ্য দর্শনের ফলে বাহর “হইয়াছে । আবার, আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে, 
সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ক কাঁপলের আশ্রম বাংলাতেই ছিল । খুলন৷ জেলায় 
এখনো কাপিলমুনি বলিয়৷ একটি স্থান আছে । গঙ্গাসাগরের নিকট 
কাঁপলের অন্য একটি আশ্রমও আছে । বুদ্ধদেব ষে প্রথম প্রথম সাংখ্য- 
পাঁঙতদিগেরই চেল! হইয়াছলেন একথা অশ্মঘোষ" স্পষ্ট করিয়া 
বালয়৷। গিয়াছেন। কাঁপলের মতের উপর বুদ্ধদেব কোন্‌ কোন্‌ বিষয় 
নৃতন প্রবতিত কারয়৷ নিজ মতের উন্নাত বিধান করিয়াছেন তাহাও 
অশ্বঘোষ দেখাইয়৷ গিয়াছেন । কাঁপল দ্বৈতবাদী ছিলেন, কিন্তু বোঁদক 
ঝাষর। সকলেই প্রায় অদ্বৈতবার্দী। শংকরাচার্য সাংখ্যকে “আশষ্ট” 
বাঁলয়াছেন, মর্থাৎ তিনি মনে করিতেন উহা একট বেদবহির্ভূৃত মত । 
তাঁহার ব্রক্গসূর্-ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে তিনি স্পষ্টই 
বালয়াছেন, সাংখা নিরাকরণে আমার প্রয়োজন নাই। তবে যে 
যত্র কয়া আমি উহার নিরাকরণ কারতোছি তাহার কারণ, মনু প্রভাতি 
কয়েক জন ণাশষ্ট" এই মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়৷ অনেকের ইহাকে 
[শষ্ট বাঁলয়। এরম হইতে পারে, এজন্য নিরাকরণ করা আবশ্যক । 
শংকরাচার্য কয়েক শতাব্দী পরে হেমাদ্রি৬ সাংখ্য ও কাঁপলমতে ভেদ 
কারয়াছেন। তাঁহার মতে যাহার৷ সাংখ্যশাস্ত্রে পারদশা তাহাদের হ্ছান 
আত উচ্চে এবং যাহারা কাঁপলমতে পারদ তাহাদের হ্ছান আত 
নীচ । এমন-ক বা্মণদের সহিত কপিলদের এক পধান্ততে বসাও ডীঁচত 


৪৮৬ বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম 
নহে । বাঙাঁলদের উপর আর্য খাঁষাদগের এবং তাঁহাদের বংশধর- 
'দিগের অনুগ্রহ বড়োই বেশি । তাঁহার বলেন, তীর্ঘথযানর। ভিন্ন বঙ্গ দেশে 
গেলে প্রায়শ্চিত্ত কারতে হয়। হেমাদ্র লিখিয়াছেন শ্রাদ্ধের পংস্তিতে 
বাঙালিকে বাঁসতে দবে না । এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া স্পঞ্ই প্রমাণ 
হয় যে, বাংল। দেশ আর্ধদের দেশ ছিল না। তবে বাংলায় ব্রাহ্মণ 
কবে আসল 2 তাম্মশাসন বা পাথরের লেখা না দেখিলে যাঁহার৷ 
কিছুই বিশ্বাস কাঁরতে রাজ হন ন৷ তাঁহাদের উপকারার্থ এই কথা 
বাঁলতে পার৷ যায় যে, খৃস্টীয় ৪৩৬ সালে মহারাজাধিরাজ কুমার গুপ্তের 
আধকার কালে রাজশাহি অণ্ুলে একজন ব্রাহ্মণকে ভূঁম দান কর হয় ।? 
ইহার একশত ব৷। দেড়শত বৎসর পরে ফাঁরদপুরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ 
1কছু কিছু জামক্রমা লইয়৷ বাস করে; এটাও তাম্রশাসনের কথ৷ ।৮ 
তবে কোনে কোনো পাও্ত এই তাম্রশসনগ্ুলকে জ্রাল বাঁলয়া 
উড়াইয়া দিতে চান। জাল হইলেও ১০/১২ শত বৎসরের পৃবে 
এ জাল প্রস্তুত হইয়াছে, স্বীকার কারতে হয় ৷ সুতরাং বাংলায় এ কালে 
ব্রাহ্মণের বাসের সম্বন্ধে ষে উহা৷ প্রমাণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । পণ 
ব্রাহ্মণের বাংলায় আসা আদিশূুরের সময়ে ঘটে ।৯ আদশৃরের কোনে 
তাম্রশাসন পাওয়৷ যায় না- সুতরাং বেজ্ঞানিক এতিহাসিকিগের 
মতে আঁদশৃরের নামে কোনে রাঙ্রা থাকাই সম্ভবপর নয়। অত 
বিজ্ঞান কিন্তু সংসারে চলে না। আঁদশূর রাজা থাকুন আর নাই 
থাকুন, কিন্তু পাঁচ জন ব্রান্ণ যে এককালে বঙ্গ দেশে আপ্সিয়৷ বাস 
করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরেরা র্রাটীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণী হইয়। 
উঠিয়াছেন, একথা সন্দেহ কারবার কোনে৷ কারণ দেখ না। তবে 
[অন্ঞাসা কর যাইতে পারে, সেটা কোন্‌ কালে 2? প্রাচীন ঘটকের 
পুথতে বলে, বেদে বাণাঙ্গ শাকে ৬৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে 
তাঁহার বাংলায় আসেন একথা আবিশ্বাপ কারবার কোনে কারণ নাই ; 
কারণ, তখন সমগ্র ভারতব্যাপী একট ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল । 
কুমারল ভট্ট? মীমাংসা সূত্রের শবর-ভাষ্যের এক টীক৷ লিখিয়া 
পুনরায় বোদকধর্ম প্রচারের চেষ্টা কারিতেছিলেন । মহাকবি ভবভূতি * ১ 
তারই শিষ্য ছিলেন । তিনি তখন কনোজের ব্রাঙ্মাণগণের নেতা । 
কনোজ তখন একজন প্রবল পরাক্রাস্ত ব্রা্মণ্যধর্মাবলম্বী মহারাজা র 
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রাজধানী । সুতরাং সেখান হইতে যে কয়েক জন ব্রান্দণ আঁসয়া 
অরাহ্ধণ বঙ্গ দেশে ব্রাহ্গণ্যধর্মের প্রচার করিবেন, তাহা আর বিাঁচন্র কী? 
কনোজ হইতে ব্রা্মণের৷ বাংলায় আঁসয়া৷ দোখতে পাইলেন যে, এদেশে 
সাত শত ঘর মানত ব্রা্গণ আছেন । কিন্তু তাঁহারা নামেই ব্রাহ্মণ, 
বোঁদক ক্রিয়াকলাপ কিছু জানেন না । তাঁহাদগের এ কথাও অবিশ্বাস 
কারবার কোনে। কারণ নাই । কেন-ন৷ হীতিপূর্বে তাম্রশাসন হইতে 
দেখাইয়াছি যে, বাংলায় এঁকালে ব্রাহ্মণ বাস করাইবার চেষ্টা 
হইয়াছিল । 

কিন্তু সাত শত ঘর অকর্মঠ ব্রাহ্মণ এবং পাঁচ ঘর কর্মঠ ব্রা্দণ লইয়া 
কিছু বাংলা দেশ হয় না । সুতরাং এদেশে অন্য ধর্মও ছিল এবং সে 
ধের প্রবল একটা যাজককুলও ছিল । হুয়েনসাঙ ৬২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে 
৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত ভারতবর্ধে থাকিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে. বাংল৷ 
দেশে তখন এক লক্ষেরও অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষুক ভিন্ন ভিন্ন সংঘারামে বা 
বিহারে বাস কারতেন । এতান্তন্ন অন্য ধর্মাবলম্বী ভিক্ষুরাও ছিলেন-__ 
অর্থাৎ জেন প্রভাত ধর্মেরধভিক্ষুরাও ছিলেন । ভিক্ষুরা রোজগার কারয়। 
থান না. ভিক্ষা করিয়া খান । তিন বাড়তে ভিক্ষা পেলে চতুর্থ বাড়িতে 
যাইবার তাঁহাদের নিয়ম ছিল না । আবার একবার যে বাঁড়তে ভিক্ষা 
পাইয়াছেন, একমাসের ভিতরে সে বাঁড়তে পুনরায় আসিতে পারিবেন 
না, ইহাও তাঁহাদের নিয়ম ছিল । সুতরাং একটি ঘাঁতকে প্রাতপালন 
করিতে হইলে অন্তত একশত ঘর গৃহস্থ বোদ্ধ থাকা চাই । অতএব 
লক্ষাধিক ভিক্ষু প্রাতপালনের জন্য অন্তত এক কোটি বৌদ্ধ গৃহস্থ থাক৷ 
চাই । ছিলও তাহাই-- দেশটা বোদ্ধধর্মে আচ্ছন্ন কাঁরয়৷ রাখিয়াছিল । 
মুষ্টিমেয় ব্রাহ্গণকে বৌদ্ধের৷ তখন গ্রাহ্াই কাঁরতেন না। অন্য 
ধমাবলম্বীদগকে তাঁহারা তখন বেশ দাবাইয়। রাখিতে পারিতেন । 

বাংল৷ দেশে বৌদ্ধধর্ম কবে আরন্ত হয় তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের যাহা মূল স্থান, বাংলা তাহার আত 
সান্নকট । ইহাতে বোধ হয় যে, বুদ্ধদেব জীবিত থাকিতেই এই দেশে 
বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয় । তিনি নিবাণের দিনে নিজেই বলিয়। গিয়াছেন, 
“বাংলার রাজকুমার বিজয়১৩ আজ [সিংহলে গিয়৷ উপাশ্থত হইয়াছেন । 
1সংহলে আমার ধর্ম চিরস্থায়ী হইবে ।” সুতরাং বুদ্ধদেবের জীবিত কালে 
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শুধু যে বাংলায় বোদ্ধধর্ম প্রচার হইয়াছিল এমত নহে কিন্তু বাংলা দেশ 
হইতে অন্য দেশে বোদ্ধধর্মের প্রচারকও যাইতোছিল । 


বাংল দেশে খুব বড়ো বড়ো দুইটি নগর ছিল__ একটি পোস্ড্রবর্ধন 
এবং আর-একাট তাশ্রীলপ্তি১৪, প্রাচীন নাম দামালপ্তি অর্থাৎ তামিল- 
দগের শহর । ভ্রাতা বীতাশোক পাছে মগধ সাম্রাজ্য লইয়৷ তাঁহার 
সাহত ঝগড়। করে এইজন্য অশোক তাহাকে বোদ্ধ-ভিক্ষু করিয়া 
পৌন্ড্রবর্ধনের এক বিহারে আবদ্ধ কাঁরয়। রাখেন । সুতরাং সেখানেও 
প্ব হইতেই বিহার ছিল ৷ তাম্রীলাপ্তি বোদ্ধাদগের একট প্রধান আড্ডা 
ছিল । তাঁহার এখান হইতে অন্যান্য দেশে বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচার 
কাঁরতে যাইতেন। এই বন্দর 'দয়াই অশোকরাজা তাঁহার ছেলে ও 
মেয়েকে বোধিবৃক্ষের এক ডাল দিয় ?সংহল দেশে পাঠাইয়াছিলেন। 
সে ডালটি এখন দুই-তিন মাইল ব্যাপী অশ্বরথ বৃক্ষে পরিণত 
হইয়াছে । সুতরাং হুয়েমসাঙের পৃবে বাংলায় বোদ্ধধর্মের কতদূর প্রচার 
হইয়াছল তাহার ছু কিছু আভাস পাওয়৷ গেল। যে-সকল জাতি 
বাংলায় বাস করিত-_ কিরাত, পৌঁ্ড্র, কৈবর্ত) বঙ্গ, বগধ সকলেই বৌদ্ধ 
হইয়াছিল। তবে বৌদ্ধদের একটা দোষ ছিল- পশুহত্যা যাহাদের 
ব্যবসায় ও জীবিক। তাহাদিগকে তাঁহার দীক্ষা দিতেন না। কিন্ত 
যাহারা এর্‌প জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া সুব্যবসায় গ্রহণ কারত, 
তাহাদিগকে দিতেন । সেই জন্যই বাংলায় হেলে কৈবর্ত ও জেলে কেবর্ত 
বলিয়৷ দুইটি জাতি হইয়াছিল । এক দলে বোদ্ধ-দীক্ষা পাইত আর- 
এক দল পাইত না। কিন্তু দীক্ষা পাইত না বালয়৷ যে তাহারা 
বৌদ্ধ ছিল ন। একথা যেন কেহ মনে না করেন। কারণ শিক্ষা-দীক্ষা 
না পাইলেও কেবল মাত্র 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছাঁম' 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি' 
'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছাঁম' বাঁললেই তাহার৷ বৌদ্ধ হইতে পারত অর্থাৎ 
ভিক্ষু মহাশয়ের৷ তাহাদিগকে কোনোরূপ শিক্ষা-দীক্ষা না দয়াও তাহা- 
দিগের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন । 

এখন যাঁহার৷ হিন্দুধর্মের ও ব্রাহ্মণদের প্রধান ভন্ত তাঁহাদের পৃব- 
পুরুষের প্রায় সকলেই তখন বৌদ্ধ 'ছিলেন। বোদ্ধদের যে-সকল 
সংস্কৃত গ্রন্থ আছে-_ তাহাদের গ্রন্থকার অনেকেই কায়চ্ছ বলিয়৷ আপনা- 
দিগকে পারচয় দিয়াছেন । তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আচার্য, উপাধ্যায়, 
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ভদন্ত, ভিক্ষু, পিওপাতিক এবং মহোপাধ্যায় প্রভৃতি নামে ভূষিত 
হইতেন । 

গুপ্ত উপাঁধিধারী বহু-সংখ্যক লোকে বোদ্ধগ্রস্থ লিখয়। গিয়াছেন। 
তন্মধ্যে রামপাল রাক্জার সময় অভয়াকর গুপ্ত১৫ একজন পরম পাঁওত 
এবং প্রবল পরাক্রান্ত ব্যন্ত ছিলেন । বৌদ্ধের তখন কোনো ব্রাহ্মণকে 
আপনাদের দলে টানতে পাঁরিলে বড়োই আনন্দিত হইত । কেন-না 
তাহ। হইলে তাহাদের সংস্কৃত পুস্তক লিখাইবার বড়োই সুবিধা হইত । 
এখন নেপালে আবিবাহত ভিক্ষু নাই । ভিক্ষুরা সকলেই বিবাহ করে, 
সন্তান উৎপাদন করে এবং নামে মান্র ভিক্ষু হয় । তথাপ যাঁদ একজন 
ব্রাহ্ধণের ছেলে পায় তবে এখনো তাহারা অত্যন্ত আদরের সহিত 
তাহাকে ভিক্ষু করিয়৷ লয়। এরুপ হইবার কারণ, ব্রা্মণ-ভিক্ষু ও অন্য 
জাত ভিক্ষুর মধ্যে একটু* তফাত ছিল- ব্রাহ্মণের সুশব্দবাদী হইত 
অর্থাৎ ব্যাকরণ দুরন্ত কারয়৷ সংস্কৃত লারত কিন্তু অব্রান্মণ বৌদ্ধের৷ 
একেবারেই সুশব্দবাদী ছিলেন না, ব্যাকরণের ধারও ধাঁরতেন না । 
তাঁহার বালতেন, আমর৷ দেখিব কেবল অর্থশরণত। অর্থাৎ অর্থটি যাহাতে 
প্রকাশ হয় অর্থাৎ এখানকার নৈয়ায়িকদের যেমন মত ছল, “অস্মাকানাং 
নৈয়ায়কানাং অর্থন তাৎপধ্যং শব্দান কোশ্চিন্তা ।” সে যাহা হউক 
ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধের সংখ্যা কিন্তু অত্যন্ত কম 'ছিল। গুপ্ত উপাঁধধারী প্রভাকর 
গুপ্ত একজন ভার বিচারমল্ল ছিলেন। তিনি শুভাকর গুপ্তের*৬ মত 
প্রচার কারতেন, সববাদী প্রমথনে শুভাকর সিংহস্বরূপ ছিলেন । ইহারা 
দুই জনে শুভাকর গুপ্তের দ্বারা একখান। বৌদ্ধদের স্মৃতির গ্রন্থ লেখান । 
তাহার কিয়দংশ পাওয়। গিয়াছে । কর উপাধিধারী অনেকেও বোদ্ধগ্রন্থ 
[লাঁখয়। গিয়াছেন। কয়েক করন তোঁলকপাদ বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বিশেষ 
সহায়ত কারয়াছেন । বাঁণকদের তো কথাই নাই। ইহারাই বোদ্ধ 
ভিক্ষুদের আহারাঁদর ব্যবস্থ।৷ কারয়৷ দিতেন ও বিহারের অনেক খরচ 
চালাইতেন । তাস্তিন্ন মৃতি প্রতিষ্ঠা করিতেন, মঠ প্রতিষ্ঠা করতেন ও 
পুস্তক লাখিয়৷ মঠকে দান কারিতেন। এরুপে সকল জাতির লোকেই 
তখন বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ লিখিয়াছলেন । মাছ মারিয়৷ খায় ষে কেবর্ত 
সেও বাদ যায় নাই । পাল রাজারা তো বোদ্ধ ছিলেনই ৷ তাঁহাদের 
অধীন যত ছোটোছোটো রাজা ছিলেন তাঁহারাও বোদ্ধধর্মাবলক্বী ছিলেন। 


তবে মানতের বেল৷ তাঁহার কোনে। ধর্মই বাঁছতেন না। রোগ শাস্তি, 
ভূত শান্ত, যুদ্ধে জয়-পরাজয় এই-সকলের জন্য সব রকমের দেবতার 
মানত কাঁরতেন, 'মহাভারতে'র পাঠ শুনতেন, ব্রাহ্মণদের বাঁড় যজ্ঞে 
উপস্থিত থাকিতেন, হোমেব্র ফোঁটা লইতেন, ব্রাঙ্ষণদগকে ভূমিদান 
কারতেন, বিষুখ শিব প্রভাতির মান্দর নিম্নাণ কারিয়। দিতেন । অথচ 
তাঁহার বৌদ্ধ ছিলেন । কারণ, এ সঙ্গে সকালে উঠিয়া তাঁহার! 'বৃদ্ধং 
শরণং গচ্ছাম' ধক্মং শরণং গচ্ছাম' “সঙ্বং শরণং গচ্ছামি' বাঁলতেন, 
সংঘ-ভোজন করাইতেন, সম্যক সন্তোজন* করাইতেন, স্তুপ নির্মাণ 
করাইতেন, বিহার নির্মাণ করাইতেন, বুদ্ধমূতি নিম্মাণ করাইতেন এবং 
নানাবিধ বৌদ্ধ দেবদেবীর মৃতি নির্মাণ করাইতেন । 

বোদ্ধধর্ম তো শুধু শীল ও বিনয় লইয়া__ তাহার মধ্যে দেবদেবীর 
মৃতি কোথা হইতে আসল 2 ব্রন্দদেশ, সিংহল প্রভাতি দেশে এখনে 
দেবদেবীর প্রাদুর্ভাব তত নাই । কিন্তু বাংলায় খুব ছিল। যাহার৷ 
বাংল! হইতে বোদ্ধধর্ম পাইয়াছে তাহাদের মধ্যেও খুব আছে । যাহার! 
[সংহলের বৌদ্ধধর্ম দোঁখয়। বোদ্ধধর্ম শিক্ষা কারয়াছেন তাঁহাদের দেব- 
দেবীর কথ। শুনিলে আশ্চর্য বোধ হইতে পারে । কিন্তু বাস্তাবক মহাযান 
মতে অনেক দেবদেবী আপয়। জুটিয়াছল । মহাযান মতা বড়োই 
দার্শনিক মত কিনা_ একেবারে সাংখ্য ভায়া অদ্বয়বাদে উপাস্থিত 
কিনা_ তাই উচ্াতেই দেবদেবী সকলেরা আগেই আ'সিয়। জুটিলেন । 
বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ__ মহাধান মতে এই তিনি জানস সৃক্ম হইয়। দাঁড়াইল 
প্রজ্ঞ, উপায় ও বোধিসত্ত । বুদ্ধ হইলেন উপায়, ধর্ম হইলেন প্রজ্ঞ 
এবং সংঘ হইলেন বোধিসত্ত । দেখতে দেখিতে প্রজ্ঞ। ঠাকুরানী বুদ্ধের 
শান্ত হইয়৷ দাঁড়াইলেন ; কারণ, উপায় পুংলিঙ্গ এবং প্রত্ঞ৷ স্ত্রীলিঙ্গ । 
উভয়ের সংযোগে বোধিসত্বের উৎপাত্ত হইল | প্রজ্ঞ [নষ্কাম 'নীঁক্ুয়, 
উপায়ও নিষ্কাম 'নাক্রয়, সুতরাং সৃষ্টি-স্থিতি-লয় চলে না। একট 
সকাম সাক্রয় শান্তর দরকার-- তান হইলেন বোধিসত্ত্ব । বুদ্ধ ও ধর্মের 
অপেক্ষা বোধিসত্বের পৃজ। বেশি বেশি হইতে লাগিল । কারণ, নিষ্কাম 
নাক্রয়ের উপাসন। কারয়৷ কী হইবে ? সুতরাং সকাম সক্রিয় শন্তির 


ক এক [বিহারের সকল 'ভক্ষুকে খাওয়ানোর নাম সংঘ-ভোজন আর নিকটবরতাঁ 
সকল বিহারের সকল ভিক্ষুকে থাওয়ানোর নাম সম্যক সম্ভোজন। 


বঙ্গে বোদ্ধধর্ম ৪৯১ 
উপাসনা হইতে লাগিল-_ অনেকগুলি বোধসত্ ঠাকুর হইয়। দাঁড়াইলেন। 
তাঁহাদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর প্রধান। বর্তমান ক্পের ধ্যানী বৃদ্ধ 
আমতাভ ও তাঁহার শান্ত পাওর৷ ইহাদের দুই জনের সংযোগে উৎপন্ন 
অবলোকিতেশ্বর- বর্তমান কম্পের প্রধান দেবত৷ । তাঁহার অনেক 
মৃতি, অনেক মস্তক, অনেক হস্ত, অনেক পদ, অনেক নাম, অনেক 
মন্দির | তাঁহার ভক্তের সংখ্যাও অনেক বেশি । কারণ এই কল্পে 
কাহাকেও বুদ্ধ হইতে হইলে তাঁহার কৃপা ভিন্ন হইবার জে। নাই। 
যাহ হউক, বুদ্ধাদির মৃতপৃজ। প্রচলিত হইবার সময় একটা বড়ো। 
মুশকিল হইল-- কারণ, এখন হইতে শান্তর সাহত জড়িত বুদ্ধমূতির 
উপাসনা আরম্ভ হইল । সুতরাং আমরা অর্থাৎ অভন্তেপ্া যাহাকে 
অশ্লীল বাল, সেই অশ্লীল মৃতি সমূহেরও পৃজা হইতে লাগিল। এ 
মৃতির যে কত 'বাঁচন্র ভা্গ, আছে তাহা এখনকার লোকে কল্পনা 
কারতেই পারে না। অনেকে ইহাকে 78171710 735001)151) বলেন । 
তত্রে শিবশান্তু পৃক্তা, যুগলাদ্য মৃতির উপাসনা_ এখানেও বৃদ্ধা ও 
তাঁহার শান্ত পৃজা, যুগলাদ্য মৃতির উপাসন। ৷ সুতরাং এই উপাসনারও 
নাম হইল তান্ত্রিক বৌদ্ধোপাসনা । বোৌদ্ধধর্মে গোড়ায় যে কঠোরতা, 
কাঠিন্য ছিল এখন তাহ। বেশ সরস হইয়া উঠিল । উহাতে লোকেরও 
মন ভজিল। লোকে সহজে নিবাণের পথ পাইল-__ ইহারই নাম 
সহজিয়৷ ধর্ম। সহজিয়া ধর্মের অর্থ ভগবানু বুদ্ধ যখন সহজ ভাবে 
থাকেন। যখন তিনি শান্তর সাত মিলিত, অথচ শান্তির সন্তান- 
সম্ভাবন৷ উপাস্থিত হয় নাই। এই সময় ভগবানের কাছে যাহ৷ বর 
চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়। এই সময়েই তাঁহার করুণার 
পরম স্ফৃতি 1 ' সুতরাং ভক্তের পক্ষেও উপাসনার এই প্রশস্ত সময় । 
এই যে সরস মধুর ভাব, ইহা ক্লমে অন্য অন্য ধরেও ছড়াইয়৷ পাঁড়ল। 
বৈষবের যুগল মিলনও এই সহজরূপেরই রূপাস্তর মাত ; তবে বৈষবের 
সহাঁজ্য়া ও বোদ্ধের সহাঁজয়া মতে একটু তফাত আছে । বোদ্ধের 
সহজিয়। সম্পূর্ণভাবেই রূপক, এবং এ রূপক আপনাকে দিয়াও ফলাইতে 
পারা ষায়। কিন্তু বৈষবের সহাঁজিয়া ঠাকুর-ঠাকুরানীর সহজিয়া_ 
তাহাতে একটু ভন্তিরস থাকে । নিজের দেহের উপর উহার 91১611- 
1161) চলে না । 


৪৯২ বঙ্গে বোদ্ধধর্ম 

এই যে দেশব্যাপী বৌদ্ধধর্ম, ইহা এখন কোথায় গেল ? যখন 
সহজিয়া ধর্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাবে বাঙাল একেবারে অকর্মণ্য 
ও নবার্ধ হইয়। গিয়াছল, ঠিক সেই সময় আফগানস্তানের 
খিলাজরা আসিয়া উহাদের সমস্ত বিহার ভাঙিয়া দিল-_ দেবমৃতি, 
[বিশেষত যুগলাদ্য মু'তি চর্ণ কাঁরয়৷ দিল-_ সহস্র সহম্্র নেড়৷ ভিক্ষুর 
প্রাণনাশ কারল। বড়ে৷ বড়ে৷ বিহারে যে-সকল যথার্থ পাত ও 
সাধু ছিলেন তাঁহারাও এ সঙ্গে মৃতুমুখে পাঁতিত হইলেন-- তাহারাই 
এঁ ধর্মের আস্ছ ও মজ্জাস্বর্প ছিলেন । আছি ও মজ্জার নাশ হইলে 
দেহেরও নাশ হয়, সেইরূপ তাঁহাদের মৃত্যুতে সহজিয়া বোদ্ধধমেরও 
নাশ হইল । 

মুসলমান বিজয়ের এক বা দুই পুরুষ প্বে বল্লালসেন রাটীয় 
ও বারেন্দ্র ব্রা্মণগণের সেন্সাস লইয়াছলেন । সাড়ে তিন শত 
ঘর বাঢ়ী ও সাড়ে চার, শত ঘর বারেন্দ্র হইয়াছিল । ইহার উপর 
[কছু সাতশতী, কিছু পাশ্চাত্য ও কিছু দাক্ষিণাত্য ছিল। সুতরাং 
ব্রান্দণসংখ্যা। তখন সবসুদ্ধ দুই হাজার ঘরের অধিক ছিল বলিয়া 
বোধ হয় না। এতাঁদন ব্রাহ্মণের বৌদ্ধ-ভক্ষুদের সহিত ঘোরতর 
বিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন । কখনো তাঁহারা হঠিতেন, কখনো ব৷ ইহারা 
হঠিতেন । বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্মণ প্রণীত বহু-সংখ্যক দার্শানক পুস্তকে এই 
ঘোরতর বিচারের নিদর্শন পাওয়৷ যায় । মুসলমান [বিজয়ে বোদ্ধ- 
মন্দিরের ও বোদ্ধ-দর্শনের একেবারে সবনাশ হইয়া গেল । উহাতে 
ব্রাহ্মণদের প্রভাব বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু বোদ্ধের বদলে এখন মুসলমান 
মোলাঁব ও ফকির তাহাদের প্রবল বিরোধী হইয়া উঠিল । সুতরাং 
দেশের যেখানে যাহার জোর বেশি সেখানে তাহার আধিপত্য বিস্তৃত 
হইয়া পঁড়ল। এরুপে বাংলার অর্ধেক বৌদ্ধ মুসলমান হইয়৷ গেল 
এবং অপর অর্ধেক ব্রাহ্মণের শরণাগত হইল আর বৌোদ্ধাদগের মধ্যে 
যাহারা তখন নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল- মুসলমান ও 
ব্রাহ্মণ উদ্ভয় পক্ষ হইতেই তখন তাহাদের উপর নির্যাতন উপচ্িত 
হইল । ব্রাহ্মণের তাহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া দিলেন অর্থাৎ 
অসভ্য বাগাঁদ, কৈবর্ত, কিরাতের মধ্যে ফেলিয়৷ দিলেন আর 
মুসলমানের৷ তাহাদের উপর নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল । কিন্তু 


বঙ্গে বোদ্ধধর্ম ৪১৩ 
এই ধর্মগ্রচার ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের একটু বাহাদুরি দিতে হয়। তাহারা 
বাংলার রাজশান্তর সাহাযা প্রায়ই পায় নাই, তথাপি পাঁচাঁট মাত 
প্রাণী আগিয়া অর্ধেক দেশটাকে যে অল্পকালের মধ্যে হিন্দু কাঁরয়া 
ফেলিয়াছিল ইহ। অন্প বাহাদুরির কাজ নয়। 

বোদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে যাহারা অনাচরণীয় ছিল এবং 
মুসলমানাধিকারের পরে নূতন সমাজে যাহারা অনাচরণীয় হইল-__ 
বোদ্ধধর্ম শেষে তাহাদের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়। পাঁড়ল এবং তাহারা 
রুমে প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্্ ভূলিয়া গেল। শুন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, 
করুণাবাদ ভুলিয়। গেল; দর্শন ভুলিয়া গেল । শীল বিনয় ভুলিয়া 
গেল। তখন রহিল জনকতক মূর্খ ভিক্ষু অথবা ভিক্ষু নামধারী 
[ববাহত পুরোহিত । তাহারা আপনার মতো করিয়া বৌদ্ধধর্ম গাঁড়য়। 
লইল । তাহার। কৃমর্পী এক ধর্মঠাকুর বাহির কারল। এই যে 
কৃর্মরূপ ইহা আর-কিছু নহে, স্ুপের আকার | কৃরম্ের যেমন চারিটি প। 
ও গল।-_ এই পাঁচটা অঙ্গ থাকে, স্তুপেরও তেমানি পাঁচট৷ অঙ্গ থাকিত। 
উত্তর, দাক্ষণ, পৃব, পশ্চিম চারি দিকে চারটি ধ্যানীবুদ্ধ থাকতেন 
এবং দক্ষিণ-পূব কোণে আর-একাঁট ধ্যানীবুদ্ধ থাঁকিতেন_ এইরুপে 
স্তপাঁট পণ ধ্যানীবুদ্ধের আবাসম্থান হুইয়। ধর্মের সাক্ষাৎ মৃতির্‌পে 
পরিগাঁণত হইত । সুতরাং কৃর্মরৃপী ধর্ম ও স্তুপরূপী ধর্ম একই । পণ্ট 
বুদ্ধের প্রত্যেকের যেমন একটি কারয়৷ শান্ত ছিল, ধর্মঠাকুরেরও তেমন 
একটি শান্ত হইলেন, তাঁহার নাম কামণ্যা । তিনি সব দেবতার 
বড়ো । ব্রঙ্গা, বিষু্, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ভগবতী. বিশালাক্ষী. 
বাশুীল, কালী, গণেশ, রাজা. কোটাল, মন্ত্রী, এই-সকল ধর্মঠাকুরের 
আবরণ দেবতা ৷ ধর্মঠাকুর আজও যে বাঁচয়া আছেন, সে কেবল 
মানতের জোরে । নদীয়ার উত্তর জামালপুরের ধর্মঠাকুরের মন্দিরে 
বৈশাখি পূর্ণিমার দিনে বারে। শত পাঁঠি পড়ে । ধর্মঠাকুর প্রত্যেক 
স্থানেই কোনো-না-কোনো রোগের ওষধ দেন। বোড়ালের ধর্মঠাকুর 
'্ষাদরায়' রন্তামাশয়ের ওষধ দেন। সৌয়াগাছির ধর্সঠাকুর পেটের 
অসুখের ওষধ দেন ।- বৈচির নিকটে অচলরায় পিশ্তফোটের ওষধ 
দেন। 'তাঁন অনাচরণীয় জাতির হাতে পৃজ। খাইতে ভালোবাসেন । 
তাঁছার সেবকের৷ প্রায় ডোম, হাড়ি ইত্যাদদ অনাচরণীয় জাত । 


৪১৪ বঙ্গে বোদ্ধধর্্ 


সিটি লি পিঠ পি পরি পি পি শিপ পি টি কি | সি ইট (টি উঠ (সিটি টি পট ৯০ ০২৮৫ পিট (সিটি (সিটি (স্ব এ এ? 


ধর্মমঙ্গলের কালুরায়কে লাউসেন যখন স্বর্গে নিতে চাঁহলেন, 
কালুরায় ( ডোম ) তখন জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে মদ ও শুয়রের 
মাংস পাওয়৷ যায় কিনা । লাউসেন বাঁললেন, “না |” কালুরায় 
উহা শুনিয়৷ বলিল, “আমি যাইব না 1” লাউসেন তখন কালু 
ডোমের উপর ধর্মঠাকুরের প্জার ভার দিয়া গেল। সেই অবাধ 
ডোমের৷ তাঁহার প্রধান প্জক ৷ বাংল৷ দেশে ইহাই বৌদ্ধ ধর্মের শেষ 


পাঁরণাম ।৯" 


উদ্বোধন: 
আষাঢ়, ১৩২৪ ॥ 


৯৯৪০৫৫59398শপাশি 


পাসঙ্গিক 
তথা ্ 


পিস বা পাস বর 


বৈশাখ পৃিমায় কলকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটি আয়োজত বুদ্ধোংসব সভায় 
প্রবন্ধটি পড় হয়োছল। 


১. এই বইয়ের পৃ. ৩০৫ সূ ৭ দ্র. 


"বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ”-__ তরেয় আরণ।কে'র এই উীন্তি অবলম্বন 
করে শাস্ত্রীমশায়ের দৃঢ় বিশ্বাস দাঁড়য়োছলু যে বাংল৷ দেশের বাগাঁদরাই 
'এতরেয় আরণ্যক' উল্লিখিত 'বগধ' জাতির অধস্তন পুরুষ । নৃ'বিদ্যার 
কথা বলতে পাঁর ন। তবে শব্দাবদ্যার তরফে এই কথা জোর করে বলতে 
পারি যে, বগধ শব্দ থেকে বাগাঁদ শব্দ আসা কিছুতেই সম্ভব নয়। “বঃ, 
“? হতেও পারে কিন্তু শব্দ মধ্যবতাঁ 'গ” কখনো। আবকৃত থাকতে পারে 
না এবং ধ'ও নয়। 

কোথা থেকে শাস্ক্রীমশায় এই সংবাদ পেয়েছিলেন যে বাগাঁদদের 
একটি স্বতন্ত্র কথ্য ভাষ। ছিল, তার কোনে। হাদশ নেই । তাঁর এ অনুমান 
আমার মতে সম্পূর্ণ মরীচিক। কপ্পনা । শব্দবিদ্যার অনুসন্ধানে দীকাল 
ব্যাপৃত থেকে আম বাংলায় শুধু একটি মান্র 'জাতি ভাষার (08309 
].81)2088০) একদা আবস্তত্বের সন্ধান গেয়োছলুম। কিন্তু সেও ঠিক 
ভাষ নয়, বিশিষ্ট ভাষাকোষ (৬০০৪৮181) মান । নিম্ন দামোদর 
অঞ্চলে মুচিদের মধ্যে আম বিশিষ্ট শব্দাবলীময় ভাষার আস্তত্ব খু'জে 
পেয়োছলুম এবং সে ভাষার যংকৎ পারচয় 'দিয়োছলুম 17210/ 
17728151105 পন্নিকার “সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আঁভনন্দন খণ্ডে 


(১৯৫৫ খু.) 
শ্রীকুমার সেন। 


এ, কিরাত শব্দটি সম্ভবত কোনে। চীন-তিববতীর উপজাতির নামের সংস্কৃত 
রুপ। পৃধ নেপালের আধবাসী ভেট-বমি কিরাস্ত জাতি কিরাতদের 
কোনে শাখ। হওয়। একান্তই সম্ভব। রাতের মঙ্গোলীয় জাঁত থেকে 


৪৯৬ বঙ্গে বোদ্গধর্ম 
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উদ্ভীত এবং ভারতের অন্যতম প্রাচীন আদবাসী। এদের প্রাচীনতম 
উল্লেখ আছে যজুবেদে । 'বাজসনৌয়সংাহতা (৩০.১৬ ) ও “তীন্তিরীয়- 
্রা্মণে (৩.৪.১২.১) এদের পার্বত্য গুহাবারী বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে । ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে প্রায়ই কিরাতদের অসভ্য পাবতা-বন্য উপজাতি 
বলে উল্লেখ করা হলেও “মহাভারতে? অর্জুনকে পরীক্ষা করার জন্য শিব 
ও পাবতীর কিরাত-করাতী'র ছন্মবেশ নেবার গ্প আছে । এই গল্প 
কিরাতদের মধাদ। স্বীকারেরই প্রমাণ বহন করছে। নৃতত্ত এবং ভাষা- 
তত্বের বিচারে মনে কর! হয়, এই মঙ্গোলীয় জাতি থৃস্টপৃৰ দশম শতাব্দীতে 
ভারতের উত্তব-পূর্ব অণ্ুলে আসে এবং কালক্রমে হিমালয়ের পৃ ও উত্তর 
অণুলে ছড়িযে যায় । দ্র. 9010101 (00217 0118005111১ 1772/9- 
/776-16111. 1176 &518010 ১০০1৪১১ 0%108112 1974, 0০ 
28-30. 


৩. পোওুবর্ধন, পুগু:বর্ধন উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম নগর। বর্তমান বাংলাদেশের 
বগুড়৷ শহর থেকে ১১/১২ কিলোমিটার দূরে করতোয়। নদীর পঁশ্চম 
তীরে মহাস্থানগড়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় পুওবর্ধনের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে । 
স্থলপথ বাণজোর যোগাযোগের জনা গুরুত্বপূর্ণ এই সমৃদ্ধ নগর বহু. 
শতাব্দী ধরে শিক্ষা-সংস্ক'ত এবং আগুলিক শাসন-ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্র 
ণছল। মৌধ আমল থেকে ন্য়োদশ শতকে [হন্দু আমল পধস্ত পু2- 
বর্ধনের গৌরব অল্লান ছিল । আনুমানক ৬৩৮ খৃস্টাব্দে হ উয়েন্-ৎসাঙ 
দেখেছিলেন এই নগরের পারাঁধ প্রায় ১০ কিলোমিটার এবং নগরটি 
জলাশয় ফুল-ফলের বাগানে সাজানো । উৎখননের ফলে পুগু:বর্ধনের 
ধারাবাহক ইতিহাস উদ্ঘাটিত হয়েছে । 


৪. এই বইয়ের পৃ. ৪৭ সূত্র ২ দ্র. 
&. 'এই বইয়ের পৃ. ২৫৯ সূত্র ১৯ দ্র. 


৬. এই বইয়ের পৃ- ১০৯ সূত্র ১৩ দ্র. 


৭. কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল 9১৪-৫৫ থৃষ্টাব্দ । উত্তরবঙ্গ তাঁর সাগ্রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল । শান্তীমশায় এখানে কলইকুড়ি-সুলতানপুর তাগ্রশাসনের 
কথা বলেছেন । শাসনটির তাঁরখ ১২০ সংবংসর, গুপ্ত সংবতের ১২০ 
অব, ১ বৈশাখ ; খৃষ্টাব্দ ৪৩৯-৪০। এই শাসনে শৃঙ্গবের বীর্থীর : 
( আধুনক মহকুমার মতে। প্রদেশের প্রশাসাঁনক এলাক। ) অন্তর্গত পৃর্ণ- 


প্রাসাক তথ্য ৪৯৭. 
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১০০ 


কৌিকা থেকে আয়ুস্তক (বীর্থীশাসক ) অচ্যুতদাস ও এই বাঁথীর 
আঁধকরণ ( পণ্টায়েতের মতো শাসনসভা৷ ) ?তন জন “বাজসনেয় চরণের 
চতুবেদী” ব্রাহ্মণকে অক্ষয়নীবীম্বর্প (দান-াবাক্তর আধিকারহীন স্থ্বায়ী- 
ভাবে ভোগের যোগ্য ) জাম দানের 'নর্দেশ দিয়েছেন । ব্রাহ্মণ 1তিন 
জনের নাম দেবভট্র, অমরদত্ত এবং মহাসেনদত্ত । নামের সঙ্গে দত্ত পদাঁব 
থাকলেও শেষের দু জনও বান্গণ । তাই একজন ব্রাহ্মণকে নয়, তিন জন 
ব্রাহ্মণকে জাঁম দানের উল্লেখ আছে । দ্র. দীনেশচন্দ্র সরকার, “শলালেখ- 
তাম্্শাসনাঁদর প্রসঙ্গ', কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ২২-২১৯,২০৯। 


এখানে ধম্মাদত্যের প্রথম (৩ রাজ্যাঙ্ক ) ও "দ্বরতীয় কোটালিপাড়া তাশ্্র- 
শাসন এবং গোপচন্দ্রের ১৮ রাজ্যাঙ্কফের কোটাঁলপাড়৷ তাম্রশাসনের কথা 
বল৷ হয়েছে । ষষ্ঠ শতাব্দীতে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব ও 
জয়নাগ বাংলায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন । গোপচব্দ্র এবং ধর্মা- 
দত্যের মধ্যে কে আগে রাজত্ব করোছিলেন এ বিষয়ে মতভেদ আছে । 
ধর্মাদত্যের শাসন দুটিতে বারক মণ্ডলে+ আধুনক ফাঁরদপুরে চব্দ্রস্বামী 
এবং বসুদেবস্বামী ও গর্গ্বামী নামে ব্রাহ্মণ জামির গ্রহীতা । গোপচন্দ্রের 
শাসনে গ্রহীতা লোৌহত্য-তাঁরবাসী কাথগোলের ব্রাহ্মণ ভট্রগোমীদত্ুস্বামী । 

কোটাগলপাড়ায় পাওয়া €& খানি তাম্রশাসনের মধ্যে ধর্মাদতার 
দুখান ও গোপচন্দ্রের একখান লীপ (1-4,5%055 1910, 00.139- 
216) এবং সমাচারদেবের একখান লাপ (/-4-5-8.. ৩. ৮11, 0. 
476) 17176599110 10910 1১9191001 সম্পাদনা করেন । রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই চারটিকেই জাল বলোছিলেন (9-44-5-7., টব .9. ৬1, 
[0. 42৩ ; ৮11 0. 289 ; ». 10. 425) রাখালদাসের মত গ্রাহ্য হয় নি । 


এই বইয়ের পৃ. ৪৬ সূ ১ দ্র. 


মীম।ংসা-দর্শনের প্রাসদ্ধ পাঁগুত কুমারিল ভট্ট, জীবংকাল খুষ্চীয় সপ্তম 
শতক । জন্মদ্ছান মধ্যভারত, মতান্তরে কামর্প অণ্চল । “শঙ্করাঁদশ্থিজয়, 
গ্রন্থে শংকরের উীন্ততে বলা হয়েছে, বেদাবাহত কম্মে বিমুখ সুগত- 
পন্থীদের পর্যুদস্ত করার জন্য গুহ (কাতিকেয় ) কুমারলর্পে আবভূতি 
হয়েছেন। রা্জশান্তর পোষকতায় পুষ্ট সুগত-পম্থী অর্থাৎ বৌদ্ধদের 
প্রাতপাত্ততে বেদ চর্চা শাথিল হয়ে এসেছিল। বৌদ্ধরা নিজেদের 
সিদ্ধান্তের অনুকূলভাবে শ্রুতি ও মীমাংসারও ব্যাথ্যা করতেন। এই 
সময়ে কুমারিলভর্ট মীমাংসাকে আসন্তক পথে আনবার জনা হত্পবান্‌ 
হয়োছলেন। 


হ্‌, ৩৩২ 


৪৯৮ 


বঙ্গে বোদ্ধধর্ম 
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৯১, 


গ্লোকবান্তিকে'র শুরুতে কুমারিল বলেছেন-_- 
প্রায়েনৈব হি মীমাংস৷ লোকে লোকায়তীকৃতা । 
তামাস্তকপথে কর্তময়ং যত্বঃ কৃতো। মরা ॥ এই তত্তুগত 


সংগ্রামের দাঁয়ত্ব পালনের জন্যই তাঁকে কাতিকেয়র অবতাররূপে মাননা 
করা হয়। বেদব্যাসের শষ্য জৌমনি 'মীমাংসাদর্শন' নামে মূল সূরগ্রদ্ 
রচন। করেন । “মীমাংসাদর্শনে'র ভাষ্য রচনা করেন শবরস্বামী । ভারতী 
দর্শনসূন্রের ভাষ্য যা-কিছু রাঁচত হয়েছিল তার মধ্যে শবরশ্বামীর ভাষ্যই 
সম্ভবত প্রাচীনতম । শবরস্বার্মীর ভাষ্য অনুসরণ করে কুমারল "শ্লোক- 
বাত্তিক”, “তন্ত্রবাত্তিক' ও টুপর্চটীকা”_ এই 1তনখাঁন গ্রন্থ লেখেন। 
'গ্লোকবান্তিকে তিনি জৈন-বৌদ্ধ প্রভাতি মত খণ্ডন করে বেদের 
অপৌরুষেয়ত্ব, স্বতঃপ্রানাণ্য এবং বেদের অনুকল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা 
করেছেন। 'মীমাংসাসূত্রে'র প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদ-__ “তর্কপাদে”র 
শাবরভাষ্য 'শ্লোকবাত্তিকে'র অবলম্বন । সম্পূর্ণ শ্লোকে রচিত। “তন্ত- 
বাত্তিকে'র অবলম্বন “তরকপাদে”র পর থেকে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ 
পর্যন্ত অংশের শাবরভায়ন্য। “তন্ত্রবার্তিক' গদ্য ও পদ্য মাঁশয়ে লেখা । 
অবাঁশষ্ট শাবরভাষ্যের ব্যাখ্যা পুঁপটীক।, বা 'অনুগ্টুপচীকা”। অনুষ্টুপ 
ছন্দে লেখা “টুপটীক।, এখন পাওয়া যায় না, পাওয়। যায় গদ্য পাঠ। 
দ্র. ভূতনাথ সপ্ততীর্থ, “কুমারিলভট্র”, 'ভারতকোব" ; সুখময় ভট্টাচার্য 
শান্লী সপ্ততীর্ঘ, 'পূর্ববমীমাংসাদর্শন+, কলকাতা ১৯৮৩ খু. পৃ. ৭-১৩। 


“মহাবীরচারত”, 'উত্তররামচারত', 'মালতীমাধব' প্রণেতা ভবভূ'তির কাল 
সম্পর্কে অনিশ্য়তা আছে । তিনি কালিদাসের পরবতাঁ লেখক । 
কল্হণের 'রাজতরা ঙ্গণী'তে কান্যকুজরাজ যশোবর্মনের আনুকুল্যপুষ্ট বলে 
একসঙ্গে ভবভূতি এবং বাকৃপাতরাজের উল্লেখ আছে । বাকৃপাঁতিরাজ 
যশোবশ্ননের প্রশীন্তময় গোৌড়বহ" কাব্যে ভবভীতর উদ্দেশে তাঁর কৃতজ্ঞতা 
জানিয়েছেন। 'গোৌঁড়বহ* ৭৩৬ খুস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে, কাম্মীর- 
রাজ লালতাদিত্যের হাতে যশোবনম্ননের পরাজয় ও লাঞ্ছনার আগে লেখা 
হয়েছিল। এই তথ্যের ভাত্ততে মনে কর৷ হয় ভবভূঁতি সপ্তম শতাব্দীর 
শেব বা অক্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রাতিষ্ঠ। অর্জন করেছিলেন । কাশ্যপ 
গোত্রের কোনে। ব্রা্মণ-পঙ্ডিত বংশে তাঁর জন্ম । বাবার নাম নীলকণ্ঠ, 
ম। জাতুকর্ণী। পদবি উদুম্বর। তাঁর নিবাস ছিল সম্ভবত বিদর্ভের পদ্ম- 
পুর নামে কোনো জায়গায় । “মালতী-মাধব' নাটকের একটি পুথতে 
তৃতীয় অঞ্ফের পৃষ্পকায় এই নাটক কুমারিল-শিষ্যের রচনা বলে উল্লেখ 
পাওয়। যায় । মান্র একটি পুথির উল্লেখ থেকে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কর! যায় 


গ্রাসাঙ্গক তথ্য ৪১১ 
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মি, 


১৩, 


৯৪, 


৯৬. 


না। তবে সময়ের দিক থেকে ভবভূতির পক্ষে কুমারিলের শিষ্য হওয়া 
অসন্তব নয়, বশেষত তাঁর নাটকে মীমাংসাদর্শনে আঁজত বিদ্যার পরিচয় 
আছে । দ্র. 13-5-7,, 00. 277-78. 


এই বইয়ের পৃ. ৮৫ সৃন্ধ ১ দ্র. 


[বঞ্জয় সংহের কাহনী আছে খুষ্টীয় চতুর্থ-পণ্টম শতকে লেখা ?সংহলের 
পালি গ্রন্থ 'দীপবংস' এবং “মহাবংসে” । “লাঢ়” দেশের রাজা [সংহবাহুর 
ছেলে বিজয় । আঁশষ্ট আচরণের জন্য ৬৯৯ জন অনুচর সহ 1সংহবাহু 
তাঁকে 'নবাঁসত করেন ৷ নৌকায় ভাসতে ভাসতে বিজয় লঙ্কায় পৌছন 
বুদ্ধদেবের পাঁরনিরাণের 1দনে (৪৮৩ বা ৪৮৬ খু- পৃ.) । সিংহলে 
[তান রাজ্য প্রাতষ্ঠা করেন। এই কাহনীর সত্যাসত্য নির্য়ের মতো 
কোনো নভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নি। “লাঢ়”কে বাংলার প্রাটু* 
অনুমান করে বিজয় ?সংহকে বাঙালি বলা হয় । ভন্নমতে “লাঢ়” "লাট”, 
অর্থাৎ গুজরাট । শান্্ীমশায় মহাবংসে; বিধৃত বুদ্ধদেবের উীন্ত এখানে 
ব্যবহার করেছেন । “মহাবংসে'র বর্ণনায় পাঁরানবাণের সময়ে সমবেত 
দেবতাদের মধ্যে ইন্ড্রের উদ্দেশে বুদ্ধদেবের উীকন্ততে বাংলা দেশ নয়, 
"লাট”-এরই উল্লেখ আছে । 


নোদনীপুর জেলার তমলুক, প্রাচীন নাম তাগ্রালপ্ত । ?সংহলের 'মহাবংস: 
গ্রন্থে উল্লেখ আছে অশোকের 'নর্দেশে মহেন্দ্র এবং সংঘামন্রা বোঁধিদুমের 
চারা 'নয়ে এই বন্দর থেকে সিংহলে গিয়োছলেন। খুষ্টীয় প্রথম 
শতাব্দীর বৈজ্ঞানক প্রানি এবং "দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রীক লেখক টলেমির 
রচনায় তামরী লপ্তর উল্লেখ আছে । পণ্চম শতাব্দীর গোড়ায় চন। পার- 
ব্রাজক ফা-হয়েন এখানে ২২টি সংখারাম দেখোঁছলেন। সপ্তম শতাব্দীতে 
[হউয়েন্-ৎসাঙ ১০টি সংঘারাম দেখেন । এক হাজারের বেশি ভিক্ষু 
এইসব সংঘারামে বাস করতেন । উৎখননে আবিষ্কৃত পুরা-?নদর্শন থেকে 
মৌর্য, শুঙ্গ এবং কুষাণযুগের ন।গরিক সংস্কাতির পারিচয় পাওয়৷ যায়। 
[হউয়েন-ংসাঙের বিবরণ অনুযায়ী তখন সমুদ্রের একটি খাঁড়র উপরে 
তাম্রীলগ্তের অবন্থান ছিল। চ্ছলপথ এবং জলপথ মিলিত হওয়ায় 
স্বাভাঁবকভাবে এই নগর ব্যাবসার একটি গুরুন্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠোঁছল। 


শরচ্ন্্র দাস তিব্বত সূত্রে পাওয়া তথ্য নির্ভর করে অভয়াকর গুপ্ত 
নবম থুস্টাব্দের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন বলেছেন । ফণীন্দ্রনাথ বসু 
মনে করেন, অভয়াকরের জন্ম একাদশ থুস্টাব্দের শেষ ব৷ দ্বাদশের 
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প্রথমে | (1772161 1206017575 ০07 8%02/151 0/71172151112৩, 
0. 81) । জন্ম গোৌঁড়ে, শিক্ষা মগধে। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য 
অভয়াকর কঠোর পারশ্রম করতেন । শব্দবিদ্যা, 1শল্পস্থানবিদা।, 
গচকৎসাবদ্যা, হেতুঁবিদ্যা। অধ্যাআবদ্যা- এই পাঁচ 'ব্ষয়ে তান 
পারংগম ছিলেন । রাজ। রামপাল প্রাসাদের ধম্ণীয় অনুষ্ঠান পারচালনার 
জন্য তাঁকে আহ্বান করতেন । দীপংকরের ঃতো৷ অভয়াকরের রচনা ও 
অনুবাদের সংখ্যা অনেক । তান তিব্বীতিভাষ৷ ভালো জানতেন। 
গ্রীমহাকালসাধননাম”, শ্র মহাকালাস্তরসাধন্নাম। গুভাতি এখান তস্তের 
বই [তিব্বাতভাষায় অনুবাদ কস্ছিলেন । 'শ্রীকালচক্রোদ।ন”, শ্রীচন্ব- 
সংবরাভসময়”, 'স্বাধষ্ঠানকরমেপদেশনাম? গুভীত ২৬খান গ্রন্থ তাঁর 
মোৌঁলক রচনা । তেঙ্গুবের ভা"»কায় তাঁর নামের সঙ্গে পাঁওত, মহা- 
পাঁওত, আচার, সিদ্ধ ও স্থবির বিশেবণ বুস্ত দেখা যায়। 


এই বইয়ের পৃ. ২৫৮ সূত্র ১৮ দ, 


ধর্মপূজ। [বিষয়ে তথোর জন্য এই বইয়ে পৃ. ২২২-২১ হ. 
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তথ্শত। 


হত ত সর ৩- কত্ত ৩ তত ্া ব্রা তি নক তিতা ত্ত্তি 


'হন্দু, দেবত। উপাসন। করেন । বোদ্ধ, গুরুর উপাসনা করেন । হিন্দু 
ও বৌদ্ধে এই প্রথম ও প্রধান তফাত । হিন্দু দেবতা উপাসনা করেন ; 
তাঁহাদের উদ্দেশ্য দেবতার সঙ্গে একলোকে বাস করেন, সমান 
আকার প্রাপ্ত হন, সমান অলোকিক শান্ত লাভ করেন, এমন-ক, 
একদেশে দেবতার দেহের সাহত মিলিত হন । পুরা মাত্রায় দেবতা হন, 
একথা তাঁহারা মনেও ধারণা কারতে পারেন না । বোদ্ধের গুরু ভন৷ 
করেন ; তাঁহাদের উদ্দেশ্য_- গুরু হইবেন, বুদ্ধ হইবেন, শূন্য হইবেন । 
শৃন্যে শূন্য মিশিয়। যাইবে । 

বোদ্ধেরা দেবতাকে অত্যন্ত ছোটে। বাঁলয়া মনে করেন । দেবতার! 
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মানুষের চেয়ে একটু বড়ো হইতে পারেন, কিন্তু গুরুর চেয়ে তাঁহারা 
অনেক নিচে । শাক্যমুনি যখন বোধিমূলে বাঁসয়া বোঁধিলাভ করিলেন, 
ইন্দ্র ও ব্রহ্মা তাঁহার পারচর্ষ। কারতে লাগলেন ৷ ইন্দ্র য়েস্ত্িংশ স্বর্গের 
আধপাতি, ব্রহ্ধ। রূপলোকের আঁধপাতি : ইহার দু জনেই বুদ্ধের কাছে 
জোড়হস্ত । 'নারায়ণপারিপৃচ্ছা' নামক পুস্তকে আছে যে, নারায়ণ 
সাঁজয়া-গুজিয়া, শঙ্খ-চরু-গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া, গরুড় আসনে বসিয়া 
বৃদ্ধদেবের নিকটে আসলেন এবং গৃঢ় দার্শনিক মতের মীমাংসা করিয়া 
লইয়া গেলেন। শাক্যাসংহ যখন জন্মাইলেন, তখন শাক্যদের নিয়ম 
অনুসারে খোকাটিকে মহেশ্বরের মন্দিরে লইয়। যাওয়া হইল | মহেশ্বর 
নিজে উঠিয়৷ ছেলেটিকে কোলে কারয়৷ লইলেন। এই-সকল দেখিয়। 
বেশ জান যায় যে. আমাদের যে বড়ো বড়ে৷ দেবতা বক্ষ, বিঞুণ, মহেশ্বর, 
সকলেই বুদ্ধ অপেক্ষা অনেক ছোটো । কিন্তু বেদের সময় হইতেই 
আমরা ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভাতি দেবতার পূজা করিয়া আিতেছি। 
বেদে যজুবেদী ব্রাহ্মণ, দেবতাদের আহার, আহারের স্থান, সব তৈয়ার 
করিতেন ; খঞ্ধেদী তাঁহাদের হব ব৷ আহ্বান কৰিতেন । তাঁহার! খাইতে 
বাঁসপলে সামবেদী আহারের সময় তাঁহাদের গ্তব উচ্চৈঃস্থরে গান 
করতেন । দেবতার৷ আহারে তৃপ্ত হইয়৷ তাঁহাদের বর 'দিয়া যাইতেন, 
যথা-_ পুন্র, পশু, দ্রবিণ ইত্যাদি । বেদের পর ব্রহ্মা, [বষ্ণ ও মহেশ্বর 
আমাদের উপাস্য দেবতা হইলেন । তাঁহাদের কাছেও আমরা বর 
চাহিতাম-_ ধন দাও, পুত্র দাও, পশু দাও । যাহারা পাথিব সুখের জন্য 
ব্যগ্র নহেন, তাঁহারা সাফি, সালোকা, সারুপ্য ও বড়ো জোর সাধুজয 
প্রার্থনা করিতেন ৷ কিন্তু বৌদ্ধদের চরম প্রার্থনা, নিবাণ ও বৃদ্ধত্বপ্রাপ্তি । 
অনুপাধিশেষানিবাণ ব৷ শূন্যে মিশিয়া যাওয়া । 

আমরা ঠাকুরদের ধ্যান কার । বাঁল--ধ্যায়েমিত্যং মহেশং, ধ্যেয়ঃ 
সদা সাঁবতৃমণ্লমধ্যবর্তী”, অথব। বাল-_- “বন্দে শৈলসুতাসুতং”, “ভজাম, 
প্রণমামি” প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি । কিন্তু বৌদ্ধেরা যখন তাঁহাদের 
দেবতাদের ধ্যান করেন, তাঁহারা “আত্মানং অমুকদেবতারূপেণ বিভাব/” 
পৃূজ। করেন, আঁমই বজযোগিনী হইয়াছি,. আমিই লোকেশ্বর হইয়াছি, 
আমই প্রজ্ঞাপারামতা হইয়াছি বাঁজয়৷ পূজা করেন। এই-সকল 
দেবত। ইন্দ্র-ন্দ্রাদ দেবতা হইতে পৃথক । ইহাদের কথা পরে বালব । 
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আমাদের দেবতারা অনেক বৌদ্ধ দেবতার পায়ের তলে থাকেন । 
অনেক সময়ে আমাদের ব্রহ্মা, বিষুঃ। মহেশ্বরেরও এরুপ দুর্দশা বৌদ্ধেরা 
করিয়৷ থাকেন । 

মহাযানের পর বোদ্ধদের যেসব যান হইয়াছে, তাহাতে দেবতা 
আছে। কিন্তু সে-সকল দেবতা দেব ও দেবী, আমাদের দেব ও 
দেবীদের মতে ভিন্ন ভিন্ন ?বভাগ ব৷ ডিপার্টমেন্টের দেবতা নহেন ; 
তাঁহারা সকলেই শৃনে।র প্রতিমূতি । আপনারা পণ ধ্যানীবুদ্ধের১ নাম 
শুনিয়াছেন ৷ বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্রসন্তব, আমতাভ ও অমোঘাঁসাদ্ধ ; 
তাঁহারা পাঁচটি স্কন্ধের শূন্যমৃতি । পাঁচটি স্কন্ধ কী কী? রূপস্কন্ধ, 
সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধা ও বিজ্ঞানস্ক্ধ এই পাঁচটি স্কন্ধের 
শৃন্যমৃতির নাম পণ ধ্যানীবুদ্ধ । ইহাদের পাঁচাট শান্ত আছেন, রোচনা, 
মামকী, তারা, পাগুরা, আর্যতারিকা ৷ ইহাদের আবার পাঁচ জ্বন বোধ- 
সত্ব আছেন ; গণেশ, মহাকাল, পন্পপাণি, রত্রপাণি, বিশ্বপাণি। এই 
শান্তগুলি ও এই বোধিসত্তগণ সবই শৃন্যমূতি । এই পনেরোটি শূন্য- 
মৃতি হইতে অসংখ্য অসংখ্য বুদ্ধ দেবদেবীর মূতি হইয়াছে ; সবই শুন্য- 
মৃতি । বোদ্ধের__ আমর। সেই সেই মূতি হইয়। গিয়াছ, এই বভাবন। 
বা ধ্যান করিয়। তাঁহাদের পূজ। করেন । আমরা শূন্যমৃতির ধ্যানই কার 
না। আমরা আমাদের সম্মুখে যে মৃতি, তাহাতে প্রাণপ্রাতিষ্ঠা কাঁরয়া, 
তাঁহাকে দেবতা করিয়৷ লইয়৷ ধ্যান কার । 

আমাদের শূন্য অন্ধকার তমোভূত । বৌদ্ধদের শূন্য প্রভাস্বর, স্বয়ং- 
প্রকাশ, স্বয়ংজ্যোতিঃ । আমাদের আদিসৃষ্টি আছে । বৌদ্ধদের মতে 
এই পাঁরদৃশ্যমান জগৎ অনাদপ্রবাহ । উহার আঁদও নাই, অন্তও নাই । 
বুদ্ধদেবকে সৃষ্টর কগ৷ জিজ্ঞাসা করলে তান বলিতেন, তোমার 
আপনার চরকায় তেল দাও । তুমি কোথা থেকে এলে, কোথায় যাইবে, 
তাই ভাবো । প্রাথবীর কথ। ভাবায় তোমার দরকার নাই । আকাশ 
কোথা হইতে হইল, জিজ্ঞাসা কারলেও সেই কথাই বাঁলতেন । সুতরাং 
তাঁহার কাছে সৃষ্টিকথা শনিবার আশ। নাই । যখন বোদ্ধদের মধ্যে যুব 
বৃদ্ধে দলাদাল হইল, তখন যুবকের প্রথম যে বই লেখে, সেই “মহাবন্তু 
অবদানে' লেখা আছে, আগে বহুদিন পূবে- কত কম্পকোটি বর 
পূর্বে, তাহার ঠিকান৷ নাই, জীব 'ছিলেন_-তাহাঝ। সবয়ংপ্রকাশ, তাঁহাদের 
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শরীরে ভার ছিল না, তাঁহারা দিক, কাল, আকাশে ইচ্ছামতো ঘৃরিয়। 
বেড়াইতেন, তাঁহাদের দুঃখ [ছল না, নিরন্তর প্রীতি সুখে বিচরণ 
কারতেন। কিছুকাল পরে একটা হুদের মতে দেখা দিল | উহাতে 
আত পাতলা অথচ আত সুমি জলের মতো একটা পদার্থ ছিল ; তাই 
অনেকে খাইতে লাগিলেন, খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীরে একটু একটু 
ভাব বোধ হইতে লাগিল । আবার বহুকাল পরে আর-একটা কী বাহির 
হইল, তাহ। খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীরে তেজ বা আলো ক্রমে 
কামতে লাগিল । রূমে গাছ দেখা দিল, সমস্ত গাছই ফলভরে অবনত, 
সেই ফল তাঁহার৷ খুব খাইতে লাগিলেন, শরীরের ভারও একটু বাড়ল, 
আলোও কমিয়া গেল৷ তাহার পর শস্যক্ষেত্র দেখা দিল, তাঁহারা তাহাও 
খাইতে লাগিলেন ৷ তাঁহাদের স্ত্রীত্ব ও পুংচিহ আঁব্ভত হইল, ক্রমে 
তাহাদের সন্তান-সন্ততি হইতে লাগল এবং ফ্সল তৈয়ার করা দরকার 
হইল । যখন আমার খেতের ফসল তুমি খাইতে লাগিলে, তখন সকলে 
এক হইয়া একজন মহাকায় পুরুষকে [নিয়োগ করা হইল । তাঁহার 
বেতন নির্ধারণ করা হইল, উৎপন্নের ৬ ভাগের একভাগ । তাঁহার 
নাম হইল মহাসম্মত। এইসব পাঁড়য়া আমরা দেখিতে পাই ষে, 
হিন্দুরা যে অন্ধকার হইতে সৃষ্ট বলিয়াছেন, ইহারা তাহা বলেন 
না। ইহারা বলেন, আলো হইতেই অন্ধকার হইয়াছে । আরা 'হন্দ্ুরা 
যে বলেন, “অষ্টাভিলোকপালানাং মাত্রাভিনিস্মিতো নৃপঃ” অর্থাৎ রাজা 
দেবাংশ, ইহারা তাহাও বলেন না। ইহাদের রাক্তা গণদাপ ; লোকে 
তাঁহাকে বাছয়৷ লইয়। বেতন দিয় রাখিয়াছে । উত্তর অণলের বোদ্ধেরা 
রাজাকে কখনোই বড়ো বলিয়া মানিত না। সেইজন্য ভারতবর্ষে 
ও চীনে রাজাদের হাতে তাহাদের অনেক [ীনগ্রহ ভোগ কারতে 
হইয়াছিল। সময়ে সময়ে সমস্ত বৌদ্ধ সংঘ বিনাশ করিয়া ফেলা হইত । 
রাজাদের হাতে হিন্দুদের এ দুর্ভোগ বড়ো ভূগিতে হয় নাই । 

বোদ্ধধর্ম নগরের পক্ষেই সুবিধা । হিন্দ্ধর্ম নগর ও গ্রাম, সর্ব 
সমান ভাবে আদর পাইত । কোটিল্য বৌদ্ধদের বড়ো ভালো চক্ষে 
দেখতেন না। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, উহাদিগকে পাড়াগাঁয়ে, 
যেখানে লোক চাষবাস কাঁরয়৷ খায়, সেখানে যাইতেই দিবে না । নূতন 
গাঁয়ে উহাদের প্রবেশ নিষেধ । উহারা সেখানে গেলে, লোককে ভিক্ষু 
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কাঁরতে চেষ্টা করিবে, চাষবাস বদ্ধ হইয়া যাইবে । হিন্দুরা গৃহস্থ, 
তাঁহারা সংসারের উন্নীত চান, বৌদ্ধদের সোঁদকে দৃষ্টিই নাই । সেজন্য 
হিন্দু ও বোদ্ধে কখনোই ঠিক বাঁনবনাও হইত না। অথচ 'হন্দর! 
[ভিক্ষা না দলে বোদ্ধদের ভিক্ষু হওয়াই চালিত না । 

হিন্দুরা বর্ণাশ্রম ধর্ম মানিতেন, তাঁহাদের শেষ আশ্রম যাঁত বা 
ভিক্ষু । যে ব্ক্গচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রচ্ছ না হইয়া যাঁত হইত, হিন্দুরা তাহাকে 
ভালো চক্ষে তো দোৌখতই না, বরং তাহাকে শান্তিও দিত । কিন্তু 
বৌদ্ধের বর্ণ ও আশ্রম না দোখিয়াই সকলকে ভিক্ষু কারত ৷ বৃদ্ধদেবের 
সময়েই এই ব্যাপার লইয়। মহা-গোলযোগ উঠে। তিনি যখন 
কাঁপলবাস্তুতে ধর্ম প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, তখন দলে দলে শাক্যেরা বাল 
যুব! বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ ভিক্ষু হইতে লাগিল । শুদ্ধোদন দোঁখলেন, কমে 
শাকাদের জাতি ও নাম লোপ হইতে চলিল। তখন তিনি বুদ্ধকে 
বাঁললেন, তুমি ২১ বংসরের আগে যাঁদ কাহাকেও ভিক্ষু করো, তাহ 
হইলে তোমাকে তাহার পিতামতার সম্মত লইতে হইবে ৷ তাই নিয়ম 
হইল, ২১ বৎসর বয়সের আগে কাহাকেও ভিক্ষু করা হইবে না। সে 
[নয়ম আজও আছে । বৌদ্ধদের যে কম্মবাচ৷ আছে, তাহাতে কেহু 
[ভিক্ষু হইতে আসলে তাহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয়, “তোমার 
বয়স ২১ বৎসর হইয়াছে তে৷ 2” এইরূপে শুদ্ধোদন নাবালক দিগকে 
ভিক্ষু হওয়ার দায় হইতে রক্ষা করিয়৷ গিয়াছেন। 

হন্দ্রদের মতে, যে সন্যাস গ্রহণ কাঁরল, সে চতুবর্ণ-সমাজ হইতে 
বাঁহর হইয়। গেল । তাহার দেহ অশুচি। তাহার সম্পাত্ত উত্তরাধি- 
কারীর৷ ভাগ করিয়া লইবে । সে যাঁদ আবার 'ফারয়। আসে, তাহাকে 
আর বর্ণাশ্রমের মধ্যে গ্রহণ করা হইবে না। সে ভ্রষ্ট যোগী হইয়া 
থাকবে । সংসারে প্রবেশ কারলে সে আর আপনার পৃবপদ পাইবে 
না। 'বৌদ্ধেরা িস্তু অনেককে সংঘ ত্যাগ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ 
কাঁরতে দেয় । উহারা কয়েক বৎসরের জন্যও ভিক্ষু করিতে রাজি । 
অশোকরাজ। একবার এক বংসরের জন্য সংঘে প্রবেশ কারয়াছিলেন । 
যে সংঘে যায়, সে আপনার সমস্ত সম্পান্ত-স্বত্ব লইয়।৷ সংঘে যায়। 
তাহার সম্পাত্ত তাহার থাকে না, উহা! সংঘের হইয়া যায়। বৌদ্ধরা 
'হন্দুদের ঠাট্টা কারিত, হিন্দুদের তে। সন্ন্যাস লওয়া নয়, পুত্র পৌরদের 
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সম্পান্ত বাঁটয়া দিবার একটা ফন্দি। আমাদের সংঘে আসা! মানে, 
আপনার সমস্ত সম্পত্তি সাধারণীকরণ ব৷ দুনিয়াকে দান করা । হিন্দু 
ও বোদ্ধদের মধ্যে এই ব্যাপার লইয়া সর্দ৷ বিবাদ বিসংবাদ হইত । 
মনে করো, একজন বড়ো ধনী আছেন ; তাঁহার একাঁট ছেলেকে উহারা 
ভিক্ষু করিল। তাহার পিতা মারলে তাহার অংশ সংঘের হুইয়া যাইবে। 
অন্য ভাইয়ের তাহাতে রাজি হইত না। সবদা ঝগড়া বিবাদ হইত । 
আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধন্নের পতনের এও একটা প্রধান 
কারণ। ভক্ষুদের দোঁখলেই সম্পন্ন গৃহস্ছেরা ভয় পাইত-_ ছেলে ধাঁরতে 
আসিয়াছে । 

হিন্দরদের ভূসম্পা্ত সবই সাঁপওদের হইত । ছেলে জন্মাইলেই 
সে সম্পাত্তর অংশাধিকারী হইত । বাপ আর সে সম্পাত্ত হস্তান্তর 
কারতে পারতেন না। 'মিতাক্ষর৷ প্রভাত ধর্মশাস্ত্রে লেখা যে, জন্ম- 
মাত্রেই স্থাবর সম্পান্ততে (তাহার স্বত্ব হয় । কিন্তু বাংলায় এ মত চলে 
না। এখানে বাপ মরার সময় যে যে ছেলে, পোন্র বা প্রপোন্ বাঁচিয়৷ 
থাকিবে, তাহারা উত্তরাধিকারের স্বত্ব পাইবে । এটা অনেকে মনে 
করেন, বাংলায় বৌদ্ধ প্রাধান্য ছিল বাঁলয়া হইয়াছে । হিন্দ্ররা ০017- 
1710091 11709195. দোখত, বোদ্ধের। [0915091091 11)67651 দোখত । 

বুদ্ধদেব নিজে যে-সকল আইন কাঁরয়৷ 1গিয়াছলেন, সবই সংঘের 
জন্য । তাঁহার [বনয় সংঘের মধ্যেই চলিত । গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসক 
উপাসিকাদের জন্য তিনি যে-সকল নিয়ম করিয়৷ গিয়াছিলেন, তাহাও 
সংঘ ও উপাসক উপাসিকার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, তাহারই উপর 
স্থাপিত । এই-সকল নিয়মের বাহরে উপাসক উপাসিকাদিগকে অর্থাধ 
গৃহস্ছ বৌদ্ধাদগকে রাজার আইন মানিয়া চলিতে হইত । দেওয়ানি ও 
ফৌজদারি অথবা ধর্মস্থীয় ও কণ্টকশোধন রাজার হাতে ছিল । এ-সকল 
বিষয়ে বৌদ্ধেরা কোনো আইন-কানুন ভারতবর্ষে করিয়াছলেন বায় 
বোধ হয় না । সুতরাং ভারতবর্ষের বৌদ্ধদগকে চিরদিনই বাজার অধীন 
হইয়া চলিতে হইত । ইতাঁসং২ এক জায়গায় বলিয়া 1গয়াছেন, কেমন 
কারয়।৷ সংঘ রাজার সঙ্গে যাহাতে বিবাদ না হয়, তাহার চেষ্টা কাঁরতেন। 
একজন 1ভক্ষুকে কোনে। কারণে সংঘ হইতে তাড়াইয়৷ দেওয়৷ হয়, 
সংঘাঁধপ তাহার যাহা-কিছু ভিক্ষু-সম্পান্ত ছিল, তাহার কাপড়চোপড় 
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বিছান৷ প্রভাতি তাহার নিকট পাঠাইয়৷ দিলেন । সে আর সেই জিনিস 
লইবার জন্য সরকারের সাহায্য লইবার সুবধ৷ পাইল না। অনেক রাজা 
বৌদ্ধ সংঘকে গ্রাম দান করিতেন । নালন্দার মঠগুলির ২০০ খানা গ্রাম 
ছিল । গ্রামণীর যে কাজ, তাহা সংঘেরাই কারতেন । সুতরাং সংঘ যে 
একেবারে রাজার কথা মানিব না, তাহা বাঁলতে পারিতেন না । অনেক 
রাজা আবার এই-সকল গ্রাম বাজেয়াপ্ত কারবার চেষ্টা কারতেন। অনেক 
জায়গায় দোখতে পাওয়া যায়. এক সংঘের গ্রাম অন্য সংঘকে দেওয়া 
হইত । সংঘে আবার ব্যাবসা ও বাণিজ্য চলিত । সুতরাং রাজার 
সঙ্গে তাঁহাঁদগকে ভাব রাখিয়া চলিতে হইত । রাজা বোদ্ধাবরোধী 
হইলে এবং তাঁহার সভায় ব্রান্মণ প্রবল হইলে সংঘকে অনেক সময় 
বিপদে পাঁড়তে হইত । কিন্তু তথাপি সংঘের যথেঞ্ট প্রতাপ ছিল। 
লোকে যখন সংঘের অনুরাগী থাকিত, রাজ। সহজে তাহাদের উপর 
হকুম চালাইতে ব৷ তাহাদের সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করিতে যাইতেন না । 

রাজনীতি, সমাজ-শাসন ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধে যে তৃফাত 
ছিল, তাহ। কতক কতক দেখানে। হইল | কিন্তু দার্শনক মত বিষয়ে 
উহাদের তফাত বড়োই বেশি ছিল । হিন্দুরা এখন বলেন, তাঁহাদের 
ছয়খাঁনি দর্শন-- মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশোঁষক | 
মীমাংসা বৌদ্ধদের থাকতেই পারে না । কারণ, উহা বেদের ব্যাখ্যা 
লইয়৷ ব্যস্ত। এই শান্ত্রকে দর্শন বলিতেও পারা যায়, নাও বলিতে 
পারা যায় । যখন উহ। বেদের ব্যাখ্য। লইয়া নিয়ম করে, তখন উহা 
দর্শন নহে । কিন্তু যখন যজ্ঞ কাঁরলে অপ্ব হয় বলে, অপৃবে বা অদৃষ্টের 
বলে স্বর্গ ও নরক হয় বলে, স্বর্গের লক্ষণ করে, প্রমাণ কয়ট। ও তাহার 
লক্ষণ কী বলে. তখন উহ দর্শন ৷ বেদান্ত, বেদের উপাঁনষংগুলি প্রমাণ 
মনে কাঁরিয়।, তাহার উপর ব্রঙ্ধ, অপবর্গ প্রভৃতি কথার বিচার করে, তখন 
উহা নিশ্চয়ই দর্শন। যখন এ দুখাঁন দর্শন বেদকে ভিত্তি করিয়। তৈয়ারি 
হইয়াছে, তখন ইহার সাঁহত বৌদ্ধদের কোনে। সম্পর্ক নাই । 

পাতঞ্জল দর্শন যোগের কথা । যোগ সবাই করে- বোদ্ধেরাও করে, 
জৈনেরাও করে, হিন্দুরাও করে; সুতরাং উহাকে দর্শন না বলিলেও 
চলে। একজন দর্শনসমূছের ইতিহাস লেখক জেন-পাঁওত বলিয়া 
গিয়াছেন, যোগ দর্শন নয়, উহা! কতকগুলি নিয়ম মান্র; সকল যোগ্গীই 


হন্দ্র বৌদ্ধে তফাত 


ত6 শে লে পিজি | পা শি | পিসি | তি পি এ | পট পিঠ ০ ই পিসি | শিট পট শিট তি্িপিঠ 0০০০0 কটি | পাজি পিট পিজা পিসি বিস্িি 


উহা মানিয়৷ চলেন। পতঞ্জালর ষোগসুত্রে আমাদের বা বৌদ্ধদের 
কোনোই আপত্তি নাই । 

সাংখ্য লইয়। মহা-গোল । সকল দর্শনের চেয়ে সাংখ্য পুরানে। ৷ 
জৈন, বৌদ্ধ প্রভীতি সম্প্রদায় উাঠবার অনেক আগে সাংখ্যদর্শন হইয়াছল। 
সকলেই উহা হইতে আপন আপন মতের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন । 
অশ্বঘোষত৩ 'বৃদ্ধচারতে' স্পষ্$ কারয়। বাঁলয়াছেন ষে. বুদ্ধদেবের যে দু জন 
গুরু ছিলেন, দূ জনেই সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন । কিন্তু তাঁহাদের ষে 
কৈবল্য, তাহ বৃদ্ধদেবের পছন্দ হয় নাই। তাই তিনি উহাঁদগকে 
ছাঁড়িয়। ছয় বংসর ধ্যানধারণার পর পরমার্থ-জ্ঞান প্রাপ্ত হন। সে 
পরমার্থজ্ঞান কিন্তু এ সাংখ্য মতের উপরই দাঁড়াইয়।৷ আছে । তবে 
সাংখাদের মূল কথা যে সংকার্ষবাদ, তাহা উনি ত্যাগ কাঁরয়াছেন। কারণ 
সৎ, তাহা হইতে সং কার্ষের উৎপাত্ত অর্থাই কারধকারণের পাঁরণাম মান্র। 
বুদ্ধদ্দেব সংকার্ধবাদটিকে ঘুচাইয়৷ বলিলেন, “সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকমূ |» 
গোড়ায় যাঁদ সংকার্ষবাদ বন্ধ কীঁরয়। ক্ষাণকবাদ হইল, আগ্ায়ও তাহা 
হইলে কেবলবাদ ভাঙয়৷ গিয়া শূন্যবাদ হইল । বুদ্ধদেব বাঁললেন, 
“সর্বং শূন।ং শৃন্যমূ ৮ সাংখ্যও সব জানসের সংখ্যা কারয়৷ থাকে 
বলিয়া সাংখ্য নাম পাইয়াছে। বোৌদ্ধেরাও তেমনি সকল 1বষয়েরই 
সংখ্য৷ কারর। 'গিয়াছেন। মূল সাংখ্য ২২ট সূত্র মাত্র । প্রত্যেকাঁটরই 
একাটি কারয়া সংখ্যা আছে । যথা-__ ১. অক্টো প্রকৃতয়ঃ ৷ ২. ষোড়শ 
বিকারাঃ । ৩ পুরুষ-__ ইত্যাদি । বোদ্ধেরাও তেমাঁন বলেন, চতুরার্ধসত্য, 
যটুপারমিতা, দশভূমি ইত্যাদি । যাঁদও বোদ্ধদের সাংখ্যদের মতো 
সূন্নাবলী নাই, কিন্তু দার্শনিক পদার্থগুলির সংখ্যা করা সম্বন্ধে দ্ূু জনই 
একপন্থী । 

কাঁপলসূত্রগুলিতে বেদ ষে প্রমাণ, সেকথা নাই । তাই হহিন্দুরাও 
বইখানাকে নাকচ কাঁরয়া 'দয়াছলেন। সাংখ্য বালতে তাঁহাদের কাছে 
'ষাষ্টতন্ত্র বুঝাইত । 'ষষ্টিতন্ত্রে'র পুথি এখনে। পাওয়া যায় নাই । কিন্তু 
উহার এক সূচি 'আহবুর পণরান্রে' পাওয়। গিয়াছে । আর এ 'যাষ্টতন্ত্র' 
সংক্ষেপ কারয়াই ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার কারিক৷ লিখিয়াছেন । ঈশ্বরকৃষেের 
কারিকাই হিন্দু সাংখ্যের প্রাচীনতম পথ । উহাতে বেদ যে প্রমাণ, সে- 
কথা আছে । কন্তু সে বেদ সাংখ্যজ্ঞান হইতে অনেক নিচে । “দৃষ্ট- 


হিন্দু বৌদ্ধে তফাত ৫০৯ 
বদানুশ্রীবকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়া তিশয়যুন্তঃ”__ দৃষ্ট পদার্থ হইতে যেমন 
একান্ত ও অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্ত হয় নাই, আনুশ্রীবক অর্থাৎ বেদোদিত 
ক্রিয়াকলাপ হইতেও সেইর্‌প অত্যন্ত ও একান্ত দুঃখানবৃত্ত হয় না। 
নাই হউক, তথাঁপ উহ৷ বেদ মানে, উহাকে গ্রত্ণ করা যায় । বিস্ত 
কাঁপলকে গ্রহণ কর৷ ঘায় না, সে বেদ মানে না। কাঁপলের উপর 
হন্দুদের এত ঘৃণ। যে, শ্রাদ্ধপভায় ষাঁদ কাঁপল বা লোকায়ত উপাস্িত 
হয়, উহাঁদগকে শিয়াল কুকুরের মতে। তাড়াইয়। দিতে হইবে। 'সাংখ্য- 
প্রবচনভাষ্য'ও সাংখ্যের একখান নৃতন পুথি । এখানিও হিন্দুরা গ্রহণ 
কারয়াছেন, যেহেতু ইহাতে বেদকে প্রমাণ বাঁলিয়। মানে । সুতরাং 
দূ রকম সাংখ্য আছে; একরকম হিন্দুদের ও আর-একরকম বোদ্ধদের । 
বোদ্ধেরা কপিল-সৃত্রের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরকৃষ্ণকারকা 
চীন দেশের পণ্রপিটকে' পাওয়ী যায় । 

বৈশোষক লইয়। আরো গোল ॥ প্রবাদ আছে, বৈশোষক আঠারো 
রকম । আমরা তো অত পাই নাই । একরকম সকলেই জানে, কণাদের 
ষট্পদাাঁ- উহাতে বেদের কথা৷ আছে-_ “বৃদ্ধিপূর্বো বাকাকীতিবেদে” ; 
সুতরাং হিন্দুর উহ। গ্রহণ কারয়াছেন। আর-একরকম দশপদার্থা 
বৈশোঁষক চীন দেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে, উহাতে বেদের উল্লেখ একে- 
বাবে নাই, হিন্দুরা উহ গ্রহণ করেন নাই । কিন্তু বৌদ্ধেরা উহা 
রাখিয়াছে । বেশেষিক একরকম “ফাসিকাল সায়েস” ; সুতরাং উহাতে 
সকলেরই দরকার । লইতে সকলেরই হইবে, সকলেই আপন আপন 
মত করিয়া লইয়াছেন। 

আরো বোশ গোল ন্যায়শান্র বা লাঁজক লইয়া। দু পক্ষেই বলেন, 
উহা অক্ষপাদের লেখা । অক্ষপাদ দূ জনেরই ভরসা । কিন্তু টীকায় 
দূ রকম হইয়। গিয়াছে । আম অনেকগুলি প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে. 
অক্ষপাদের সূত্রগুলি শুদ্ধ মান্ত তর্কশান্ত্র। আমর! উহাতে কিছু কিছু 
প্রক্ষেপ কাঁরয়। উহাকে দর্শনশাস্ত্র কাঁরয়া তুলিয়াছি।& সে-সকল কথা 
এখানে আর পুনবুন্ত কারব না । উহাতে চারা প্রমাণের কথা আছে, 
সেকথাও পরে বলিব। এখানে এই মান্র বাল যে, বাৎস্যায়ন এ সূন্রের 
গিকা লিখিলে দিঙ্নাগ৫ উহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। আবার 
উদ্যোতকর৬ এ ভাষ্যের বাতিক লিখিয়। দিঙ্নাগের মত খণ্ন করেন। 


&৮১০ হন্দু বৌদ্ধে তফাত 
আবার বৌদ্ধের৷ এ মত খণ্ডন করেন। আবার বাচস্পাঁত মিশ্র? তাহার 
খণ্ডন করেন । এইবুপে বহুবার খণ্ন-মণনের পর দুই সম্প্রদায়ের মত 
দুই রকম হইয়। গিয়াছে । 'দিঙ্‌্নাগ্ের মত চীন ও জাপানে খুব 
চলিতেছে । ভারতবর্ষে বাৎস্যায়নের মতই প্রবল । 

তর্কশান্ত্রের ইতিহাস আত 'বাঁচ্ত। চাণক্যের সময় বোধ হয়, 
গোতমের সূত্র চালত না । কারণ, আমর অনুমান বলি ও অনুমান শব্দ 
প্রয়োগ কার । তিনিও অনুমান শব্দ প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু আমর! 
যাহাকে অনুমান বাল এবং যাহার জন্য অনুমান শব্দ প্রয়োগ করি, 
তাঁহার মতে তাহ। সাদৃশ্যজন্যজ্ঞানজন্য জ্ঞান । গোতমসূত্র চলিত 
থাকলে উনি এর্প করিতে পারিতেন না । অশোকের সময় 'কথাবন্তু' 
নামে একখানি বৌদ্ধদের বিচারপগ্রন্থ লেখা হয় ।৮ উহাতে বিচার কারয়। 
বৌদ্ধদের সমস্ত মত স্থাপন কর৷ হয়। উহ উঁহাদের তৃতীয় সংগীতির 
সময় রচিত হয় এবং সমস্ত স্থবিরবাদের আচার্গণ উহাতে সম্মতি 
দিয়াছিলেন। উহার বিচার-প্রণালী বিচিন্ত। মুসলমান আমলে আদালতে 
যেমন জবাব, হদ্দজবাব, রদ্দজবাব চলিত ছিল, উহা কতকটা সেইর্প । 
একটা কথ উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক ফেকাঁড় উঠিল, সব ফেকাঁড় উদ্ধার 
করিয়।৷ তবে মূলকথার বিচার হইল | মীমাংসকদের বিচার-প্রণালী আর- 
একরকম । ১. সন্দেহ । ২. ীবষয়। তাহার পর প্বপক্ষ, তাহার 
পর উত্তর । তাহার পর নির্ণয় । এই পাঁচটির নাম আধকরণ । কিন্ত 
মহাযানীরা ঠিক ইংরাজি [সিলাজসম (55110815701) মতো কথা কাহত, 
উহাকে তাহারা প্রয়োগ কহিত, উহাতে বিচারট। বেশ পারঙ্কার হইয়া 
যাইত। 

[বচার-প্রণালী হইতেই প্রমাণের কথা উঠে_ উভয় সম্প্রদায়ের 
প্রমাণাবলী বড়ো বাঁচত্র । বুদ্ধদেব সাত রকম প্রমাণ মানিতেন | 
পৌরাণিকেরা আট রকম, কেহ কেহ প্রাতভ৷ বলিয়া আর-একটা প্রমাণও 
মাঁনতেন । মীমাংসকেরা ছয়াট মানতেন। গোতম একদিকে আর 
নাগাজুন আর-একদিকে; দু জনেই প্রতাক্ষ, অনুমান, উপমান ও শা, 
এই চাররৃপ প্রমাণ মানিতেন । বৈশোঁষকের৷ দুইটি মান্র প্রমাণ মানেন 
বালয়া কথা আছে । কিন্তু কণাদের পুথতে আগাগোড়াই আগমের 
'কথ। আছে । কণাদ, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা বায়ু প্রমাণ কারতে 
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অক্ষম হইয়া, আগমের উপর নির্ভর কাঁরয়। বায়ু নামক পদার্থ স্থাপিত 
'কারয়াছেন । আকাশের স্থাপনা সেইরূপে । সুতরাং বালতেই হুইবে, 
[তিনি আগমও মানিতেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ এই তিনাট প্রমাণই মায়া 
গিয়াছেন । চাবাকেরাই* কেবল প্রতাক্ষ ভিন্ন প্রমাণ মাঁনতেন না। 

নাগাজনের ও বর্তমান আকারে গোতমসূত্রের পর চারিটি প্রমাণই 
পাওতসমাজে আদর পায় । কিন্তু ইহার একশত বংসর পরে মৈন্রেয়১০ 
নামে একজন বৌদ্ধ নেয়ায়ক উপমান প্রমাণ স্বীকারের প্রয়োজন দেখেন 
না। তিন তিনাট প্রমাণই যথেষ্ট মনে কারতেন । তাঁহারে৷ এক 
শত বৎসর পরে 'দিঙ্নাগ নামে একজন বড়ো পাঁওত প্রাদুরভ'ত হইয়। 
বাঁললেন, শব্দও প্রমাণ হইতে পারে না । প্রমাণ দুই বৈ নয়-_ প্রতাক্ষ 
আর অনুমান । একেবারে বঙ্মান ইউরোপাঁয় লজিকের মতে৷ হইয়া 
গেল--০:০০061০2 100 1018190০8 । অনুমান প্রমাণ হইলেই কিরুপে 
অনুমান কারতে হয়, তাহাতে কয়বার বাক্য প্রয়োগ কারতে হয়, তাহ। 
লইয়। বিবাদ হয় । এই বাক্য-প্রয়োগের নাম “অবয়ব” । গোতমের 
প্বে দশ রকম অবয়ব ছল । বাংস্যায়ন বলেন, গোতম প্রথম পাঁচটি 
অবয়ব উড়াইয়৷ দয়া, পাঁচটি অবয়বের অনুমান সাজাইয়৷ [গয়াছেন । 
নৈয়ায়িকের এখনো পাঁচ অবয়বেই অনুমান সাজান । 'দিঙও্‌নাগ কিন্ত 
আর-দুইটি তুলিয়া দিলেন । বলিলেন, তিনেই যথেষ্ট । প্রতিজ্ঞা, 
হেতু আর উদাহরণ । প্রথমাঁটতে পক্ষ ও সাধ্য নির্দেশ, দ্বিতীয়াটিতে 
হেতু নির্দেশ ও তৃতীয়াটতে সাধ্য ও হেতুর মধ্যে ব্যাপ্তি দেখানে। । 
অবয়ব কম হওয়ায় বৌদ্ধদের [বিচার-প্রণালী পরিষ্কার ও সংক্ষেপ হইয়। 
উঠিল । উহাদের সঙ্গে আঁটটয়৷ উঠা ভার হইয়া উঠিল । দিঙ্‌নাগের 
সংস্কৃত বই এতাঁদনের পর পাওয়া গিয়াছে ও ছাপা হইতেছে | 'ন্যায়- 
প্রবেশ' ; ০-০-5' ; ০. 38, 39; 83108. 1930 ] | বইখানি ছাপা 
হইলে উহ্বাতে আমাদের ও বৌদ্ধদের ন্যায়শান্ত্র বৃঝিবার খুব সুবিধা 
হইবে । | 

বৌদ্ধদের মেটাফাঁজকৃসের ইতিহাস আছে । বুদ্ধদেবকে যাঁদ কেছু 
জিজ্ঞাসা করিত, নিবাণের পর কী থাকিবে? তান তাহার জবাব 
দিতেন, না । যাঁদ বা কিছু বালতেন তে। বাঁলতেন, সে কথায় তোমার 
কী? - তুমি তে জন্মজরামরণের হাত হইতে এড়াইয়া গেলে, তোমার 
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তো প্রিতাপ নাশ হইল, সে-ই যথেষ্ট । শুন্য জিজ্ঞাসা কাঁরলেও তিনি 
তাহাই বলিতেন । ৫০০ বৎসর পরে অশ্থঘোষও তাহাই কারিয়া 
গিয়াছেন । তাঁহার প্রধান উতন্তি-_ 


দীপো যথা 'নির্ধীতমভ্যপেতো। 
নৈবাবাঁনং গচ্ছাত নান্তরিক্ষম্‌ । 
দিশং ন কাণ্ণিৎ বাদশং ন কাণ্চিং 
প্নেহক্ষয়াৎ কেবলমোত শান্তম্‌ ॥ 
কৃতী তথ নির্বাতমভ্যুপেতে। 
নৈবাবানং গচ্ছাতি নান্তরিক্ষমূ । 
[দশং ন কাণগৎ 'বাদশং ন কাণ্টিং 
রেশক্ষয়াং কেবলমোত শাস্তিম্‌ ॥১১ 


কিন্তু তাহার পর একশত ব৷ দেড় শত বৎসরের পর নাগা্জুন 
সাহস করিয়া নিবাণ বা'শুন্যের লক্ষণ করিলেন__ “সদসং তদুভয়ানু- 
ভয়চতুক্ষোটি বানম্মুন্তং শূন্যমূ 1৮ উহা! সংও নয়, অসংও নয় । দুয়ে 
জড়াইয়াও নয়. দুই ছাড়াও নয় অর্থাং উহা আঁনর্বচ্নীয়। শুনাই 
পরমার্থ, শূন্যই সত্য, শূন্যই বজ্র । শূন্যবাদ ক্রমে দুই ভাগ হইয়া গেল । 
দৃঢ়ং সারমসৌ শার্যযমচ্ছেদ্যাভেদালক্ষণমূ । 
অদাহি আবনাশি চ শবন্যত। বজ্রমূচ্যতে ॥৯২ 


এই একদল বাললস, শুনা ছাড়া আর-কিছুই নাই । উহার নাম 
অপ্রতাষ্ঠতসবধর্ম । আর-একদল মায়োপমাদ্বৈতবাদ । শূন্য ছাড়া 
সব বস্তু মায়ার মতো । শংকরাচার্য ইহার সাত শত বংসর পরে মায়াবাদ 
প্রচার করেন । সে মত বেঞ্বের৷ প্রচ্ছন্ন-বোদ্ধ বলিয়৷ ত্যাগ করিয়। 
নানাবিধ ভন্তিমত প্রচার করিলেন । বিষুঃস্বামী বোদক ক্রিয়া-কলাপের 
সঙ্গে বৈষব মত প্রচার করেন। রামানুজ ১৩ বাশষ্টাদ্বৈত মত, মধবাচার্ষ ১৪ 
দ্ৈতাদ্বৈত মত প্রচার করেন । শংকরের উপর কিন্তু সকলেরই বাগ-_ 
[তান প্রচ্ছন্ন -বৌদ্ধ । শংকরের দুই-তিন শত বংসর পরে উদয়নাচার্য ১৫ 
সমস্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন কারয়া, আমাদের দেশের ন্যায়মত দৃঢ়ভাবে 
স্থাঁপত করিয়া যান। তান শন্যবাদ খগন করেন, ক্ষাণকবাদ খণ্ডন 
করেন ও অদৃষ্ট-সহকৃত ঈশ্বরের জগত্কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া যান। 
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দর্শনশান্ত্র অতি কাঠন, সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না । আমার এতক্ষণ 
ধাঁরয়। দর্শনের চর্চাটা ভালো হইয়াছে বাঁলয়া বোধ হয় না, উহা শেষ 
কাঁরয়া উঠা কাঠন । তবে কালচারের কথ। বাঁলতে গেলে দর্শনশাস্ত্রের 
কথাটা না বল! ভালো নয়। 

বৌদ্ধেরা গোড়ায় দেশীয় ভাষায়ই বই 'লাখতেন । আমর এখন 
যাহাকে পালি বলি, উহাতে কত ভাষা আছে. তাহা বলা যায় না । 
প্রাচীন পু'থগুলির ভাষ৷ প্রায়ই পৃথক পৃথক । বোদ্ধেরা আর-এক 
ভাষায় পথ লিখিতেন, তাহার নাম মিশ্রভাষা ;১৬ উহার কতক সংস্কৃত 
কতক প্রাকৃত। এই ভাষায় অনেক বই আছে । গদ্যে এই লেখা. মাঝে 
মাঝে প্রমাণস্বর্প পদা । পদ্য ও গদ্যের ভাষ। একরৃপ নহে, পদ্যের 
ভাষা পুরানো | ক্রমে গদ্য অংশ সংস্কৃত হইতে আর্ত হইল । সে 
সংস্কৃত পাঁড়লেই মনে হইবে, এ 'মহাভায্যের ভাষা নয়. কোনে প্রাকৃতের 
তর্জম৷ মাত্র । এসব কথ। আগে কেহ বিশ্বাস করিত না । কিন্তু “সদ্ধর্- 
পুণরীক' ১৭ নামে একখানি বই আছে, উহার গদাটা এরকম সংস্কৃত, 
আর পদ্যটা মশ্র। নেপাল হইতে যে কয়খানি প্রাথ পাইয়াছি, সব 
এ রকম । কিন্তু তকলামাকান মরু খুঁড়িয়। যে 'সদ্ধর্মপুওরীকে'র প্রাচীন 
পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সবটাই এ মিশ্র ভাষায় লেখা । 

শেষ অবন্থায় বৌদ্ধেরা অনেকেই সংস্কৃত লিখিতেন । দার্শনিকেরা 
ভালো সংস্কৃতই [লাখতেন । তথাপ কুমারিল১৮ তাঁহাদের অব্যুৎপন্ন 
শব্দ, অশুদ্ধ শব্দ লইয়৷ বিশেষ বিদ্রুপ করিয়৷ গিয়াছেন । কিন্তু যাঁহার। 
দার্শনক ছিলেন না, তাঁহাদের সংস্কৃত বুঝাই যায় না। তাঁহারা 
বাঁলিতেন, আমর ব্রা্গণদের মতে। সুশব্দবাদী নই, আমাদের অর্থ বোধ 
হইলেই হইল । আমরা পুংলিঙ্গ স্থানে স্ত্রীলিঙ্গ লিখিব, প্রথমা স্থানে 
সপ্তমী লাখব, আত্মনেপদের স্থানে পরস্মৈপদ লাখব, একবচন স্থানে 
বহুবচন 'লাখব, যাহ। খুশি কাঁরব, অর্থ বোধ হুইলেই হইবে । 

বৌদ্ধদের ভিতর একদল পাণিনির৯৯ চীকা লিখিয়া গিয়াছেন । 
তাঁহারা সমস্ত বাঝ্খয় পাণানর সূত্র হইতেই বাহির কারতে চান, 
কাত্যায়ন২০ ও পতঞ্জলকে২১ একেবারে নস্যাৎ করিয়। দেন। পাঁণানর 
সূত্র ভালে। কাঁরয়া বুঝতে গেলে ইহারাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন । 
কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি পাণিনির সমালোচন। করিয়াছেন, অব্যাপ্তি আতি- 


হু. ৩।৩৩ 
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ব্যাপ্তি দেখাইয়াছেন ! ইহার৷ তাহা করেন না । লক্ষণসেন বৈদিক 
সূন্রগুল বাদ দিয়। একখান ব্যাকরণ কাঁরতে চান। তিনি সে ব্যাকরণের 
ভার 'দয়াছিলেন একজন বৌদ্ধ-পাঁঙতের উপর । তাঁহার নাম 
পুরুষোত্তম 1২২ 

ভাগ্করাচার্য২৩ বাঁলয়াছেন, বোদ্ধদের জ্যোতিষ বাচনতর। তাঁহারা 
মনে করেন, চন্দ্র সূর্য, গ্রহ তার৷ দুই প্রদ্থ, জোড়াজোড়া আছে । আজ 
যাহার। উদয় হয়, কাল তাহারা আসে না, পরশু দিন তাহারা আবার 
আসিবে । হিন্দুদের কিন্তু এরুপ নাই । সেই গ্রহনক্ষত্রই রোজ উদয় 
হয় । 

ধর্ম ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বোদ্ধ ও হিন্দুর ভিতর “য ভেদ আছে, তাহা 
কিছু কিছু বাললাম। এখন আহার বহার, আচার ব্যবহারে তাঁহাদের 
যে ভেদ আছে. তাহাই বালিতে চেষ্টা কারব। হিন্দুদের আহারের ব্যবস্থা 
চারায়ণ খাষি২৪ করিয়৷ !গয়াছেন । লোকে পৃবাহে ও অপরাহে ভোজন 
কাঁরবে । কেহ কেহ বলেন, অপরাহে ন৷ হইয়। সন্ধ্যার পর ভোজন 
কারবে । ইহা ছাড়াও সংস্কৃত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাতঃ- 
কালে অনেকে একটা প্রাতরাশ করিয়৷ থাকিতেন। তাহার আর-একটা 
নাম ছল কলাবত | ক্রমে এতবার খাওয়। ডীঠয়া গয়া একবার নে 
ও একবার রারে খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে । আমরা বাল্যকাল হইতে 
শুনিয়া আপিতেছি, এক সূর্যতে দূইবার খাইতে নাই । এ খাওয়ার 
মানে আচমনায় দ্রব্য, অর্থাৎ যাহ। খাইয়। আচমন করিতে হয়, অর্থাৎ মুখ 
ধুইতে হয়; কিন্তু ফলাহার ষখন তখন কর৷ যায়; ফলাহার শব্দের 
অর্থ ফল খাওয়।, কিন্তু উহার এখন একটা পারিভাষিক অর্থ হইয়াছে । 
পাণিফলের জালাপ, পাঁণফলের কচুর, এগুলিও ফলাহারের মধ্যে গণ্য 
হইয়াছে ; যখন তখন খাওয়৷ যায় । খাইয়৷ মুখ না ধুইলেও চলে । 

বৌদ্ধদের খাওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু আর-একরকম । তাঁহার! একবার 
খাইবেন ; বারোটার আগে সে খাওয়াট হুইয়৷ যাওয়া চাই । খাইতে 
খাইতে যাঁদ বারোটা বাজে, অমনি উঠিয়া যাইতে হইবে । ছায়াটা 
দু আঙুল পৃবে হেল! পর্যন্ত সময়ে খাইতে চাহিয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধদের 
[ভিতর ঘোর দলাদাঁল হইয়৷ যায় । অনেকে বারোটার পূবেও একটু 
আধটু জলযোগ কারতেন । বারোটার পর কিস্তু তরল পদার্থ ভিন্ন 
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আর কিছুই খাইবার নিয়ম ছিল না। তরল পদার্থ যথা- নারকেলের 
জল, ফলের রস, ইত্যাঁদ। দাঁক্ষণ দেশের বৌদ্ধেরা অর্থাৎ সিংহল, বর্সা, 
শ্যাম প্রভাত দেশের বৌদ্ধের এখনো এই নিয়ম পালন করিয়৷ 
আঁসিতেছেন। কিন্তু উত্তরের বোদ্ধেরা, গোড়াগুঁড়িই খাওয়া দাওয়ার 
[বিষয়ে একটু শিথিল ছিলেন । তাই 'নয়ে উত্তর ও দাক্ষণ-বোদ্ধদের 
[ভতর ঝগড়।, তাই 'ানয়েই দলাদলি । ক্রমে যখন মহাযান মত প্রবল 
হইল, তখন খাওয়৷ দাওয়ার বাঁধাবাঁধটা একেবারে উঠিয়া গেল। 
এখনকার নেপাল ও তিবাঁত বোদ্ধদের সম্বন্ধে একজন ইংরাজ 
বাঁলয়াছেন, সকল ধমেই আছে, 856 1) /01591)10-- এদের দেশে 
কিন্তু [6856 2170 %/0151710; না খাইয়৷ তাহার! কিছু করে না। 
আর আমাদের বাংলার ব্রাহ্মণদের “ভুত কিগিন্ি চাচরেৎ”_ আহার 
করিয়। কোনোরূপ ধর্ম' কর্ম কারবে না; ভিক্ষুককে ভিক্ষামুঠাও 
দিবে না। 


টপবাপ॥ 

উপবাস শব্দের অর্থ কী 2 উপ উপসর্গ ও বসু ধাতু । এ থেকে 
না বাওয়া' হল কেমন করে ? এ সম্বন্ধে শতপথ-ব্রাহধণে লেখা আছে 
যে, যজ্মমান যেমন যজ্ঞ কারবেন বালয়া সংকম্প করিলেন অর্থাৎ ঘজ্ঞ- 
শাল৷ বাঁধলেন, দেবতারা অমান রাত্রে আসিয়া সে যজ্ঞশালার নিকটে 
ঘুরতে ল।গলেন । যজ্ঞশালার নিকটে দেবতার বাস করেন বলিয়া 
তাহার নাম হইল উপবাস। তার পর দিন এই-সকল দেবতা আতিথিকে 
ন৷ খাওয়াইয়। ঘজমান খাইতে পারে কিনা, ইহা লইয়৷ বিচার উঠিল । 
একদল বাঁললেন, “অনশন”, আর-একদল বাললেন, না, কিছু খাইতে 
হছ্ধে। শেষের মত প্রবল হইল, অল্পবিস্তর বৃক্ষের ফল খাইতে 
পারবে, কিন্তু সে পেট ভরিয়া খাইলে হইবে না। পিতৃকৃত্য কারতে 
গেলে কিস্তু একেবারেই খাইতে পারিবে না । আমাদের দেশে কিন্তু এ 
[বিষয়ে বড়োই কড়াকড়ি । ভট্রাচার্য মহাশয়ের সবদাই বলেন, “ভূক 
[কিন চাচরেং।” বৈষবের। কিন্তু কিছু আহার ন৷ করিয়া সন্ধা-আহক 
করেন না। তান্রকেরাও তাই করেন। স্মার্ত পণ্টোপাসক কিন্তু কড়াকাঁড় 
কারিয়৷ “ভুন্তা কিণিন্ন চাচরেৎ” করেন । 
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বৌদ্ধের৷ অঞ্$মী, চতুর্দশী, পৃণিম। ও অমাবস্যায় উপবাস করেন । 
প্রথম প্রথম উহার নাম ছিল-- উপোসথ, পোসধ । জৈনের৷ কিন্তু 
তাহাও ছাঁড়য়৷ দিয়া শুধু “পো' করিয়াছেন। এ দন তাঁহারা না 
খাইয়৷ বিহারে যাইতেন ও বৈকাল বেলাট। ধর্নকথ৷ শুনিয়। কাটাইতেন। 
বারররত ইত্যাদিতে উত্তরের বৌদ্ধেরা বড়ো উপবাস করেন না। 
খাওয়া-দাওয়। সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনো নিয়ম নাই । আমর! যেমন 
অনেক বাছয়া গুছিয়া খাই, তাঁহারা তেমন করেন না । যে বুদ্ধের 
আঁহংসা প্রধান কথা, তাঁহার শিষোরা এখন মাংস খাইতে কোনোরূপ 
দ্বিধাই করেন না। তবে অনেকে নিরামষ-্রত কাঁরয়া৷ থাকেন । 
চীনের আমিষ বলিয়৷ দুধ ঘি-ও খায় না । তাহারা উহাকে 81010)9] 
1০০৫ বলে । পেঁয়াজ রসুনে বোদ্ধদের কিছুমাত্র দ্বিধা নাই । মদেও 
তাহাদের আপাত্ত নাই । আমার বন্ধু ইন্্রানন্দ বাঁলতেন, যে যত বড়ে। 
পাঁওত হইবে, সে তত বেশি মদ খাইবে । 


ক্ষেঁরকার্ধ। 

প্রাচীনকালে হন্দুর। কামাইতে হইলে দূ জন নাপিত রাখতেন ; 
একজন নাভর উধ্বট কামাইত-_ আর-একজন অধঃট। কামাইত। 
যে উপরের দিকট। কামাইত, সে আচরণীয় হইত, যে িচের দিকট। 
কামাইত, সে অনাচরণীয় হইত । বাৎস্যায়ন 'কামসূত্রে' বলেন, দাড়ি 
ও গোঁপ কামানো চতুর্থ দিনে করিতে হয়, নখ কাটাও তাই। 
অধোদেশ উৎপাটন কারয়া৷ কামাইলে দশ দিন. না হলে পাঁচ দিন। 
উরত কামাইতে হইলে ফেন৷ ব্যবহার করিতে হইত | সম্ব্যাসীদের ও 
সত্রীলোকদের বগল কামাইতে নাই | সন্ন্যাসীদের অধোলোম কামাইতে 
নাই। মাথার সব চুল রাখা সেকালে পুরুষের মধ্যেও চলিয়াছিল । 
এখনে। দাক্ষণ দেশে পুরুষেরা সব চুল রাখে ও বিনুনি করিয়৷ খোঁপা 
কাটে। মাথাঁট ওল কাঁরয়া৷ কামাইয়া মধ্যে খুব বড়ো রকমের 
টিকি রাখা আর্ধাবর্তে চলিয়াছিল-- সন্ন্াপীরাই কেবল সমস্ত মাথাট। 
কামাইতেন, শিখা পর্যন্তও রাখিতেন না। 

বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা মাথাঁটি তল করয়৷ কামাইতেন, তাঁহারা মাথার চুল 
পনেরো দিনের বোশ রাখিতে পারিতেন না। নয় দিনের মধ্যেই 
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কামাইতে হইত । যেখানে যেখানে বোদ্ধ-মঠের টিপি পাওয়। 
গিয়াছে, সেখানে সেখানেই অনেক খুর পাওয়া গিয়াছে । তাহাতে 
অনেকে অনুমান করেন যে, বোদ্ধের নিজে নিজেই কামাইতেন। 
অনেকেই শরীরের সমস্ত লোম কামাইয়া ফেলিতেন। গৃহস্থ বোদ্ধদের 
গ্রাম্য নাপিতিরাই কামাইত । হয়তো ভিক্ষুদেরও কামাইত । কিন্তু 
বিহারে মেলা খুর পাওয়ায় সে বিষয়েও একটু সন্দেহ হইয়াছে । 
না'পতের৷ পাটান, চণ্ডাল, মুচি, হাড় প্রভাতি অনেক জাতিকেই 
কামাইত না। এইসব জাতির নিজের জাতির মধ্যেই নাপিত 
থাকত । তাহারাই আপনাদের জাতিদের মধ্যে কামাইত । গ্রাম্য 
নাপতের৷ মুসলমানদের কামাইত : এমন-ক, তাহাদের পায়ের নখ 
কাটিতেও আপান্ত কারত না। কিন্তু এই-সকল জাতিকে তাহার৷ 
কখনোই কামাইতে যায় নী । অনেক সময় মজা হয়। একজন মুচি 
যাঁদ মুসলমান হয়, গ্রাম্য নাপিতেরা তাহাকে কামাইবে ; কিন্তু যাঁদ 
সেই মুচি ভেক লইয়া বৈষ্ণব হয় তে তাহাকে কামাইবে না । 
হাঁড়দের নাপত নাই । তাহারা নিজে নিজেই কামায়। সেজন্য 
আমাদের দেশে একটা কথা আছে, হাড়ির খুরে তোকে কামাইয়। দিব, 
অর্থাং তোকে একেবারে অনাচরণীয়, অব্যবহার্ধ করিয়া দিব, অর্থাৎ কোনে। 
নাপত তোকে কামাইবে না। 


বিছানা ॥ 

'হন্দুরা আত প্রাচীন কাল হইতে চারপাই ব্যবহার করিয়া 
আপসিতেছেন । চারপাইয়ের নাম আসন্দী ৷ দাঁড়র ছাওয়া, বাঁশের বা 
কাঠের চার-পা । ক্রমে খাট-পালং, তন্তপোষ প্রীত নানারুপ শয্যাধার 
চলিতে লাগিল । এমন-কি, আমরা এখন শ্রাদ্ধের দানেও একখানা 
খাট, একখানা তন্তপোষ, অন্তত একখানা পিঁড়ও দয়া থাকি। 
বৌদ্ধেরা কিন্তু উচ্চাসন এবং মহাসন একেবারেই বর্জন করেন। 
উচ্চাসন বর্জন কারলে তাঁহার খাট, পালং ও চৌকি, চারপাই চলে 
না। মাটিতে মাদুর বিছাইয়া শুইতে হয়। মহাসন ত্যাগ করায় 
গাঁদ, তোশক, [বিছানার চাদর, তাকিয়া, গিদ্ধে, বালিশ, পাশ-বালিশ, 
গাল-বালিশ, পা-বালিশ, সব ত্যাগ করিতে হয়। বন্ড বড়োমানুষি 
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করো. একখানি কার্পেটের উপর শুইয়া থাকো।, না-হুয় গালিচা কাঁথাই 
তাঁহাদের বোশ সম্বল । বিচিত্র বিচিত্র কারকরি করা কাঁথা, ফুল-তোলা 
কাঁথা বে'দ্ধদের জন্য হইয়াছিল বোধ হয় । এখনো অনেক জাতীয় 
সন্ন্যাসীর কাঁথাই সম্বল । 


পোশাক ॥ 

বেদের সময় বাহ্মণরা মাথায় একটা পাগাঁড় দিতেন । এখনে। 
কোনে। বোঁদক কার্য কারতে গেলে একটা উফ্ীষ লইতে হয় । তাঁহারা 
জুতাও ব্যবহার করিতেন । উপানহ না হইলে তাহাদের চালত না । 
একখানা ধুত ও একখান। চাদর থাকিত । তাহার উপর উপবীতও 
থাকত । এখন তো উপবীত, কয়েক খেই কাপাশের সুতা হইয়াছে, 
কিন্তু পইতার সময় চামড়ার পইত৷ ব্যবহার কারবার কথা আছে । 
চামড়া পাওয়া যায় না বলিয়৷ অন্তত একটুকরাও কালসারের চামড়। 
বাঁধিয়া দিতে হয়। আগে বোধ হয়. একখান চামড়া দিয়া গাটা 
ঢাঁকির। রাখতেন । জামা বোধ হয় থাকিত না । কারণ. সেলাই কর। 
কাপড় লইয়া কোনো ধর্মকর্ম করিবার বাধ নাই । 

বৌদ্ধদের কিন্তু এক ধুতি আর এক চাদর । এ ছাড়। আর-কোনে। 
পোশাকের কথা শোনা যায় না। চাদরখানা এক কাঁধে "ফেলিয়। 
আর-কাঁপধ হইতে খুিয়।৷ রাখ হইত । সে কাপড় ও উত্তরীয় আবার 
খুব সেলাই-করা হইত । সেলাইয়ে তাঁহাদের আপান্ত ছিল না। সে 
কাপড়ও তাঁহার৷ সবদ। যে পাঁরষ্কার রাখিতেন, এমন নহে. কিন্তু ছোপাইয়। 
পারিতেন । কী দিয়া ছোপানো হইত, ঠিক জানা যায় না। কখনে। 
কখনো বলে কাধায় বস্ত্র, কখনো বলে রন্তু বস্ত্র । রাঙা রঙ [দয়া 
ছোপাইতেন, কি কাষায় রঙ দিয়া ছোপাইতেন, অথবা হয় তো দুই 
রঙকেই তাহা রস্ত বালতেন । তবে দেশের নিয়মানুসারে তাঁহার। 
যে জামা বা চৌবান্দ বাবহার কারতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
নেপালি বোদ্ধের নেপালি গৃহস্থের মতোই কাপড় পরেন। তবে 
নেপালে এখন বহারও নাই, মঠও নাই । যাঁহার৷ বিহারে বাস করেন, 
তাঁহার যাঁদও আপনাদিগকে ভিক্ষু বলেন, তথাপি বিবাহ করেন ও. 
চেলেপিলে লইয়। সংসার করেন । 
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সান।॥ 

ব্রাহ্মণদের অতি প্রাচীন কাল হইতেই নানা রকম প্লানের বাবস্থা 
আছে-_ ভকম্মপ্লান, গোময়য্লান, ঘৃতঘ্লান, দুগ্ধয্লান. দধিয্নান, অবগাহন 
নান, শিবামজ্জন ঘ্বান, উঞ্জলে ঘ্নান তোলাজলে ম্লান । বৌদ্ধদের 
[ভিতর এতরূপ প্লান ছিল না। হন্দ্রাও যে এত রকম স্নান সবদাই 
কারতেন, তা নয়, যন্দ্রে ব্রতী হইবার পৃবে ষজ্কমানকে এরুপ ম্লান 
করাইতেন, অভিষেকের পূবে রাজাকে এরূপ প্লান করাইতেন, অন্য 
সময় অবগাহন ঘ্লানই প্রায় করতেন । না পারলে মাথা ধুইয়া 
ফোলতেন । অথব। গা ধুইয়া ফেলিতেন । ববাহের সময় বরকন্যাকে 
তোলাজলে ম্লান করাটতেন। বৌদ্ধদের মান জলে জলেই হইত, 
ভস্মাঁদর প্লান সম্বন্ধে বড়ো শৃনা যায় না। কিন্তু ক্লানের সময় তাঁহারা 
মন্ত্র পাঁড়তেন, “যথা হি জান্তমান্রেণ প্লাপিতাঃ সর্বতথাগতাঃ ৷ তথাহং 
প্লাপায়ষ্াাম শুদ্ধং দিবোন বারণ ॥ ও সর্থতথাগতাভষেকসময়াশ্পরয়ে 
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মুখ ধোওয়া ॥ 

ব্রাহ্মণের আধিকাংশ স্থানেই দাঁতন করিতেন । দাঁতনের কাঠ হয় 
আট আঙুল, না- হয় বারো আঙুল থাকিত । কিন্তু শ্রাদ্ধাদির সময় 
তাঁহারা দাঁতন কারিতেন না. পাছে দাঁত দয়া রন্তু পড়িয়া ক্ষতাশোচ হয় । 
ক্ষতাশৌচ হইলে শ্রাদ্ধাদতে আধিকার থাকে না, সেজন্য শ্রাদ্ধের 
[দন ১২টা কুলকোচ৷ করিয়। মুখ ধোওয়। ব্যবস্থা করা আছে । মাজনে 
তাঁহাদের আপাত্ত ছিল না । অনেক জিনিস দিয়া তাঁহারা মাজন তৈরি 
কাঁরতেন। কিন্তু তর্জনী অঙ্গুলি দয় দাঁত মাজা অত্যন্ত নিষেধ । 
মধ্যমা অঙ্গুল 1দয়। দাঁত মাজাই খুব প্রশস্ত । কারণ, অঙ্গুলির মধ্যে 
উহাই সবাপেক্ষা কমজোর । উহ] দিয়া ঘাঁষলে দাঁতে চাড় লাগে না। 
তর্জনী দিয়! ঘাষলে চাড় লাগে ও উহাতে বিলক্ষণ ক্ষাতি হয় । দাঁতিন 
সম্বন্ধে ব্রাহ্ধণেরা অনেক গাছ পরীক্ষ। কাঁরয়াছিলেন এবং সকল স্মৃতির 
পুস্তকেই কোন্‌ কোন্‌ কাঠে দাঁতন কাঁরতে হয় এবং কোন্‌ কোন্‌ 
কাঠে দাঁতন কারতে নাই, তাহার লম্বা ফর্দ আছে। যে কাঠ নরম, 
অনায়াসে চিবাইয়৷ তুলি করা যায়, তাহাই প্রশস্ত । বোশ বয়সে দাঁত 
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গড়িয়া গেলে দাঁতিন ছেচিয়৷ দাঁত পরিষ্কার করিয়। দিতে হয় । যেসব 
গাছে কষ আছে, সেই গাছের ডালেই ভালো দাতিন হয়, তাহাতে দাঁতের 
গোড়াও শস্ত হয়৷ 

বোদ্ধের৷ দাঁতান করিতেন । কিন্তু তাঁহাদের দাঁতন প্রায়ই বারো 
আঙুল হইত । আট আঙুল দাঁতন তাঁহার৷ বড়ে। ব্যবহার কাঁরতেন 
না। দাঁতন বারো আঙুল হইলে উহা দ্বারা জিব- ছোলারও কাজ 
কারতে পারা যায় । বৌদ্ধেরা ধাতুদ্রব্য ব্যবহার কাঁরতেন না । কাজেই 
তাঁহাদের ধাতৃনিমিত জিবছোলা থাকিত না । সুতরাং তাঁহারা বারে 
আঙুল দাঁতনই পছন্দ কারতেন। আট আঙুল দাঁতন 'দয়া জিব 
ছুলিতে গেলে দাঁতে আঙুল লাগত এবং কাটিয়া ষাইবার সম্ভাবন৷ 
ছিল। মাজন দয় দাঁতন কাঁরলে প্রায় দাঁতে পার্ুর হয় । মাঁড় ও 
দাঁতের মধ্যে একটা পাথরের মতন শত্ত জানিস জান্মিয়া মাঁড়কে 
আলগা কাঁরয়।৷ দেয় । সেজন্য মাজনট। সেকালে দস্তরোগ ব্যতিরেকে 
বৌদ্ধ ঝ ব্রা্মণ, কেহই ব্যবহার করিতে চাহিতেন না । দাঁতন করিতে 
গেলে দাঁতনাঁট বার বার ধুইতে হইত । একবার মুখ হইতে বাহুর 
কাঁরলেই তাহ ধুইয়৷ আবার ব্যবহার কাঁরতে হইত । ইং[সং-এর পুস্তকে 
আমরা পাঁড় যে, চীনেরা আমাদের কাছ থেকে দাঁতন করা শিখিয়াছল । 
কিন্তু আমরা এখন দাঁতিন করাটা অসভ্যতা বাঁলয়া মনে কার । দাঁতন 
নিত্য নৃতন হওয়ার কথ ছিল । না পাইলে একাঁদন কাটিয়া পাঁচ দন 
বাবহারও চলিত । 

মুখ ধোওয়ার সংস্কৃত নাম আচমন । আচমনে তনবার জল মুখের 
মধ্যে দিতে হয়। তারপর দুইবার ও ও অধর স্পর্শ করিতে হয়। 
তাহার পর চক্ষু কর্ণ নাসিকা স্পর্শ কাঁরতে হয় অর্থাৎ এগুলি ধুইতে হয় । 
ততকরগুপ্ত২৬ বলেন, দাঁতিন করিবার সময় মন্ত্র পাঁড়তে হয়, “ও 
ন্‌মে। রত্বত্রয়ায়, নমো হারত্ো, মহাধাক্ষণ্ে, অন্নে পানে ফুঃ স্বাহ।।৮২? 


কাপডকাচা ও তেলমাথা ॥ 

ধোব৷ বা রূজকে ব্রাহ্মণের কাপড় কাচিত । কিন্তু ব্রাহ্ধণের৷ নিজ 
হাতে রোজই কাপড় ধুইয়৷ ফোলিতেন। ছেড়া কাপড় অথব৷ ময়ল। 
কাপড় পরা তাঁহাদের নিষেধ ছিল । কয়দিন অন্তর তাঁহারা কাপড় 


হন্দু বৌদ্ধে তফাত ৫২৯ 


ধোবাবাড় দিতেন, তাহা জান। যায় না । তবে রোজ্র কাপড় কাচায় 
তাঁহাদের কাপড় শীঘ্র ময়ল৷ হইত না। বৌদ্ধেরা 'স্তু তাঁহাদের কাপড় 
ধোবাবাড় দিতেন, একথা শুন। যায় না । কস্তু মানের পর যে রোজ 
তাঁহারা কাপড় কাচিতেন, সেটা ঠিক। নিজের হাতে কাপড়খান 
[নঙ্ড়াইয়। শুকাইয়। লইতেন । ব্রাহ্মণের গামছ। ব্যবহার করিতেন এবং 
তেলও মাখিতেন। বৌদ্বের৷ তেল মাখিতেন ও গামছ। ব্যবহার কারতেন 
কিনা, কোনে পুস্তকে দেখিতে পাই না । ব্রাহ্মণদের অভ্যঞ্জন অর্থাৎ 
প্লানের পূবে মাঁখবার অনেক জিনিস ছিল । আমলকীবাটা তাহাদের 
মধ্যে একট৷ । তাঁহার এ দ্রব্য একদিন তোর কাঁরয়৷ দুই-তিন দিন 
ব্যবহার করিতেন । কিন্তু অনেক ধর্মকর্মের সময় তাঁহারা অভ।ঞ্জন মান 
করিতেন না। স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রীলোকেরা রুক্ষয্নান করিতেন । 
বোদ্ধ-ভিক্ষুদের মঠে পাইখানা থাকিত। পাইখানার ভিতর কলসি- 
ভরা জল থাকত ও একটি ছোটো পান্ন (কৃ্ড) থাকিত। পাইখানার 
[ভিতর দেয়ালে একটা ডা গোঁজ থাকিত । ভিক্ষুরা সেইখানে 
কাপড় রাখতেন । তাঁহারা সেখানে তিনটি মাটির গুল লহইয়৷ 
যাইতেন । কার্য শেষ হইলে দুইটি গুলির দ্বার৷ দুই বার শৌচ কারতেন। 
আর তৃতীয়া দ্বার বাঁ হাতাঁট ধুইয়৷ ফেলিতেন । তাহার পর বাহরে 
আ'সয়। সেখানে একখানা ইটের উপর পনেরোটি গুলি সাজানে। 
থাকত । সাতটি দ্বার সাতবার বাঁ হাত ধুইতেন আর সাতটি দ্বারা 
সাতবার দুই হাত ধুইতেন । অবশিষ্টাটর দ্বারা জলপান্র, বাহু, তলপেট 
এবং পা ধুইয়া ফেলিতেন। তাহার পর তথা হইতে বাঁহর হইয়া 
আসিতেন। ততকররগুপ্ত তাঁহার 'আদকর্মরচনা'য় বালয়াছেন__ 
“রত্রত্রয়শরণগতানাং বৌদ্ধানাং প্রতৃমষমাদায় বঙ্চোমৃত্রকরণাদ যা ঝা 

শিক্ষোন্তা ভগবত৷ বিনয়াদষু সামান্যেন সা সর্গা উচ্যতে । তথা চ_ 

কুর্ধ্যা কৃত্যাং গৃঢ়াং প্রাতঃ বঙ্চপ্রম্রাবকর্মকম্‌ । 

ততোহাঁপ বহুভিশ্চৈব মৃত্ভিঃ প্রক্ষালয়েৎ গুদম ॥ 

বামে পাণো ততঃ সপ্ত বিহিতা শুদ্ধয়ে মৃদঃ | 

উভয়োরপি সপ্টৈব পৃথক্‌ পৃথগবস্থিতাঃ ॥ 

ইত হস্তাদ যত়েন ক্ষালয়েং বহুনাম্বুন। । 

শারীপুত্াদিয়ং শিক্ষা দৃস্কৃতাত্বন্যথা ভবে ॥৮২৮ 


&২২ হিন্দু বোৌদ্ধে তফাত 


তাহা হইলে বোধ হইতেছে যে, শারীপুর্রের সময় হইতেই ইধাঁসং ও 
ততকরগুপ্তের সময় পর্যন্ত একই শিক্ষা চাঁলয়া আসতোছিল । হিন্দুদের 
কিন্তু ব্যাপার অন্যরূপ । তাঁহাদের পাইখানার বাবস্থা ছল না। 
নগরের প্রান্তে উপস্থিত হইয়।, সেখান হইতে তীর ছুশড়লে যেখানে গিয়া 
পড়ে, সেখানে তাঁহারা শোঁচ কারতে যাইতেন । শোচ কার্ষট জলের 
দ্বারা সাধিত হইত। তাঁহারা দুই হাতেই হাতমাটি কারতেন | কিন্তু 
যতক্ষণ তৈল ও গন্ধ দূর না হইত. ততক্ষণ হাতে মাটি করিতে 
ছাঁড়তেন না । অন্তত বারে বার হাতে মাটি কারতেন । এখনকার 
লোকের মতন মাটিতে বাঁ হাত ঘাঁষয়াই কাজ সারতেন না । স্মাতিতে 
যাঁদও পাইখানার নাম পাওয়া যায় না, অশোক রাজার পাইখান। ছিল । 
[তানি সেখানেও রাজকার্ষ কারতেন । বল্লালসেনেরও পায়ুক্ষালনমন্দির 
ও স্বেদাগার ছিল । প্রস্রাব করিয়৷ জল নেঁওয়৷ উভয় পক্ষেরই বাধ 
ছিল । 

্রাহ্মণেরা ঘুম ভাগঙিলেই ঠাকুর দেবতার নাম করিয়৷ উঠেন, 
অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন_ 

লোকেশ চেতন্যময়াধিদেব 

শ্রীকান্ত বো ভবদাজ্ঞয়ৈব । 
প্রাতঃ সমুখায় তব প্রয়ার্থং 
সংসারযাল্রামনুবর্তীরষ্যে ।১ ৮ 

বোদ্ধের প্রাতঃকালে উঠিয়াই “বৃদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং 
গচ্ছাঁম, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছাঁম” ও এই সম্বন্ধীয় অনেকগুলি গাথা পাঠ 
করেন । 


[দনের কাজে বৌদ্ধ ও 'হন্দুদের যে ভেদ, তাহা দেখাইলাম । এখন 
উভয়ের সংস্কারগুলি দেখাইব । হিন্দুদের দশাঁবধ সংস্কার-_ গর্ভাধান, 
পুংসবন, সীমন্তোল্নয়ন, জাতকম্ম, নামকরণ, নিক্রামণ, অন্নপ্রাশন, 
চুড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ । এখনকার নেপালি বৌদ্ধদের দুইটি মা 
সংস্কার । একাঁট পাঁচ বছরে, তাহার নাম ভিক্ষু হওয়৷ । আর-একটি 
১৭ বংসরে-- তাহার নাম বস্ভ্রাচার্য বা গুভাজু হওয়৷ । আমাদের 


হিন্দু বৌদ্ধে তফাত ২৩. 
সংস্কারের মানে ঘষে, আমর প্রথম যে কার্ধাটি করিব, সেটি মন্ত্রপূত করিয়। 
করিব। কোনে সংস্কার করিতে হইলে গণপতি পৃজ্জন, গোর্যাদি যোড়শ 
মাতৃক। পূজা, বসুধারা, অযুষ্য-মন্ত্র জপ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া, 
কুশাঁওকা বা বাঁহস্থাপন কারতে হয়। সেই মন্ত্রপৃত বাঁহকে সাক্ষী 
করিয়া তাঁহারা প্রথম কার্ধটি কারয়া থাকেন । গভাধানও তাই, 
পুংসবনও তাই, সীমন্তোল্নয়নও তাই, বরাবরই তাই । কার্যাট যখন 
করি, তখন মন্ত্র পাঠ কার । গর্ভাধানের অর্থ বাঁলয়৷ দিতে হইবে না। 
পুংসবনের অর্থ এই যে, সাত মাস গর্ভের সময়-_ যখন গভস্ছ শিশুর 
পুরুষ বা স্ত্রীচিহ্ন প্রকট হইবার সময় হয়. সেই সময় স্বামী গোর্াদি পূজ। 
করিয়া. প্রাতঃকালে গ্রামের ঈশান কোণে যে বটগাছ থাকে, তাহারই 
ঈশান কোণে কোনো সুশ্মার ঠিক নিচে দুটি ফল ধাঁরয়াছে দেখিয়া, 
ফলসুদ্ধ সেই সু'য়াটি কাটয়া,* মাটতে ন৷ ছোঁয়াইয়।, সেইাট বাড়তে 
আনেন-_ আঁনয়া এমন উঠু জায়গায় রাখিয়া দেন, যেন মাঁট না স্পর্শ 
করিতে পারে । তাহার পর কোনো কোনে। জিয়াচ পোয়াতি আসিয়া 
'সেঁটি বাঁটয়া দিলে স্বামী, অগ্নির সমীপে স্ত্রীর পিছনে দাঁড়াইয়া, 
সেই বাট। বটের সু*য় প্রথমে তাহার ডান নাকে ও তৎপর তাহার বাঁ 
নাকে শোঁকান। সংস্কার, এই কাজ কারলেই পুত্রসন্তান হইবে । 
জাতকর্মেও এইবৃপ নাঁড়চ্ছেদের পৃবে বহিস্থাপনান্ত সমস্ত কার্য কারতে 
হয়। তাহার পর নাঁড়চ্ছেদ । কিন্তু ইহাতে প্রানই বিলম্ব হওয়া 
প্রযুস্ত নাড়ি মোট। হইয়। যায়. ছেদেও কষ্ট হয় বালকেরও প্রাণনাশ হয় । 
তাই নাঁড়চ্ছেদের পর এসব কার্ধ হয়। যখন ব্রাহ্মণের অগ্নিহোত্রী 
[ছলেন, অর্থাৎ বাড়তে আগ্মশাল৷ থাকত এবং সেখানে গাহ্‌পতা, দক্ষিণ 
ও আহবনীয়, এই তিন প্রকার আগুন থাকিত, তখন এ-সকল দুর্ভোগ 
ভূগিতে হইত না । গোর্ধাদি ষোড়শ মাতৃকার পৃজ। হইতে আরম করিয়া 
বাহস্থাপন পর্যন্ত তাঁহাদের করাই থাকিত । সন্তান ভূমিঠ হইবামারর 
বাঁশের টেঁচাঁড় মন্ত্রপূত কাঁরয়া, সেই আগ্মতে তাতাইয়৷ অধিলম্বেই 
নাড়িচ্ছেদ করা হইত । যতাঁদন ব্রা্দধণের৷ সাগ্মিক ছিলেন অর্থাৎ এক 
আগ্ন রক্ষা কারতেন, তাঁহাদেরও এ দুর্ভোগ ভূগিতে হইত না । এ-সকল 
দুর্ভোগ শুধু নিরগ্নিক হইয়াছি বাঁলয়াই ভূগিতে হয়। নামকরণ, 
অন্পপ্রাশন, চুড়াকরণও ঠিক এরূপ সংস্কার । বাহস্থাপন পর্যন্ত করিয়া, 


$২৪ হন্দ্ু বৌদ্ধে তফাত 
সেই বাহুর সম্মুখে বাসয়।, মন্ত্র পড়িয়া কারতে হয় । এক উপনয়নের 
মধ্যে আমর। চারটা সংস্কার সারয়া লই । উপনয়ন মানে ছেলেকে 
গুরুরকাছে লইয়। যাওয়া । গুরু তাহাকে প্রথমে সাবিত্রী উপদেশ দেন-_ 
দন কতক পরে তাহার বেদারপ্ত হয় । বহুকাল পরে তাহার বেদপা 
সমাপ্ত হইলে তাহার সমাবর্তন হয়, অর্থাৎ সে আবার ঘরে 'ফাঁরয়া 
আসে । আমর! কিন্তু এই চারিটি সংস্কারকেই এক উপনয়ন নাম দিয়া 
ঘণ্ট। দুয়েকের মধ্যে সারয়৷ দিই । বিবাহও এইরূপই সংস্কার । |ববাহু 
শব্দের আসল মানে_ বৌটিকে পিতৃগৃহ হইতে পাতিগৃহে বাহয়৷ লইয়া 
যাওয়া । কন্যাদান, ভ্ত্রী-আচার, কুশাওক।, লাজাহোম, অবুন্ধতী দর্শন__ 
এ-সকলগু!লই ববাহাঁটকে সংস্কার কারবার জন্য, উহাকে মন্ত্রপৃত কারয়। 
পাবত্র ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য । নেপাল বৌদ্ধদের মধ্যে এত 
সব সংস্কার কিছুই নাই । উহাদের একটা সংস্কার আছে গর্ভপারহার, 
অর্থাৎ সুপ্রসব হইবে, তাহার জন্য প্রার্থন। । তাহার পর ছেলে &/৬ 
বংসর হইলে, সে যে বিহারের ছেলে, সেই বিহারের 'যাঁন সবাপেক্ষা 
বয়সে বড়ে। ভিক্ষু, তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে হয় । সে বলে, আম. 
ভিক্ষু হইব । বুড়াটি বলেন, তুমি হইও না, বড়ে। কষ্ট করিতে হয়_ 
বড়ে। 1বাধানষেধ মানিয়া৷ চলিতে হয়, তুমি ও কাজ পারিবে না, তুমি 
ছেলে মানুষ । সে বলে, আম নিশ্চয়ই কারব, 'নশ্চয়ই পাঁরিব, আম 
শাক্যপুত্র- আমি পারিব না কেন? বুড়াটি তখন একখান রূপার খুর 
বাহর করিয়।, তাহার মাথাটি মুড়াইয়৷ দেন. আপনার কাছে রাখেন ও 
হবিষ্য খাওয়ান | পাঁচ-সাত দিন হবিষ্য খাইবার পর নে বলে, মহাশয়, 
আম আর পারি না, আম মা-র কাছে যাব। বুড়া তাহাকে আবার 
বুঝান, তোমার যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু সে কিছুতেই মানে না। 
তখন তাহাকে একটু মদ ও শুকরের মাংস খাওয়াইয়। মায়ের কাছে 
পাঠাইয়া দেওয়৷ হয় । এখান থেকেই সে ভিক্ষু হয়, ঠাকুরঘরে যেতে 
পারে, ঠাকুর ছু'তে পারে, পুষ্পপান্রে ফুল সাজাইতে পারে ও পৃজার 
আয়োজন কারয়৷ দিতে পারে । ইহার পর তাহার আর-এক সংস্কার 
আছে- সেট সতেরে৷ বছরের সময় । যাঁদ সে সতেরো বছরের মধ্যে 
একেবারে শ্রী-সংসর্গ না করে, তাহা হইলে তাহাকে আবার মাথ৷ 
সুড়াইয়৷ কতগুলি মন্ত্র পাঁড়তে হয়, তাহা হইলে সে বস্ত্রাচার্য বা গুভাজু 
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হয়। সে তখন ঠাকুরঘরে পৃজার আঁধকারী হয়, তাহার পাঁচটি অভিষেক 
হয়__ মুকুটাভিষেক. ঘণ্টা ভিষেক, মন্ত্রাভিষেক, সুরাভিষেক, প্টাভিষেক | 
তখন সে পুরা বজ্রাচার্য হয় এবং সকল প্রকার ধর্মকার্ষেই তাহার 
আঁধকার হয়। কিন্তু যাঁদ সতেরো বছরের আগে স্ত্রী-সংসর্গ করে, 
তাহা হইলে সে কখনে৷ বজ্জ্রাচার্য হইতে পারে না, তাহার বংশও ভিক্ষু 
থাকিয়া যায়। উহাদের বিবাহ সংস্কার নহে । বিবাহ মানে 
শন্তিগ্রহণ. অর্থাং যোগমার্গে ও জ্ঞানমার্গে যাইবার জন্য শান্ত সণয় 
করা । মোটামুটি ভিক্ষুদের বিবাহ আগে একটা গাছের সঙ্গে হয় 
অথব! ফলের সঙ্গে হয় । তাহার পর সে যাহাকে শন্তি বলিয়৷ গ্রহণ করে, 
তাহারই সঙ্গে থাকে, স্ত্রীপুরুষের ন্যায় থাকে ; ছেলেপুলে হয়, গৃহস্থালি 
করে । দুই প্রকার বিবাহের ব৷ শস্তি-গ্রহণের প্রণালী আম পাইয়াছি_ 
একাটি তো ভদ্রুপমাজে প্রকাশ কারবার মতে। নহে । বোদ্ধের কিন্তু 
বলে, এসব কেতাব কথা, কাজের নয়; আমাদের আসল শান্তগ্রহণ 
ওরৃপ নয় । 

এই তো গেল নেপাল িক্ষুদের কথা_ ইহারা সব গৃহচ্ছ 
হইয়৷ গিয়াছে, একটিও আসল সন্যাসী নাই । শেষ আসল 'ভক্ষু 
একশত বংসরেব উপর হইল মারিয়া গিয়াছেন-_ তাঁহার পর সবই এক 
হইয়া গিয়াছে । ভিক্ষুর ছেলে ভিক্ষু হয়-- বজ্জরাচার্ষের ছেলে বজ্জ্রাচার্য 
হয়, 1কত্তু বৌদ্ধদের আসল বজ্রাচার অনেক উচ্চে। যে কেহ বোদ্ধা 
হইবে-__ গৃহস্ছই হউক, 1ভিক্ষুই হউক, তাহাকে প্রথম পণ শীল 
গ্রহণ কাঁরতে হইত । আমি প্রার্ণীহংসা করিব না, না দলে পরের 
[জানিস লইব ন।, ব্রক্মচর্য খওন করিব না, মিথ্যা কথা বালব ন।, 
সুরা, মৈরেয় ও মদ্য পান করিব না। যাহারা এই-সকল শাল 
গ্রহণ কাঁরয়৷ অভ্যস্ত হইয়া যাইত, তাহাদিগকে আরো তিনটি শীল 
দেওয়।৷ হইত-- কটুবাক্য বালব না, গান-বাজন৷ কারব না. শ্রকৃচন্দনাদি 
ব্যবহার করব না। গৃহস্থের৷ কিন্তু ইহার আঁধক শীল লইতে পারিবে 
না। ইহার অধিক মার দুইটি শীল শুধু ভিক্ষুদের জন্য- একাঁটি 
উচ্চাসন ও মহাসন ত্যাগ ও একটি রজতকাণন ত্যাগ, চ্থাবরবাদে, 
অর্থাৎ দক্ষিণী বৌদ্ধদের শেষ ও চরম ; কিন্তু উত্তর দেশের বোদ্ধদের 
ইহার উপরও কিছু আছে । তাঁহারা শীলকে সম্বল বলেন-- এই দশটা 


৫২৬ হন্দু বৌদ্ধে তফাত 
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শীল তাঁহারা অস্ট সম্বল করিয়। তুলিয়াছেন ; নবম সম্বলের নাম 
বোধধসত্তসম্থল । 

ততকরগুপ্ত রত্রন্রয় শরণের কথা বলিয়৷ বাঁলতেছেন, “অনেনৈব 
রত্বন্ুয়শরণেন বৌদ্ধ ইতি গীয়তে । ইদট্ৈতৎ রত্বন্রয়শরণং বোদ্ধদর্শনস্য 
উপাসকাদসর্বসম্থলানাং বীজভূতমূ । সম্বলাম্চৈতানি (2) কতিসংখাস্তে 
সম্বল উচ্যন্তে বিভাষায়াম্‌ ৷ উপাসকাদিপোষধান্ত৷ অক্টো । বোধিসত্ব- 
মহাযানে পৃর্বোন্ত। এব অক্টৌ বোধিসত্তুসম্থলো নবমঃ অগ্রনয়মহাযানে 
পূর্বোন্ত। এবং নব বজ্রররতসম্বরে৷ দশমঃ তত্র উপাসক উপাসিকা শ্রামণের 
ভিক্ষু শ্রামণেরী শিক্ষমাণা ভিক্ষুণী ন্রিসপ্তানাং শ্্রীপুরুষাশ্রয়ভেদাৎ 
সপ্তসস্বরাঃ ৮৩০ 

তাহা হইলে বুঝা গেল, হীনযানী বোদ্ধ অপেক্ষা মহাযানীদের 
আরো দুইটা সম্বল আছে । একটা বোধিসত্সম্বল, আর-একটা 
ব্রবরতসন্বল। বোধিসত্পঙ্থল বালতে গেলে নিশ্চয়ই বুদ্ধত্ব লাভ 
কারব, এর্‌প দৃঢ় প্রাতজ্ঞ। । বজ্রবতসম্বল অর্থাৎ আম শুন্য হইয়া 
গিয়াঁছ, এই ধারণা । বজ্র বাঁলতে গেলে শূন্যতাকেই বুঝায় । 

বৌদ্ধ ও হিন্দুদের সংস্কারের কথা সব বল৷ হইল । এখন উহাদের 
অন্ত্যোষ্ঠীক্য়ার কথা । আগ্সহোত্রী ব্রা্গণের। উহাকে ইস্টি বলতেন । 
অগ্রিত্রয়সাধ্য যাগের নাম ইঞ্টি। সাগ্রকেরাও ইঞ্টি কারতেন, কিন্তু 
তাঁহারা একাণ্নিতেই কার্য কারতেন। আমাদের এখন বাহস্থাপন 
করিয়া, উহাকে মন্তপৃত কাঁরয়৷ দাহ কাঁরতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত 
শবদাহ ন৷ হয়, ততক্ষণ সেই শব আত্মীয় স্বজন ভিন্ন কেহ স্পর্শ 
কারতে পারে না, অন্তত আপনার জাতির লোক ভিন্ন অন্য কেহ স্পর্শ 
কারতে পারে না। শব স্পর্শ কারলেই অশোচ হয়, যাহারা দহন 
বহন করে তাহাদেরও অশোচ হয় । চুল্লিটি ভালে কাঁরয়৷ পরিষ্কার 
করা, যাহারা শবদাহ করে, তাহাদের প্রধান কর্তব্য । যাঁদ একখানি 
কয়ল। চুলিতে পড়িয়া থাকে, তাহ। হইলেও তাহাদের প্রত্যবায় হয়। 
সাধারণ লেকের সংস্কার, চুল্লিটি পাঁরক্কার কারলে আর-জন্মে লোকাঁট 
ফর্স। হয়, আর যাঁদ একখানিও কয়ল৷ পড়িয়া থাকে, তবে তাহার 
গায়ে তিল হয় । চুল্লি অপারস্কার রাখলে সে লোকটা কালে! হয়। 
দাহকারীদের আর-একট প্রধান কর্তব্য, শবের ঘষে অংশ পোড়ে না, সে 
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অংশ গভীর জলে ফেলিয়া দেওয়া ও আ্ছি সণয় করিয়। দূর জলে 
ফেলিয়া দেওয়া । 

আমরা শবকে অশুচি মনে করি, আস্িকেও অশুচি মধে কার । 
তাই হাড় ছু'ইলেই আমাদের প্লান কারতে হয় । বোদ্ধেরা কিন্তু 
সেরূপ করেন না। শুধু হাড় নয় আমর নখ, চুল কাট। হইয়। 
গেলে তাহাকে অস্পৃশ্য মনে কার- তাহ। ছু'ইলেও আমাদের অশোৌচ 
হয়। বোদ্ধের 1কন্তু এই নখ, চুল ও হাড়কে পরম পাব্র বাঁলয়া মনে 
করেন, তাহাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য পাথরের বাঝ বা কোটায় 
পুরিয়। রাখেন এবং তাহার উপরে বড়ে। বড়ে৷ স্তুপ নিম্মাণ করেন, স্তুপের 
চার 1দকে প্রদক্ষিণ করেন, স্তুপের পূজ। করেন, স্তুপের চারি দকে 
[দঙমালা দেন । এই জায়গায় বোদ্ধ হিন্দুতে বড়োই তফাত । 
বৌদ্ধদের শব অনেক সময় ফেলিয়৷ দেয়, অনেক সময়ে শ্শান-রক্ষকের 
[ানকউ পোড়াইবার জন্য কিছু পয়সা দিয়া আসে । কিন্তু বড়লোক 
মারলে খুব জাঁক করিয়া, সে দেহ তৈলদ্রোণীতে পু'রয়। দাহ করে এবং 
হাড়গুলি পুশতয়।, তাহার উপর স্তুপ নিমাণ করে। বুদ্ধদেবের 
হাড়গুলি প্রথম আট ভাগ হইয়া যায় ও আট জায়গায় স্তুপ হয়। 
রাজ অশোক তাহাদের মধ্যে সাতাঁটর “সিলানধান” উঠাইয়।, তাহার 
চৌরাশি হাজার ভাগ করেন এবং তাহার উপর চোরাশি হাজার 
স্তুপ নিষ্লাণ করেন । নেপালে এখনে অনেকগুলি স্তুপ অশোকস্তুপ 
বলিয়া পাঁরাঁচত । সাহেবের বলেন, ওগুলিকে অশোকের বাঁলতে 
দ্বিধ। করা উচিত নয়। কারণ, উহাদের পারমাণ অশোক-স্তুপের 
মতো ও উহাদের মাল-মসল্লাও অশোক-স্তুপের মতো । তাহার 
পর শ্রাদ্ধ । আগ্নিহোত্ীরা পিতাঁপও নামে যজ্ঞ কারতেন। উহা 
আগ্মিন্রয়সাধ্য । সাগ্রক ও নিরগ্নিকের শ্রাদ্ধ করিয়৷ থাকেন । শ্রাদ্ধ 
মানে_ মৃতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপ্রক অন্ন, বস্ত্র ও পিওদান । ইহা সমস্তই 
বেদমন্ত্রে হইয়া থাকে । শ্রাদ্ধ নানা রকম আছে-_ প্রেতশ্রাদ্ধ, মাসিক 
শ্রাদ্ধ, সাঁপতীকরণ, পাবণ শ্রাদ্ধ, অমাবস্য। শ্রাদ্ধ, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, 
একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ইতযাদ। ভূতের ভয়ে অনেকরৃপ শ্রাদ্ধ করিতে হয় । 
সে শ্রাদ্ধ যে কেহ করিতে পারে-: তাহার আঁধকারী, অনধিকারী নাই । 
ইহার মধ্যে প্রধান ন্রাপিও শ্রাদ্ধ । যব, মাষ ও তিল- এই তিনের 
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ব্রিপও করিতে হয়। ততকরগুপ্তের মতে বৌদ্ধেরাও নানারৃপ শ্রাদ্ধ 
করে। তিনি বলেন, ভগবান্‌ গৃহস্থাশ্রমীদের জন্য শ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা। 
কারয়াছেন। অতএব তাহার বাঁধ বাঁলতোছি । নিতাশ্রাদ্ধের সময় 
বাঁলতে হয় । বোধিসত্চর্ষা গ্রহণ করিয়। বৃদ্ধের যেমন পৃৰে শ্রাদ্ধ 
করিয়াছলেন, আমিও সেইরূপ করিব_ “গু অদ্য অমুক মাসে, অমুক 
তিথিতে, অমুক গোন্রে পিত।, পিতামহ, প্রপিতামহ, তাহাদের পত্ীদের 
ও আতাথদের জন্য বজ্বতগুল হইতে উৎপন্ন সঘৃত অন্ন আঃ হুং 
স্বাহা”, এইটি তিনবার পাঠ করিয়৷ 'দিবেন। তাহার পর সেই 
বুদ্ধের যেমন সকল পুণ্য-কর্মের পাঁরণামস্বর্প সম্যক সম্বোধি লাভ 
কারয়াছিলেন, আমিও সেইর্প কারব । আমার এই পুণ্য মোক্ষের 
হেতু হইবে । পাবণশ্রাদ্ধ ও অপরপক্ষের শ্র।ছ্ধেও এই বিধান। 
একো দষ্ট শ্রাদ্ধে যাহার শ্রাদ্ধ, কেবল তাহারই নাম গোল্র উচ্চারণ 
করিবে, আর-সকলই প্বের মতে । নান্দীমুখ শ্রাদ্ধও এইরূপে কর৷ 
যায়। কোথায় হাঁটু পাতিতে হইবে, কোথায় হাত মুখ রাখতে হইবে, 
কোথায় তিল কুশ গ্রহণ করিতে হইবে_ এইসব নিজেই বিচার করিয়৷ 
লইতে হইবে । 


ব্রাঙ্গণভোজন ও সংঘভোভজন ॥ 


ব্রাহ্ষণেরা ছোঁয়। লেপাটা বড়োই দোষ মনে করেন । পইতা। 
হওয়ার দিন হইতে ব্রাহ্ণের ছেলের ব্রাহ্মণ হয় । সেইদিন থেকে 
তাহারা কাহারো এটো খায় না এবং কেউ ছু'লেও খায় না। সুতরাং 
ব্রালণভোজনে প্রত্যেক ব্রাহ্ষণকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন দিতে হয় ও 
মাঝখানে একটু ফাঁকও রাখিতে হয় । জলপান্ন ডান দিকে দিতে হয় । 
যাতে ছোঁয়া লেপা ন৷ হয়, সেজন্য বশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়। 

ইতসং বলেন, সেকালে ভারতবর্ষে সংঘভোজনেও এর্‌প করা 
হইত । সাত ইণ্চি উচু পিঁড়র উপর বসিয়া, উবু হইয়া ( আসন পাড় 
হইয়া বসা দোষ ) বাঁসয়। তাঁহারা খাইতেন । দুখান। পাঁড়র মধেছ 
অন্তত এক ফুট জায়গ। খালি থাকত । ব্রাঙ্গণভোকজ্রনে সকলের পাতে 
পাঁরবেষণ ন৷ হইলে ব্রাঙ্মণেরা খাইতে পারিতেন না। এবং খাইতে 


হিন্দু বৌদ্ধে তফাত &$২৯ 
বসিয়া মাঝে কেউ উঠিয়া যাইতেন না। কিন্তু সংঘের লোকেরা 
যাঁর পাতে খন পাঁরবেষণ হুইত, অমান খাইতে পারিতেন, অন্য 
লোকের জন্য অপেক্ষা কারতে হইত না। ব্রাহ্মণের খাইতে বাসন 
জল খাইতে হইলে ঘট বাঁ হাতে ধাঁরয়া আলগোছে জল খান, 
অথব৷ ডান হাতে ধরিয়৷ চুমুক দিয় খান । বোদ্ধেরা বাঁ হাতে চুমুক 
দিয়া জল খাইতেন। ইতাঁসং বলেন, তিনি বৌদ্ধদের সম্বন্ধে যাহা 
বাঁলতেছেন, সমস্তই বুদ্ধদেবের বাহ হইতে বাঁলতেছেন। তাহলে 
সংঘভোজনেও ব্রা্ধণদের মতে! এত ছোয়া লেপা ছিল না। কিন্তু 
আমি ১৮৯৮ সালে এক সম্যক সন্তোজনে উপস্থিত ছিলাম । নেপালের 
সমস্ত বিহারে যত সংঘ ছিল, সব সেখানে উপস্থিত 'ছিল-_ প্রায় 
১৩ হাজার ভিক্ষু একত্র খাইতোঁছলেন । তাঁহাদের কিন্তু সব ছোঁয়া 
লেপা। সারি সার চাদর" বিছাইয়। বাঁসয়াছেন । একের চাদরের 
উপর আর-একজনের চাদর পাঁড়য়াছে। ষৃত বড়ে৷ মানুষের সার, 
চাদরও তত বড়ো । চাদরে যা পড়তেছে, খাওয়ার হইলে [ভক্ষুর। 
তাহ। তখনই খাইতেছেন ; ভাত, ব্যঞ্জন, লুচি, পরটা, মুলো সিদ্ধ, 
ডাল-_ সব সেখানে বাঁসয়াই খাইতেছেন-_ কাঁড়, পয়সা, চাল, সুপার, 
এল্সাচ, লবঙ্গ প্রভাত যাহা বাঁসয়া খাবার জানস নয়, সেগুলি পাতে 
রাহতেছে- যাবার সময় সঙ্গে লইয়৷ যাইবেন। তাহা হইলে আর 
ছোঁয়া লেপার বাকি কী রহল? আমাদের দেশে পাঁল-পাবণে 
পাঙ্গাতীরে দেখিয়াছ-__ ভিখারি বৈষবের। ওর্প করিয়া চাদর বিছাইয়। 
বসে, তাহাদের কিন্তু রান্না খাবার কেউ দেয় না; দেয়- চাল, ডাল, 
কাঁড়, পয়সা, ফল। ইহাদিগকে যেমন সকলেই কিছু কিছু দেয়, 
সম্যক সভোজনে কিন্তু ঠিক সেরুপ নহে । দানপাঁত € আমর হঁহাকে 
কৃতী বলি) সকলকেই পরিতোষ কাঁরয়া৷ দিবেন, একজনকেও ফাঁক 
রাখতে পারবেন না। অন্যান্য বোদ্ধের_ তাঁহারা গৃহস্থই হউন, 
[ভক্ষুই হউন বা গুভাজুই হউন, সকলেই দান কারবার জন্য কিছু 
কিছু লইয়া আসিবেন। একজনে হয় তে। এক মন চাউল লইয়া 
আঁসয়াছেন ; তাহাতে যত জনকে দেওয়। হর, দেওয়া হইল। 
তারপর তান চলিয়া গেলেন । একজন হয় তো সুপার লইয়। 
আসিয়াছেন । পাঁচ হাজারটি সুপার পাঁচ হাজার লোককে দিলেন । 
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বাকি ৭ হাজারকে দিতে পারলেন না_ তিনি চলিয়া গেলেন । 
সম্যক সম্তোজনের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাস করিলাম, এক-একজন লোক 
কী পাইল? তান বাঁললেন, রান্না জিনিস তো তাহারা খাইয়া 
ফোলয়াছে । তাহার উপর নগদে ও জিনিসে প্রত্যেকে সাড়ে দশ আন। 
কারয়। পাইয়াছে । 

আম এ পর্যস্ত হিন্দু ও বৌদ্ধদের ষে তুলনামূলক সমালোচনা 
কারলাম, ইহার উদ্দেশ্য, এ দুয়ে কতটুকু তফাত, তাহার কিছু সন্ধান 
দেওয়া । পূর্ণ সমালোচন৷ অত্যন্ত দুঃসাধ্য । কারণ, আচার-ব্যবহার সব 
দেশে সমান নয়-- এই আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে কত জায়গায় যে 
কত বদল হইয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। হিন্দু বালিতে গেলেও 
অসংখ্য জ্ঞাত, অসংখ্য ধর্ম বুঝায়। বৌদ্ধ বলিতে গেলেও তাই । তবে 
মোটামুটি কথ। এই, বোদ্ধের৷ গুরু মানে, গুরুকে দেবতার চেয়ে বড়ে৷ 
বলে মানে, গুরুপদ পরমপদ বনে মনে করে । গুরুকে তন-মন-ধন 
কিছুই দিতে দ্বিধা করে না, আর সম্পূর্ণরূপে গুরুর মতো হইতে চায়, 
গুরুই শুন্য, গুরুই পরমার্থ । শূন্য যেমন শূন্যে মিশাইয়৷ যায়, গুরুও 
তেমাঁন শৃন্যে মিশাইয়। গিয়াছেন। আমরাও তেমান গুরুতে-_ শূন্যে 
মিশাইয়। যাইব । এরুপ মত- আমরা এখন যাঁহাঁদগকে হিন্দু বলি, 
তাঁহাদের মধ্যেও অনেক আছে । 

ততকরগুপ্ত বলিয়াছেন, “গুরুব্বুদ্ধে গুরুরধর্মো গুরুঃ সঙ্ঘঃ প্রকীত্তিতঃ। 
স্বয়ং তথাগতির্যস্মাৎ গুরুরেবান্র কারণমূ ॥ সংবুদ্ধেভ্যে ষথাদত্তে [***] 
ফলং তথা । তেনৈব সূরতন্ত্রেষু গুরুপূজ। প্রকাশ্যতে । প্রদত্তে পুনরন্যেভ্যঃ 
ফলং পাত্রানুরপকম্‌। বিনয়েঘাপ মৃত্রেষু তন্রেষাপ জগো মুনিঃ 1৮৩৯ 


“সাহত্য-পাঁরষং-পন্রিকা' 
ন্বতীয় সংখ্যা, ১৩৩১ ॥ 


০৮২০০৯00887908-- 


পাসঙ্গিক 
তথ্য 


বঙ্গীয়-সাহত্য-পাঁরষদে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৩ শ্রাবণ শাঁনবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় 
অনুষ্ঠিত চতুর্থ বশেষ আধবেশনে সভাপাঁতর আভভাষণরূপে শান্ত্রীমশায় “হিন্দু 
ও বৌদ্ধে তফাং* নামে এই প্রবন্ধটি পড়েন। পাঁরষদের কাষাববরণে উল্লেখ 
আছে, গ্প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুন্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর [স. আই. ই, আই. এস. 
ও, এফ, ীস. এস. এম. বি, রসায়নাচাধ্য মহাশয় সভাপাঁত মহাশয়কে ধন্যবাদ 
দয়া বাললেন, 'আজ আমরা৷ অনেক জ্ঞান লাভ কাঁরলাম । বাঙ্গালায় তাঁহার 
মত জ্ঞানবান্‌ আর কেহ নাই। তান সাহত্য-পাঁরষদের সভাপাতিরূপে বাঙ্গালার 
মুখ উজ্জল কাঁরয়াছেন। শ্রোতা ও সাহত্যম্পারষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে 
ধন্যবাদ জানাইতোছ।” 

১৩৩১ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় সংখ্যা সাহত্য-পাঁরষং-পান্রকায় এই আভভাষণ 
প্রকাশিত হয়। ১৩৩১-এর মাঘ সংখ্য। প্রবাসী"তে প্রবন্ধাটর কিছু অংশ ছাপা 
হয়েছিল । 


১, এই বইয়ের পৃ. ৩৩৬ সূত্র ১০ দ্র. 


২. চীনা পারব্রাজক ইংসং, ঈ-ংসিঙের জন্ম চীনের চি-লি প্রদেশে, ৬৩৫ 
থুস্টাব্দে । ৬৭১ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রপথে প্রথমে সুমা দ্বীপের পালেমুবাং ঝ। 
শ্রীবজয়ে আসেন, সেখান থেকে ৬৭৩ খুস্টাব্দে তাম্রীলপ্তে এসে পৌঁছন। 
সমকালীন বৌদ্ধ তীর্থ ও 'বদ্যাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করে তিনি দশ বৎসর 
স্থায়ীভাবে নালন্দায় বাস করেন । ননাবিষ্ট চর্চায় ঈ-ৎসঙ বোৌদ্ধাবদ্যায় 
পাঁওত্য অর্জন করে ৬৯৬ থুস্টাব্দে দেশে ফিরে যান। জীবনের অবশিষ্ট 
দনগুঁল তান ভারত থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়। বৌদ্ধশান্ত্রের 
অনুবাদ এবং বৌদ্ধতত্বশজজ্ঞাসুদের জীবন ও সাধনা বিষয়ে রচনায় 
িয়োজত 'ছিলেন। ৭১৩ খুস্টাব্ে তাঁর মৃত্যু হয়। বৌদ্ধসংস্কাতর 
ইতিহাস চর্চায় তাঁর দুখানি বই-- ফরাসি অনুবাদে 14671011 0০07%- 
17052 2 /5:1700%2 2৫ 1 0707126 10)7125170 17278 5৮7 165 


৬৩২ 


হন্দু বৌদ্ধে তফাত 


হট 6 চিট স্ঠ উট এইটি. পা চটি ০৯ এটি পাটি চটি (ইইটি প২৮৮ হটে (ইট (টি ০টি (টি ০৯৬৮ এসি টি টি (উট এইচ (উড 


৪. 


৪, 


£5/18725 £277117167175 87 211179111 012176727 16 206 2077 
25 172)15 20007125711, [0 175. 070852101)65, 7১8115 1894 এবং 
ইংরেজি অনুবাদে এ £6০০/৫ ০) 16 5:422/151 721127077৫5 
47722076261 17216. 2712. 74012)72 44101719100, 671-695 
4.9. চনে 3. 15148100505 0৮091 1896 বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 


এই বইয়ের পৃ ২৫৯ সৃত্ধ ২০ দ্র. 


তর্কশাস্ত্র অর্থে ন্যায় শব্দাটর ব্যবহার প্রথম খুস্টাব্সের আগে পাওয়া যায় 
না। এই 'বদ্যাকে আগে বল। হত আন্বী ক্ষিকী, হেতুশাস্ত্র বা তকাবদ্যা। 
তর্কশাস্ত্র অর্থে ন্যায় শব্দের প্রয়োগ পাওয়। যায় 'মহাভারত”, “বায়ুপুরাণ”, 
'মৎস্যপুরাণ', পন্রপুরাণ' ও “যাজ্ঞবন্ধ্য সংহতা' প্রভাতি গ্রন্থে । এইসব 
গ্রন্থের যে অংশগুণলতে ন্যায় শব্দের বাবহার রয়েছে সেগুলি খুষ্টীয় অন্দে 
লেখা । 'দ্বতীয় খৃষ্টাব্দ থেকে শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহত হতে থাকে । 
এই সময়ে “ন্যায়সূত্' লেখ। হয়েছিল । বাংস্যায়ন “ন্যায়ভাষ্যে, (আ. 
৪০০ খু.) বলেছেন, অক্ষপাদের (আ. ১৫০ খু ) আগেই ন্যায়দর্শনের 
বকাশ হয়েছিল । উদ্দ্যোতকরের 'ন্যায়বাতিকে' (আ. ৬০০ খু. ) বলা 
হয়েছে, অক্ষপাদই প্রথম ন্যায়শাপ্ত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ দেন। কিন্তু “পদ্ন- 
পুরাণ', “ফ্কন্দপুরাণ* প্রভৃতি গ্রন্থে গোতম বা গোৌতমকে ন্যায়শাস্ত্রের 
প্রবর্তক বল। হয়েছে । িংবদান্ত অনুসারে (“ন্যায়কোষ' ) গোতম 
ঈশ্বরের অনুগ্রহে পায়েও দু'টি চোখ পাওয়ায় অক্ষপাদ নামে পাঁরাঁচিত 
হয়েছিলেন। কিন্তু গোতম ছিলেন মিথিলার অধিবাসী, অক্ষপাদ 
কাঁথয়াওয়ারের অন্তর্গত প্রভাসের অধিবাসী ব্রেঙ্গাওপুরাণ? অনুসারে )_ 
দূ জন এক ব্যান্ত হতে পারেন না। তবে নন্যায়সূত্রে' গোতমের প্রাথামিক 
রচন। অক্ষপাদের হাতে পাঁরণত সংহত রূপ পেয়ে থাকতে পারে । 

*171500915 ০1 899 55850780010) ]819811555 90010০6+, 
এবং “17 25217710861010 91 005 ি৪/৪-50095” প্রবন্ধ দুটিতে 
শাক্্রীমশায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন । দ্র. 11-1-7.0, 010. 47- 
50, 


'তক-পুঙ্গব আচার্য দিওনাগের জন্ম মাদ্রাজের কাণ্ঠীর কাছে সিংহবিক্রমে | 
জন্মকাল খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দকে। পাণ্ত নাগদন্তের কাছে 
দীক্ষ। নিয়ে দিঙ-নাগ প্রথমে বাৎসীপুন্রীয় সম্প্রায়ভুন্ত হন এবং "ন্রিপটকে? 
প্রগাঢ় ব্যুংপাত্ত অর্জন করেন । পরে আচার বসুবন্ধুর শিষ্য হন এবং তাঁর 
কাছে পড়াশুনো। করে মহাষান ও হানযান শাস্ত্রে পূর্ণতর জ্ঞানের অধিকারা 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৫৩৩ 


পি কস্স্প টি কট ক্সির্প লী পি এ শি পি পপ সি সি হজ চি ও (সিডঠ চিট এঠ (উট (উট (উঠ হিট (ইট ইট (সিউইটি 


৫, 


হয়ে ওঠেন। নালন্দায় আহৃত হয়ে 'দিঙ্‌নাগ সুদুর্জয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের 
তর্কে পরাস্ত করে বৌদ্ধমতে আনেন । এজন্য তাঁকে তর্ক-পুঙ্গব বলে 
উল্লেখ করা হত । দিঙ্‌নাগ ওাঁড়শা, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজে পাঁরভ্রমণ 
করেন এবং 'বিরুদ্ধবাদীদের তর্কে পরাস্ত করে খ্যাত অর্জন করেন। 

দঙ্‌নাগ বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের যথার্থ প্রবর্ক। তাঁর আগে বৌদ্ধ" 
বিদ্যার পাঁওতের৷ ধরন্মতত্ের আলোচনায় ন্যায়ের সাহায্য নিতেন, কিন্তু 
ন্যায়শাস্ত্রের স্বতন্ত্র মধাদ। স্বীকৃত হয় নি। তানই প্রথম বৌদ্ধাবদ্যায় 
ন্যায়শাপ্ত্রের স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রাতষ্টিতকরেন। দঙ-নাগের শ্রেষ্ঠতম রচন৷ 
সংস্কৃতে অনুষ্ঠুভ ছন্দে লেখ৷ “প্রমাণসমুচ্চয়' মূল পাওয়। যায় না। তেঙ্গুর 
সংগ্রহের অন্তর্গত ?তব্বাতি অনুবাদ পাওয়া গেছে । প্রত্যক্ষ, স্বার্থানুমান, 
পরার্থানুমান, হেতু-দৃষ্টান্ত, অপোহ এবং জাতি-- এই ছয় অধ্যায়ে 
“প্রমাণসমুচ্চয়” গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। তিব্বত অনুবাদে দিঙ্‌নাগের 'আলম্বন- 
পরীক্ষা”, 'ান্রকাল-পরুীক্ষা”, “হেতুচক্র সমর্থন, “ন্যায়প্রবেশ?, ন্যায়মুখা-_ 
এই সংক্ষিপ্ত রচনাগু'লও পাওয়া গেছে । মূল সংগ্কতে “প্রমাণসমুচ্চয়'-এর 
[কছু বিচ্ছন অংশ [া. বব. [২911018 77227716715 ০) 401771224 
(1,07401) 1926) বইয়ে সংকলন করেন । মূল সংস্কৃতে 'ন্যায়প্রবেশ 
প্রকাঁশত হয়েছে গাইকোয়াড় ওারয়েন্টাল সারজে (০. 38, 39 ; 
98109081930) 

শাপ্রীমশায় মনে করতেন 'দঙ্‌নাগের গ্রন্থগুল পণ্চম শতাব্দীর প্রথম 
২৫ বছরের মধ্যে লেখা হয়োছিল। জৈন লেখক হাঁরভদ্রুর “ষড়-দর্শন 
সমুচ্চয়' গ্রন্থের একটি উদ্ধীতর সৃত্ে তান এই "সিদ্ধান্ত করোছিলেন। দ্র. 
£90177১ 7301695 ০1) 119৮ 17055 091 ১0091001101 2100 10117- 
[1269১ /-44-5-9, [৬ 15 1905, 100, 2১3-55, 


'ন্যায়বাঁতক,-কার উদ্দ্যোতকরের নামীস্তর ভারদ্ধাজ, পাশুপতাচার্য । ইনি 
পাশুপত শব সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন। উদ্দেযোতকরের জন্মস্থান নাদিষ্ট- 
ভাবে জান৷ যায় না, তবে তাঁর রচনায় শ্রুঘ্ন নামে থানেশ্বরের প্রায় ৬৮ 
কিলোমিটার উত্তরের একটি জায়গার উল্লেখ আছে। সম্ভবত 'ন্যায়- 
বাতিক" রচনার সময় তান থানেশ্বর নিবাসী ছিলেন এবং থানেশ্বররাজের 
পাঁরপোষণ লাভ করোছিলেন। উদ্দ্যোতকর আনুমানক ৬৩৫ খুস্টাব্দে 
বর্তমান ছিলেন। ন্যায়বার্তিক' রচনার উদ্দেশ্য তাঁর পূর্ববতাঁ বৌদ্ধ 
নৈয়াঁয়ক 'দঙনাগ, নাগার্জুন প্রভৃতির মত খগ্ডন। দ্র. 7-1-1.0, 
0০, 123-32,. 


নবম শতাব্দীর মানুষ, 'মাঁথলার অধিবাসী .বাচস্পাত মর দর্শনের সব 
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টি (্থ পেজটি ৬৮৪ পাস্জজতী পিসি | পিসি পিট শি এটি সবি পট টি (ইডি (ইচি (টি এট হি পিঠ পট প্রি পিট টি টি (সিটি ইউ 


শাখায় সমান পারংগম হয়েও কোনে। বিশেষ মতবাদের বশ্যত। স্বীকার 
করতেন ন।। তাঁকে বল। হত সব-তন্ত্-সুতন্ত্র । তাঁর গুরু ছিলেন 
ন্রিলোচন। বাচস্পাতির বেদান্ত-ভাষ্যের টীকা 'ভামতী”, সাংখা-কারিকার 
টীক। “সাংখ্যতত্ব-কোমুদী? প্রাসদ্ধ । বৌদ্ধি-নৈয়ায়িকদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ 
ভাষ্যকারদের মতবাদ সমর্থন করো তান 'ন্যায়বাতিক-তাৎপধ-টীকা রচন। 
করেন। 'ন্যায়সূত্রে' কোনে। প্রাক্ষপ্ত অংশের অনুপ্রবেশ রোধের জন্য তিনি 
ন্যায়-সুঁচ-নবন্ধ” নামে একটি স্চ প্রস্তুত করেছিলেন । 'ন্যায়-কাঁণকা, 
নামে তাঁর আর-একটি গ্রন্থ পাওয়। যায় নি। নন্যায়বাতিক-তাৎপর্ষ- 
টীকা'য় বা১স্পাত মাধ্যামক, [বজ্ঞানবাদ, সৌন্নাস্তক ও বৈশোঁষক- এই 
চারটি বৌন্ধদর্শনের উল্লেখ করেছেন এবং দিঙ্‌নাগ ও ধর্মকীতির মতের 
কঠোর সমালোচন৷ করেছেন । দ্র. £-1-4,6) 00. 133-41. 


৮. এই বইয়ের পৃ. ৩৪৯ সূত্র ৬ দ্র. 


৯, চার্বাক কোনে। ব্যান্ত-নাম কিন। জান। যায়ীন। চাঝাক মত সম্পর্কে 
কোনে। মূল রচনাও পাওয়। যায় না । বৌদ্ধশাস্ত্র এবং “মহাভারতের 
উল্লেখ থেকে এই 'বাঁশষ্ট মতবাদ অনেক প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত 
ছিল অনুমান কর যায়। বেদ ও শ্রুতর প্রামাণ্য এবং যাগযজ্ঞে 
এদের আস্থা ছিল না । অধ্যাতবাদী শাস্ত্রকারের। এই নাঁস্তক মতবাদ 
খণ্ডনের জন যেটুকু উল্লেখ করেছেন চাবাকপন্থীদের সম্পর্কে সেইসব 
উল্লেখ ভিন্ন আর-কোনে। তথ্য ন৷ পাওয়ায় একে কোনে। পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক- 
প্রচ্থানরূপে সংগঠন করে নেওয়। সম্ভব নয়। চাবাক মতবাদকে লোকায়ত 
ও বাহ্‌স্পত্য বা বৃহস্পাঁত প্রবৃতিত মতবাদও বলা হয় । 


১২৮১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্য। “বঙ্গদর্শন+ পান্রিকায় প্রকাশিত রাজ- 
কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের “চাবাক-দর্শন* প্রবন্ধাট থেকে এ বিষয়ে আধুনিক চার 
সৃত্পাত। শান্ত্রীনশায় রাজকৃষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনার হীঙ্গত অনুসরণ 
করে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে লেখেন 19/2)2/6 পুস্তিকা । দ্র. ম8191015580 
91)85011, 10/07/2270 77/21)76, 178120195980 9179501 
08555102119, 8910019১ 12117911 1982. 


১০. সুগ্িউরার মতে মৈন্রেয়, মৈত্রেয়নাথ আনুমানিক থুস্টায় পণ্চম শতাব্দীর 
মানুষ । শান্ত্রীমশায় মনে করেন এ*র সময় ১৫০-২৬৬ থুস্টাব্দের মধ্যে । 
ইন যোগাচার মতবাদের প্রবস্ত। ছিলেন । মনে কর হয় অসঙ্গকে ইনি 
প্রভাঁবত করোছলেন। 'বোধিসত্তৃন্চর্চাশানর্দেশ', 'সপ্তদশ-ভূমিশশান্্র" 
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হিসি লি সি কস্ট সি পি জট লি পর তি টি | লে পে) পিট পে তি জট তে পি ছি তা তি বিটি উট চটি (টি 


যোগাচার্ষ' এবং 'আভসময়রালংকার-কারিকা' মৈন্রেয়র রচন! | প্রথম দু'টি 
গ্রন্থ যথাক্রমে ৪১৪-২১ ও ৬৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে চীন। ভাষায় এবং তৃতীয় 

গ্রন্থ ১০৫৯-১১০৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে তিব্বাত ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল । 

'তব্বাত অনুবাদে মৈশ্রেয়নাথের নামে ধেম্মধর্মতাবিভঙ্গ* ও 'মহাযান উত্তর- 
তন্ত্র নামে আরে দু'টি বই পাওয়। গেছে । “আভিসময়ালংকার-কারিকা'য় 
মৈন্রেয় ক্ষণিকবাদ ও শুন্যবাদ সমর্থন করেছেন। “সপ্তদশ-ভাঁম-শাস্্- 
যোগাচাধ, গ্রন্থের পণ্চদশ খণ্ডে ন্যায়ের আলোচনা আছে । তাঁর মতে 
প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম বা! শাস্ত্রোন্ত-- এই তিনি প্রমাণের সাহাষে 
প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠ। করা সম্ভব । 


মৈত্রেয়নাথ সম্পর্কে শাক্্রীমশায়ের মন্তব্য 
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১৯. 


১২. 


১৩. 


১৪, 


5855 (100 4১542858, 15061৬০৫ 115 11091119010) 007) 1৮1911- 
1658 1116 0017011)9 7301001)2. ৬/6 11) 1176 ড/9100191010 ০60191% 
216 1001 01608160 (0 2006101 5001) 2. 90019 5702019119 
৬1০10) ৯০ 1070৬/ (1080 ৫. 1621 10190911021 70615017 1[0160506 
/8582152 2100 115 109176 5/259 11911159208 019. 4১০০৪ 1006 
11500110119 ০01 1৬191075%84. 11)616 15 210001)61 6৮1061)06. 
9৪.09)170 91611118, ও 79191656 5০010091981, 11) 1019 (1)9515 01) 
11110000 10610 585 11091 85271000118. 117 1116 58001) 
09101011% /৯.10. 06116৬6 11) 001 [01981081095 8110 (1891 
৬1911016991020118 11) 0115 (17114 ০00079 010 2৮/৪% ৬/101) 01) 
[17110 10121081028 (2195989 018 00021021198). 11 15 ৮/6]] 
1010%/11 01081 01706 1১12]18 70818111128 01 8000 $109185 ড/8$ 
[01990 270 011121660 11710 0106 0১2102,117$91-581)99- 
11102. 800017011 10 1176 [57185 ০1 1৬19111552120118. ১০ 
(11015 15100 ৫0111 20০ (116 6%15651100 01 817 17115001108] 
70515017 1৬2911169, 10176090170 /5281182.”? €*1112 [0100017) 
91100101517)? /-137 0, ১601. 192৭, 70 465-66) ১ দ্র. 
91185111, “101500617৮0 /৯১0171581099818101518 ৮ 
1৮91016921)20175 /-4-৩-8, ৯0205019107 ১88]110 
91101101725 1117701 17070 25 1772567১660 191 €/11770 2710 71727), 
[১171190611)1)18 1900. 


অনুবাদ : প্রদীপ যেমন নিবে গেলে মাটিতে চলে যায় না৷ আকাশেও 
নয়, কোনে দিকেও নয় কোনো 'বাঁদকেও নয়, কেবল তেল ফুঁরয়েছে 
বলে শাস্তি পায় ॥ সার্থক ব্যান্ত তেমনি নিবাণ প্রাপ্ত হলে মাটিতে চলে 
যায় না আকাশেও নয়, কোনে। দিকেও নয় কোনে। 'বাদকেও নয়, শুধু 
রেশ ( অর্থাং কম্মফল ) নষ্ট হওয়ায় শাঁস্ত পায় ॥ 


অনুবাদ : কঠিন, সারবান্‌, ফপি। নয়, ভাঙ। যায় না, কাটা যায় না, 
পোড়ানো যায় না, ধবংস করা যায় না_ এইসব লক্ষণ থাকায় শৃন্যতাকে 


বু বল। হয়। 
এই বইয়ের পৃ. ৩০৩ সুত্র ৪ দ্র. 


ভারতের পশ্চিম উপকূলে াঁদাপতে ১১৯৭ থুষ্টান্দে মধবাচাধের জন্ম । 


প্রাসা্গক তথ্য ৫৩৭ 
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১, 


১৬, 


১৭, 


অচ্যুতপ্রেক্ষ নামে এক বৈষব মধেবর মা বাবার অনুমতি নিয়ে তাঁকে 
সন্ন্যাস-দাঁক্ষা দেন, তাঁর নাম হয় পূর্ণপ্রজ্ঞ । মধবাচার্য “ব্মসূত', 'খগ্‌ 
বেদে'র সৃচন। অংশ, দশটি “উপনিষদ” এবং 'ভগবদৃগীতা'র ভাষ্যে তাঁর 
দ্বতাদ্বেতবাদ প্রাতষ্ঠিত করেন । তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা ৩৭ । প্রাতিট রচন। 
বহ্মজিজ্ঞাসার দিক থেকে এবসূত্রে গাঁথা । পরবতাঁকালে সব রচনা এক 
সঙ্গে 'সর্বমূল” নামে সংকলিত হয়। মধবাচার্ষের আলোচন। পদ্ধাত মূলত 
জ্ঞানতত্ নির্ভর । জ্ঞানকে 'তান স্বতগসদ্ধ মানেন। ব্যান্তর আত্ম ঝ 
বান্তির অন্তর্গত “সাক্ষী” সমস্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে এবং হীন্দ্িয়গুলিকে 
নিয়ন্ত্রণ করে। এই “সাক্ষী” জ্ঞানের মূল । জ্ঞানকে মধব অদ্ধয় বা অভেদ 
মনে করেন না, কারণ, দু'টি পদার্থের অভেদ কঞ্পনার মধ্যে ভেদের ধারণা 
অবশ্যই প্রচ্ছন্ন থাকে । জ্ঞান নিঁবকপ্প নয়, জ্ঞান মান্রেরই কোনো-না- 
কোনো বিষয় আছে। প্রত্যেক বিষয় 'বাভন্ন উপাদানে গঠিত এবং 
প্রত্যেক বিষয় অনাসব 'বষয়ের সণবায়ে গঠিত একটি বৃহত্তর শ্রঙ্খলার 
অন্তর্গত । প্রত্যেক বিধয় তাই একই সঙ্গে ভেদযুন্ত এবং এঁক্যে বিধৃত । 
বিষয়কে বা বিষয়ের কোনো রূপকে এই শৃঙ্খলা থেকে ছিন্ন করে নেওয়া 
সন্ভব নয়_- নিবিকস্প জ্ঞানের তত্তে সেই অসম্ভব চেষ্টাই কর। হয়ে 
থাকে । মধব নিজের পারচয় নিয়েছেন "ত্যন্তবেদ” বলে, তাঁর উপরে 
শত ব৷ বেদের প্রভাব নেই । এই উীন্তর অর্থ, বেদকে তীন শ্বতঃপ্রমাণ 
মানেন ন।৷ । তাঁর মতে বেদ জ্ঞানের একটি করণ বা উপায়। জ্ঞান শান্ত- 
বচনকে ব্যবহার করে, শাস্ত্রবচনের কতৃত্বে পরিচালিত হয় না। শংকর- 
রামানুজ প্রভাতি বেদান্ত-দার্শনকদের মধ্যে আর-তকউ এভাবে বেদের 
কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন ?ন। মধব বলেন, ব্রহ্ম সবৌত্তম । জগৎ ব্লন্দের 
সৃষ্টি, তার প্রকাশরূপ । ব্রহ্ম ভন্ন কোনে কিছুর আস্তত্ব সম্ভব নয়। এই 
জনই শ্রীত অভেদের কথা বলে । আবার ব্্গ সৃষ্টির মধ্যে নঃশেষ হয় 
না, সৃক্টিসীমা৷ আঁতক্রম করে বরাঁজত। তাই শ্রাততে ভেদের কথ বল! 
হয়েছে । ভেদ ও অভেদ, দ্বেত ও অদ্বেতকে পৃথক মনে করাই বন্ধন বা 
দুঃখের কারণ । সব্ত্তম ব্রহ্মকে দ্বৈতাদ্ধৈত রূগে দানাই যথার্থ জ্ঞান । 
দ্র, ০৮17-/9 ৬০], 111, 00, 313-32, 


এই বইয়ের পৃ. ১৮৫ সূত্র ১৫ দ্র. 
এই বইয়ের পৃ ২৪৪ সূত্র ১১ দ্র. 


মহাযান-সৃত্রের নয়খানি গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ “সন্ধর্মপুগরীক? । 
মহাযান বৌদ্ধধর্মের বাশিষ্টতার পূর্ণাঙ্গ পারচয় এই বইয়ে পাওয়। যায় । 


৫৩৮ হিন্দু বৌদ্ধে তফাত. 


ইট 2টি ইট (টি টি টি টি ই (ইজি এইটা ইটা হি. এড পম উঠ টি টি. 6 হট (ইউটি (উটি 2টি (৬৪ ০ /হড উট 


'দদ্ধর্মপুণ্তরীকে” বাণিত আছে, একদ। বুদ্ধদেব বারো শো ভিক্ষুর সঙ্গে 
রাজাগরের গৃপুকূটে অবস্থান করছিলেন । সেই সময়ে তাঁর মহাানর্দেশ 
ব। সমস্ত বস্তুর পাঁরচয় প্রকাশের ইচ্ছা হল। তান অন্তরর্দেশ সমাধিতে, 
মগ্ন হলেন। গৃধকুটে এবং সব বোদ্ধতীর্ঘে পুষ্পবৃষ্ট শুরু হল, 
বুদ্ধের ভূসন্ধি থেকে বিচ্ছুরিত আলে। গিয়ে পড়ল । মঞ্জুশ্রী মৈত্রেয়কে 
জানালেন, বুদ্ধ মহানদেশ প্রকাশ করবেন- তাই এই অলৌকিক 
আয়োজন । বইটিতে কাহনীর পর কাহিনীর মাধ্যমে বুদ্ধের অপার 
মাহম। প্রতিপন্ন কর। হয়েছে । এইসব নীতমূলক কাঁহনীর সার 
কথ।-_ বুদ্ধদেবকে স্মরণ করে কোনো সংকাজ করলে যে-কোনে৷ 
মানুষ বুদ্ধত্ব অর্জন করতে পারে । “সদ্ধর্নপুণ্রীকে'র গদ্য অংশ শুদ্ধ 
সংস্কতে এবং গাথা অংশ শ্র-সংস্কৃতে লেখা । রচনাকাল আনুমানক 
প্রথম খৃষ্টাব্দ । 


থৃস্টায় অন্দর শুরু ঝ তার আগে থেকে পণ্দশ খৃষ্টাব্দ অবাধ 
মধ্য-এঁশয়ার মরু শহরগুলতে বৌদ্ধধর্মের প্রৃতিপান্ত ছিল । আবুল রৈহানূ 
মহম্মদ ইবুন্‌ আহ্মদ অল্-বারুনী মধ্য এশয়ার বৌদ্ধধর্মের বিবরণ 
লিখে গিয়েছেন (41967%725 1772165 ৬০1. 1১ 081] ৫৮/914 
9৪০1)91] [. 1,0177001) 1888) উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 
ইংলও, ফ্রান্স, জর্নান, রাশিয়।, জাপান, সুইডেন এবং ফন্ল্যাও 
থেকে বৌদ্ধ পু'থপন্রের সন্ধানে প্ব-তুঁকিস্তান অঞ্চলে আঁভযান চালানো 
হয়। তাকৃলামাকান মরুভাঁগর বাঁলতে চাপ। পড়া মঠ থেকে প্রচুর 
পথ পাওয়। গেল । অবশ্য প্রায় সবই খাঁওত পুথ । “সদ্ধপ্নপুগরীকে'রও 
এই ধরনের কয়েকটি খাঁওত পুঁথ স্টাইন, পেষ্ট্রোফাস্কি, ওটাঁন এবং 
হ্যনলে সংগ্রহ করেন । কান পেন্রোফান্কর পুঁথগুলি পরীক্ষা করে মন্তব্য 
করেন, নেপালের পুথর ভাষার তুলনায় এইসব পথ অশুদ্ধ সংস্কৃতে 
লেখা । মধ্য-এশিয়ায় পাওয়া ২৮০ পাতার একটি পূর্ণতর পুথি 
রাঁশয়ার লোলনগ্রাদ সংগ্রহে আছে । দু. $-8-1,-1%, 09. 203- 
97 ১ £-1-1 ৬০01, 115, 00, 295-305 5 7,115911) 210 
13011)511) 217110 ০৫., ,5:292/107777217/72 21৫, 319119- 
00602 9010017109১ 5১ 9. 2৮০06150016 1998-12. 


১৮. এই বইয়ের পৃ. ৪৯৭ সূত্র ১০ দ্ু 
১৯. এই বইয়ের পৃ. ৬৩ সুত ৭ দ্র. 


২০. এই বইয়ের পৃ. ১৮২ সৃত & দ্র. 


প্রাসাঙ্গক তথ্য &৩১৯ 


পি স্সি্টি পিস কিট সি পি সি লে স্ছ জঠ কি ০ সিট লেট পেট এস পি এটি স্ঠ কটি লি লিট সি এ (ইউ ক 


২১, 


দ্, 


৩, 


৪. 


তে, 


৮২ 


এই বইয়ের পৃ. ৭২ সৃত ১৩ দ্র 
এই বইয়ে "পুরুষোত্তমদেব* প্রবন্ধ দ্র 


ভারতীয় জ্যোতাঁবদ্যা় অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাতভা ভাস্করাচার্ষের জন্ম 
১১১৪ খৃষ্টাব্দে, দাক্ষণাতোর বীজ্জলবাঁড় গ্রামে ॥ বাবা মহেশ দৈবজ্ঞ । 
ভাগ্করাচার্ধ লীলাবতী. বাঁজগাঁণত, গ্রন্থগণিতাধ যায় ও গোলাধ্যায় এই চার 
ভাগে সম্পূর্ণ তাঁর বখ্যাত গ্রন্থ “সদ্ধান্তাশরোমাণ' রচনা করেন ১১৫০ 
খৃষ্টাব্দে । প্রথম দুই ভাগ গাঁণত সম্পাঁক ত, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ 
জ্যোতবিদ্যা বিষয়ক আলোচন। । প্রাচীনকাল থেকে 'বকাঁশ ত গাঁণিত 
ও জ্যোতিষের তত্ব ও পদ্ধাতগুঁল ভাস্করাচার্ষের রচনায় শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং 
সম্পূর্ণ পারণাঁত পায়। আধুনিক পাশ্চান্ত জ্যোতাবিদ্যার 'ববেচা 
বিষয়ের বোঁশর ভাগ ভাঞ্করাচার্ষের বিশ্লেষণের অন্তভূন্ত, এইজন্য তিনি 
আধুনিক পাশ্চান্তের পাঁওঁতদের কাছে মান্য অগ্রগামী রূপে স্বীকৃত । 
তাঁর অপর গ্রন্থ “করণকুতৃহল' রচনা করেন ৬৯ বৎসর বয়সে । 


কোটিলীয়-অর্থশাস্ত্রে এবং বাংস্যায়ন-কামসূত্ধে চারায়ণ ব৷ দীর্ঘচারায়ণের 
উল্লেখ আছে । ইনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের মন্ত্রী ছিলেন। 
বাংস্যায়ন বলেন, কামশাস্ত্রের “সাধারণ আঁধকরণ' চারায়ণ পৃথকৃভাবে 
1নজের মত অনুযায়ী সংকলন করোছলেন। 


অনুবাদ : যেমন সকল তথাগত জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আঁভাবিন্ত 
হয়োছলেন তেমাঁন আম শুদ্ধ ও প্বর্গয় বার দ্বার আভষেক করাছ । 
ও, 1 


ততকরগুপ্ত সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য, “73951095 11158 09 
081919889 [ নেপাল দরবার লাইব্রোরর তান্ক ও বৌদ্ধ পুঁথর 
ক্যাটালগ ] ০01019105 065011196101)5 ০1 90109 ৮619 1106691651- 
1705 ড/01105, ৮2. ৪ %/০0110 010 730001)19 1101915 [01610916৫ 
৪9০৪৫ 016 901) 9900019 4£৯.10, 09789151015, 081002. 4৯5 
(76 110091150 ৮/01105 01 006 ০01056177) 90000101519 215 
619 1915, 01815 ৮011 09597$69 11016 (18210 2. 192,9511)5 
[5102110,1819105818, 589 91009001860 117 1819 চ/011 ০% 
076 71801891712, 0981068১20৫ 176 91780900160 17) 1 
005 10585 ০01 40010581818 0917009১810 61001116196 90100191 
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শনি ২5 টি টি চটি ঠাই (উঠ সিইউডটি চটি (সিটি (উট টি চট এছিইরাটি এটি (উঠি চটি চটি নটি চট ইট ঠইইাটি (টি (টি (িইউটি এইট 


০ 1105 ৬1109170857192-ড11217. 10 15 8116809 1000%/]) 
0] 011৩1 50117069. 71010) 19091092199 0০০] ৮/ 00120 
০ 1070৬/ 11081 11)616 ড/01510021116৫ 10001051000 %/28 25 
27985 117 1015 0009, 0081 7300015156 70116505 09113105750 
1৬191785272 ০017 730010158৬2 8118. 2170 1৮910099208, 
85 52.0121091065, (1720 2179 0106 ৬1110 (০০1 120066 11) 
[176 [1016০ 165/915 9/85 10681050 ৪5 ৪. 32000179, (1721 
11) 08565 91101) 25 1912118, 711618 2070 1010201108 
৮/1)0 172809 2. 11511)6 09112010081] 210110981 10111105 ৮৮৪16 
109৮9] 20170166904 11900 1176 90001191 00101111101 1]101555 
[1769 ৪88৬০ 010 0102 188,910 01 10111105 21011709155 210 (1321 
11) [172 0610760119 05 73000171515 11105 17117005 10780৩ 
0156 01 1106 11210611109 (01100195 11706 91065 13172176, 
[12179 1২2109, [206 118 0108 [0911 011702106 ০ ০৬০1 
8০ 1799695587%/ 101 1701082) 1169 5001) 25 ০80011)5, 
6801109, 96০0.১ 20 2159 (01 [18511 ৬/০0151)1] ; 0081 0095 
01560 10 220 20001)6 (1)617991/55 01011 17661 %/111) 001001 
[7০০1019, 200 11881 0099 1080 1709 ০991০0০0101) (0 2509611108 
০০০4০ (০0০9৫ 5৬০91 0০]া) 1৬1600119,5 200 ৬2516111061). 
1 15 2 ৮61৮ 10091650176 ৬/0115 2190 10119 09561৮69 
[00011080100 0170091) 0102 10020050111) 06%1109 2ি0]0) 006 
811) 1927, £2091£ ০17 172 52270/1197 52715/771 
1/47770150771715, (19096-1907 1০ 1910-1911), 1176 4১518110 
৯০০11 1911, 0.3. 


২৭. অনুবাদ : প্রণাম িতন রত্বকে, প্রণাম মহাযাক্ষণী হারতাকে ; অল্নে 
পানীয়ে ফুঃ স্বাহ। | 


২৮. অনুবাদ : তিন রঙ্বের শরণাগত বৌদ্ধদের ভোরবেলার বিষ্টামূত্যাগ 
প্রভীতি যে-যে উপদেশ বলেছেন ভগবান্‌ সাধারণভাবে 'বনয় প্রভাতি গ্রন্থে 
সেসব বল। হচ্ছে । যেমন-_ 

সকালবেলায় অবশ্য করণীয় মলমৃন্রত্যাগ কাজ গোপনে করবে। 
তারপর অনেকটা মাঁট ?দয়ে গুহ্যদ্বার ধুয়ে ফেলবে । 

(এই) শুদ্ধর জন্য তখন বাঁ হাত 'দয়ে সাত (টুকরে। ) মাটি 
নেওয়া উাঁচত। দুইয়ের (জন্যে) সাত (টুকরো মাটি) আলাদ। 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৫৪৯ 


শ্িঠ পট পি প্স্পি সি পে পট এ নে পাস পা পি পেত এ ত্ড পপ পট পি পিসি তি স্িজ স্পি পি রি 


৯, 


৩০, 


৩১. 


আলাদ। রাখা (থাকবে )। এর পর খুব যত্ব করে অনেক জল "দিয়ে 
হাত ইত্যাদি ধুতে হবে। 

এই উপদেশ শারীপুন্রের থেকে আসা, দুক্ষর্মকারীর কাছ থেকে অন 
রকম । 


অনুবাদ : হে লোকনাথ, হে চৈতন্যময়, হে দেবতার দেবতা, হে লম্ষ্মী- 
কান্ত, হে 'বিষু, আপনার আজ্ঞাতেই প্রভাতে শষ] তাগ করে আপনার 
প্রীত কামনায় সংসারের কাজে যোগ দেব। 


অনুবাদ : এইভাবে তিন রত্বের শরণ নেওয়াতেই বৌদ্ধ-_ এই কথ। বলা 
হয়। এই [তিন রঙের শরণ গ্রহণই বৌদ্ধ দর্শনের উপাসক প্রভৃতির সকল 
সম্বলের বীজ দ্বরূপ। সম্বল এইগুলি। সে সম্বলের সংখ্যা কত (তা) 
বল৷ হচ্ছে অনেকভাবে-_ উপাসক থেকে উপোস পর্যস্ত আটাট। বোধি- 
সত্ত-মহাযানে উপরে উত্ত আটাট বোধসত্ব-সম্বল । নবম-_ অগ্রগামী- 
মহাযানে উপরে উন্তগুল এবং বজ্রন্ততসম্বর (হলেন) নতুন দশম । 
উপাসক উপাসক৷ শ্রমণপন্থী ভিক্ষু শ্রমণপন্থী শিক্ষাথিনী ভিক্ষুনী_ 
একুশ জন-_ স্ত্রী ও পুরুষ প্রকাতিভেদ থাকায় সাত সম্বর । 


অনুবাদ : বুদ্ধ গুরু, ধর্ম গুরু, সংঘ গুরু-- বিশেষভাবে বল৷ হয়েছে । সেই 
হেতু তথাগত স্বয়ংই এখানে কার্যকর গুরু ॥ সংবুদ্ধদের কাছে যেমন নেওয়া 
হয়... ফল, সেইভাবেই সূত্র ও তন্ত্র নিবন্ধ সকলে গুরু পূজা প্রকাশিত 
আছে। কিন্তু অন্যদের পানর অনুযায়ী ফল দেওয়া হয় । , (এই কথা) 
বনয়-নিবন্ধগুলিতে সৃ্-নিবন্ধগুলিতে এবং তত্তর-নিবন্ধগুলিতে মুনি 


বলেছেন। 


বুদ্ধদেব 


সিহত ব্হ হত হত হত বু বহু বক বাক তব হাত 


আঁজকার বন্তৃতার 'বষয় এই যে, বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তৃতা 
কারতেন ? একে ভাষার কথা, তার পর ব্যাকরণের কথা, পাণানর 
কথা-- কাব্য নহে, ধর্ম নহে, ভন্তি নহে; একথা নিশ্চয়ই নীরস 
হইবে, কঠিন হইবে । বস্তু ব্যাকরণের কথা গোড়ায় না বালে 
বোদ্ধ সাহিত্য বিষয়ে বুঝ কষ্ট হইবে । সেইজন্য যাঁদও আপনাদের 
কষ্ট হইবে, বুঝিতে পারিতেছি, তথাপি আমি আপনাদের কাছে 
প্রার্থনা করি, ধীরভাবে কথাগুলি শুণিবেন । 

বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় ধর্মপ্রচার কারয়াছিলেন, ইহা লইয়া অনেক 
ববাদ-বিসংবাদ আছে, এবং এখন পর্যস্ত কত ভাষায় বোদ্ধধর্মের 


&88 বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তুতা কারতেন 
বই লেখা হইয়াছে, তৎসন্বন্ধেও আমাদের দেশের লোক খবর বড়ো 
কম রাখে । বর্মা, শ্যাম, আনাম, চাটগাঁ আরাকান দেশে বোদ্ধধর্ম 
সংহুল দ্বীপ হইতে আসিয়াছে । সিংহলে বোদ্ধধর্মের পথ এখন 
প্রায়ই পালি ভাষায় লেখা । 'সিংহলি পাঁওতের৷ বলেন, বুদ্ধদেব 
পালি ভাষাতেই ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন । 

কথাটা অত সহজ নয়। তান যে পালিতে বন্তৃত৷ করিয়াছিলেন, 
তার কোনে। প্রমাণ নাই । পালি ভাষাট। কী, কোথা হইতে আসল, 
কোন্‌ দেশে ইহার উৎপত্তি হইল, সে সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়। 
যায় না। 'সিংহলের লোকে বলে, “সা মাগধী মূলভাস৷ নরেয় আঁদ- 
কগ্সিতা ।”১ মাগধী যে মূল ভাষা, একথা বিশ্বাস কারতে পারি না; 
[সংহল দেশের লোক 'বশ্বাস কারতে পারে ; ভারতবর্ষের লোক-_ 
[বাশেষত রাছ্গণেরা পারে না। এই পালি ভাষাটা কোন্‌ দেশের 
ভাষা, কেহ বাঁলতে পারে না, কোন্‌ সময়ে হইয়াছে, তাও কেহ 
বালতে পারে না, পালি শব্দের অর্থ ষে কী, তাহাও কেহ বাঁলতে 
পারে না। কেহ ইহার ব্যুৎপাত্তগত অর্থ করেন-_ “পল্লী” হইতে 
পালি হুইয়াছে। অনেকে দেখাইয়া 'দিয়াছেন__ “পল্লী” হইতে 
“পালি” হয় না-_ আর বাস্তাবক পল্লীর ভাষাও পালি নয়। 
তারপর একটা মীমাংসা হইয়াছে । এ মীমাংসা সকলে গ্রহণ 
কারয়াছেন না, জানি না; আম তো গ্রহণ কারতে প্রস্তুত নই। 
মীমাংসাটা এই-- শাস্ত্রের পংস্তিকে পালি বলে। সুতরাং পালি 
ভাষা মানে শাস্ত্রের পখান্তর ভাষ। অর্থাৎ মোটামুটি শাস্ত্রেয় ভাষা |২ 
আমাদের সংস্কৃত পাঁওতেরা যেমন বচন বলেন, কোনো একটা প্রশ্ন 
জিজ্ঞাস। কাঁরলেই শাস্ত্রের বচন তুলিয়৷ উত্তর দেন-_ যাহাকে বাংলায় 
পাঁতি দেওয়৷ বলে । কেহ কেহ বলেন, পধন্ত হইতে পাত হইয়াছে । 
সেইর্প পাঁতি অর্থে “পল্লী” ব্যবহার হইত । সেইরৃপ “পল্লী” 
হইতেই “পাল” হইয়াছে । কথাট। বিশ্বাস হয় না। তারপর, 
কোন্‌ সময়ে পালি ভাষ৷ হয়, তাহা নিয়। বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াছে। 
অনেকে বলেন, পাল ভাষা অশোকের দুই-তিন শত বৎসর পরে 
চলিয়াছে। এখন সংস্কৃত ভাষায় যেমন € কথাবার্তা হয় না, কিন্তু) 
পাঁথ লেখ হয়, তেমন পালি একটা ভাষা__ তাহাতে বই লেখা 


বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তৃত৷ কারতেন &৪৫& 


হইত ; কিন্তু কথাবাতা হইত না । কার্ন সাছেব [10120 17010001101 
ঢ951961 191) ] বলেন, পালিভাষা হইতেছে, মগধ দেশের 
সরকার কাগজের (০০ 1878088৩) ভাষা । সেটা দুই শত বৎসর 
পরে শাতকণাঁদের সময়, অন্ধ দেশে গিয় পড়ে । তখন ইহা 
যে আকার ধারণ করে, তাহারই নাম পাঁলিভাষা । এই সমস্ত 
হইতেছে কম্পনা মাত্র । ইহাতে কোনো বিষয় ভালো কারয়৷ প্রমাণ 
হয় না।৩ প্রমাণের মধ্যে এইমাল্র পাওয়। যায়, অশোক রাজার 
যে-সকল শিলালেখ আছে, তার চেয়ে এ ভাষাটা অনেক নৃতন ৷ 
আর-একটি জিনিস পাওয়৷ যায়, সেটি হাতিগুম্ফার শিলালেখ ।৪ এই 
[শলালেখের ভাষা পালির অনেক কাছাকাছি । ইহার তারিখ 
চন্দ্রগৃপ্তের ১৬৫ বংসর পরে । আর-একটা কথা আছে। যতগুলি 
প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে, তার" মধ্যে চণের লেখা ব্যাকরণখানি সকলের 
চাইতে পুরানে। । হরনৃলি সাহেব ১৮৮০ হইতে ১৮৯০ বংসরের 
মধ্যে ব্যাকরণখানি যত্ন কারয়। ছাপিয়াছিলেন।৭ তার ভূমিকায় 
তিনি বাঁলয়াছেন, এই ব্যাকরণের ভাষা পালির খুব কাছাকাছি । 
সুতরাং দোঁখতে গেলে ধিশু খৃস্টের দুই শত বংসর পৃবে ও দুই শত 
বংসর পরে এই চার শত বৎসরের মধ্যে পাঁলভাষা যেভাবে এখন 
আছে, সেইভাবে উপাস্ছত হইয়াছে । এক জায়গায় পাঁড়লাম, 
[শু খৃস্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে খাঁটি পালি সাহিত্য শেষ হইয়া যায় । 
তারপর যষা-কিছু পালি আছে, সেটা হইতেছে টীকা-টিপ্পননী ও 
প্রকরণ ; এগুলি পরে লেখা হইয়াছে । তাহ। হইলে এটা মনে 
কাঁরয়া নেওয়া যাইতে পারে যে, যিশু খুস্টের জন্মাবার দুই শত বংসর 
আগে হইতে দুই শত বংসর পর পর্যন্ত পালিভাষা গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 
কোন্‌ জায়গায় গাঁড়য়া উঠিয়াছে, ত৷ জান না। বোধ হয়, দক্ষিণ 
দেশে- অন্ধ দেশে, সে দেশের রাজধানীর নাম ধান্যকটক ছিল-_ 
যাহাকে আমরা অমরাবতী বলি, যেখান হইতে অনেক ভালে ভালে। 
পাথরের কাজ বাহর হইয়াছে । ভারতবর্ষে অনেক অমরাবতী আছে, 
এ অমরাবতীর নাম নৃতন। একটা বন ছিল-_ জঙ্গল-টঙগল হইয়। 
গিয়াছিল । একশত বংসর আগে একজন জামদার সেখান হইতে, 
পাথর লইয়া একটা নগর তোর করেন । জামদার সে নগয়ের নাম, 


হ. ৩৩৫ 


৪৬ বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তৃতা কারতেন 
রাখেন অমরাবতী । সেই অমরাবতী অর্থাৎ প্রাচীন ধান্যকটকে পালি- 
ভাষার উৎপাত্ত হয়। এই প্রাচীন ধান্যকটকই অন্ধ দেশের প্রথম 
রাজধানী । পাইটানা অথব৷ প্রাতষ্ঠান এবং বিলবাইকুর, অন্ধ দেশের 
আর দুইটি রাজ্রধানী ছিল। কিন্তু আদত বা মূল জায়গা ছিল 
ধান্যকটক । 

যাহা হউক, পালিভাষ লইয়।৷ আমাদের কথা নয় । আমাদের 
কথা. বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তৃত৷ করিয়াছেন, কোথায় কাঁরয়াছেন। 
দোঁখতে গেলে বুদ্ধদেবের বাঁড় গোরক্ষপুরের উত্তরে- নেপাল-প্রান্তে ৷ 
সেখানে তিনি বক্তৃতা কারয়া৷ বেড়াইতেন । তাঁর বন্তৃতার সীমা 
একদিকে অঙ্গরাজ্য- যার রাজধানী চম্পানগর বা ভাগলপুর ; আর- 
একাঁদকে শ্রাবন্তী লক্ষৌ হইতে দুই শত মাইল উত্তরে । আর-একটা 
সীমা হইতেছে গয়া, আর-একটা সাজ্কাশ্য । মথুরায় তিনি বন্তৃতা 
করিয়াছেন কিনা, জানি না; তবে তাঁর শিষ্যরা অনেকে মথুরায় 
বন্তুৃতা করিয়াছেন । শ্রাবন্তী হইতে গয়া_ ইহার মধ্যে অনেক জায়গায় 
[তান বন্তৃত। কারয়াছেন। তার ভিতরে যেটুকু বেহারে_ গয়া, 
রাজগৃহ, বৈশালী, পাবাপুরী, কুশীনগর ; কোশলে__ কাশী, শ্রাবন্তী, 
সাকেত, সাঙ্কাশ-_ এখন এইটুকুতেই আটাট বিহারি ভাষা আছে; 
তা ছাড়া মিথিলার ভাষা আছে, অযোধ্যার অনেক ভাষা আছে; 
এখনে। আছে, তখনো ছিল । এ সম্বন্ধে একটি বিষয় বোঝার 
দরকার । এখন নান। রকম গতায়াঠ্র সুবিধা হইয়াছে_: রেলওয়ে 
আছে, নৌকা আছে, স্টিমার আছে, গাঁড় ঘোড়া মোটরকার হইয়াছে, 
এখন ভাষা অনেকট।৷ এক হইয়৷ গ্রিয়াছে । ব্যবহারের জানিস যেমন 
এক হইয়া গিয়াছে, তেমনি ভাষাও এক হইয়া গিয়াছে । সেকালে 
তাহা ছিল না-- সেকালে ছিল যোজনাস্তর ভাষ, চারি ক্লোশ অন্তর 
ভাষ। ।৬ কলকাতার লোকের ভাষা কাঁলকাতার চার ক্রোশ তফাতের 
লোক বুঝতে পারিত না। এমান করিয়া এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় ভিন্ন 
ভাষ ছিল। সেকালে এত ভাষা ছিল, বুদ্ধদেব এত লোককে কী 
কাঁরয়৷ এক ভাষায় বুঝাইতেন, এ প্রগ্নের সমাধান হয় না । সমাধান 
করিতে 'িয়৷ কার্ন সাহেব একটা কথ বাঁলয়াছিলেন, সেটাও মজার 
কথা । বুদ্ধদেব যে জেলায় যাইতেন, সেই জেলার ভাষায় বন্তৃতা 
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কারতেন। জেলা কতগুলি ছিল, জানি না; ডায়েলেকৃট কী, তাও 
জান না; ভিস্ট্রকৃট ডায়েলেকৃটে বন্তৃতা করিতেন বলিলে বোশ খবর 
পাওয়। গেল না। ইহার চাইতে বলিয়৷ দেওয়া ভালো, “জানি না; 
বালিতে পারিলাম না।” তবে রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবাস্তু, 
শ্রাবন্তী, কৌশান্বী, এই-সকল নগরের লোকে পরস্পরের ভাষা অনেকটা 
বুঝতে পারত । নগরে নগরে যাতায়াতের দরুন পরস্পরের সম্পর্কে 
অনেক 'র্ানস তাঁদের জান৷ থাকত । পাড়াগাঁয়ে তাহা থাঁকিত 
না।৭ সেখানে গিয়৷ কী কারয়। তিনি বন্তৃত৷ কারতেন ? পাড়াগাঁয়ে 
রীতি ছিল, যেখানে চাষবাস হয়, সেসব জায়গায় বোদ্ধ-ভিক্ষুদের 
ঢুকতে দেওয়া হইত না। যেমন নট, নর্তকী, গাইয়ে, বাজিয়ে, 
ইত্যাদ_ কোনো গ্রামে গেলে গ্রামের লোককে কাজকর্ম ফেলিয়া, 
ইহাদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে মিশিয়। থাকতে হয়, চাষবাস হয় না। 
সেইরূপ বোদ্ধ-৬ক্ষুকের গ্রামে গেলে গ্রামবাসীরা কাজকর্ম বন্ধ কাঁরত ; 
তাঁহার গ্রামের ভিতর গিয়৷ ধর্মের বন্তৃতা কারতেন। গ্রামের লোকের 
কাজকর্ন বন্ধ হইয়। যাইত । তাই ভিক্ষুদের গ্রামে ঢুকিতে দেওয়। 
হইত না; একথা চাণক্যের পুথিতে লেখা আছে । পৃবে যাহা 
বলিয়াছি, এই কয়টা নগর পরস্পরের ভাষা এক রকম কারয়া বুঝিত । 
তাহার৷ যে ভাষায় কথা কাহত, সে ভাষার শিলালেখও বড়ে৷ একটা 
পাওয়৷ যায় না । অনেক কষ্টে একটি ছোট্র শিলালেখ বাহির হইয়াছে; 
কোথায় সেটি পাওয়া যায় ? সেটি পিপ্রাহায় পাওয়া যায়। পেপিস 
সাহেব তাঁর জামদারিতে একট। প্রকাও স্তুপ ভাঙিয়৷, তাহার ভিতর 
হুইতে একট। বড়ো পাথরের সিন্দুক পান। সিন্দুক খুলিয়৷ অনেক 
কোটা পাওয়৷ যায়-_ একটা স্ফাটকের কোটা, আর-একটা পাথরের 
কৌটা পাওয়া যায়। পাথরের কোটায় বৃদ্দদেবের আস্ি ছিল, ছাই 
[ছল । সেই ছাই লইয়৷ নানা রকম মতামত আছে ; তন্মধো দুইটি 
মত প্রধান । একটা মত এই, বুদ্ধদেব যখন মারয়। যান, কুশীনগরে 
ডান হাত গালে দিয়া মরেন, সে সময় তাঁহাকে দাহ করা হয়, 
সংকার করা হয়। সংকারে যে ছাই হয়, তাহা আট ভাগ কারিয়। 
আট জন রাজা লইয়। যান। এক ভাগ শাক্যেরা পায়; অশোক- 
রাজা তার সাত ভাগ লইয়। গিয়৷ চুরাশি হাজার স্তুপ করেন। ইহার 
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মধ্যে এখন ১৬৫ট৷ নেপালে আছে । তার মধ্যে পাঁচট। ঠূনে৷ চৈত্য 
অর্থাৎ স্থল চৈত্য, আর বাক সানু চৈত্য অর্থাৎ ছোটো চৈত্য। 
অশোকরাজা শাক্দের ভাগের ছাই তুলিয়া লইয়৷ যান নাই, তাহ। 
যথাস্থানে ছিল । পোঁপস সাহেবের জমিদারি হইতে তাই বাহর 
হইয়াছে । অনেকে বলেন, পোঁপিস সাহেবের জামদারতে যে [সিন্দুক 
বাহর হইয়াছে, সেই 'সন্দুকের কোটার ভিতর যে ছাই ছিল, তাহাই 
হইতেছে আসল ছাই-- শাকাদের ভাগের ছাই ; অনেকে বলেন- ত৷ 
নয়। কিন্তু বুদ্ধদেবের নিবাণের কিছাদন পরে শ্রাবন্তীর রাজ 'বরূঢ়ক 
শাক্যদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়৷ একটা হ-্যাকাও করেন এবং শাক্যদের 
মৃতদেহের সংকার কয়া, সেই ছাই পোঁপস সাহেবের জাঁমদারিতে 
পাঁতয়া রাখেন । সেই ছাই এখন বাহির হইয়াছে । কথাটি কতদূর 
[বশ্বাসযোগ্য, তাহ। জানি না । " 

যাহাই হউক, ছাই বুদ্ধের নিজেরই হউক ব৷ তাঁহার জ্ঞাতিদেরই 
হউক, যে শিলালেখাট গাওয়া ?গয়াছে, সেটি এক:ট বাকামান্ন 
(501705005) । পাথরের €( কোটার ) উপর যে লেখ আছে, সে লেখাঁট 
বুন্ধদেবের নিবাণের ২০/২৫ বৎসরের মধ্যে লেখা, এট স্থীকার কারতে 
পারা যায় । তার অক্ষরগুলি অশোকের অক্ষর হইতে অনেক পুরানে। । 
সে শিলালেখাট এই _ “ইয়ং সাললান'নে বৃুধম ভগবতে সাকয়নং 
সুকৃতিভাঁতনং সভগানকনং সপুতদলনং ।” অর্থাৎ এই যে শরীর- 
ণনধান অর্থাং ছাই বা হাড়গোড় ভগবান্‌ বুদ্ধের, শাক্যদের, ভাই ভগিনী 
ও সুত দারার সাহত ।৮ 

যাহা হউক, এই ছাইট। যে বুদ্ধদেবের ব৷ তাঁর জ্ঞাঁতদের, ত। 
গনশ্চয় । যেখানে লেখা, সেটা কোটার চার পাশে আটা, গোল হইয়া 
গিয়াছে । কোথা হইতে পড়া আরন্ত হইবে, তাহ। নিয়া নানা রকম 
মতামত আছে । এটা যে সমযনকার ভাষা, তাহাতে বলিতে পার! 
যায়, ভাষাঁট চমৎকার ; ইহার ভিতর একাঁটও সংযুস্ত বর্ণ নাই, সংযু্ত 
অক্ষরের নাম নাই । আর ট, ঠ, ড, ঢ, শ, ষ,হ ক্ষ নাই । সুতরাং 
সংস্কৃত হইতে ভাঙিয়। যে অসংখ্য বুলি (0181601) হইয়াছে, এ 
ভাষা? তাহারই একটি । এ ভাষাঁটকে আমরা মনে কারতে পার, 
সে সময়কার ভাষা । আর-একটা আশ্চর্য রকম উদাহরণ আমর! 


বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বকৃতা কাঁরতেন ৫৪৯ 
পাইয়াছি, বুদ্ধদেবের জন্মাবার কিছু প্বেই হউক, কিংবা কিছু পরেই 
হউক । 

আপনারা "নেন, 'মহাভারতে'র সময় মগধ দেশে জরাসন্ধ নামে 
এক রাক্তা চি:+71 ভীম তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলে তাঁহার ছেলে 
সহদেব মগধেব বাজা হন । তাঁহার বংশে এই রাজত্ব বহু শত বর্ষ 
থাকে: বুদ্ধদেবের জন্মের নকছু পৃবে সেই বংশ ধ্বংস কারয়। [শশুনাগ 
মগধে রাজ্য স্থাপন করেন । বুদ্ধদেব বখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন মগধ 
দেশে রাজা তানই। শিশুনাগ সম্বন্ধে একট! ভাষার কথা আছে_ 

“মতে হি মগধেষু শিশুনাগে। নাম রাজা ; তেন দুরুচ্চারান্‌ অক্টো 
বর্ণান অপাস্য স্বান্তঃপুর এব প্রবন্তিতো নিয়মঃ। টকারাদয়শ্তত্বারে। 
মৃদ্ধীন)াঃ তৃতীয়বর্জং উন্মানস্ত্রয়ঃ ক্ষকারম্চোতি ।৮৯ 

শুন! যায়, মগধ দেশ শিশুনাগ নামে এক রাজা ছিলেন । তান 
আপনার অন্তঃপুরে 0০০৮1) নিয়ম প্রবতিত করিয়াছিলেন যে, যে- 
আটটি অক্ষর উচ্চারণ কাঁরতে কষ্ট হয়* তাহ। বর্ণমালা হইতে তফাত 
করিয়৷ দিতে হইবে 1 যথা- ট, ৬, ঢ, ণ, শ, ষ,হ আরক্ষ। 

আরো “এুয়তে হি শূরসেনেষু কুঁবন্দো নাম রাজা । তেন 
পর্বসংযোগক্ষরবর্জং অন্তঃপুর এবোতি।” ইত্যাঁদ । শৃরসেন অর্থাৎ 
মথুরায় কুবিন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। তান অন্তঃপুরের মধ্যে 
নিয়ম প্রচার কারয়াছলেন যে, যে-সকল সংযুস্ত অক্ষর কর্ণকঠোর হয়, 
তাহাদের ব্যবহার চাঁলবে না । 

সংস্কৃত হইতে সহজ করিয়া 'নিয়। যে সময় অনেক প্রাকৃত হইয়াছে, 
সে সময় একটি ভাষ! হইয়াছে শাক্যদের দেশে যাহাতে একাঁটও সংযুন্ত 
বর্ণ নাই ; শ, ব. ক্ষ নাই; দুই-একাট সংযুন্ত বর্ণ হইলেও সেগুলি 
অপংযুন্ত বালয়া গ্রহণ কারতে পার। অসংযুন্ত বর্ণ ককারাদ 
হকারান্ত।৯০ তাহা হইলে এরকম একটা ভাষ। ছিল, সে ভাষ। আমরা 
বুদ্ধদেবের ভষা বিয়৷ নিতে পারি । তাহার উদাহরণের মধ্যে এই 
একাট বাক্যমান্র পাইয়াছি। আর এই একাঁট খবর পাইলাম, এটি 
[বিশ্বাসযোগ্য । কেন-না, রাজশেখর সমগ্র আরধাবতে প্রায় ১৯ শত 
বৎসর আগে প্রবলপ্রতাপ লোক ছিলেন । রাজশেখরের নাম আপনারা 
সকলেই জানেন ; তাঁহার “কাব্যমীমাংসা'য় এই-সকল কথা আছে ।১১ 


৫৫০ বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তৃতা কারতেন 

এই দুইটি প্রমাণ ছাড়া বুদ্ধদেব কী ভাষায় কথাবার্তা বাঁলতেন, তা 
জানি না। কিন্তু জানি না বাললে তো হইবে না; তিনি বন্তৃত। তো 
কারতেন। অশোকের আগে এবং অশোকের সময়ে অনেক শিলালেখ 
আছে, কতকগুলি পাথরের থামে, আর-কতকগুলি আছে পবতের 
গায়ে । সেগুলি আবার আশ্তর্য ব্যাপার ; সব প্রাঘই এক জানিস 
এগুলি তৈয়ার হইত অশোক রাজার দপ্তরে । সেখান হইতে গিয়। 
যে জায়গায় পৌছত, সেখানকার উচ্চারণ, সেখানকার বানান, সেখান- 
কার বোল (ইডিয়ম ) বদল হইত । খাইবার পাসে দুইখাঁনি এক 
রকম, আর উড়ষা৷ কলিঙ্গ দেশে দুইখানি আর-এক রকম ; তাহাদের 
ভাষা এক, প্যারাগ্রাফ এক ' শুধু বানানের তফাত-__ এখানে প, ওখানে 
প্র; একটু তফাত । সুতরাং এট। মনে করিতে হইবে, রাজভাষা-_ 
কোর্টভাষা ; সেট। একটু বদল কাঁরয়৷ লইলে' ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সে 
আত্ঞাপন্র বুঝা যায় ও চলে ।, বুদ্ধদেবের সময়কার শিলালেখ পাওয়া 
গেল, অশোক রাজার সময়েরও পাওয়া গেল । অশোকরাজ। ও বুদ্ধদেব 
আড়াই শত বংসরের তফাত ; সুতরাং অশোকের ভাষা বুদ্ধের ভাষ৷ 
বলা ঠিক নয় ।১২ 

সংস্কৃত বরাবর ছিল । আপনার৷ অবশ্য অনেকে শুনিয়াছেন, 
অনেকে বিশ্বাস করেন এবং একজন খুব জোর গলায় বাঁলয়াছেন যে, 
যেই বোদ্ধধর্ম প্রচার আরন্ত হইল, অমাঁন সংস্কৃত ঘুমাইল । তারপর 
সংস্কৃত জাগিল, সাত শত বংসর পরে । একথা তখন অনেকে খুব 
বাঁলতেন ; আমাদের দেশে প্রত্নতত্বাব্দ যাহারা আছেন, তাঁহারাও 
একথা বাঁলয়াছেন। কিন্তু এ কথাট৷ একেবারেই সত্য নয় । সংস্কৃত 
ঘুমায় নাই। যাঁদ সংস্কৃত ঘুমাইত, তবে ব্রাহ্মণ জাতি লোপ হইত । 
কিন্তু সে জাতি বরাবর জাগিয়৷ আছে । তারপর আম সাহিতা হইতে 
দেখাইয়৷ দিয়াছি যে, এই সাত শত বৎসর ভারতবর্ষের উত্তরাণুলে 
সংস্কৃতে অনেকগুলি বড়ে৷ বড়ো বই বাহির হইয়াছে পাণানর ব্যাকরণ, 
পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য', কোটিল্যের সূন্ন, “মহাভারত' ও 'রামায়ণ' (ষে 
ভাবে এখন পাইতোছি ), ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের 'কামশান্ত্র', 
বাৎস্যায়নের 'ন্যায়ভাষা' ইত্যাদি। এই সময় বোদ্ধেরাও সংস্কৃতে অনেকে 
বই লেখেন। জৈনেরাও অনেক সংস্কৃত বই লাখয়াছেন। তারপক্ 


বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তৃতা কাঁরতেন ৫৬৯ 
পুরাণ সম্বন্ধে অনেক কথ এই সময়ে আলোচন৷ হইয়াছে । সুতরাং 
সংস্কৃত ঘৃমায় নাই ; বরং তাহার ক্রিয়।৷ আঁধক হইয়াছে ।১৯৩ এই সাত 
শত বৎসরের প্রথম তিন-চারি শত বৎসর সংস্কৃত ভাষাকে মাক্তিত 
কারবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে ; সে চেষ্টা এই ব্যাকরণশান্ত্র । পাঁণিনি, 
কাত্যায়ন, বররুি, ব্যাঁড়, শাকবন্দী, পতঞ্জাল-_ এই কয়জনের নাম 
করিলাম ; আরো অনেক নাম আছে । যে সময় একদিকে বৃদ্ধদেবের 
দল বোদ্ধধন্্ প্রচার কারয়া৷ বেড়াইয়াছে, সে সময় ব্রাহ্মাণেরা সবপ্রযত্ে 
যত সংস্কৃত বই ছিল, কাঁটিয়৷ কুটিয়৷ পাঁরঙ্কার কারবার জন্য চেষ্টা 
কারয়াছেন। একজন দুই জনের চেষ্টা নয়; তাঁহাদের সম্প্রদায় ছিল, 
তাঁহারা বংশানুকুমে ব্যাকরণ তৈরি করিয়াছেন । তাই যদ হইল, তবে 
পাণিনির পূবে যে আধ ব্যাকরণ ছিল, সংস্কৃত ব্যাকরণ ছিল, পাণিানি 
খন সৃ্ের পাঠ পারষ্কার করিলেন, কী রকম করিয়। কারলেন 2 তিনি 
পূব-পৃব ব্যাকরণকারদের মত, তাঁহাদের নাম তুলিয়া, হয় খওন কারলেন, 
নয় নিলেন । 

পাণিনির সঙ্গে বুদ্ধদেবের একশত বংসরের তফাত ।১৪ পাঁণাঁন 
হইয়াছেন ৪$০-৫০০, আর বুদ্ধদেব ৫০০ থেকে ৫৪৩ খু. পৃ । 
ইহার আগেকী ছিল? ইহার আগে একখানি ব্যাকরণের কতকট। 
সন্ধান পাইয়াছি ; সেখান শাকটায়ন ব্যাকরণ । পাঁণাঁনর 'তিন শত 
বংসর আগে শাকটায়ন বাকরণ তোর করেন। শাকটায়নের পরিচয় 
এইমান্র দেওয়া আছে যে, তিনি হইতেছেন শ্ুতকেবলীদেশীয় ৷ শ্ুত- 
কেবলী- মহাবীরের নিকট না শুনিয়া, তাঁহার শিষ্যদের কাছে শুনিয়া 
যান কেবলী হইয়াছেন ; ইহাই হইতেছে শ্রুতকেবলীর অর্থ ; শুত- 
কেবলীদেশীয় মানে শ্ুহকেবলী হইতে একটু কম । তা যাঁদ হয়, তাহা 
হইলে শ্রুতকেবলা শাকটায়ন বর্ধমানের শ্ুতকেবলীদেশীয় হইতে পারেন 
না।১৫ কেন-না, বর্ধমান, পাঁণানর সময় হইতে &০/৬০ বৎসর 
আগে হইতে পারেন । তাহার মধ্যে শ্রুতকেবলী হইতে পারেন; 
কিন্তু শ্ুতকেবলীদেশীয় হইতে পারেন না । তাহা হইলে বলিতে হইবে 
এই যে, শাকটায়ন পার্খনাথের শ্রুতকেবলীদেশীয় । এই পার্থনাথ ১৬, 
বর্ানের ২০০/২৫০ বংসর আগেকার লোক । তাঁহার বাড়ি 
কাশীতে ; তিনি ৩০ বংসর বয়সে সন্ন্যাসী হন-- হইয়া নান! দেশে 


৫৫২ বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তৃতা কারতেন 
ঘুরেন । তার ২০০/২৫০ বংসর পরে বর্ধমান । তিন বৈশালীতে 
জন্মেন এবং ৩০ বৎসর পরে সন্্যাসী হইয়। জৈনমান্দরে থাকেন, সেখান 
হইতে গিয়া রাটে ১২ বংসর থাকেন । বর্ধমানের শ্রুতকেবলীদেশীয় 
হইতে গেলে তাহার নবাণের অন্তত ১০০/১৫০ বৎসরের পর না 
হইলে হয় না । তাহা হুইলে শাকটায়ন পাণিনির তুল্যকালে হইয়া 
পড়েন। কিন্তু শাকটায়ন পাণিনির অনেক পৃবে। পাঁণান শাক- 
টায়নের সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন। এখন দক্ষিণ দেশ হইতে একখানা 
শাকটায়ন ব্যাকরণ প্রকাশ হইয়াছে । তাহাতে পার্ণিনি যাহ। উদ্ধার 
কারয়াছেন, তাহ। আছে । কিন্তু বিশেষজ্ঞের বলেন, উহা আসল শাক- 
টায়ন নহে : সেই শাকটায়ন অবলম্বন কারয়। আর-কেহ বই 'লাঁখয়াছে। 
যাহাই হউক, দক্ষিণের শাকটায়ন পুরানো শাকটায়ন হউন, আর নাই 
হউন, শাকটায়ন যে পূর্বেকার একজন ব্ঢাকরণকার, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। শাকটায়নের মতো আরে। কয়েকজন ব্যাকরণকারকে পাণাঁন 
উদ্ধত করিয়াছেন। সুতরাং পাণানর পুবেও সংস্কৃত ভাঝ। ছিল এবং 
ব্যাকরণও ছিল ! তাঁহাদের ব্যাকরণ কাটছাঁট করিয়৷ পার্ণিন সংস্কৃত 
ব্যাকরণ 1লাখিয়াছেন । 

পাঁণাঁনর যে ব্যাকরণ, তাকে আমর৷ সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ বাঁল। 
তার একটা বিশেষ নাম দিতে গেলে আমরা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করি। 
পাঁণনি কিন্তু নিজে “ভাষা” শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন, “সংস্কৃত ভাষা” 
ব্যবহার করেন নাই । পাঁণানর ব্যাকরণে কিন্তু আর-একট। ভাষার বহু 
উল্লেখ আছে : তাহাকে বলে ছান্দস্‌ ভাষা । উহাকে বেদের ভাষা 
বলিতে পার কিনা, জানি না । কেন-না, ছান্দসের মধ্যে খকের জন্য 
স্বতন্ত্র সৃতি আছে, ষজুর জন্য স্বতন্ত্র সূত্র আছে, ত্রাঙ্ধণের জন্য স্বতন্ত সূ 
আছে, মন্ত্রের জন্য স্বতন্ত্র সূত্র আছে। তাহা হইলে খকৃ, যজু, ব্রাহ্মণ 
ও মন্ত্র, ইহ। ছাড়া সেকালে আর-একটা ভাষা ছিল, এই ভাষাট। ছান্দস্‌ । 
আমার বোধ হয়, ব্যাস এই ভাষায় গ্রন্থ ?লাখয়। গিয়াছেন ।৯? 

ব্যাসের ভাষা অনেকট। পাঁণানর কাছাকাছ ।৯৮ বোঁদক ভাষার 
ছন্দ ভাঙয়! বরাবর চাঁলয়া আসতেছিল ৷ পাণিনির ব্যাকরণের ভাষা, 
যাহা পাঁণান বাঁধিয়। দিয়। গেলেন, তাহা পারষ্কার করিয়া দিলেন 
পতঞঙ্জাল। পতঞ্জালর উপর পাঁণাঁনর প্রভাব ছিল । পতঞ্জালর আট 


বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তৃত। কারতেন ৫৫৩ 
শত বংসর পরের বোদ্ধেরা বলিলেন- আমর৷ ভালে সংস্কৃত লিখিব, 
পাঁণাঁনকে নিব-- ব্যাঁড় কিংবা পতঞ্জালকে নিব না; সব জিনিসই 
পাঁণানির সূত্র হইতে বাহর কারব। সেজন্য তাঁহাদের দরকার হুইল 
টীকা করা৷ ৷ তাঁহার৷ পাঁণানর সূত্র ও কাত্যায়নের১৯ "বাঁতিক' নিয় 
তাহারই উপর চীক৷ কাঁরতে লাগিলেন । সেই টীকার নাম 'কাশিকা' ; 
চীকাকারের নাম জয়াদত্য ; ত?ন টিকা শেষ করিয়া যান নাই, শেষ 
কারলেন বামন ।২০ দুই জনেই বোদ্ধ । “কাশিকার আবার একজন 
টীকা কাঁরলেন ; তার নাম 'কাশিকাবিবরণপাঁঞ্জকা' ; সেটা বৌদ্ধদের 
লেখা_ পতঙঞ্জলিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়। শুধু পাণিনি ও কাত্যায়নের উপর 
টীকা । এই রকম কারয়৷ বৌদ্ধের পাঁণাঁনর অনেক ঢীক৷ করিয়াছেন। 
কেন বৌদ্ধদের নৃতন করিয়া পাঁণানর টীকা কর৷ দরকার হইল, জানি 
না। বোধ হয়, তাহাদের সমাজের যে অবস্থা ছিল, তাহাতে তাঁহাদের 
দরকার হইয়াছিল । তাঁহার একখানি বই__ ছোটে সংস্কৃত ব্যাকরণ-__ 
লিখাইয়াছেন, তার নাম 'ভাবাবৃণ্তি' গ্রন্থকার পুরুষোত্তম 1২১ তাহাতে 
ছন্দ£সূত্র নাই । মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, ছন্দের যতগুলি সুত্র ছিল, তাহ। বাদ দিয়া 
সে বইখানি লেখা হুইয়াছে। 

পাণাঁনর পাঁচ-ছয় শত বংসর পরে বৌদ্ধের। খাট সংস্কৃতে বই 
লাখতে আরন্ত করেন । এই-সকল বইয়ের মধ্যে অশ্বঘোষের২২ দুই- 
খান মহাকাব্য প্রধান । একখানর নাম “বুদ্ধচারত', আর-একখানির 
নাম 'সোন্দরানন্দ' । প্রথমধান বিলাত হইতে কাউয়েল সাহেব 
সম্পাদন কাঁরয়াছেন, দ্বিতীয়খান আম বিব্লোথিকায় সম্পাদন 
করিয়াছি । এ সংস্কৃত ঠিক পাণিনির সংস্কৃত নয়. অনেক অ-পাণিনেয় 
প্রয়োগ আছে এবং অনেক প্রয়োগই ভায্যবিরুদ্ধ অর্থৎ পতঞ্জালর 
অনুমোদিত নয় । |] 

কিন্তু অশ্বঘোষ কোন্‌ ভাষার বই লাখয়াছেন, সেটা তো আমাদের 
কথা নয়। বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তুৃতা করয়াছলেন এবং তাঁহার 
চেলারা কোন্‌ ভাষায় সেই-সকল বন্তৃতা লাখিয়াছেন, সেইটাই হইতেছে 
আমাদের আজিকার বন্তৃতার বিষয় । প্বেই বলিয়াছ, তিন ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন হ্থানীয় ভাষায় বন্তৃত। কারয়াছেন-- এইটাই কার্ন 
সাহেবের মত । কিন্তু সেটা কি সম্ভব 2 কিকাতার লোক ক ঢাকার 


&$৫৪ বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তৃতা কারতেন 
ভাষায় বন্তুতা কাঁরতে পারে. না ঢাকার লোক ক'লিকাতার ভাষায় বন্তৃতা 
কারতে পারে 2 তবে সাবধান হইয়া বন্তুতা৷ কারলে, এমন ভাষায় 
বন্তৃতা করা যায় যে, সারা বাংলার লোক বৃঝিতে পারে । বুদ্ধদেবও 
বোধ হয়, সেইরূপ ভাষাতেই বন্তৃত৷ কারতেন । তাঁহার ভাষ৷ চম্পা 
অর্থাৎ ভাগলপুর হইতে শ্রাবন্তী অর্থাৎ বলরামপুর পর্ষযস্ত সমস্ত দেশের 
লোকেই বুঝতে পারিত ৷ 
কিন্তু সে ভাষায় কেহ তাঁহার বন্তৃতা লিখিয়৷ লয় নাই। তখন 
সর্টহ্যাও টাইপিস্টও ছিল না, ছাপাখানার মামলাও ছিল না । লেখার 
উপকরণ, এখন যেমন সস্তা কাগক্র হইয়াছে, তাহাও ছিল না । সুতরাং 
তাঁহার বন্তৃতাগুলি শানবার অনেক পরে, তাঁহার চেলারা আপনার 
মনে বুঁঝয়া৷ [লাখয়াছে ; যে যে-ভাষায় পারিয়াছে, সে সেই-ভাষায় 
িখিয়াছে । কারণ, আমরা দেখিতে পাই' যে, সংস্কৃত ভাষায় যে- 
ছন্দে একাঁট কবিতা আছে., ঠিক সেই ছন্দে পালি ভাষাতেও সেই 
কাবতাঁট আছে এবং প্রাকৃত ভাবাতেও সেই ছন্দে সেই কাঁবতাটি 
আছে। এইরূপে ধর্মপদ'২৩ নামে ষে বইখানি আছে, তাহা! একটা 
সংস্কৃত, একট পালি এবং একট। প্রাকৃত- তিন ভাষাতেই পাওয়া 
যায়। এখন এই যে 'তনট! 'জানস, ইহাকে তিনটা ভন্ন ভাষা 
বালব কী ? 
আমার বোধ হয়, না বলাই ভালো । আমর৷ উহাকে পাঠ বালব । 

এবং তাহার প্রমাণও আছে । ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' ১৭ অধ্যায়ের ২৫ 
শ্লেকে আছে- 

ভাষা চতুৰ্িধ। ভ্ডরয়া দশরৃপে প্রয়োগতঃ | 

_সংস্কৃতং প্রাকৃতং চেব তত্র পাঠ্যং প্রযুজাতে ॥ 

অর্থাং ভাষা চার রকম, প্রতোকেরই দুই রকম কারিয়া পাঠ; একটার নাম 
সংস্কৃত, আর-একট। পাণ্ের নাম প্রাকৃত । চারট। ভাষ! কী ? তাহা 
২৬-এর শোকে আছে- 

আভভাষার্যভাষা চ জাতিভাষা তথেৈব চ। 

তথা জাত্যন্তরী চৈব ভাষ৷ নাট্যে প্রকীত্তিতা ॥ 
অর্থাং ভাষ! চারটি-- আভভাষা, আর্ভাষ।, জাতিভাষা ও জাত্তরী 
ভাষা । 


বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তৃতা কাঁরতেন ৫৫৫ 
অভিভাষা কাহাকে বলে :- অভিভাষ৷ তু দেবানাং। 
আর্ধভাষা কাহাকে বলে 2 আর্ধভাষ। তু ভূভুজাম্‌ 1 
এই দুই ভাষার লক্ষণ কী ? 


সংস্কৃতপাঠসংযুন্তা সম্যক গ্রামপ্রাতাষ্ঠতা । 
অর্থাৎ উহাতে সংস্কৃত পাঠই বেশি এবং বড়ো বড়ে। গ্রামে উহা 
প্রাতষিত । 


জাতিভাষা কাহাকে বলে 2 
[বিবিধা জাতিভাষা চ প্রয়োগে সছুদাহত। | 
শ্রেচ্ছশব্দোপচার৷ চ ভারতং বর্ষমাশ্রিত। ॥ 
অর্থাৎ জাতিভাষা বিবিধ, তাহাতে অনেক শ্রেচ্ছশব্দ থাকবে । কিন্তু 
সে ভাষ! ভারতবর্ষেরই ভাষা |, 
জাত্যন্তরী ভাষ। কাহাকে বলে 2 
অথ জাত্যন্তরী ভাষা গ্রামারণ্যপশূত্তত্ব। ৷ 
নানাবিহঙ্গজা চৈব নাট্যধাম্মপ্রয়োগন্তা ॥ 
জাত্যন্তরী ভাষা গ্রামে পাওয়৷ যায়, বনে পাওয়। যায়, পশুদের মধ্যে 
পাওয়৷ যায় । এমন-কি, বিহঙ্গদের মধ্যেও পাওয়া যায় । 


জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষার লক্ষণ কী ?- 
জাতিভাবষাশ্রয়ং পাঠ্যং দ্বিবধং সমুদাহতং । 
সংস্কৃতং প্রাকৃতণৈব চাতুর্র্ণসমাশ্রয়ম্‌ ॥ 


অর্থাৎ জাতিভাষ! ও জাত্যন্তরী ভাষার দুই রূপ পাঠ আছে: এক 
সংস্কৃত, আর প্রাকৃত । ইহ] চার বর্ণের মধোই চলে। 


মোটাগুটি এই-সকল কথা বাঁলয়৷, নাটকে কোথায় সংস্কৃত ও 
কোথায় প্রাকৃত পাঠ দিতে হইবে, 'ভরতনাট্যশান্ত্রে' তাহার বিশেষ 
[বিবরণ আছে। বন্তৃত৷ বাঁড়য় যায় বলিয়া, সেকথা আম আর উল্লেখ 
করিব না। যাঁহাদের ইচ্ছ৷ হয়, তাঁহারা 'ভরতনাট্যশান্ত্রে'র সতেরো 
অধ্যায়ের একন্রিশ হইতে তেতাল্লিশ পর্যন্ত তেরটি কবিতা পড়িয়া 
লইবেন। 'ভরতনাট্যশাস্ত্রে'র চুয়াল্লিশ কবিত। কী বলে শুনুন_ 

ন বর্বরাকরাতান্ধৃদ্রবিড়াদ্যাসু জাতিযু । 
নাট্যযোগে তু কর্তবাং কাব্যং ভাষাসমাশ্রয়মূ ॥ 


$৫৬ বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তৃতা করিতেন 
অর্থাৎ ববর, কিরাত, দ্রুবিড়াদি জাতির ভাষা লইয়। কাব্য কারবে না। 
কেন-না, সে-সমস্ত ভাষ৷ বোঝ! যায় ন। । 
পূবে জাতিভাষার কথা বল৷ হইয়াছে; তাহার মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ 

জাতির ভাষা লইয়া কাব্য হইতে পারে 2 এ সম্বন্ধে 'ভরতনাট্যশাস্ত্র 
বালতেছেন__ 

মাগধ্যবাস্তিয়। প্রাচযা শূরসেনাদ্ধমাগধী | 

বাহ্লীক৷ দাক্ষিণ্যাত্যা চ সপ্ত ভাষা প্রকীন্তিতাঃ ॥ 

(১৭ অধ্যায়, ৪৮ শ্লোক ) 
অথাৎ মাগধী, অবাস্তয়।, প্রাচ্য, শুরসেনী, অর্ধমাগ্ধধী, বাহ্লীকা, 
দা।ক্ষণ)ত্যা_ এই সাতাঁট ভাষ৷ অর্থাৎ জ্বাতভাষা । আবার-_ 

শবরাভীর5গালসচরদ্রাবড়োড্রজা । 
হাঁন৷ বনেচরাণাণ 'বিভাষা নাটকে স্মতা ॥ 

অর্থাৎ শবর, আভীর, চণ্ডাল, সচর, দ্রাবড়, ওর ইহাদের ভাবাও বুনে 
লোকের ভাষা, নাম বিভাষা। তাহ। হইলে বুঝা গেল যে, জাতিভাষা__ 
মাগধা, আবন্তী, প্রাচ।, শূরসেনী, অর্ধমাগর্ধী, বাহলীক। ও দাক্ষিণ্যাত্যা, 
এই ভাষাণুলই প্রশস্ত । আর শবর, আভীর, চণ্ডাল, সচর, দ্রাবিড়, 
ওড্র ও বুনোদের ভাষ৷ প্রশস্ত নয় ; তবে দরকার হইলে ব্যবহার করিতে 
হইবে । কিন্তু ববরাঁদ কয়েকাট জাঁতর ভাষা একেবারেই বাবহার 
হইবে না। 

এসব হইল জাতিভাবা ও জাত্যন্তরী ভাষ৷ ! ইহারো দুই রূপ 
পাঠ__ সংস্কৃত ও প্রাকৃত । আর তাহা হইলে দাঁড়াইল এই, শোর- 
সেনীর সংস্কৃত পাও আছে ; প্রাকৃত পাঠও আছে ; মাগধীর সংস্কৃত 
পাঠও আছে, প্রাকৃত পাঠও আছে ; আবন্তীর সংস্কৃত পাঠও আছে, 
প্রাকত পাঠও আছে; এইরূপ সব জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষার 
সংস্কৃত ও প্রাকৃত, দুই রূপই পাঠ আছে । 

আভভাষা ও আরধভাষার পাঠ সংস্কৃতেই অধিক । যশু খুস্টের 
জন্মের পাঁচ-ছয় শত বংসর পৃবে আর্ধাবতে ভাষার এইরূপ একট বিভ্রাট 
ছিল ; তাহার উপর একটা পাঠেরও বিভ্রাট ছিল। আমরা যেমন 
এখন সংস্কৃত বালিতে একট৷ ভাষ৷ বুঝি, তখন দেখিতেছি, সেইরূপ কেহ 
বাঝত না । সকল জ্ঞাত বা সকল দেশের ভাষাতেই দুইটা কাঁরয়া 


বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্ত্ুতা কাঁরতেন ৫৫৭ 
পাঠ ছিল। ইহাতে বিভ্রাট আরো বাঁড়য়। গিয়াছল । 'ভরতনাটা- 
শান্ত” বলে, বন্য পক্ষীরও ভাষা ছিল এবং তাহারো দুই রকম পাঠ 
ছিল । 

আর-একা বাপারে এই বিভ্রাট আরো বাড়িয়া গিয়াছল । 
বুদ্ধদেবের জন্মের একশত বংসরের পর, দুই শত বংসরেব মধ্যে 
বৌদ্ধদের ভিতরে একটা মস্ত দলাদাঁল হয় । অনেক চেষ্টাতেও সে 
দলাদলি 'মাঁটিল না, দুইটা দল হইয়া গেল । একটা হইল থেরবাদ ব৷ 
স্থাীবরবাদ; ইহার বই লাখতে লাগলেন চলিত ভাষায়-- প্রাকৃত 
পাঠে । ইহা তিন-চার শত বৎসর পরে পালিতে গিয়া দাঁড়াইল। 
আর-একদল হইল মহাসাংঘক অর্থাৎ ইহারা দলে পুরু । ইহারা 
বই 'লাখতে লাগিলেন, একটা নৃতন রকম ভাষায় ; তাহার নাম সেনার 
সাহেব [1277119 01101195 1৬70115 5911911] লাখয়াছেন-171%0৫ 
9211510161 কেহ কেহ বলেন, ১০510101290 ৮৪117800181 1 কেহ 
কেহ বলেন, ৮০709001811590 8875101161২ ৪ 'কাব্যাদর্শে২ ৫ আমর 
দেখিতে পাই, মিশ্রভাষা বালিয়। একটা ভাষ৷ ছিল। আমর। মহা- 
সাংাঘকাঁদগের বইগুলি মিশ্রভাষায় লিখিত বলিয়া ব'লব! একই 
বাক্যের মধো কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র মাঁনয়। চলে, আর 
কতকগুলি শব্দ প্রাকৃতের সূন্ন মানিয়৷ চলে । আবার কোথাও কোথাও 
কোনো সূত্রই মানে না। এ ভাবায় প্রথম বই 'মহাবন্তু' ।২৬ উহা 
মহাসাংঘকদের “বিনয়” | কিন্তু উহাতে ধর্ম, বিনয়, সুত্র সব একত্রে 
[মশানো আছে । বইখানি বোধ হয়, দলালির পর লেখ হইয়াছিল । 
কিন্তু সেনার সাহেব বলেন. উহাতে যোগাচার সম্প্রদায়ের নাম আছে । 
সুতরাং উহা৷ যিশু খৃস্টের পাঁচ শত বংসর পরের লেখা । কিন্তু আম 
দেখিয়াছি, যে-যে স্থানে যোগাচার শব্দ আছে, সে-সে স্থানে উহা 
যোগাচার সম্প্রদায়ের নাম নহে, যোগ "ও আচারের কথা । সুতরাং 
সেনার সাহেবের কথা এখানে মানিয়া চলা যায় না। আর যাঁদ না 
যায়, তাহ হইলে বলিতেই হইবে, দলাদলির পর এই বই লেখা হয়। 
বুদ্ধের জীবনচরিত 'ললিতবিস্তর'২? নামে বই যাদও অ-পািনেয় ও 
ভাষা-বিবুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা, তথাপি উহার প্রতি অধ্যায়ের শেষে মিশ্র- 
ভাষায় কতকগুলি কবিতা দেওয়া থাকে । সেই কবিতাই মূল সংস্কৃত 


$৫৮ বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তৃত৷ কাঁরতেন 
অংশের প্রমাণন্বর্প । 'সন্ধর্মপুওরীক'২৮ নামে আর-একখানি সংস্কৃত 
বই আছে, উহাও এরূপ সংস্কৃতে লেখা, উহারে৷ প্রতি অধ্যায়ের শেষে 
প্রমাণস্বরূপ মিশ্রভাষার কতকগুলি শ্লোক আছে । আশ্্ষের বিষয় এই 
যে, তাকৃলামাকান মরুভমি খুশড়য়৷ 'সদ্ধর্মপুরীকে'র যে-সকল পাতা 
পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অধ্যায়ের গোড়াটাও সংস্কৃতে নয়, মিশ্রভাষায় ৷ 
'রত্রসণয়গাথা' নামে আর-একখানি পথ আছে, সেখান 'শতসাহন্্িকা 
প্রজ্ঞাপারামতা'র সারসংগ্রহ । সেখানি সমন্তটাই মিশ্রভাষায় লেখা । 
অনেক জায়গার ছোটে ছোটো শিলালেখ মিশ্রভাষায় লেখা । মিশ্র- 
ভাষার দুই-চারটা উদাহরণ গদ্যেও দিতোছি, পদ্যেও দিতোঁছ-_ 
“কম্পান শতসহন্তরং সংধাবিত্বান বোধপারপাকং। 
সুচিরস্যন্তরতনে। বুদ্ধো৷ লোকাস্মং উপপন্ষেো ॥ 

ইথং বাদত্বান 0৩ সংবহুলাঃ শুদ্ধাবসকায়ক। দেবপুন্া মম পাদো 
[শরস। বান্দত্বা প্রক্লাম ৮১৯ (মহাবন্তু, ৫৬ পনর )। 

“অন্দশাসি মহামৌদৃগলায়ন মেঘে মাণবা ভগবতং দীপংকরং 
দূরতো যেন আগচ্ছন্তং দ্বান্রিংশতীহি মহাপুরুষলক্ষণোহ সমম্বাগত- 
মশীতাহ অনুব্যঞগরনোহ উপশোভিতশরীরং অষ্টাদশেহি আবোণিকেছি 
বুদ্ধধর্মোহ সমম্বাগতং দশাহ তথাগতবলোহ বলবং চতু'হিবৈশারদ্যোহ 
সমন্বাগতং ৮৩৩ €মহাবন্তু, ২৩৭ প্র )। 

এ পাতে-_ “চিরস্য চক্ষু উদপাসি লোকে 

চিরস্য উৎপাদো তথাগতানাং। 
চরস্য মহ্যং প্রাণধে সমৃদ্ধ। 
বুদ্ধে। ভাবষ্যাঁম ন মে চ সংশয়ঃ ॥৩১ 

এই মিশ্রভাষা লইয়াও আর-একট। বিভ্রাট হইল । মহাসাংঘকের৷ 
বলেন, বুদ্ধদেব এই ভাষাতেই বন্তৃত৷ করিতেন ও উপদেশ দিতেন । 
মহাসাংঘকদিগেরই উত্তরাধিকারী মহাযঘান মতাবলম্বীরা বলেন, বুদ্ধদেব 
সংস্কৃত ভাষাতেই বন্তৃত৷ করিয়াছলেন । তাঁহার 'প্রজ্ঞাপারাঁমতা" নামে 
বইগ্ুল সংস্কৃতে লেখা, বহুদিন লুকানে। ছিল, নাগার্জুন পাতাল হইতে 
উদ্ধার করিয়াছেন । সুতরাং এ কথাটায় বিভ্রাট আরে বাড়ুয়া গেল । 

এতক্ষণ যে-সকল কথা বলিলাম, সে-সমস্ত আত প্রাচীন কালের 
কথ। । খুস্টীয় নবম বা৷ দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধদের মধ্যে একট মত 


বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তৃতা৷ কাঁরিতেন ৫৫৯ 
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প্রচলিত ছিল যে, বুদ্ধদেব সবজ্ঞ ভাষায় ধর্য উপদেশ দিয়াছলেন, 
সে ভাষায় হরি, হর. ব্রঙ্গা কেহই ধর্ম উপদেশ দিতে পারেন নাই । 
তাহার ভাষা ইতর প্রার্ণীরাও বুঝিতে পাঁরত-- “এবং দ্বাদ্শখণ্ডেযে 
স্গ্মমর্তরপাতালেষু নানাসত্বরুতৈঃ সঙ্গীতকারকৈঃ যানন্রয়ং 'লাখতং 
* % * * * ভগবান্‌ সর্বজ্ঞভাষয়৷ ধর্মদেশকঃ নান্যে। হারহরাদিনাং |” 
সুতরাং আমাদের দেশেও অনেক দন হইতে একটা মত 
চাঁলতেছিল যে, বুদ্ধদেব যে ভাষায় কথ কাঁহতেন, তাহা সকল 
দেশের লোকেই বুঝতে পারিত, ইতর প্রাণীরাও বুঝতে পারত । 
ইতর প্রাণীদের কথ৷ ছাড়িয়া দিলেও বৃদ্ধদেব যে ভাষায় কথা কহিতেন, 
আর্ধাবর্তে সমস্ত দেশের লোকই তাহ বুঝতে পারত । সে ভাষ৷ 
যে কী, তাহ! জানবার উপায় নাই। বুদ্ধদেবের সময়ে যে ভাষা 
চাঁলত ছিল, তাহার একটি মাত্র বাক্য (56066709) পাওয়া গিয়াছে, 
তাহা প্বেই বাঁলয়াছি। তাঁহার সময়ে রাজবাঁড়তে ট, ঠ, ড, ঢ, 
শ, ষ,হ,ক্ষ উচ্চারণ হইত না এবং সংযুন্ত অক্ষরও চাঁলত না ।৩২ 
বুদ্ধদেবের নিবাণের পর তাঁহার বড়ো বড়ো চেলারা আপনার আপনার 
দেশের ভাষায় স্মাতিশন্তির সাহায্যে বুদ্ধদেবের বন্তৃতাগুল 'লাখয়৷ 
রাখিতেন। ক্রমে বংপরের পর বৎসর এবং শত বৎসরের পর শত 
বৎসর. যাইতে যাইতে সেই লেখাগুল কোথাও পালিতে, কোথাও 
প্রাকতে, কোথাও মিশ্রভাষায় লেখা হুইল । তাহার পর আর্যাব্তে 
যিশু খৃস্টের জন্মের সময় এক রকম সংস্কৃতে সেই বন্তৃতাগুলি লেখা 
হইত । প্বেই বলিয়াছ, সে সংস্কৃত অ-পাণিনেয় ও ভাষ্য-বিবুদ্ধ । 
ক্রমে এই অ-পাণিনেয় ও ভাব্য-বিরুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার কী আকার 
হইয়াছিল, তাহার একটা উদাহরণ দিই, “তেষাং চ সুশব্দ বাদিনাং 
সুশব্দগ্রহাবিনাশায় অর্থশরণতাং আশ্রিত্য কাঁচং বৃত্তে অপশব্দ । কাঁচিৎ 
বৃত্তে যাতভঙ্গ কচি অবিভন্তিকং পদং। ক্চিৎ বর্ণস্বরো৷ লোপ ক্কচিৎ 
বৃত্তে দীর্ঘে হৃত্ব । হৃষ্বেইপি দীর্ঘ । কচিৎ পণম্যর্থে সপ্তমী, চতুর্থার্থে 
ষঠী। কুন্রাচৎ পরস্মৈপাঁদনাং ধাতে। আত্মনেপদং । আত্মনেপাদাঁন 
পরস্মৈপদং ৷ চিত একবচনে বহুবচনং, বহুবচনে একবচনং । পুংলিঙ্গে 
নপুংসকলিঙ্গং, নপুংসকলিঙ্গে পুংলিঙ্গং ৷ কুচি তালব্যশকারে দস্ত্য- 
ৃদ্ধন্যে । রুচিৎ মৃদ্ধন্যে দস্ত্যতালবে] ৷ কচিৎ দন্তযে তালব্যমৃদ্দন্যো 


&৬০ বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তৃতা কারতেন' 
এবং অন্যোপ অনুসর্তব্যাঃ । তন্ত্রদেশকোপদেশেন ইতি ।৮ (€ লঘু- 
কালচক্রতন্ত্রাজটিকা”, 214) । 

এ পন্রেই আরো আছে, “এবং টীকায়ামীপ সুশব্দাভিধাননাশায় 
[লাঁখতব্যং ময়া অর্থশরণতামাশ্রত্য ইতি । অথ যেন যেন প্রকারেণ 
কুলবিদ্য৷ সুশব্দাভিমানক্ষয়ো ভবাত তেন তেন প্রকারেণ অর্থশরণতা- 
মাশ্রিত্য বুদ্ধানাং বোধিসত্তীানাং ধর্মদেশনা দেশভাষাস্তরেণ শব্দশাস্ত্র- 
ভাষাস্তরেণ মোক্ষষার্থং | 

অর্থাং আমর! ব্যাকরণশান্ত্র মাঁনিব না, আমাদের মানেট। লোকে 
যাহাতে বুঝিতে পারে, তাহাই কাঁরয়া লাবিব । সুশব্দটা কেবল 
অভিমান মাত্র : ওটা ক্ষয় না হইলে মোক্ষ হইবে না। 

কত ভাষায় বোদ্ধগ্রন্ছ লেখ হইয়াছে, তাহার একটা তালিকা 
প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক হইতে দিয় আম এ'বন্ৃতা শেষ কাঁরব-- 

“ইহ তথাগতাভিসংবুদ্ধ আধ্যাবষয়ে ভগবতি পরিনিরতে সতি 
সঙ্গীতকারকৈঃ ধানরয়ং পুস্তকে লিখিতং । তথাগতানিয়মেন িটকন্রয়ং 
মগঘভাষয়। ॥ পিদ্ধুভাষয়া সৃত্রান্তং । সংস্কৃতভাষয়৷ পারাঁমতানয়ং । 
মন্ত্রনয়ঃ তন্তরতন্ত্রান্তরং সংস্কৃতভাষয়। প্রাকৃতভাষয়৷ অপ্রন্রংশভাযয়। 
অসংসকতশবর্যাদস্ত্রেচ্ছভাবয়া । ইত্যেবমাদঃ সর্থজ্বেন দেশিতো ধর্মঃ 
সঙ্গীতকারকৈ লাখতঃ । তথা ভোটাবষয়ে যানহয়ং ভোটভাষয়। 
[লিখিতং । চীনে চীনভাবয়। । মহাচীনে মহাচীনভাষয়া ৷ পারসীকদেশে 
পারসীকভাবয়। । সীতানদুত্বরে চম্পকবিষয়ভাষয়৷ । বানর বিষয়ভাষয়া । 
সুবর্ণাক্ষাববয়ভাবয়৷ । তথা নীলানদুযত্তরে বুঙ্গাখ্যা ববয়ভাষয়া৷ । তথ 
হিমবন্ত তস্যোত্তরে সূরম্মবিষয়ভাষয়া। এবং কোটিকোটিগ্রামাত্মকেষু 
ষবাতিবিষয়েষু ষণ্নবাঁতাবষয়ভাষয়া ৷ এবং দ্বাদশখণ্ডেষু স্বর্গমর্তপাতালেষু 
নানাসত্তরুতৈঃ সঙ্গীতিকারকৈঃ যানন্রয়ং লিখিতাঁমাত | শ্রাবকৈঃ শ্রাবক- 
যানং। প্রত্োকৈঃ প্রত্যেকযানং। বোঁধিসত্ৈঃ পারামতামহাযানং মন্ত্রমহা- 
যানং হেতুফলাত্মকং নানাসঙ্গীতিকারকৈঃ সত্তানাং বৈনেয়ার্থং ৷ অনয 
নানাসঙ্গীতিকারকৈঃ নানাবিষয়ভাষয়। 'লিখিতাগমযুন্ত্যা বিচার্য্যমানো। 
বুদ্ধভগবান্‌ সর্বজ্ঞঃ সর্বজ্ঞভাষয়। ধর্মদেশকঃ নান্যো হরিহরাদীনাং।” 


“সা'হত্য-পাঁদ্ষৎ-পানরক?' 
গদ্বতীয় সংখ্য।, ১৩৩৩ ॥ 


সাসঙ্গিক 
তথা ই 


৮০০০০০০১ সপ ১৯ 


বঙ্গীয়-সাহত্য-পরিষদে ৬ চৈত্র ১৩৩২, ২০ মার্চ ১৯২৬, শাঁনবার অপরাহ্ু ৬টায় 
হরপ্রসাদ শাস্্ীর সভাপাতত্বে অনুষ্ঠত পঞ্চদশ বিশেষ আঁধবেশনের কার- 
াববরণে উল্লেখ আছে, “সভাপতির আসনে উপাবষ্ট হইয়া মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীযুস্ত হরপ্রসাদ শাপ্ী এম. এ., সি. আই. ই মহাশয় “বৌদ্ধধর্ম” সম্বন্ধে তাঁহার 
প্রথম বন্তৃত। কাঁরলেন। এই বন্তৃতা সাহত্য-পাঁরষং-পন্রিকায় প্রকাশিত 
হইবে ।” ১৩৩৩-এর সাহত;,-পারষৎ-পান্রকার 'দ্বর্তীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 
"বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তৃতা কাঁরতেন ?* প্রবন্ধের পাদটীকায় উল্লেখ আছে 
এইটিই পঞ্চদশ বিশেষ আঁধবেশনে পড়া প্রবন্ধ । 

শাপ্্রীমশায় ১৮৯৪ খৃস্টান “৮1016 [61760101০91 39178811 1০ 7১911 
8110 921751111. /10101। 15 10019 [06107916 ?” নামে একটি প্রবন্ধ 
লেখেন । 0176 70%/7701 ০01 11684727151 7251 0712 13252074% 
50781), 1894, 78117], 191. 111-5). এই প্রবন্ধে তান অয়গ্যন্‌ জুলয়স 
[থয়োডোর হ্যুল্টশ 50560 001105 701099001 17010201-এর 15981 
17727771 171507777/1075 গ্রন্থ অনুসরণে সিদ্ধান্ত করোছলেন, পাল 'বাভন্ন 
অঞ্চলে রাজকীয় ভাষা ছিল এবং ভারতের প্রাদোশক ভাষাগ্ুলকে সহজেই 
প্রভাঁবত করোছল । সংস্কৃতের চেয়ে পাল ভাষার সঙ্গেই বাংলার সম্পক 
ঘানষ্ঠ_: এই ছিল প্রবন্ধটির প্রাতপাদ্য। পরবতাঁ ভাষাতাত্বকদের গবেষণায় 
প্রমাণিত হয়েছে যে এ মত সম্পূর্ণ ভ্রাম্ত। এর ৩২ বছর পরে লেখা বর্তমান 
প্রবন্ধটিতেও পালভাষা সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের অবলোকন সবন্র যুন্তযুন্ত নয়। 
১৯২৬-এর মার্চ মাসে শাস্ত্রীমশায় এই প্রবন্ধ পড়েন, এই বছরেই জুন মাসে 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 716 0718170 74 492761011716171 01 16 
86715217 1:0712%48 গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের জন্য শাস্ত্রীমশায় 
অধ্যাপক চট্রোপাধ্যায়কে নিজের বাঁড়তে সংবর্ধন। জানান ১৯ ভিসেম্বর তারিখে 
(দ্র. সুকুমার সেন, "দনের পরে দিন যে গেল", ১৯৮২, পৃ, ১৩০ )। *.-১& 
819190010 ৮/০11” বলে সংবাঁধত গ্রন্থথানর 'বষ্লেষণ প্রবন্ধটি লেখার সময়ে 
শাস্ত্রীমশায় দেখার সুযোগ পান নি। সুননীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বুদ্ধদেবের ভাষ। 
এবং পাঁলিভাষ সম্পর্কে লিখেছেন-_ 


£1701105%1108 (106 000960019101৩ ০01 016 1810101 81910108- 


হ. ৩/৩৬ 


৬৬২ বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তুত৷ কারতেন 


প্জর্ত পা পপ পিসি পস্ির্ট পি সিসি পি পির তি শি পি সি সবি স্থপতি মি সিসি টি লিজ লতি স্হটি কিট ্হিওঠ জট 


11205 09390119108 1৬11৯, ০01 005 99০০00 19811090, ভ/০5061 
18058, ০21) ০০ ০81164 /৯1৫09-07888011 200 282516100 [১18098, 
185901)1) 200 (10656 01816065 25 11)5) ৮/০10 ৫011105 006 51 
1৮14. 0511094 (6090-200 3.0] ০2) ০০ ৫95011950 ৪৩ 01৫ 
£৯10109-108559010] 200 014 1$125201). 010 4৯10119.-1708580171 
8$ 5001918 11) 1509381 ৬5 10৫০9009৫1% 0179 996০1) ০1 
300009 ) 010 1 ৯৪১ 08990 2. ০00110181 51999০1) 01 1785101 
4৯920 [0419, 11) 10101) 90001)2, 2100 1৬191728৬12. 28৮০ 11061 
01509991595, 810 1010 09০800 (13 18.0911886 ০6 0115 ০০ 
৪0] 2.010111190201010 11 122,509111 17012. /£৯$91095 ০০901 
12150860, 25 1) 100০ 111019170 210 62.56611) 11750111610175, 
071556106 ৬21196165 01 0015 908601). ... 4১101016 1651107010% 15 
9০106 0 1) 17০01101021 0০৮/6] 01 0116 1১80525 (1৮85101?) 
|) 11)6 411) 00000 9.0, ৮১ 01561 ৬/116915. 515 15 00 
৬/017091 (120 00611 0191506 ৮/09010 179০ 50170 19169019, 2100 
9850 1060 51806 007 ৪ 0006 11১6 141018110 200 01116] /০5661) 
3]9960165. 101011116 0100 [1105 01 0106 14180175985, 2104 30০০18119 
01501080019 49127081017950 117012010+ 925 ৫0171178795 (0116 
017018] 191)600955 10180115811 211 ০৮০1 [10018 200, 25 13 
8৮100101. 2010 0109 7016561০6 ০01 58,900) 10107050176 $০-০৪116৫ 
£৬185901)1910$-- 10) (106 121801886 01 085 0311091, 911910092- 
8911) 200 11911591912. 110501179010105, 10 6%61060 2. 2621 
1001610706 ০017) 91116100911705 01 1411/৯. -** 2116 0106511600109 1 
[015 01916012165 1156 9121017)1 11150111)1109105 ৫0) [০0 4৯$০618, 
006 1101217%2 5256 11050110000 006 90178891018 11501191101, 
8170 (1)০ 69.50011) 11090111061015 ০014১50108১ 2170 016 01851001819 
টিটো) 0065 93100019150 58100510110 01817720010 11) (061710181 /৯518. 
(68719 0528108 106710). 

“পা 41500001565 ০91 3004178 2100 01 1191)8718 9/616 
01151119119 11) 11015 98058, 586০1), 117056 ০1 30401)8 19161" 
(1.6. 2651 /১$018) ০1৩ 16006101009 2. ৬/590610 ৫121501, 1010- 
৫০0915019 01800110106 4101200 (217 010 [0110 01980183801) ; 
00 95 16 102056105 10 3001) 92365, ৬/1)61) 2 (25 19 161746160 
010 0106 ৫1915961100 20090118919 ৪. 61621 17791)9 011113 01 086 
401181109] 0191606 15128811)60১ 2180 51)0৬/50 011601961%68 23 &, 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৫৬৩ 


বস্হিট স্ব এটা টি পতি পি ৮৫ 9 স্উটি (টি কটি (টি (টি (টি টি (স্হিট ০সচ এইটি হাট £সউডটি সহি চটি উঠ সিটে চটি (উট 


50508 0010- ৮ 11015 জ০51611) ৫181506 17960 11101) 13100017985 
(6801)1065 ৮/515 11811518660 08076 10 06 10007) 85 0১911 
ড/1)101) 5110115 0192115 £25/55 2100 165 81811010781 2101019 51809 
78 2 105 02515 16 15157101910 9066018.” (০0-)-8-,, ৬০1. 7, 
[,010001) 19270, 71১. 55-527). 


১. “সা মাগধী মূলভাস। নর! যায়, 'আদিকপপক। ব্রক্মানো চ* অস্ূসু- 
তালাপা। সমুদ্ধা চাঁপি ভাসরে। 
অনুবাদ : মাগধী হল মূল ভাষ যে ভাষায় আদ ক্পের মানুষেরা, 
ব্্ধা যারা কখনো কোনে। কথা শোনে নি তার এবং বুদ্ধের কথ 
বলেন । 

এই উীন্ত সম্পর্কে চাইল্ডাস মন্তব্য করোছলেন-_ “1)6 

৪0011015111] 01 005 /911-10709/1) 5121029, 25501011)5 7১811 
(০ 0০9 015 01181718] 1917800986 15 50111 01010000510, ]0100001 
(1৬91), ৬11) 5895 16 0010)99 17010) [85988 91001)? 
& 21210102101 (02 10011961001) 06100015 ; 01 01015 15 
21181919816, 001 010 95270110106 2 11৩. 01 1096 ৬০11 
[ঠা 008 0106 512029 15 17616] 16165116000, (196 9191 
0809 0101 09110801966. 10 17089 10095951019 66 11) 
৬1026911809 ৬5212121079, 2 (%/০10010-০21001% 1০10, 
০৪৫ 1 2100 100111060 (০ (1010 1 15 91 01091.” (২০০০1 
056591 017110615, 44 /010/97127) ০) £/6 £22/7 17715542726, 
[011001) 1875, 1১16080১ [0. 111, চা, 2), 


২,115. 091011076 4১0150512 £01169 [২1255 10819 তার 4277 
71167271576 072 2:772285 গ্রন্থের ভূমিকায় এই মত প্রকাশ 
করেছেন । 


৩. ভাষার অর্থে পালি শব্াটর ব্যবহার প্রথম পাওয়। যায় থের পাঁগুত 
বৃদ্ধঘোষের (খুষ্টীয় পণ্চম শতাব্দী ) 'জাতকথকথা'য । মনে হয় 
শব্দটির উৎপাত্ত হয়েছে *পাঁরভাষা”র এক তাঁদ্ধতান্ত রূপ "পাদ্িভাষ” 
থেকে । "পাঁরভাষা” মানে ছিল 5016 ০1 01500901756 | এ অর্থ 


বুদ্ধবাণীর পক্ষে খাটে । 
শ্ীহ্কুমার সেন। 


&$৪ বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তুতা কারতেন 


বিটি পিঠ শি ০ হিট টি টি পিঠ (কাটি (ইজি উঠ চাটি টি টি ০টি (টি সিট মিটি (সি 9 (ী (২৬ চটি ইউর উট (জী 


৪. এই বইয়ের পৃ. ৪২৮ সূত্র ৪ দ্র. 


&. £৯605105 1২০90৫016 চ16051101) 17109611116 ০.১ 7/2 £710- 
/0711-1,0/5110712771 07 (0/17712225 01217717121" 07 1/12 44771016714 
(47512) 2721174) 5101101/12625 1717102 :55/795১ 1880. 


৬. পূরে চম্পা, পশ্চিমে শ্রাবন্তী, উত্তরে নেপাল তরাই ও দক্ষিণে কীকট 
মগধ পর্ষস্ত বিস্তুত ভূখণ্ডে বুদ্ধদেব পর্সটন করে নিজের বাণী প্রচার 
করেছিলেন । এই ভূখণ্ডে এখন অনেক আধগোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত । 
শাস্্রীমশায় অনুমান করেছেন যে বুদ্ধের সময়ে এই অগ্চলে সংবদ্ধ ভাষার 
সংখ্যা অনেক বোঁশ ছিল । তাঁর ধারণ। ডাক-তার-রেলওয়ে ও আনু- 
ষাঙ্গক বাঁবধ কারণে এ অণ্ুলে এখন সংবদ্ধ ভাষার সংখ্যা অনেক কমে 
গেছে । এ ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত । আড়াই হাজার বছরে এই ভাষার 
গীত গঙ্গার মতোই বেড়ে চলেছে । 

“যোজনাস্তর ভাষা” এই লোকোন্তর প্রয়োগও সঙ্গাতপূর্ণ নয়। 
এখানে “ভাষা” বলতে বলবার ঢঙ বোঝায় । সে ঢঙ সাধারণত শব্দের 
অ্পসপ্প বদলে অথবা এক-আধাঁট ইডিয়মের বোশষ্ট্যে পধবাঁসত । 
অত সৃন্ষভাবে দেখলে প্রত্যেক মানুষের “ভাষা”ই ম্ৃতন্ত্র ৷ শান্ত্রী*শায় 
যে সময়ের কথা বলছেন তখন লোকে এখনকার মতো ঘেষাঘেণষ থাকত 
না বটে তবে যোগাযোগ বোঁশই ছিল । 

বুদ্ধদেব যে অঞ্চলে পর্যটন করোছলেন সেই অগ্লে গ্রাতাষ্ঠত 
অশোক অনুশাসনগু'লির ভাষার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই । এবং এই 
অশোক অনুশাসনের যে কেন্দ্রীয় অনুশাসন সেই সারনাথ 'লিণপর 


ভাষাকে পালির সমসাময়িক রূপ বললে বিন্দুমান্র অন্যায় হয় না। 
শ্রীহ্কুমার দেন। 


৭, এখনকার 'দনের মতে। সেকালেও যে “নগর* ও পগ্রাম"-এর মধ্যে শিক্ষার 
ও সহবতের সুস্পষ্ত ভেদ ছিল-_ শাস্ত্রীমশায়ের এ কল্পন। সমর্থন- 
যোগ্য নয়। সেকালে “নগর* ও প্গ্রাম"-এর পার্থক্য ছিল চ্ছাপত্য নিয়ে, 


আর কিছু নিয়ে নয় । 
ভীহকুমার সেন । 


৮. উত্তর প্রদেশের বস্তী জেলার পপ্রাহ্ওয়া স্তুপ থেকে ৬/111191) 
018,600 ৮০7০ ১৮৯৮ থৃস্টাব্দের জানুয়ার মাসে লেখ সমান্থত এই 
পাথরের কৌটাটি আবিষ্কার করেন এবং 7০9%7741 ০1 4%৩ 7০)41 


প্রাসাঙ্গক তথ্য &৬৫ 


বস্টি পিটি (সিটি 9 পে (ডট ০ শিট (9 পিঠ 29 স্ছ ০ ৮টি সিঠ পট (টি হি) ছি ০ চহই/ স্ছিঠ হঠ এমিউঠি (স্জটি (ইজি 


৯০, 


১১. 


45121105072) 07 07221 77112772777 /751077 (1898, 
[0. 5১73-78) পান্রকায় “10176 010128178৬2 9004১ ০000210- 
1778 61105 01 730001)8+? প্রবন্ধে এর বিবরণ দেন । লেখটির শব্দ 
পরম্পরা এখন এই ভাবে পড়া হয়-_ 

“সুকাত-ভাঁতনং স-ভাঁগানিকনং স-পুত দলনং/ইয়ং সাঁলল-ানিধনে 

বুধস ভগবতে সফকিয়নং ।* 

এই লেখ আনুমানিক খৃস্টপ্ৰ তৃতীয় শতকের ব্রাহ্মী লাপতে 
লেখা এবং ভাষা অশোকের সমসামায়ক প্রাকৃত । 


অনুবাদ : শোন। যায় যে মগধ দেশে [শশুনাগ নামে রাজা (ছিলেন) ; 
[তান নিয়ম করোছলেন-_ দুরুচ্চার্য আটটি বর্ণ অন্তঃপুরে উচ্চারণ করা 
চলবে না। ট বর্গের তৃতীয়টি ছাড়। চারাঁট (ট, ঠ, ঢ, ণ), তিনটি উত্ম- 
বর্ণ (শ,স,ষ) এবং ক্ষ। 

( 'কাব্যমীমাংসা” দশম অধ্যায় )। 


শাপ্্রীমশায় এখানে ঠিক বলেন নি। অশোকের সময়ে এবং পরেও 
কিছুকাল পর্যন্ত দু-একটি সংযুস্ত বর্ণ ছল ভদ্র ভাষায় । আর ভদ্র-অভদ্্র 
সব ভাষাতেই যুগ্মধবান ছিল এবং এ ধান যুগ্মই উচ্চাঁরত হত । তবে 
লেখায় একটি ধ্বনি লেখা হত। অর্থাৎ যেখানে "বুধস" লেখা আছে 
সেখানে গড়তে হবে "বুদ্ধস্স”। সেকালের গলাপর আর-একটা অসুবধা 
আমাদের কাছে-_ দীর্ঘস্বর না লেখা । যা "সাঁলল িধনং” লেখা আছে 


তা পড়তে হবে “সলীল িধানং”। 
অহকুমার সেন। 


নবম শতাব্দীর শেষ এবং দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজশেখর বতওমান 
ছিলেন মনে কর! হয় । রাজশেখরের রচনায় বিস্তৃত আত্মপারচয় পাওয়া 
যায় । বাব! দুদক অথব৷ দুহিক, মা শীলাবতাঁ। রাজশেখরের পূর্ব 
পুরুষদের অনেকেই কাব ও পাণ্ডতত ছিলেন । তাঁর প্রাপতামহ অকাল- 
জলদ-এর রচনা অনেক সংকলনে বধৃত আছে। রাজশেখরের পৃবপুরুষের৷ 
মহারাষ্ট্রে বাস করতেন, কন্তু তিনানজে জীবনের বোঁশর ভাগ মধ্যদেশে 
কাটিয়োছলেন। রাজশেখর কনৌজের রাজ। মহেন্দ্রপাল ও তাঁর ছেলে 
মহীপালের (৯১৭ খু.) উপাধ্যায় এবং পরে ব্রিপুরীর কলচুর বংশীয় 
যুবরাজ কেয়ু রবর্ষের পোষকত৷ পেয়েছিলেন । “কাব্যমীমাংসা'য় রাজশেখর 
সশ্রদ্ধভাবে তাঁর স্ত্রী, ক্ষান্রয় চৌহান বংশীয় অবস্তীপুন্দরীর নাম 
করেছেন । খুব বড়ে। কাব প্রাতিভার আঁধকারী ন। হলেও 'বাভব "বিদ্যায় 


৬৬ 


বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তুতা কারতেন 


আট মি এট লজ শিট লেট পথটি এড শিথ্টি সিডি পিঠটা পিট পিঠ পট হি (টি ্িইি পিঠ (ইডি (হঠ ০৯০ পচ (হি ০ উঠি টি 


১০, 


১৩. 


রাজশেখরের আঁধকার ছল ॥ 'বাঁভম্ন ভাষায় দখল নিয়ে তান নিজেই 
গর্ব প্রকাশ করেছেন । সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছাড়া দেশভাষাতেও তাঁর ভালো 
দখল ছিল। কখনে। কখনো রচনার মধ্যে তান দেশভাষার শব্দ, প্রবচন 
ও ছন্দ-রীতি ব্যবহার করেছেন । “বালরামায়ণ”, 'বালভারত; অসম্পূর্ণ), 
শবদ্ধশালভাঞ্জক।” এবং 'কর্ূুরমঞ্জরী'_ রাজশেখরের এই চারটি নাটককে 
সংস্কৃত নাটকের অবক্ষয়-যুগের ভালো নমুন৷ বলা যায় । ১৮ অধ্যায়ে 
সম্পর্ণ 'কাব্মীমাংসা” বইটিকে বল। যায় কাব্য রচনার সহায়ক গ্রন্থ। 
দর. 17-5-1,, 700. 453-61, 546-47. 


ভাষাছাঁদের দক দয়ে অক্ুশাকের অনুশাসনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় । 
একভাগে পড়ে দীথ অনুশাসনগু'ল য৷ তাঁর আঁধকারের প্রান্তীয় অণ্চলে 
পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা, আর-এক তাঁর রাজ্যের মাঝখানের সমস্ত 
স্তভালাপ ও ছোটোখাটে। শিলাখণও-লাপি । প্রথম শ্রেণীর অনুশাসনগু'ল 
সব হ্ানীয় ইভিয়মে লেখা, এবং এ হীডয়ম মোটামুটি তিনটি। 
১. উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্ত অঞ্চলে ও পাশ্চম-পঞ্জাবের দুটি লাপির ভাষ। 
€এ দুটির ভাষায়ও আগ্াঁলক পার্থক্য আছে ), ২. সৌরাষ্ট্রে গিরনার 
লিপির ভাষা, ৩. গুঁড়শার ও কাঁলঙ্গের লাপ দু'টির ভাষা । দ্বিতীয় 
শ্রেণীর লাপগুণলর ভাষ। মোটামুটি এক রকম এবং তা অশোকের রাজ্য- 
শাসনের ভাষ৷ বলে নেওয়। সঙ্গত । এ ভাষার সঙ্গে পালিভাষার মিল 


আছে। 
শ্রী্কুমার সেন। 


পণ্চম থৃস্টপূর্বান্দে বৌদ্ধধর্মের অভ্যু্থানের ফলে সংস্কৃত চট্ট ক্লমে কমে যায় 
এবং আবার চতুর্থ খৃষ্টাব্দে বোদ্ধপ্রভাবের বলয়ে সংস্কৃতের পুনজাগরণ 
ঘটে ম্যাক্স মূলারের এই তত্ব এক সময়ে মানা হত। য়োহান্‌ 


গেঅর্গ ব্যুল্যর, রমেশচন্দ্র দর্ত, মার্সডেন প্রভাতি লেখক এই তত্বের 


ভান্ততে সংস্কৃত সাহত্যের ইতিহাসের কাঠামো দাঁড় করাতে চেষ্ণ। 
করোছিলেন। সাত শে। বছর সংস্কৃতচর্ঠ৷ হয় নি, সংগ্কৃত ঘুমিয়ে ছিল- 
একথা বলেন মার্সডেন । “জানাল অব 'দ এশিয়াটক সোসাহীট অব 
বেঙ্গল'-এ একটি ছোটে। 'নবন্ধে শান্ত্রীমশায় 'কোঁটিল্য-অর্থশান্্র” 
'কামন্দাক নীতিশাস্ত্র', পতঞ্জালর “মহাভাষ্য', ভরতের 'নাট্যশাস্ত্'। 'মনু- 
সংাহত।”, বাংস্যায়নের 'কামসূন্ু' ও ন্যায়সূন্নের ভাষ্য, প্রশস্ত পাদের 
বৈশোষক সূত্রের ভাষ/, “মাঠর-ভাষ্য', চরকের “আগ্নবেশ -সংাহতা”, 
জোমনি-সৃূন্রের “সবর-ভাষ্য, 'কাতন্তর-সুত” মৎস্য-বিষু-বায়ু ইত্যাদি 
প্রাচীনতর মহাপুরাণ, “মৃচ্ছকাঁটক' নাটক, “মহাভারত”, রামায়ণ, প্রভীতি, 


প্রাসাঙ্গক তথ্য | ৫৬৭ 


কিট লিট সিট ম্হি সিট শিস পট সি? লিড সি সিটি শি এটি পিট পি 9 সিটি ই ০টি হাটি কিইঠ (৯৮৪ স্ব 9 পিঠ উঠি 


গ্রন্থের কালানুক্রম নির্দেশ করে দেখান ম্যাক্স মূলারের তত্ব গ্রহণযোগ্য নয় । 
এমন-কি থেরবাদী বোদ্ধের। দেশ-ভাষায় ধর্মপ্রচার করলেও কালক্রমে 
মহাসাংথক ও মহাযানপন্থীরা মিশ্র সংস্কৃত এবং সংস্কৃত ভাষাতেই তাঁদের 
শান্তর রচন। করেন । এই ধারায় রচিত হয় “মহাবস্তু অবদান! 'লংকাবতার- 
সুত্র, নাগাঞজুনের “মাধাঁমক-কারিক।”, মৈব্রেয়নাথ-আর্ধদেব প্রভাতি 
লেখকের গ্রন্থ । জৈন শাস্্েও সংস্কৃত ভাষা আশ্রয় করা হয়, রাঁচত হয় 
উমাম্বাতিবাচকের 'তত্বীর্থধগম-সৃত্রে'র মতে। বিরাট কোষ গ্রন্থ । এইসব 
তথ্য 'দয়ে ম্যাক্সমূলারের 1সদ্ধান্ত খণ্ডন করে শাস্্রীমশায় মন্তব্য করেন-__ 
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1701 112৬9 0991) 1016 11) 0106 10098006101 11106121016. 
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সংস্কত-চর্চাষ ইউরোপীয় পাঁগওতেরা ইগতহাস-চেতন। সপ্টার করে- 
ছিলেন-_ এ জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ সত্তেও শান্্রীমশায় মনে করতেন, 
ভারতাঁবদ্য৷ বিষয়ে সর্দা ইউরোপীয় পাঁওতদের গুরু মান। ঠিক নয়। 
5475/172 0%11%761 17 7602677 17216 অভিভাষণে (110 
[100121) 011917181 00106121006) 1,91)016, 1928) বলেন-_ 
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৫৬৮ বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তৃতা কাঁরতেন 
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পরবতাঁ এীতহািকরা ম্যাক্স মূলার-ব্যল্যরদের মতবাদ গ্রহণ 
করেন নি । দু. 91)8501, 1২910068010) ০1 12% 110011615 
005০019 ০01 (105 7২61091552006 01 ১80510111 11101200165 117 
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1155 0010 [115 (11706 01010911599 01 30100111511). (4-4-5-8) 
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17127109 7//%01 71 02777 15201 25১ 1.01700010 1882. 


১৪. এই বইয়ের পৃ ৬৩ সূত্র ৭ দ্র. 


১৫. “শুতকেবলীয়* শব্দের মানে "শ্ুতকেবল” দেশ জাত। “শ্ুতকেবল” 
শব্দের মানে সোজাসুজি হলে, "যেখানে কেবলই শোনার ব্যাপার”, অর্থাং 
যে দেশে লেখার চলন ছিল না। সবই মুখে মুখে রাঁচত হত আর মুখে 


মুখে ফিরত । এমন অর্থ করলে মন্দ কী? 
ও শ্রীসক্মার সেন। 


১৬. এই বইয়ের পৃ. ৩০৮ সূত্র ১৮ দ্র 


১৭, "সংস্কৃত" নাম পাণান ব্যবহার ধরেন নি, পতঞ্জালও নয়। তা ছাড়। 
পাঁণানর কোনে। সূত্রে “ভাষা” শব্দটি আধুনিক অর্থে ব্যবহার কর৷ 
হয় নি। পার্ণিনির সময়েও বাঁভন্ন ভাষার আন্তত্ব ক্পনা জাগে নি। 
তখন পর্যন্ত ছিল “বাকৃ*_ অর্থাং কথ। বলা, কথা৷ বলার শান্ত । "ভাষায়াং 
সদবসশ্ুবঃ” ইত্যাঁদ সূ থেকে পাঁণান যে “ভাষা” শব্দটি 0150071756 
(অর্থাৎ উপানষদের ছাদ) অর্থে ব্যবহার করোছলেন তা বোঝ। 
যায়। এদক থেকে আমর! পাঁণাঁনর "ভাষা*কে "পািভাষা*্র অর্থেই 


পাচ্ছ । 
বীদুকুমার সেন। 
১৮. ব্যাসের ভাষা বলতে শ্াস্ত্রীমশায় কী মনে করেছেন তা ধরা শস্ত। 
যাঁদ 'বেদাস্ত সূত্রের কথ। ধার তা হলেও তাঁর উাম্ত অলীক । যাঁদ 
'মহাভারতে'র ভাষা ধার তা হলেও তাঁর উীন্ত অযথার্থ । ব্যাস বলে কোনে 

লেখকের রচন৷ চহ্িত কর! যায় এমন-াকছু আমর পাই 'ন। 
প্রীহকুমার সেম। 

১৯. এই বইয়ের পৃ. ৭০ নুন ১১ দ্র. 


২০. এই বইয়ের পৃ. ১৯৫ সৃর ১৮ দ্র. 


প্রাসঙ্গিক তথ্য ৫৬৯ 


স্থির কি কটি 6 লট এ লি পি ্ট স্ব পিঠ ক ঠ শি শ্হঠ পিঠ লহ স্টট িইঠি (সিডি এই ন্ট ক কি উঠি 


৯. 


২২, 


২৩, 


২৪. 


২৬. 


এই বইয়ের "পুরুষোত্তমদেব” প্রবন্ধ দু. 
এই বইয়ের পৃ. ২৫৯ সূ ১৯ দু 


বিনয়াপটক, সুস্তাপটক এবং আঁভধম্মীপটক 1নয়ে “ন্রিপিটক'। সুস্তপটক 
দীঘ, মঝ-ঝম, সংুত্ত, অঙ্গুত্তর, খুদ্দক এই পাঁচ 'িকায় ব৷ সংগ্রহ নিয়ে 
গঠিত। খুদ্দক নকায়ের অন্তর্গত পনেরোখানি বইয়ের মধ্যে "দ্বিতীয় 
'ধম্মপদ' । 'ধম্মপদে'র ২৬ বর্গে বিন্যস্ত গাথা সংখ্য। ৪২৩ । অশোকের 
সময়ের আগেই ন্রপিটক' সংকলন সম্পন্ন হয়োছিল মনে কর৷ হয়। 
সুতরাং খুষ্টপূ্ চতুর্থ-তৃতীয় শতকের মধ্যে “ধম্মপদ' পূর্ণাঙ্গ রূপ 
পেয়েছিল বলা যায়। বৌদ্ধদের বিশ্বাস 'ধম্মপদ' বুদ্ধদেবের মুখে 
উচ্চারত বাণী । ছন্দোবদ্ধ এই গাথাগুল বুদ্ধদেবের অবিকল উত্তি 
[নিশ্চই নর, তবে তাঁর উপদেশই এইসব গাথায় 'বধৃত রয়েছে । 
'ধম্মপদে' কোনো অতীন্দ্রয়তা বা তত্তীবচার নেই, সহজ বুদ্ধির আধগম্য 
জীবন-নীতির কথ। সরাসাঁর প্রকাশ পেয়েছে । যেমন প্রকীর্ণবর্গের 
১৫ সংখ্যক গাথা 

"দূরে সন্তে৷ পকাসৌস্ত হিমবস্তো ব পব্বতো। 

অসস্ভেথ ন 'দস্সান্ত রাঁত্তাখত্ত। যথা সরা ॥৮ 


অনুবাদ : “সংপুরুষের৷ হিমবন্ত পর্বতের মতো দূর থেকেই 
প্রকাঁ শত হন। অসংদের রাতে ?নাক্ষপ্ত শরের মতো দেখা যায় না ॥৮ 


এই বইয়ের পৃ- ২৫৪ সূত্র ১১ দ্র. 


এই বইয়ের পৃ. ৩৫৩ সূত্র ১০ দ্র. 
কাব্যাদর্শে বলা হয়েছে_ 

"তদেতদ্বাগ্ঠয়ং ভূয়ঃ সংস্কৃতং প্রাকৃতং তথা । 

অপন্রংশশ্ মিশ্র চেত্যাহুরাপ্তাশ্চতুবিধমূ ॥” ১1৩২) 

অনুবাদ : শবজ্ঞরা বলেছেন এই হল চার রকম ভাষা-সং্কত, 
প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং মশ্র ৷ 
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&৭০ বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বন্তৃত৷ কাঁরতেন 


চে ০৬ ৬ 
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প্রাসাঙ্গক তথ্য ৫৭১ 


পিট কট সি লি পিঠ পিঠ শে পি স্ঠ পিঠ ০হইঠ ০টি শইঠ (এডি শিট ন্ঠ এটি শ্ঠি এ পঠ প্ঠ প্টি লিড মি পি 


২৬. এই বইয়ের পৃ. ২৫৪ সৃঘ ১১ এবং পৃ. ৪৬৮ সূ ১ দ্র. 

“0101)500 90001)151”, প্রবন্ধে 'মহাবস্ত অবদানের ভাষা 
এবং রচনাকাল সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় লেখেন_ 
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৭২ বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাবায় বন্তৃতা করিতেন 
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২৭. মহাযানের অন্যতম বৈপুলাসুত রূপে গৃহীত 'ললিতাঁবিন্তর' মূলে সম্ভবত 


প্রাসাঙ্গক তথ্য &৭৩ 


পিসি কিস্তি পপ পি পি শিপ পপ শি সপ পও প্  প১৮০ চট শি পি পে নিচ সি ৩৪ পি চিট লিট সি সিট কিউ 


৮. 


০১. 


৩০. 


৩১. 


৩২. 


সবান্তিবার্দীদের লেখা একটি বুদ্ধজীবনী ছিল ৷ কালক্রমে সেই কাঠামোর 
মধ্যে বুদ্ধদেব সম্পর্কে নান৷ কিংবদাঁস্ত এসে মিলে বুদ্ধের অলৌকিক 
মাহমার বিবরণে পরিণাত পেয়েছে । রচনাটি যেভাবে পাওয়া গেছে 
তাতে কোনো। একজন লেখকের পাঁরকাঁষ্পত লেখা মনে হয় না। 
ভাষাতেও অসমতা আছে । গদ্য অংশ সংগ্কৃতে এবং গাথা অংশ মিশ্র 
সংস্কতে লেখা । 'ললিতাবস্তর' কোন্‌ সময়ে বর্তমান রূপ পেয়োছল 
জান। যায় 'নি। ৮৫০-৯০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে জাভায় বোরোবুদুরের মান্দর 
ভা্কর্ষে লাঁলতাবস্তরে'র কোনো পাঠ অনুসরণ করে শিল্পীরা কাজ 
করেছিলেন-_ এট নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এর অনেক আগেই 
'লালতাবস্তরঃ সমাদৃত হয়েছিল ধরে নেওয়। যেতে পারে । দু. £-1-1 
৬০1. 11, 10. 248-56. 


এই বইয়ের পৃ. ৫৩1 সুর ১৭ দ্র. 


অনুবাদ : শত সহস্র কস্প ধরে বোধিপারপরতা লাভ করে, সুদীধকাল 
আতনক্রম করে বুদ্ধ এই সংসারে উৎপন্ন হলেন । 

এই কথা বলে সেই সমাগত শুদ্ধ বাসকাঁয়ক দেবপুত্রগণ আমার 
প। দু'টি মাথায় ঠৌকয়ে চলে গেল । 


অনুবাদ : মেঘের অনুচরেরা মহামৌদৃগলায়নকে দূর থেকে আসতে 
দেখিয়ে দিলেন_ ভগবান্‌ দীপংকর কে, যাঁর শরীর বা্রশ মহাপুরুষ 
লক্ষণ এবং আঁশটি উপলক্ষণে সুশোভিত, আঠারোটি নিরপেক্ষ বুদ্ধধ্মে 
সমান্বত, দশাঁটি তথাগত বলে বলবান, চারটি 'বিচক্ষণতায় মাওত ! 


অনুবাদ : চর-কাল পরে সংসারে চোখ ফুটল। চর-কাল পরে 
তথাগতদের আবিভাব হল। আমি বুঝতে পারাছ যে চির-কাল পরে 
আমার স্মৃদ্ধর ফলে আমি বুদ্ধ হব-- তাতে আমার সংশয় নেই। 


আর্বর্গের কোনে ভাষাতে কোনে। কালে “ট ঠ, ড ঢ, হ" এই ধ্বাণগুলি 
ছিল না এ কপ্পন। অত্যন্ত উদ্ভট । এখানে শাস্ত্রীমশায় ভুল করেছেন । 
শ্রহকুম।র দেন। 


বাংলার বৌদ্ধ সমাজ : 
হিন্দ ও বৌদ্ধ 


বাংলা দেশে কিরুপে হিন্দুধর্ম বোদ্ধধর্মকে গিলিয়া ফেলিয়াছে, সেই 
কথাটা আজ কিছু বালব । যখন আফগানের বাংলা দখল করেন, 
তখন প্ভারতের আধকাংশ লোক বৌদ্ধ ছিল। তাহার পূর্বে পাঁচ 
শত বৎসর ধারয়া বোদ্ধেরাই বাংলা ও বিহারে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
'সেনের। ইহার মধ্যে একশত বৎসর ধারয়। বাংলার একাংশে রাজা 


&৭৬ আঁভভাষণ' 
ছিলেন মান্ত। পালেরা বোদ্ধ ছিলেন । তাঁহারা যে শুদ্ধ বাংলা ও. 
বিহারে রাজত্ব কাঁরতেন, এমন নহে; এ দুয়ের বাহিরে অনেক দেশে 
তাঁহাদের আধকার ছিল । একশত বৎসর ধারয়৷ তাঁহার পেশোয়ার 
হইতে গোদাবরীর মুখ পর্যন্ত আপনাদের আঁধকার বিস্তার কাঁরয়াছলেন । 
বাংলা ও মগধের বৌদ্ধ সাহত্য, বৌদ্ধ ব্যাকরণ, বৌদ্ধ কোষ, বৌদ্ধ শাস্ত্র, 
বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধ শিস্প ও বৌদ্ধ সভ্যত। সমস্ত উত্তর ভারতবধ ছাইয়া 
[গিয়াছিল । 

ইংরাজি ৭৩২ অবে পণ ব্রাহ্মণ বাংলায় শুভাগমন কারয়াছিলে ন।১ 
তাঁহাদের সন্তান-সন্তাত বাংলায় বোদিক ধর্ম ও বোঁদক সভ্যত। প্রচার 
কারতে আরন্ত করেন । কুমারিলের২ প্রভাবে তাঁহাব৷ বাংলায় আ'সয়া- 
[ছিলেন এবং আসয়। অবাধ তাঁহার! প্রভাব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা কাঁরয়।- 
ছিলেন । কিন্তু তাঁহারা কয়জন ছিলেন ? বল্লালসেন৩ তাঁহাদের 
সংখ্য। কাঁরয়াছলেন ; দোৌঁখয়াঁছলেন, ৩৫০ ঘর রাঢ়ী ও ৪৫০ ঘর 
বারেন্্ ব্রা্মণ মাত্র বাংলায় ছিলেন । তাহার উপর আর ৭০০ ঘর 
সাতশতী, আর &০০ ঘর বিদেশীয় ব্রাহ্মণ ধরিলেও ২০০০ ঘরের বোশ 
বাদণ এ দেশে ছিলেন না । ২০০০ ঘর ব্রাহ্গণে বাংলায় ২৫ট। জেল 
হিন্দু করা যায় না, উহার দশ ভাগের এক ভাগও হিন্দু কর! যায় না। 
সূতরাং এ অণ্ণলে আধিকাংশ বৌদ্ধ ও সামান্য অংশ 'হন্দু ছিলেন । 

কেমন কাঁরয়া এই ২০০০ ঘর ব্রাহ্গণে এই বিশাল দেশকে ৭০০ 
বংসরের মধ্যে হিন্দু করিয়।৷ তুলিয়াছেন, বোঁদ্ধের নাম পর্যস্ত লোপ 
করিয়া দিয়াছেন, তাহা একট মহা-সমস্যা, একটা বিরাট ব্যাপার, একটা 
রৃহস্যময় ঘটনা । বাংল! দেশ যে বোদ্ধময় হুইয়। গিয়াছিল, তাহা এখন 
রিসার্চ করিয়া বাহির করিতে হয় । প্রথম তো বিশ্বাসই হয় না, তাহার 
পর ঘাড় পাতিয়া লইতে হয় ॥ একবার ঘাড় পাতিয়া লইলে চক্ষু 
ফুটে-_ তখন বাংলার অনেক রহস্য জলের মতে বুঝিতে পার৷ যায় ; 
বৌদ্ধদের আমত শান্ত অনুভব করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বাঙালি 
ব্রাহ্মণের আমত শান্ত, আমত ধের্য ও আমিত পরাক্রম স্মরণ করিয়া 
আশ্চর্য হইতে হয় । 

বাংলায় যাঁদ কোনে হীতিহাসের গৃঢ় কথ৷ থাকে, যাঁদ কোনে নিগৃঢ 
কথা থাকে, তবে তাহা এই । রহস্য-জাল ভেদ করিয়া এই কথাটি 


বাংলার বৌদ্ধ সমাজ &৭৭, 


খুলিয়া দিলে বাঙালির চক্ষু স্পষ্ট দেখিতে পায়__ তাহারা কী ছিল, কা 
হইয়াছে ও ভবিষ্যতে কী হুইতে পারে । অতীতে তাহাদের অগোরবের 
কিছুই নাই, সবই গৌরবময় । ভাবষ্যতের গৌরব অগোরবের কথা 
তাহাদের নিজের হাতে । 

ছেলেবেলা গল্প শুনিতাম, যদি একটি কাঁচপোক। ও একটি আর- 
শূল্লাকে একটা শাশি বা বোতলের মধ্যে বন্ধ কাঁরয়। রাখা যায়, তাহ। 
হইলে 'কিছুদন পরে দেখিতে পাওয়৷ যাইবে. আরশুল্লাটা কাঁচপোকা 
হইয়৷ গিয়াছে : দুইটাই কাঁচপোকা হইয়া গিয়াছে । তাহাদের ইতর- 
বিশেষ করা যায় না। মুসলমান আধকাররূপ শিশিতে বা বোতলে 
হন্দু ও বৌদ্ধ দুই জাতিকে বন্ধ রাখিয়৷ এই সাত শত বছরের পর দেখা 
যাইতেছে, দুই-ই এক হইয়া গিয়াছে, ইতর-ীবশেষ করা যায় না। 
আবার ইংরাজ্ষ অধিকাররূপ্‌ বোতলে হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি বন্ধ 
হইয়৷ থাকিলে, কয়েক শত বংসর পরে তাহারা যে এক হইয়া যাইবে 
না, ইহা কে বলিতে পারে 2? এখনই তে৷ জনেকে বলেন যে, এই ষে 
মুসলমান জাতি এখন বাংলা দেশে অর্ধেকের উপর বাঁলয়া৷ গব 
কাঁরতেছেন, ইহারা সেই বিশাল বোদ্ধসমাজের একদেশ মাত । অর্থাৎ 
বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান একজাতি মান্র। 


বৌদ্ধ কাহাকে বলে? 

হন্দু ও বৌদ্ধ, এই দুই জাতি লইয়৷ যখন বাংল।৷ দেশ, তখন হিন্দু 
কাহাকে বলে ও বৌদ্ধ কাহাকে বলে, এটা ঠিক করিয়া লওয়া বড়ে। 
দরকার । লোকে বালবে, এ তো৷ সহজ কথা, এর আবার ঠিক করা কী? 
সহুজ কথাই বোঝা যায় না। সকলেই মনে জানে, আম ঠিক বুঝি ; 
1কস্তু জেরায় টিকে না । অনেক পাঁওত আছেন, তাঁহার! মনে করেন 
যে, বৌদ্ধ বলিতে শুদ্ধ ভিক্ষুমাজ বুঝায় ; কেন-না' বুদ্ধদেব, নিজে 
1ভক্ষুসমাজ লইয়াই থাকিতেন । তাঁহার বিনয় ভক্ষুদের জন্য, তাঁহার 
যত কিছু আইন-কানুন, পাচিত্তিয় পারাজিক15 ভক্ষুদের জন্য । সুতরাং 
বৌদ্ধ বাঁলতে গেলে ভিক্ষুসম্প্রদায় ছাড়া আর-কিনু বুঝায় না । 

আর-একদল বলেন, না। গৃহস্থ বোদ্ধও' ছিল, যাছার৷ ব্রাহ্মণ 
মানত না। ভিক্ষু্দের কাছে ধর্ম ও নীতি উপদেশ লইত। ভিক্ষুদের 


হ, ৩৩৭ 
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খাওয়াইত, আদর করিত, ভিক্ষুদের জন্য বিহার, সংঘারাম তৈয়ার 
করিয়া দিত, ভিক্ষুদের ওষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিত, তাহাদের অন্তবাস 
বহিবাস জোগাইত, তাহারাই গৃহস্থ বোদ্ধ। ভিক্ষুরা তো রোজগার 
কারত না, ভিক্ষা করিয়া খাইত। যাহারা তাহাদের ভিক্ষা দিত, 
তাহারাই গৃহস্থ বোদ্ধ। একজন ভিক্ষু তিন বাঁড়র আঁধক চারি বাড়িতে 
[ভিক্ষা লইতে পারিত না । যে বাড়তে একবার ভিক্ষা পাইয়াছে, এক 
মাসের মধ্যে আর সে বাঁড়তে যাইতে পারিত না । সুতরাং একজন 
ভিক্ষুর জন্য ৯০ ঘর গৃহস্থ বোদ্ধের দরকার হইত । ইহার উত্তরে এই 
কথা বলা যায় যে, হিন্দূরাও তো ভিক্ষা! দিত; তাহারাও ভিখারি 
1ফরাইত না। সুতরাং গৃহচ্ছ বৌদ্ধ না থাকিলেও গৃহস্থ হিন্দুর দ্বারাই 
ভক্ষুদের ভরণ-পোষণ হইতে পারিত। 

আর-একদল বলেন যে, না। বুদ্ধদেব ভক্ষুর জন্য দশ শীল 
ব্যবস্থা কারয়াছিলেন ; কিন্তু ধামিক গৃহস্থের জন্য অষ্ট শীল, আর 
অপরাপর গৃহচ্ছের জন্য পণ শীল ব্যবস্থা কাঁরয়াছিলেন।৫ সুতরাং 
গৃহস্থ বৌদ্ধ অনেক ছিল । বোৌদ্ধ-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য__ সংসার ত্যাগ 
ব৷ ভিক্ষু হওয়া । সুতরাং যে-গৃহস্থ সেই উদ্দেশ্যের দিকে যত অগ্রসর 
হইতে থাকবে, তাহার তত সম্মান ও আদর হইবে। তাহা হুইলেও 
পণ শীল লইবার জন্য যে শিক্ষা দীক্ষ। প্রয়োজন হইত, তাহাই বা 
কজনের ছিল ? অথচ শুনিতে পাওয়া বায়, গ্রামকে গ্রাম, নগরকে নগর, 
দেশকে দেশ বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছে । ইহা কিরূপে হইতে পারে ? 

অতএব সব বোদ্ধকে ভুন্ত করিয়৷ লইতে পারে, এমন একটা বোদ্ধের 
লক্ষণের দরকার হইল । সে লক্ষণ দেখা দিল এগারো শতকে । তিন 
জন গুপ্ত একখান বই লিখিয়া বইখানির নাম দিলেন-_ 'আদিকর্ম- 
রুচন।' ।৬ তাঁহারা বাঁললেন, যে-কেহ প্রাতঃকালে উঠিয়া বালিবেন-_ 
বুদ্ধং শরণং গচ্ছাঁম, ধর্মং শরণং গচ্ছাম ও সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, 
তিনিই বোদ্ধ। অনেক দিন ধরিয়া এই তিনটি মন্ত্র শিখাইবার জন্য 
পুরোহিত দরকার হইত না, কিন্তু পরে হইয়াছিল । সুতরাং যাহার জন্য 
পুরোহিত দরকার হইত না, উপাসক নিজেই ইচ্ছা করিলে মন্ত্র লইতে 
পারতেন, তাহার দ্বারা যে, ধর্মের শিষ্যসংখ্য বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে 
আশ্চর্য কী? আপামর সাধারণ আপনি আপাঁন এই 'তিনাঁট মন্ত্র 


রাংলার বৌদ্ধ সমাজ &৭৯ 
উচ্চারণ কারলেই বৌদ্ধ বালিয়৷ গণ্য হইতেন। বৌদ্ধের সংখ্য। বাড়িয়। 
যাইত। 

কিন্তু “শীল” দিবার সময় বড়ো গোল বাধিত । যাহার মাছ ধরিয়া 
খায়, মাছ ধরা, শিকার কর! যাহাদের জাতীয় ব্যবসায়, চুর করা যাহাদের 
জাতীয় ব্যবসায়, তাহারা শীল লইতে পারত না। বৌদ্ধধর্মে তাহাদের 
ধর্ম বিষয়ে উন্নাত লাভের আশা থাকত না। তবে তাহার জাতীয় 
ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, হালিকাদ ব্যবসায় আরম্ভ কাঁরলে, তাহাদগকে 
শীল দিবার কোনো আপাতত থাকত না। যাহারা জাতীয় ব্যবসায় 
ছাঁড়ত না, তাহারা হয় বোদ্ধধন্মের সবনিন্ন স্তরে পাঁড়য়৷ থাকিত, 
অথবা তাহাদের জন্য ধর্মস্তরের ব্যবস্থা হইয়াছিল । যথ1- কোলধর্ম, 
মৎস্যেন্্রনাথের ধর্ম, মীননাথের ধর্ম, গোরক্ষনাথের ধর্ম ইত্যাদ |” 

একবার বৌদ্ধ হুইলে, সে পণ্চ শীল লইতে পারিত, অস্ট শীল 
লইতে পারিত, দশ শীল লইয়া ভিক্ষু হইতে পারিত : ভিক্ষু হইলে 
রুমে উন্নাত কাঁরয়৷ ম্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী* অনাগামী, অহৎ এবং পরে 
বোধসত্ হইয়৷ বুদ্ধ বা জগদ্গুরু হইতে পারিত। কিন্তু সে-সকল 
জন্মজল্মাস্তরসাধ্য । 


হিন্দু কাহাকে বলে? 
যাঁহার৷ মনে করেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন দেবতার পৃজ। হয় না, ধর্ম উপদেশ 
পাওয়৷ যায় না, তাঁহারাই 'হন্দু। হিন্দুরা জাতিভেদ মানেন । এক 
জাতিতে জন্মিলে এ জন্মে আর উচ্চ জাতিতে যাওয়। যায় না, যাঁহাদের 
এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহারাই 'হন্দু। যাঁহার। দেবত। মানেন, কিন্তু দেবতা 
হইতে চান না, তাঁহারাই হিন্দু । রাঙ্গণ 'হন্দুদের মধ্যে সকলের উঁচু । 
ধর্ম ও নীতি তাঁহাদেরই হাতে । ক্ষাতয়ের। দেশ শাসন করেন । বৈশ্যেরা 
কাঁষ, পশু-পালন ও বাণিজ্য করেন । শৃদ্রেরা উপরের তিন জাতির 
সেবা করেন । বাংলায় কিন্তু রা্দণ আর শূদ্র ভিন্ন জাতি নাই। ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্য বাংলায় লোপ পাইয়াছে অর্থাৎ তাঁহার বোদ্ধ হইয়া জাতি- 
ভেদের হাত এড়াইয়াছেন । 
ব্রাহ্মণের সকল বই-ই সংস্কৃত ভাষায় লেখা । সংস্কৃত ব্রাহ্মণ ভিন্ন 
“কেহ পাঁড়তে পারিবে না। যাঁহারা [হন্দু হইয়া শুন্র-শ্রেণীভুন্ত, তাঁহারা 


৫৮০ আঁভভাষণ 
সংস্কৃত শিখিতে পারবেন না । কিন্তু বৌদ্ধরা বিশেষ বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা 
সংস্কৃত পাঁড়তেন। ব্রাহ্মণের তাঁহাদের সংস্কৃত পড়া বন্ধ করিতে 
পারেন নাই । অনেক সময় বোৌদ্ধ-ভিক্ষদের লেখা বই তাঁহাঁদগকে 
পাঁড়তে হইত ও পড়াইতে হইত ; তাহ। তাঁহার! অশ্লানবদনে কাঁরতেন । 
কিন্তু তাঁহার৷ বৌদ্ধদের সংস্কৃতকে অশুদ্ধ বালিতেন ও তাহ। পাঁড়য়া নাক 
সিউকাইতেন । বৌদ্ধের। বলিতেন, আমরা সুশব্দবাদী নহি সতা, বিস্তৃ 
আমরা যাহ বাল, তাহা সববাদীসম্মত ও সত্য। বোদ্ধেরা অন্য ভাষায়ও 
বই লাখতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের সংস্কৃত ছাড়৷ প্রধানত অন্য ভাষায় বই 
[লখিতেন না । 

বাধণের। ব্রাহ্ষণ ও ব্রাহ্মণ-দলভুম্ত লোকদিগের সাহত আহার 
ব্যবহারাদি সামাজিক সম্বন্ধ রাখতেন । এবং নিতান্ত নীচধমী ও নীচ- 
কর্মী লোক ভিন্ন আর-কাহাকেও অস্পৃশ্য বলতেন না । কিন্তু তাঁহাদের 
মতে হিন্দু ভিন্ন আর-সকল জাতিই অনাচরণীয় ছিল । অর্থাৎ যুদ্ধের 
সময় যেমন শনুপক্ষকে বড়ো। এবং ছোটে। সকল প্রকার সম্পর্ক হইতে 
বাত করা হয়, তেমান হিন্দুর বধর্মীদগকে অনাচরণীয় মনে করেন । 
তাঁহাদের মতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্ষণ বলাইলেও তাহারা অনাচরণীয় । 
কারণ, তাহার। বিদেশী ও [ধর্মী । মুসলমানেরা অনাচরণীয়, ষেহেতু 
তাহারা বিধমা । বোদ্ধেরাও অনাচরণীয়। এই-সকল অনাচরণীয় 
জাতরা অনেকে এখন ব্রাঙ্ণণ লইয়াছেন । ব্রাহ্গণেরা 'সেই-সকল 
ব্লা্মণকে পাঁতত ও অনাচরণীয় মনে করেন । 

পূর্কালে যখন বোদ্ধের প্রবল ছিলেন, তাঁহারাও হিন্দুদিগকে 
অনাচরণীয় মনে করিতেন । এ সম্বন্ধে “তুঃশাতক। নামক বৌদ্ধ 
গ্রন্থের গীকাল্প চন্দ্রকীতি” একাট গল্প দিয়াছেন__ একটি যুবক সর্বদ। 
এক বৌদ্ধ বিহারে যাতায়াত কাঁরত এবং বৌোদ্ধ-ভক্ষুদের খুব সম্মান 
কারত । ভিক্ষুরা তাহাকে দীক্ষা দিবার জন্য বড়োই আগ্রহ করিতেন । 
সে দীক্ষা লইত না, বলিত-_ এখনে দেরি আছে । তিন-চার মাস 
পরে সে একদিন আসিয়া বলিল, আমার দীক্ষা লইবার সময় হইয়াছে । 
ভক্ষুর। জিজ্ঞাসা করলেন, এতাঁদন হয় নাই, এখন হইয়াছে কেন ? 
সে বলিল, এখন আমার ব্রাহ্মণ দেখিলেই মনে হয়, ইহাকে এক কোপে 
কাটয়া ফোল ; সুতরাং আমার বোদ্ধধর্ম গ্রহণের ঠিক সময় হইয়াছে । 


বাংলার বৌদ্ধ সমাজ &৮১ 


পিসি লস্ট লস পট্টি পিসি পপি লে পতি পাঠ পে সত পি পি পে পিঠ ল৯৮০ পি ০ প০ স্িঠি শি সিটি টে পিঠ জগ ইজ 


সুতরাং অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় করার জন্য এখন যে ব্রাহ্মণাঁদগকেই 
দোষী কর হয়, সেটা ঠিক নয়। সকল ধর্মের লোকই বিরুদ্ধ ধর্মের 
লোককে অনাচরণীয় করিয়৷ থাকে । অনেক জায়গায় একেবারে 
তাহাদের বিনাশ সাধনও করিয়। থাকে । 

ধাহারা সংসার ধর্ম ত্যাগ করিয়৷ সন্ব্যাসী হয়, হিন্দুরা তাহাদের খুব 
সম্মান করেন। কিন্তু যাঁদ সে আবার সংসারে আসতে চায় অথব৷ 
আসে, তাহাকে তাঁহারা মনে করেন- পাঁতিত ও অনাচরণীয় । অনেক 
জাতীয় যোগী এইরূপে হিন্দুসমা্তে ব্রাহ্মণের চক্ষে অনাচরণীয় হইয়া 
আছে । যাহারা সংসার ছাড়িয়া গেল, তাহারা চতুবর্ণ সমাজও ছা়ুয়৷ 
গেল। আবার ফিরিয়া আসলে তাহার চতুবর্ণ সমাজের বাহির অর্থাৎ 
অনাচরণীয় হইয়া রাঁহল। 


বৌদ্ব-সাহিত্য ॥ 


যখন বোদ্ধধমের খুব প্রাদুর্ভাব, তখন তাঁহার সংস্কৃতে বই লিখিতে 
আরম্ত করেন । তাঁহারা প্রথম চলিত ভাষায় বই লাখতেন । প্রবল 
প্রতাপের সময় তাঁহার৷ রাহ্মণদের সঙ্গে তর্কাবতর্ক করিবার জন্য চাঁলত 
ভাষা ছাঁড়য়৷ সংস্কৃতে বই লিখিতেন ৷ প্রথম প্রথম তাঁহার৷ ব্রাহ্মণের 
ব্যাকরণ পাণিনি৯ লয়েন নাই। অন্য নান৷ ব্যাকরণের সাহায্যে 
বই লিখিতেন। পরে তাঁহারা নিজেদের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ 
লাখতে আরন্ত করেন, এবং এইবুপ ব্যাকরণ কয়েকখান। খুব চাঁলয়াও 
যায়। তাহার পর তাঁহার! পাণাঁনর টীকা 'লাখতে আরম্ভ করেন । 
এই টীকায় তাঁহারা পতঞ্জালর১০ মহাভাষকে এক হিসাবে 
ছাঁটয়া ফৌঁলতে চান। তাঁহাদের পাঁণাঁনর টীকা বাংলায় খুব 
চাঁলয়! যায় । 

কোষে তাঁহাদের অসীম প্রভুত্ব । তাঁহাদের 'অমরকোষ' ১১ সকল- 
কেই লইতে হইয়াঁছল | “অমরকোষে'র যত পরিশিষ্১ আছে, প্রায় সবই 
তাঁহাদের । আরো অনেক কোৰ তাঁহাদের লেখা । কোষের [তন 
অঙ্গ__ পর্যায়, অনেকার্থ ও লিঙ্গ । তিন বিষয়েই তাঁহাদের অনেক বই 
আছে । ব্রাঙ্দণেরাও সেই-সকল বই পড়েন, পড়ান ও তাহাদের টীকা 
1লখেন । 


&৮২ আভভাষণ্‌- 


পি এমি) প৯/ লা পি লি পিঠ পি পি পি পিসি পিট পি পিসি পিসি সি শি পিসি লিট লি পিসি পট পপ লস্ট শিস পা 


ছন্দেও তাঁহাদের ভালো ভালো বই আছে । তাঁহারা পিঙ্গল 
নাগের১২ অনুসরণ করিয়া অনেক ছন্দের বই 'লিখিয়৷ গিয়াছেন । 

কেহ কেহ বলেন, ভামহ১৩ বৌদ্ধ ছিলেন । তাহা হইলে অলং- 
কারে তাঁহাদের প্রভূত্ব খুবই বাঁলতে হইবে । কারণ, ভামহ আত 
প্রাচীন । তাঁহারই বই অনেকে অলংকারের চলিত বইয়ের মধ্যে প্রথম 
বাঁলয়। মনে করেন । কাশ্মীরে ব্রাহ্মণের কিন্তু অলংকারে সকলকে 
ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন । 

বানানের বই বৌদ্ধদের ঢের বোৌশ । আমার বোধ হয়, বাঙালি 
বৌদ্বোরাই বেশি বোশ বানানের বই লিখেন এবং তাহাদের প্রভাব 
এখনো চলিতেছে । কারণ, বাঙালির সংস্কৃত উচ্চারণ অন্য দেশের 
সংস্কৃত উচ্চারণ হইতে অনেক তফাত ।« তাই এইখানেই বানানের 
বইয়ের বোঁশ দরকার হয় । 

এ তো গেল শব্দশান্ত্রের কথ । দর্শনেও বোদ্ধদের প্রভাব ঢের 
বোশ। তাঁহাদের দর্শন সমস্ত এশিয়া এখনে পাঁড়তেছে, পড়াইতেছে 
ও তাহার চিক।-টিগ্ননী লিখিতেছে । তাঁহাদের তর্কশাস্ত্রেরও সেইরূপ 
এশিয়ায় সবন্ধ আদর । এখনে। জাপানে বোদ্ধ-মন্দিরে বোদ্ধ-তর্কশাস্ত্র 
পড়া হয়, এবং ইউনিভাসিটিতে ইউরোপীয় লজিক পড়ানে। হয় । এই 
দুই দলে সময়ে সময়ে তর্ক বাধে, কিন্তু ভারতীয় বোদ্ধ-তর্কশান্ত্রেরই প্রায় 
জয়লাভ হইয়। থাকে, এবং শিক্ষিত লোকে এই বাদানুবাদের খুব উৎসাহ 
দিয়া থাকেন । 

বৌদ্ধদের গপ্পের বইগুলি আত চমৎকার । পালিভাষার কথা 
আমার এখানে বলার কোনে দরকার নাই । সংস্কৃতে বোদ্ধদের দুই 
জ্ঞাতীয় গণ্প আছে- ১. জ্রাতক, ২. অবদান । জাতক বুদ্ধদেবের 
পূর্জন্মের কথা, আর অবদান বুদ্ধদেব ও তাঁহার চেলাদের প্বজন্মের' 
কথা । সকল দেশের গস্পই একটা কাঠামোতে গাঁথা থাকে । 
“আরব! উপন্যাসে'র একরূপ কাঠামো, 'কথাসরিংসাগরে'র আর-একরূপ 
কাঠামো । বৌদ্ধদের কাঠামো নাই ; সব গল্পগুলিই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র । 
বৌদ্ধদের গল্পে পশুপক্ষী ও ইতর জন্তুর কথাও আছে। 'কথাসারং- 
সাগর' ও 'আরব্য উপন্যাসে' তাহা নাই । বরং আমাদের "হতোপদেশ', 
'পণ্তন্ত্র, 'বেতালপাঁচশী' ও 'বন্িশ সিংহাসনে' জন্তু জানোয়ারের কথা 


বাংলার বৌদ্ধ সমাজ ৫৮৩, 
অনেক । সেগুলিরও একট। কাঠামো আছে । খুব আঁট কাঠামে৷ নহে, 
বড়ে৷ আলগা । বৌদ্ধদের কাঠামোই নাই । 

প্রায়ই দোখিতে পাওয়া যায়, কোনে বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক যাঁদ 
কাব্য বা নাটক 'লাঁখতে বসেন, জিনিসটা একঘেয়ে হইয়া যায়। 
বৌদ্ধদের কাব্য নাটক যে এরুপ একঘেয়ে নয়, সেক বলা যায় না । 
তবে তাহাতে কল্পনার খুব দৌড় আছে এবং সৌন্দর্যও খুব সৃষ্টি 
হইয়াছে । অন্য সম্প্রদায়ের লোকও তাহা পাঁড়লে তাহার মাধুর্য, ওজঃ 
ও প্রসাদগুণে মুগ্ধ হইয়। যায় । ব্রাহ্গণেরা ইহাদের কাব্য নাটক পাঁড়তেন, 
তাহাতে মনোনবেশ কারতেন এবং ব্যাকরণশুদ্ধ বলিয়৷ অনেক সময় 
উদ্ধারও কাঁরতেন । 

বুদ্ধদেবের নিজের বচম বলিয়া যে-সকল বই আছে, বোদ্ধেরা 
তাহারই আঁধক দোহাই দেন। সেগুলি বোদ্ধসন্প্রদায়বিশেষের উত্তি-_ 
অনেক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা এবং তাহার*সংস্কৃতও বাভন্ন রকমের । 
প্রজ্ঞাপারমিতা'য়১5 ভাব এক, ভাষা এক, উপদেশ+এক এবং ধম এক । 
আর '“চণ্মহাবোধন তন্ত্রের ভাব আর-এক, ভাষা আর-এক, উপদেশ 
আর-এক, আর ধর্মও আর-এক | দুই-ই কিন্তু বৃদ্ধবচন । 

বৌদ্ধদের এমনি কোনো স্মৃতির পুস্তক ছিল না, যাহাতে উপাসক 
ও সংঘ, দুইয়েরই কাজ চলিতে পারে । তাঁহাদের বিনয় শুদ্ধ সংঘের 
জন্য । দশ ও এগারো শতকে তাঁহারা স্মাতির বই লিখিতে আর্ত 
করেন । তাহাতে অবোদ্ধকে দীক্ষা দেওয়া, বোদ্ধকে দীক্ষা দেওয়া, মান্দর 
নির্মাণ, মৃতিপ্রাতিষ্ঠ, নিত্য কর্ম, দিনের কাজ প্রভৃতির উল্লেখ আছে । 

বুদ্ধবচনে তন্ত্রের উৎপাত্ত। কিন্তু সে শেষের দিকের বুদ্ধবচনে ॥ 
ইহাতে মূলমন্ত্র মন্ত্রোদ্ধার, মন্ত্রসাধনা, দেবত।-মূতি প্রভৃতির অনেক কথ। 
লেখা আছে। ইহা হইতেই বৌদ্ধদের দেবমূতি সমূহের উৎপাত্তির 
ব্যাপার দোখতে পাওয়া যায় । 


এ সাহিত্য গেল কোথায়? 

এ বোদ্ধ-সাহুত্য গেল কোথায় 2 এ জিজ্ঞাসার এক উত্তর-- হয় 
হন্দ্ুরা তাড়াইয়া দিয়াছে, নয় গ্রাস কাঁরয়াছে । কেমন কারিম গ্রাস 
করিয়াছে বা গিলিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কতক কতক আভাস এখন 


৫৮৪ আভভাষণ 


পা পি পি প৯/ মঠ পিঠ ্ট প২১০ উড পিঠ লে লিট সদ লে লি পি হটে উট সি কটি বিটি পি পি সই সি কট 


দিব, ও তাহার পর কেমন কাঁরয়। প্রকাণ্ড বৌদ্ধ সমাজটা গ্রাস কারয়াছে 
ব৷ গগালয়াছে, তাহারো কতক কতক আভাস দিব । 


বৌদ্ধ-বাকরণ গেল কোথায়? 

গোড়ায় ব্যাকরণ ধারয়াছ | ব্যাকরণ গ্রাসের কথাটাই আগে বাঁল। 
আমর জানি, পাঁণানই সংস্কৃতের ব্যাকরণ । ইহার সঙ্গে কাত্যায়নের 
বাতিক, ব্যাঁড়র সংগ্রহ ও পতগ্লির 'মহাভাষ্য', এই পাওত-র্রাহ্মণদের 
ব্যাকরণ । ব্যাঁড়র সংগ্রহ এখন আর পাওয়া যায় না, তাই এই ব্যাকরণ- 
শান্ত্রকে ত্িমুনি ব্যাকরণ বলে । কিন্তু ইহা ছাড়া সাধারণ ব্রাহ্মণ ক্ষতিয়ের 
জন্য ছোটো ছোটো ব্যাকরণ ছিল এবং সে ব্যাকরণ 'সদ্ধ উদাহরণ 
দয় শেখানে। হইত : সূত্রের সঙ্গে তাহাক্ষের বড়ে৷ একটা সম্পর্ক ছল 
না। কৌমার ব্যাকরণ এইরূপ উদাহরণ দিয়া শিখানো হইত । সববর্মা 
সেই উদাহরণগুলি লইয়া" কতকগুলি সৃতত কারয়৷ 'কাতন্র ব্যাকরণ' 
ছয় মাসের মধ্যে সাতবাহন রাজাকে শিখাইবার জন্য প্রস্তুত করেন । 
তাহাতে সাধারণ লোকের কার্য চলিত । ক্ষান্রয়গণ, ব্যবসাদারেরা ও 
অন্য অন্য ভদ্রলোকের কাজ এইর্প ব্যাকরণ দিয়াই চাঁলত। 'এরুড়- 
পুরাণে ব্যাকরণের উপর ষে দু'টি অধ্যায় আছে, তাহা দোঁখলে এ 
কথাটি বেশ বুঝা যায় । বোদ্ধেরা প্রথম যখন খাঁটি সংস্কৃতে বই 
লাখতে আরম্ভ করেন. তখন এইরূপ ব্যাকরণ দিয়াই কাজ চালাইতেন। 

পরে তাহাদের নিজের একখান ব্যাকরণ লেখা দরকার হয় । 
তাঁহারা যে ব্যাকরণ তৈয়ারি করেন, তাহার নাম “চান্দ্র ব্যাকরণ' ।৯৫ 
গ্রন্থকার চন্দ্র গোমী। তিরতীয় ভাষায় 'পগ.-সম্-জোন্-জও্‌ নামে 
যে বই আছে, তাহাতে বলে ষে, চন্দ্র গোমীর বাঁড় বরেন্দ্রভুমে, তিনি 
থাকিতেন চন্দ্রদ্বীপে, তাঁহার সময় ৪৫০ হইতে ৫০০ ইংরাজি সন । 
কেন-না, তিনি বাঁলয়াছেন, গুপ্তের হুনদের জয় কাঁরয়াছে । এ গ্থলে 
[তানি লঙ ব্যবহার কারিয়াছেন । লঙ্‌ ব্যবহারের অর্থ, ঘটনাটা তাঁহারই 
সময়ে ঘাটয়াছিল, তিনি ইচ্ছ। কারলে দোখতে পারিতেন | হুনেরা এ 
সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল । 

চান্দ্র ব্যাকরণ__ ধাতুপাঠ, 'লিঙ্গানুশাসন, সূত্রপাঠ, বৃত্তি প্রভতিতে 
চার দিকে পাঁণানর মতো পূর্ণ ব্যাকরণ হইয়াছিল ; উহার বহু-সংখ্যক 


বাংলার বৌদ্ধ সমাজ ৫৮৫ 
চীকা ছিল, সেগুলিও প্রমাণ বাঁলয়। গণ্য হইত ; টীকাকারের৷ প্রায়ই 
বৌদ্ধ । এখন সে ব্যাকরণ ভারতবর্ষে একেবারে পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ 
ব্যাকরণ 'তিন্তীয় তর্জমায় পাওয়। যায়। প্রোফেসর বেগুল নেপাল 
হইতে ও িউলার সাহেব কাশ্মীর হইতে ইহার কোনো কোনো অংশ 
পাইয়াছিলেন । আমি উহার একখানি পুরা সূত্রপাঠ পাইয়াছিলাম ; 
সেখানি জর্মানতে ছাপা হইয়াছে । এত বড়ো ব্যাকরণখানা লোপ 
হইল কিরুপে ? 

'সংক্ষিপ্তসার' নামে একখানি ব্যাকরণ আছে; সেখানি বাংলায় 
রাটদেশে চলে-_ এখনো চলিতেছে । ইহার সূত্রকার ক্রমদীশ্বর একজন 
শৈব ছলেন । তান হিন্দুদের জন্য বই লিখেন । যেখানে যেখানে 
চন্দ্র ও পাণিনি দুই রকম ,মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে সেখানে 
তিনি আপন সূত্রে বিকপ্প শব্দ যোজন৷ করিয়াছেন । যেখানে 
যেখানে পাঁণিনি-সুন্রে, পাতঞ্জল ভাষ্য ও বোদ্ধবৃত্ত দুই রকম মত প্রকাশ 
কারয়াছেন, সেখানে তিনি প্রায়ই বিকম্প বিধান কারয়াছেন । অথবা 
বোদ্ধমত পরিত্যাগ করিয়৷ ভাষ্যের মত প্রবল কারয়াছেন। অনেকে 
বলেন, তিনি পাণিনির সংক্ষিপ্তসার ; কিন্তু তিনি বাস্তাবক সংস্কৃত 
শব্খশাস্ত্রের সংক্ষিপ্তসার । চান্দ্রের প্রতি তিনি যে ব্যবহার করিয়াছেন, 
কাতন্ত্রের প্রাতিও তিনি সেই ব্যবহার কাঁরয়াছেন অর্থাৎ সংধীক্ষপ্তসারে 
চান্দ্রের ও কাতন্ত্রের যাহা কিছু ভালো, সব লওয়৷ হইয়াছে । তাই 
চন্দ্র ভারতে একবারে লোপ পাইয়াছে আর কাতন্ত্র কাশ্টীর ও প্ববঙ্গে 
লুকাইয়৷। আছে। 

চাুাস১৬ নামে একজন কায়চ্ছ-বোদ্ধ একখানি ব্যাকরণ লিখিয়া- 
ছিলেন ; তাঁহার বইখানি লোপ পাইয়াছে। কিন্তু ব্যাকরণ বা 
ব্যাকরণের টীকা 'লাখয়। যেমন গ্রন্থকার ব৷ টীকাকার কারক, সমাস, 
তাদ্ধতের জন্য কতকগুলি কারিকা করেন, চাঙ্গুদাসও সেইরূপ কতকগুলি 
কারিক৷ করিয়াছিলেন ৷ চাঙ্গুদাসের সেই কারিকাগুলি এখনে। ভীড়ষ্যায় 
পড়া হয় । কারকার টীকাকার একজন বৈষব । তানি বাঁলয়াছেন, 
'চাঙ্গুদাস বুদ্ধদেবকে নমস্কার করেন কেন? তিনি বলেন, গ্রচ্ছকারেরা 
প্রায়ই নিজ নিজ্ত ইয্টদেবতাকে স্মরণ করিয়।৷ বই লেখেন । ব্রাহ্মণের 
নিজ ইঞ্টদেব বিষুকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। কায়চ্ছের৷ নিজ 


৫৮৬ অভভাষণ' 
ই্টদেব বৃদ্ধকে স্মরণ কাঁরয়া বই লেখেন । বৈশ্যেরা স্মরণ করে সূর্য- 
দেবকে, শৃদ্রেরা শিব ও অন্যান্য দেবতাকে স্মরণ করে। যেমন 
চাঙ্গুদাসের কারকা আছে, তেমান বৌদ্ধ রভস নন্দীরও কতকগুলি 
কারিকা আছে । সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায় । তাঁহার ব্যাকরণও 
লোপ পাইয়াছে। 

এই-সকল হেতুতে বোধ হয়, সংক্ষিপ্তসারের প্রভাবে চান্দ্র, কাতন্্র 
রভস, চাক্গু লোপ পাইয়াছেন । বাংলায় চান্দ্রের ষাদও বা কছু আলো- 
চন হইত, 'প্রয়োগরত্রমালা* তাহা একেবারে লোপ কারিয়৷ দিয়াছে । 
এই গ্রন্থখাঁন কোচাঁবহারে তৈয়ারি হয় । কামতাপুর রাজ্য ভাঙিয়৷ 'দিয়। 
গোড়ের বাদশাহ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্‌?১ যখন সমস্ত কামতাপুর' 
রাজ্য আপন রাজ্ঞভুন্ত করিতে পারিলেন না. তখন কোচ ও হাজোরা 
বাংলার উত্তরে এক প্রকাও রাজ্য স্থাপন কারিল। সেই ফোচবিহারের 
রাজাদের অনুরোধে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ নামে একজন পাওত 
'প্রয়োগরত্বমাল।' নামে এক ব্যাকরণ লাখলেন খু. ১৫৮০ [ ১৫৬৮ 2] 
সালে ।১৮ চন্দ্রের যাহ কিছু জ্যোতি ছিল, “রত্মমালা'র আলোতে 
তাহ। আরে৷ শ্রান হুইয়। গেল । 'রত্রমালা' বাংলা ও আসামের অনেক 
অংশে পুরাদমে চালতেছে । 

পাণিনির বৌদ্ধ ঠীকাগুলর খুব আদর ছিল । কিন্তু মহারাস্ত্ীযদের 
প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভট্রোজী দীক্ষিত ও তাঁহার শিষ্যেরা সেই-সকল 
পুস্তকে অনেক অপাণিনেয় ও ভাষাবিবুদ্ধ প্রয়োগ দেখিয়া তাহাদের 
বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচন৷ করিলেন ৷ তাহাতে ২/৩ শত বৎসরের মধ্যে 
তাহাদের প্রচার এক প্রকার বন্ধ হইয়৷ আসিল । শেষে এমন হইল যে, 
পঠনপাঠন তো দূরে যাক, তাহদের পুথি পর্যস্ত পাওয়া যায় না। যে 
কষ্ট করিয়া লোকে সেই-সকল চীকা সংগ্রহ করিয়৷ ছাপাইয়াছে, তাহা 
পাঁড়লে আশ্চর্য হইতে হয় । আমার সুষোগ্য সহযোগী স্বগাঁয় শ্রীশচন্দ্ 
চক্রবতাঁ মহাশয় “ন্যাস' ব। 'কাঁশকা বিবরণপাঞ্জকা'র পুরা পুথি কোথাও 
পাইলেন না; সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়া, টুকি টুকি করিয়৷ সংগ্রহ 
কার্য, অনেক বংসর খাটিক্পা পুর৷ পুথিখানি৷ ছাপাইয়াছেন ।৯৯ 
এই-সকল পুথি বারেন্দ্রদেশে কিছু ছিল । তাছাতেই বারেন্দ্র রিসার্চ 
সোসাইাটর উদ্বোধ হয়, এ-সকল পুথি ছাপানো উচিত । একখানি: 
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বোদ্ধের লেখা পাঁণান মতের ব্যাকরণ বারেন্দ্র অণ্চলে কোথাও কোথাও 
চাঁলতেছিল, কিন্তু উহার পঠনপাঠনও বন্ধ হইয়া গিয়াছে । 

এইরূপে বাংল৷ দেশে বৌদ্ধ ব্যাকরণকারদের নাম পর্যন্ত লোপ 
পাইয়াছল। বাঁহারা এই লোপের মূল, তাঁহারা রাঢ়ীয় শ্রেণীর 
ব্া্ষণ-__ রাঢ় দেশে বাঁড়। 'সংক্ষিপ্তসার' ব্যাকরণের যত টীকাকার 
আছেন, প্রায় সবই ব্বাটীয় ব্রাহ্মণ, বিশেষত গয়ঘড় বাঁড়ুরী। ইহার 
উপর আবার মহারাষ্ট্রদেশের 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ মহারাস্ট্রে স্থান না 
পাইয়া, গঙ্গার দু ধার আগ্রয় কারিল এবং মাথলার “সৃপদ্ন-ব্যাকরণ'২ ০ 
মিথলায় দ্ছান না পাইয়া যশোর, খুলনা ও ২৪ পরগন৷ আশ্রয় 
কারল । বৌদ্ধ ব্যাকরণগুলি লুপ্ত হইয়৷ গেল । 'মুগ্ধবোধে'র বহু-সংখ্যক 
গিকাকার আছেন, এক ভরফ্র মাল্লক ছাড়া সবই বাঙালি ব্রাহ্মণ । 
একজন ছাড়া 'সুপদ্মে'র চীকাকারগুলি সব বাঙালি ত্রাঙ্গণ। এইরূপে 
বাঙালি ব্রাহ্মণেরা বোদ্ধ-ব্যাকরণগুলিকে তাঁহাদের শেষ আশ্রয়দ্থান 
বাংলা হইতে লোপ কাঁরয়৷ 'িয়াছেন। অথচ তাহাদের যা-কিছু 
ভালো ছিল, সব আত্মসাৎ কারিয়া লইয়াছেন। 


বৌদ্ধ অভিধান 

আঁভধানের ব্যাপার কিন্তু আর-এক রকম । সংস্কৃত আভধান 
তিন [জনিস লইয়া__ পর্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ । পরায় মানে, এক 
মানের অনেক শব্দ । নানার্থ মানে, এক শব্দের নান! অর্থ । লিঙ্গ 
শব্দে কোন্‌ শব্দের কোন্‌ লিঙ্গ । বররুচি, ব্যাঁড়, কাত্য, কালিদাস, 
অমর প্রভাতি অনেকেই ইহার এক-একটি অংশের বই 'লাখিয়া যান। 
কিন্তু বৌদ্ধ অমর [সংহ এই তিনটি অংশ লইয়াই 'নামালঙ্গানুশাসন' 
এবং প্রকাণ্ড নামে একখানি সরল ও সুন্দর পুস্তক লেখেন; 
আগেকার সব পথ কানা হইয়া যায়: উহার এত প্রচার হয় যে, 
উহার িন-চারিখানি পারশিষ্$ লেখা হয় । একখানির নাম 'শেষামর”, 
একখানির নাম শ্রকাও্শেষ' ও আর-একখানির নাম 'বশ্বলোচন' বা? 
মুস্তাবলী' ৷ স্বয়ং নৈষধকার২১ উহার এক ভীষণ তীব্র, কিন্তু ছোটো 
সমালোচনা করেন । উহার বহু-সংখ্যক চীকা লেখা হয়। অমর ও 
তাঁহার গ্রন্থের নাম ব্রা্মণেরা লোপ কাঁরতে পারেন নাই। 


৮৮ আভভাষণ 

অমরের পর 'বিশ্বপ্রকাশ'২২ আভধান বৌদ্ধের লেখ! ; উহা কত 
নানার্থ শব্দ মান । গ্রশ্থকার আপনার অনেক পুরুষের পরিচয় দিয়াছেন । 
তাঁহার প্বপুরুষের৷ সাহুসাঙ্ক নরপাঁতর চিকিৎসক ছিলেন এবং 
কান্যকুজের রাজাদেরও চিকিৎসক ছিলেন । তনি বোধ হয়, বাঙালি 
[ছলেন । কেন-না, তাঁহার বইয়ে এক অংশ আছে বানানের জন্য। 
আভধানে বানানের কথা এই প্রথম ৷ বইখানি লেখা ১১১১ খু. অন্দে। 

আর-একজন বৌদ্ধ আভধানকার পুরুষোত্তমদেব ; তিনি অমরের 
পারাঁশষ্ট লিখেন । অমরের পর বোদ্ধধনমের অনেক সম্প্রদায় হয়। 
সেই-সকল সম্প্রদায় কত নৃতন নৃতন শব্দ চলিত করিয়৷ দেয়; সে- 
সব তান সংগ্রহ করিয়া তাহার পাঁরশিষ্টে জুঁড়িয়। দিয়াছেন । 

তাঁহার আরে। একখান আঁভধান আছে, তাহার নাম “হারাবলী? | 
যেখানে যত অপ্রচালত শব্দ আছে, 'হারাবলী' তে তাহার মানে দেওয়া 
আছে । তাঁহার একখ্নি ব্যাকরণ আছে, নাম 'ভাষাবৃত্তি' | 
'অষ্টীধ্যায়ী'র সূ্রগুলি হইতে স্বর ও বৈদিক অংশ বর্জন করিয়৷ যাহ 
থাকে, তাহারই বৌদ্ধমতে ব্যাখ্যা । লোকে বলে, লক্ষমণসেনের আজ্ঞায় 
এই বই তান 'লাখয়াছলেন । 

তাঁহার আর-এক কার্য আছে-_ সেটা বানান দুরস্ত করা । অন্যান্য 
দেশে সংস্কৃত বানানের বইয়ের দরকার হয় ন৷ ; কিন্তু বাংলায় আমর 
অন্তন্থ “য” ও বগাঁয় “জ”, এই উভয়ের ভেদ কারতে পার না। 
অন্তাস্থ “ব” ও বগ্গাঁয় “ব'-এর উচ্চারণ-ভেদ কারতে পার না। মূর্ধন্য 
“ণ” ও দ্ত্য “ন”-কার উচ্চারণ-ভেদ করিতে পারি না । তিনটা “শ” 
“য” “স৮-ও আমরা একই ভাবে উচ্চারণ কার । এজন্য বানানে 
আমাদের অনেক গোলমাল হয়। তিনি এইসব বানানের ব্যবস্থা 
করিয়। 'দিয়। গিয়াছেন এবং যে-সকল শব্দের দুই রকম বানান হুইতে 
পারে, তাহারে। একটা তালিকা করিয়৷ 'দয়াছেন । 

ব্রা্ধণেরা এই-সকল গ্রন্থ লোপ করিতে পারেন নাই । নেষধকার 
শ্রীহ অমরের উপর নানা দোষারোপ করিয়াও তাঁহার কিছু করিয়া 
উঠতে পারেন নাই । কিন্তু ব্রাহ্মণেরা অমরের ভালো ভালে টীকা 
লাখয়ছেন, মূল হইতে টীকার আদর আঁধক হইয়াছে । অমরের 
প্রথম বাঙাল টীকা ১১৫৯ ইংরাজি অন্দে তৈয়ারি হয়-- ঢীকাকার 


বাংলার বৌদ্ধ সমাজ ৫৮৯ 
সবানন্দ বাঁড়ুজ্জ্যা২ ৩ । আমাদের দেশে তাঁহার বইয়ের পথ থাকিলেও 
দাঁক্ষণে তাঁহার অনেক পুথি পাওয়৷ যায় এবং সেখানে ইহার আদর 
আধক । আমাদের দেশে আর-একখানি ঢীকার আদর আধক; 
সেখানে বৃহস্পতি মাতলালের ।২৪ ইনি ১৪৩১ অব্দে টীকা লিখেন । 
তখন একজন হিন্দ বাংলার সুলতান হইয়া মুসলমানধন্্র গ্রহণ করেন । 
ইনি বৃহস্পাতির প্রাতি বড়োই সদয় ছিলেন, ইহাকে অনেক উপাধি 
দেন । 'রায়মুকুট, উপাঁধ দিবার সময় ইহাকে হাতির উপর চড়াইয়। 
আঁভষেক করা হয়। ইহাকে অনেক জড়োয়৷ গহনা দেওয়। হয়, 
দ্লুট ছন্র দেওয়া হয়, ঘোড়া দেওয়৷ হয়, আর রায়মুকুট উপাধি দেওয়া 
হয়। ইহাদের দূ জনের টীকা ভালো কয়া পাঁড়লে দেখা যায়, 
কেমন কাঁরয়া বোদ্ধ-সাহত্যের লোপ হইতেছে । সবানন্দ প্রায় 
৩০ খাঁন বোদ্ধ গ্রন্থ হইতে ,শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয় কারয়াছেন, আর 
রায়মুকুটে মাত্র দশখানি । ইহার পর বাংলায় অমরের ঢের টীকা- 
টিপ্পনী হইয়াছে ; তাহাতে বোদ্ধ-সাহত্য হইতে কিছুই উদ্ধার করা 
হয় নাই, বরং দেখাইতে চেষ্ট। হইয়াছে ষে, অমর বিষুকেই নমস্কার 
কাঁরর়। তাঁহার বই লাখয়াছেন, বুদ্ধদেবকে নহে ; তানি হিন্দু ছিলেন, 
বৌদ্ধ ছিলেন না। আর অমরের বইকে চাপিয়া রাখবার জন্য 
অনেক নৃতন নৃতন আভধান লেখা হইয়াছে । কিন্তু অমর যে অমর, 
সেই অমরই আছেন- তিনি মরেন নাই । 


ছন্দঃশান্ ॥ 

ছন্দঃশাস্ত্রে অনেকেই বই লেখেন, কিন্তু আগে সেই পিঙ্গল নাগের 
'ছন্দ£সূন্র'ই চলিত । পরে বৃত্তরত্বাকর' চলিতেছে । তাহার পর 
“ছন্দোমঞ্জরী' বৈদ্য গোপালদাসের পুর গঙ্গাদাসের লেখা । বৌদ্ধদের 
একখানি খুব বড়ো অঙ্গের ছন্দের বই ছিল; লেখক-_ রক্কাকরশান্তি২ ৫। 
ইনিন বিরুমশীল বিহারের দ্বারপগ্ডত ছিলেন এবং একজন প্রাসদ্ধ 
তীক্ষবুদ্ধি নৈয়ায়ক ছিলেন । আঁধক বালিতে কি, হইীনি দীপংকর 
শ্রীজ্ঞানের গুরু আর দীপংকর শ্রীজ্ঞানতিরত দেশে এখনো দ্বিতীয় বুদ্ধদেব 
বালয়া পৃজ্ঞা পাইয়া থাকেন। কিন্তু এত বড়ো যে রগ্নাকরশাস্ত, 
তাঁহারে৷ ছন্দের বই 'টাকল না-__ লোপ পাইল । 


৬৯০ আভভাষণ 


প৯/ পিট লি পিসি লিটা পিঠে লট চটি চটি স্পট পিঠ পকর্চ পি পি পি স্জি িস্ছির্প লিট স্টিটি 


অলংকার ॥ 

ভামহ যাঁদ বৌদ্ধ না হন-_ না হইবার সন্ভাবন আঁধক, তবে 
বৌদ্ধদের অলংকারের বই সব লোপ পাইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যে 
অলংকারের বই ছিল না বা অলংকারের চর্চা ছিল না, একথাও 
বলতে পার না। কারণ, কালিদাসের কাব্যগুলির তীব্র সমালোচনা 
বোদ্ধদের হাতেই হইয়াছিল। একথা মল্লিনাথ বলিয়া গিয়াছেন 
এবং সমালোচক যে-সে লোক নন- স্বয়ং দিঙনাগ । 


হায় | 

ন্যায়শান্ত্রে অর্থাং লাঁজকে বোদ্ধ-পাঁওতের৷ খুব উন্নাতি করিয়াছিলেন। 
তাঁহাদের সব বই লোপ পাইয়াছে, কিন্তু এ-সকল বইয়ের তর্জমা 
এশিয়ার নানা ভাষায় দোথতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব আমাদের 
মীমাংসকদের ন্যায় ৭/৮টি প্রমাণ মানিতেন। কিন্তু কলমে খসিয়া 
খাঁসয়া প্রমাণগুলি নাগাজুনের সময় চারিটিতে দাঁড়ায়-_ প্রত্যক্ষ, 
অনুমান, উপমান ও শব্দ । মৈন্রেয়নাথ উপমান পাঁরহার করেন ; 
তাহার পর দিঙনাগ শব্দকেও প্রমাণের লিস্ট হইতে বাদ দেন। 
তখন বৌদ্ধদের দুইটি মান্র প্রমাণ দাঁড়ায়__ প্রত্যক্ষ আর অনুমান । 
আমাদের 'ন্যায়সৃত্াখাঁন নাগাভুনের সময়ে বা তাহার একটু পরে 
লেখা হয় । ইহারাও ৪টি প্রমাণ মানিলেন। ইহারা সেই চারটিই 
ধরিয়া আছেন এবং বৌদ্ধদের সঙ্গে প্রমাণ লইয়া ঘোরতর তর্ক করিয়া 
আ'সতেছেন । বাৎস্যায়ন,২৬ 'ন্যায়বাতিক'কার বাচস্পতি 'মশ্র প্রভীতি 
সকলেই চারটি প্রমাণ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দিঙ্নাগ, 
ধর্মকীতি,২? ধর্মোদয়, শীলভদ্র২৮ প্রভাতি সকলেই দুই প্রমাণ মানিয়া 
[গয়াছেন এবং দুই প্রমাণ স্থাপনের জন্য তুমুল তর্ক কারয়। গিয়াছেন । 

প্রত্যক্ষের লক্ষণ কাঁরতে গিয়। আমাদের নৈয়ায়িকের৷ 'ন্যায়সূত্রে'র 
লক্ষণই খাঁটি রাখিতে চেষ্কা করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধের সে লক্ষণ 
পারহার কারিয়া কপ্পনাপোঢ় প্রথম ও তাহার পর “কাম্পনাপোট্রম- 
ভ্রান্তমূ” লক্ষণ স্থির করিয়াছেন । 

আমাদের গোতমসূত তিন রূপ অনুমান স্বীকার করেন__ ১. প্ৰবং 
'অর্থাং কারণ হইতে কার্ষ, ২. শেষবৎ অর্থাৎ কার্য হইতে কারণ 
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এবং ৩. সামান্যতে। দৃষ্ট। বৌদ্ধের দুই রূপ অনুমান মানেন-__ 
স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান । ইহার মধ্যে পরার্থানুমানের জন্যই 
অবয়বের দরকার হয়; অবয়ব অর্থাৎ 'সলোজস্ম । আমাদের 
'নৈয়ায়কের। পাঁচাট অবয়ব মানেন, বৌদ্ধের তিনটি বৈ মানেন না। 
তাঁহাদের পুস্তকসমূহে অনুমানের যে প্রয়োগ খাটান, তাহাতে উদাহরণ, 
উপনয় ও নিগমন, এই তিনাঁটি অবয়ব দেখান, কিন্তু আমাদের পণ 
অবয়ব শুদ্ধ অনুমানের মূল নহে, উহ! তর্কের মূল ; তর্ক কারিতে 
বাসলেই অবয়ব সাজাইতে হয়। গোতম আমাদের অবয়ব অনুমান 
প্রমাণের মধ্যে না দিয়া, দৃষ্টান্ত ও ?সদ্ধান্তের পর দিয়াছেন । অর্থাৎ 
অনুমান ছাড়া অন্যত্ও অবয়বের দরকার হয় । কিন্তু অবয়ব সাজানো 
বড়ে৷ জটিল ব্যাপার দোঁখয়া আমাদের নৈয়ায়কেরা ব্যাপ্তি ও 
গক্ষধর্মতা, এই দুইটিকেই অনুমানের কারণ বলিয়৷ নির্ণয় কারয়াছেন 
এবং ব্যাপ্তর লক্ষণ করিতে গিয়া অসাধারণ সৃক্ষদশিতার পারচয় 
দয়াছেন । ব্যাপ্তির পক্ষধর্মতা অবয়বেরই, সার কথা । ' উদাহরণ 
হইতে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে তাহার একটি যাঁদ পঙ্গে 
অথবা পবতে থাকে, তবেই অনুমান হয় । কিন্তু ব্যাপ্তি শব্দটা এবং 
ব্যাপ্তির ধারণাটা কোন্‌ পক্ষ হইতে উঠে, তাহ ঠিক বলা যায় না। 
বোধ হয়, বৌদ্ধ পক্ষ হইতেই প্রথম উঠে। 

কন্তু উদাহরণ হইতে ষে ব্যাপ্তিজ্ঞান উঠে, তাহাতে অনেক সময় 
উদাহরণ পাওয়া যায় না। বাহ ও ধূম স্থলে অনেক জায়গায় 
'দোঁখিতে পাওয়া যায়, বহি ও ধূম এক জায়গায় । কিন্তু উচ্চ অনুমান 
স্থলে, যথা__ ঈশ্বরানুমান অথব৷ ধর্সকায়ানুমানে, উদাহরণ পাওয়। যায় 
না। সেখানে বোদ্ধেরা সাহস কারয়৷ বাঁলয়৷ ফেলিলেন, উদাহরণ 
ব্যতিরেকেও ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়: উহার নাম অন্তব্যাপ্তি। অন্তব্যাপ্তির 
উপর রত্বাকরশাস্তর এক বই আছে; তাহার নাম 'অন্ত্যব্যাপ্তিসমর্থন' । 
রত্বাকরশান্ত খৃস্টায় ১০৩৮ [ ১০৪০ ] সালেও জীবিত ছিলেন এবং 
তাঁহার শিষ্য যখন তিন্বত দেশে যানা করেন, তখন তিনি বিস্তর 
নিষেধ কারয়াছলেন । কিন্তু সে নিষেধ তিনি শুনেন নাই । 

বারে শতকের শেষ ভাগে মাথলায় মঙ্গলবনী নামক গ্রামে 
“গঙ্গেশোপাধ্যায়২৯ আমাদের ন্যায়শান্ত্র ঘৃ*টয়া চারিাট প্রমাণের উপর 


&৯২ আভভাষণ' 
চারখানি 'টিন্তামাণ” রচনা করেন। চারিখানর সাধারণ নাম 
“তত্তৃচিন্তামাণ' । এই বৃস্তক রচনা বা সংকলনের উদ্দেশ্য *প্রচ্ড- 
পাষওতমান্ততীর্ষয়।”, অর্থাৎ বৌদ্ধাদগের প্রচ মত খণ্ডন করা । 
গঙ্গেশোপাধ্যায়ের বই আমাদের দেশে মূল বাঁলয়া বিখ্যাত । এই 
মূলের বহ্‌-সংখ্যক টীকা হইয়াছে । এই-সকল ঠীকার প্রচারের সঙ্গে 
সঙ্গে বোদ্ধ-ন্যায়শান্ত্র বাংলা_ এমন-কি ভারতবর্ষ হইতেও তিরোহিত 
হইয়াছে । দু-একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ পশ্চিম-ভাবতের জেনভাগ্ার হইতে 
পাওয়া গিয়াছে । তাহাতে দেখ৷ যায়, ন্যায়শাস্ত্র বোদ্ধেরা খুব সোজা 
করিয়া আনয়াছেন। আর আমাদের ন্যায়শান্ত্র এখন রুমে সূক্ষ্ম 
হইতে সৃক্মতর হইয়। শেষে দুবোধ হইয়া পাঁড়য়াছে। 

বোদ্ধ-দর্শন প্রথম হইতেই ক্ষণিকবাদী । এখনকার নৈয়ায়িকের। 
বলেন, জ্ঞান ত্রিক্ষণস্থায়ী-_ এক ক্ষণে উৎপাত্ত, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি ও 
তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় । বৌদ্ধেরা বলেন, উহার উৎপাত্ত ও ধ্বংস 
এক ক্ষণেই হয়, উহার ছ্থিতি নাই । উহার দুই সত্য মানেন_- এক 
সাম্বৃত সত্য, আর-এক পরমার্থসত্য । সাম্বৃত সত্য পরাক্ষা কারতে 
কাঁরতে দেখা যায়, উহার মূল নাই, উহা মায় । আরে পরীক্ষা কারতে 
কারতে দেখ যায় যে, সে মায়াও নাই। এই মাধ্যামকদের শেষ 
[বচার । ইহার নাম অপ্রাতাষ্ঠতসবধশ্নবাদ । উহাদের পরমার্থসত্য 
ধর্মধাতু | ধর্মধাতু আনবচনীয়, উহার আর-এক নাম শূন্য । শুন্য 
অভাববাদ নয়, ভাববাদও নয়; উহা আনবাচ্য একটা স্বরূপ-_ যাহা 
বাক্য মনের অগোচর । উহা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, আচ্ছিদ্র, দৃঢ়, সার, 
অদাহ, আঁবনাশী_ এই শূন্যতার নামই বস্র। ইহা ভাব নয়, 
অভাব নয়, ভাবান্ভাব নয়, অভ্ভাবাভাব ভাবান্ভাবও নয় । মানে আমরা 
উহ্৷ ধারণ কারতে পার না অথচ উহা! যে আছে, তাহাও অস্বীকার 
কারতে পারি না। 

এই যে সূক্ষম দার্শানক মত বৌদ্ধদের মধ্যে ছিল, তাহ দুই দিক 
হুইতে হিন্দুরা আরুমণ করিয়া খওন কারিতে চেষ্টা করিয়াছেন । এক- 
দিকে শংকরাচার্য ও তাঁহার পরমগুরু গোঁড়পাদাচার্য৩০ এই সমস্তগুলিকে 
আত্মসাৎ করিয়া আপনাদের মত প্রচার করিয়াছেন । গোড়পাদ তাঁহার 
'মাগুক্যকারিকায় এবং শংকর তাঁহার ভাষ্যে এই মতই প্রচার করিয়াছেন। 
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বোদ্ধদের “বোধিচর্যাবতারে'র নবম পারচ্ছেদ, প্রজ্ঞাপারমিতাবতার 
পাঁড়য়। যাহারা শংকর ও গোড়পাদের এই দুখানি বই পাঁড়বেন, 
তাঁহাদের এ বিষয়ে কোনে! সন্দেহই থাকিতে 'পারিবে না । শংকরের 
পরবর্তী পাঁওতেরা বালিতেন-__ “মায়াবাদমসচ্ছান্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব 
তং।৮ এখন দুই হাতে দুই মতের বই লইয়া পাঁড়লে প্রচ্ছন্ন শব্দটা আর 
ব্যবহার কাঁরতে ইচ্ছা হইবে না; মনে হইবে_ পপ্রকাশং বৌদ্ধমেব 
তৎ।” তবে গোড়পাদ ও শংকর উপাঁনষদ্‌ প্রভীতি হইতে এই মত 
সংগ্রহ করিয়াছেন বাঁলয়৷ উহা সংশান্ত্র বালয়া গৃহীত হইয়াছে । আর 
বোদ্ধেরা বেদ মানেন না বলিয়া উহা অসচ্ছান্ত্র হইয়া রহিয়াছে । 
কন্তু দোখতে হইবে, মায়া জিনিসটা নাগাজু্ন ২য় শতকে লেখেন 
আর শংকর সেটা ৮ম শতকে গ্রহণ করেন । ইংরাজি ১৮ শতকের 
গোড়ায় একখানি বই বাংলায় রাঢ় দেশে লেখা হয়; সেখানর নাম 
শবদ্ধন্মোদতরাঙ্গণী' । তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচারের কথ 
লেখা আছে । যখন বোদ্ধ ও বেদান্তক পরস্পর বিচার কারতে 
আসলেন, বোদ্ধ বেদান্তীকে কহিলেন ভাই, তোমায় আমায় কিছুই 
ভেদ নাই। কেবল তুমি বলো, “আছে আছে”, আম বাল, “নাই” । 
অর্থাৎ তুমি বলে।_ ব্র্ধ, আমি বাল- শুন্য । কিন্তু কাজে আমর 
দুই জনেই এক । 

বাংলার ব্রাহ্মণের কিন্তু এর্‌পে বোদ্ধধর্মের সঙ্গে যুদ্ধ করেন নাই। 
তাঁহারা “তোর শিল তোর নোড়া, তোরই ভা'ঙি দাঁতের গোড়া” 
করেন নাই । তাঁহার! ন্যায় ও বৈশেষিক, এই দুইটি দর্শনের এঁক্য 
কাঁরয়। বৌদ্ধদের সাঁহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তাঁহাদের প্রধান 
আচার্য উদয়ন । তান 'দ্রব্যকিরণাবলী' ও 'গুণকিরণাবলী' নামে বৈশে- 
কের টীকা লিখিয়৷ তাহার পর 'আত্মানাত্মীববেক' রচনা করেন । 
ইহার প্রথমেই তিনি আত্মসন্বন্ধে যত রূপ মত হইতে পারে, সেগুলিকে 
কয়েকটি ভাগ করিয়াছেন । তাহার পর তাহাদের আবার যত অবান্তর 
মত হইতে পারে, তাহার উল্লেখ করিয়।, এক-এক করিয়৷ খগন করেন 
ও তাহার পর আপনাদের ন্যায়'বৈশেষিকের জীবাত্মা ও পরমাত্ম৷ 
স্থাপন করেন । তাঁহার মতের সারসংগ্রহ হুইতেছে__ গঙ্গেশের অনুমান- 
খণ্ডের ঈশ্বরানুমান অধ্যায় । এই মত যত ঘনীভূত হুইতে লাগিল, 


হ্‌. ৩।৩৮ 


৫১৪ আভিভাষণ 


পি পস্ট্ি পিপি স্টপ তি পট্টি তস্পি প্্প এসি পিসি পস্মিটী পাত শপ পেস্ট তি পিট লি সপ জিপ পিট পিঠ পেত লহ লস্৪ পিউ 


বৌদ্ধেরা ততই হঠিতে লাগিল । 'আত্মানাত্মববেকে'র নাম হইল 
'বৌদ্ধাধক্কার' ; একটু সাধু ভাষায় উহার নাম হইল 'বোদ্ধাধিকার' । 
একশত বৎসর পৃবে অনেক নৈয়ায়িকই এই বই পাঁড়তেন ও পড়াইতেন। 
কিন্তু বোদ্ধমত, বৌদ্ধদের পু্থ হইতে, তাঁহাদের জানা না থাকায় 
বলিতেন, এ আতি কঠিন গ্রন্থ । বোদ্ধেরা যে ন্যায়'বৈশোষক মতের 
প্রভাবেই হঠিয়াছিলেন. একথা বল। যায় না । দেশে মুসলমান আধিকার 
হওয়ায় তাঁহাদের শান্তর ও ধর্মের লোপ হইয়াছে, এও একটা কারণ । 
বোদ্ধদের সঙ্গে যখন ন্যায়-বৈশেষিকওয়ালাদের বিচার হয়, সে সময় 
তর্কাবতর্কের যে-সকল বই লেখা হয়, তাহার মধ্যে বৌদ্ধদের দু-চার- 
খানি আমি পাইয়াছি ও ছাপাইয়াঁছ ।৩১ একখানির নাম-- 'সামান্য- 
দৃষণাদকৃপ্রসারিত।' | বৌদ্ধের৷ ক্ষাণিকবাদী । তাহার! এক ক্ষণে একাট- 
মাত্র পদার্থ দেখে, সুতরাং অনেক পদার্থ কুইয়। ষে সামান্য বা জাত 
হয়, তাহারা তাহা মানে না। তাহার৷ বলে, গাছ বুঝি, কিন্তু বন 
বুঝ না । তাহারা বলে,"তোমার হাতে তে৷ পাঁচটা আঙুল আছে, 
সামান্য মানলে তে। ছয়টা মানতে হয়; কিন্তু তোমরা তে৷। সকলে 


ছ-আঙুলে নও | 


স্মৃতি ॥ 

স্মৃতি বলিতে কী বুঝায় 2 শংকরাচার্য এক জায়গায় 'মহাভারত'কে 
স্মাত বলিয়াছেন, আর-এক জায়গায় 'গীতা'কে স্মৃতি বলিয়াছেন । 
'মনুস্থাতি'তে ধর্মশান্ত্র আছে, অর্থশান্ত্র আছে, মোক্ষশান্ত্রও আছে । 
ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি স্মাতিতে আছে । তাঁহারা বলেন, 
অন্য-অন্য জাতি আমাদের দেশিয় শিখুক । বৌদ্ধদের বিনয় সে 
বুদ্ধের হুকুম ; পুরানো ধাঁমিক লোকের স্মতি নহে । সে বিনয়ও 
ভিক্ষুদের জন্য, গৃহস্ছের জন্য নহে । তবে যে গৃহস্থ ভিক্ষু হইতে 
যাইবে, সে বিনয়-মত ব্যবহার কাঁরবে। কিন্তু সকলের তো ভিক্ষু 
হওয়ার উদ্দেশ্য নয়, তাহারা কী কারবে? একথার এক উত্তর, তাহার! 
ব্রাহ্মণদের আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিবে । তাই বোদ্ধধর্ে স্মৃতির 
উল্লেখ বড়ো দেখা যায় না। রাজকার্ষ রাঙ্গণে করিতেন, ধর্মকার্যও 
ব্রাহ্ধণেই করিতেন । বিচার ব্রাঙ্গণের হাতেই ছিল । তাই যখন 
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বৌদ্ধের। খুব প্রবল, তখনো ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষন্থান আঁধকার কারয়া 
ছিলেন । 

রান্ণের স্াত পাঁড়তে পাঁড়তে মনে হয় যে, যত দিন যাইতে 
লাগিল এবং সমাজের পারবঙ্তন হইতে লাগিল, অনেক বিষয় স্মৃতি 
হইতে খাঁসয়া পাঁড়ল, আবার অনেক জানিস তাহাতে আসিয়া জুটিতে 
লাগল । দেবপ্রাতষ্ঠ, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা মনুতে দেখা যায় না। যখন 
শৈব ও বৈষ্বের। প্রবল হইতে লাগলেন, তখন প্রাতষ্ঠা ব্যাপারটা 
স্বাতিভূস্ত হইয়৷ গেল । দাক্ষা বহুকাল স্মাতির বাইরে ছিল । বোঁদক 
দীক্ষা 'বেদে' ও বোদক বইয়ে ছিল ৷ তান্ত্রিক দীক্ষ। তন্ত্রে ছিল । স্মাত 
দীক্ষা ছিল না, পৌরাণিক দীক্ষাও ছিল না। কিন্তু রঘুনন্দন দীক্ষার 
উপর এক তত্ত লাখিয়৷ গেলেন । বৌদ্ধদের স্মৃতির বই নাই । কিন্তু 
৯/১০ শতকে লেখ কয়েকখানি স্মাতির বই আমার হস্তগত হইয়াছে । 
আঁধকাংশ গুপ্ত উপাধিধারী বৌদ্ধদের লেখা । তাহার ব্যাপার দেব- 
প্রাতিষ্ঠা, মান্দরপ্রাতিষ্ঠা, অবোদ্ধকে দাঁক্ষা দেওয়। ( নাম_ আঁদিকর্ম ), 
[দনের কাজ, বারব্রত ইত্যাদ ।. কিন্তু এই-সকল বইয়ের সংখ্যা বড়ো 
কম। তবুও উহাতে কোটেশন আছে; তাহাতে মনে হয়, আরো 
[ছল-_ লোপ হইয়াছে । এ-সকল কিন্তু বিনয় ছাড়া । . 

আমার মনে হয়, বোদ্ধস্থীতির বিষয়গুলি শৈব ও বৈষবের৷ প্রথম 
গ্রহণ করেন, তাঁহাদের কাছ হইতে ব্রাহ্মণেরা লইয়াছেন । 

মুসলমান আঁধকারের সূত্রপাত হইতেই হিন্দুরা সমাজ বজায় 
রাখিবার জন্য যেখানে তাঁহাদের রাজক্ষমতা লাভ হইয়াছে, নিবন্ধ 
[লখিয়৷ গিয়াছেন । ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন 
জাতির উপকারার্থ এরুপ প্রায় দুই শত নিবন্ধ লেখা হইয়াছল । ইহার 
মধ্যে প্রায় পণ্চাশখান৷ আস্ত পাওয়া গিয়াছে । “আস্ত নিবন্ধ” বলিতে 
রঘুনন্দনের ২৮ তত্তের মতো বড়ো. বড়ে। নিবন্ধ । আর ১৫০ খানার 
খও পাওয়। গিয়াছে, তাহাতে লেখাই আছে, এট। অমুক আস্ত নিবন্ধের 
খও্। এ ছাড়৷ আবার স্মৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়৷ ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধও 
আছে। 

এই যে বিশাল নিবন্ধ-সাহিত্য, ইহাতে বৌদ্ধদের স্মৃতি একেই তো 
কম, সব মিশিয়৷ গিয়াছে, আর বাকি লোপ হইয়াছে । মন্দ্রপ্রাতষ্ঠা, 


৫৯৬ আভভাবণ 
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তান্রক দীক্ষা, দেবপ্রতিষ্ঠ।, মান্দর নির্মাণ, এসব আমর৷ লইয়াছ । আর 
বৌদ্ধদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্মৃতি চিয়৷ গ্রিয়াছে । বিনয়ে বোদ্ধের। 
যে পণ্ড শীল, অন্ট শীল, দশ শীল লইয়াছলেন এবং তাহার সৃক্ষম 
সৃক্ষম ভেদ বাহর কারয়।৷ একট প্রকাণ্ড 'জানস কারয়াছিলেন, তাহাকেও 
আমর৷ লই নাই । তাঁহাদের স্মাতিতে জাতিভেদেরও লক্ষণ দেখিতে 
পাওয়। যায় । 


তস্ত্। 

তন্ত্রের উংপাত্ত লইয়া নানা মত আছে । ব্রাঙ্গণেরা বলেন, উহা 
“অথর্ববেদে'র অংশ । যাহার কিছু গোড়া পাওয়। যায় না, তাহাই 
“অথর্ববেদ' । একথার কী মূল্য জানি না। আম গ্ৃপ্তাক্ষরের শেষ 
অবন্থায় লেখ দুখানি পুঁথি দেখিয়াছি। একখা নিতে খচীক ও মতঙ্গ কথ। 
কহিতেছেন নোমষারণ্যে। একজন বলিতেছেন, এ আবার কী হইল ? 
আমরা তে! বোদক দীক্ষাই জান, এখন আবার এ একট কী দীক্ষ। 
আইল ? ইহাকে তান্ত্রক দীক্ষা বলে। আর-একজন বলেন, তান্ত্রকও 
পুরানে। দীক্ষা_ বিষণ শিবের নিকট এই দীক্ষা লইয়াছিলেন ৷ সুতরাং 
তন্ত্রের গোড়। তে। এইখানেই পাওয়। গেল । 

আর-একখানি পুঁথও এ অক্ষরেই লেখা । এখানির নাম “কুলালি- 
কান্নায়” বা 'কুজকামত' । ইহাতে ঈশ্বর দেবীকে বালতেছেন-- 

গ্গচ্ছ তং ভারতে বর্ষে অধিকারায় সর্বতঃ |” 
“যাবনৈবাধিকারস্তে ন সঙ্গমন্তয়। সহ ॥৮৩২ 

ইহাতে বুঝ যাইতেছে, তন্ত্র ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছে । 
বালবে, কৈলাস পবত হইতে আসিয়াছে। কিন্তু কৈলাস তো ভারতবর্ষের 
বাহরে বালয়। কেহ বলে না। পথ দুখানিই ৮ম শতকের শেষ 
ভাগের লেখা । 

আমার বোধ হয়, খু ৭ ও ৮ শতকে যখন উম্মোদয়। ও আন্বাসিয়া 
থালফাগণ৩৩ তুকিস্তানে আপনাদের আধিপত্য ও ইসলামধর্ম বিস্তার 
কারতোছলেন, তখন সেখানে নান। রকমের লোক-চলিত ধর্ম ছিল ।' 
তাঁহারা সে-সকল ধর্ম নষ্ট করায় তাহাদের পুরোহতেরা পলাইয়৷ ভারতে 
আসেন ; তাঁহারাই তন্ত্র এদেশে প্রচার করেন । তখন ভারতে কোথাও 


বাংলার বৌদ্ধ সমাজ ৫৯৭ 
তন্ত্র ছিল না, তাহার কারণ, জলম্কর, কামাখ্যা, গাঁড়য়ান, পূর্ণা, শ্রীপর্ত, 
এই-সকল স্থানই দেবী দখল করেন ও সেইসব স্থান হইতে ভারতবর্ষে 
নান৷ দেশে উহার প্রচার হয় । আমার মনে হয়, এ-ই তন্ত্রের গোড়া । 
তন্ত্র শব্দ ইহার প:দ ছিল । বরাহামাহরের৩৪ টীকাকার ভট্ট উৎপল৩৫ 
নানা তন্ত্রের নাম করিয়। গিয়াছেন, সে সমস্তই কিন্তু জ্যোতিষের নাম । 

সকল তত্রেই দোঁখতে পাই, অন্য অন্য তন্ত্রের নাম কাঁরয়াছে । কিন্ত 
আমার দুইখানি পুথতে পূর্ববতাঁ তন্ত্রের নাম নাই। একবার কেবল 
আছে “পূর্বতন”, কোনে তন্ত্রের নাম নাই । এই-সকল কারণে আমার 
মনে হয়, তন্ত্র ভারতের বাহির হইতে ৭/৮ শতকে আসে এবং ভারতে 
ছড়াইয়া পড়ে। বৌদ্ধের তখন প্রবল, উহারা সেই তন্ত্র লইয়া 
আপনাদের প্রচার-কার্ষে ]নয়োগ করে । ব্রাঙ্গণের৷ ধর্মপ্রচার করিবেন 
না, তাঁহারা লন নাই। শৈব ও বৈষবের৷ প্রচার করে, উহারাও 
লইয়াছল । শৈবেরা “তন্ত্র” বালিত আর.বৈষবের৷ বলিত “পণ্রাত” । 
এ বাঁহরের আসা জানিস ভারতে আঁসয়া খুব ছড়াইয়। পাঁড়য়াছল। 
বাংলায় পণ্রান্র বড়ো ছিল না: পঞরান্রের দুই শতের উপর বই 
আছে । বাংলায় তাহার কিছুই পাওয়া যায় না । একখানি পণরার 
এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলা হইতে সংগ্রহ কাঁরয়া ছাপাইয়াঁছল__ 
উহা 'নারদপণরান্' ৷ কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে উহ জ্রাল । শৈব- 
তন্্রগুঁল কাশ্মীরে ও মধ্যভারতে বেশি, উহাদেরও বাংলায় পাওয়া যায় 
না। বাংলায় যাহা পাওয়৷ যায়, তাহ প্রায়ই বৌদ্ধতন্ত্র ভাঙা । বাংলায় 
বৌদ্ধতন্ত্রের প্রধান আড্ডা ছিল । বক্রমশীল [বিহারে € ভাগলপুরের 
কাছে ), জগ্দ্দল বিহারে ও নালন্দাতেও শেষ অবস্থায় অনেক তন্ত্র 
জাঁময়াছিল । বৌদ্ধ বহাব্র মান্রেই তন্ত্র ছিল। সুতরাং বাংলায় 
বোদ্ধতন্্রেরই প্রাদুর্ভাব বোঁশ হইয়াছল । 

শেষ সময় পর্যস্ত ব্লাহ্গণের লেখা তন্ত্র দোখতে পাওয়া যায় ন। ; 
উহারা বেদ স্মৃতি লইয়াই বেশি থাকিতেন । নুগড়াচার্যের৩৬ বেদের 
টীকাই বোধ হয়, বেদের আদ টীকা। উহা লোপ পাইয়াছে। ভবদেব,৩ 
মারায়ণ,৩৮ হলায়ুধ,৩৯ পশুপতি, জীমৃতবাহন,৪০ ইহার৷ বেদ ও স্মাত 
'লইয়াই থাকিতেন । 

বৌদ্ধতন্ত্ই বাংলায় খুব বোশ 'ছিল। বাঙালি ব্রাহ্মণের! তত্ত্রে 


৫১৮ আঁভভাষণ, 
বোশি মন দিতে পারেন নাই । কিন্তু মুসলমান আধিকারের পর দুই শত 
বংসরের ইতিহাস পাওয়৷ যায় না, যাইবার কথাও নয় । মুসলমান 
আধকারের আরন্ত হইতেই মারামার কাটাকাটি বেশি আরন্ত হয়। 
তাহাতে "হিন্দু অপেক্ষ। বোদ্ধদেরই ক্ষতি বোৌশ হয় । ভিক্ষুরা হয় কাটা 
পড়ে অথবা পলাইয়া৷ যায় । তাহাদের বিহার লুঠ হয় । ঠাকুর সব 
ভাঙা পড়ে । মুপলমানেরাও বড়ে। সুস্থির ছিল ন৷ । ব্তিয়ার খাঁলাঁজ ৪ ১ 
গোড় দখল কাঁরয়া আসাম আক্রমণ কারয়া দখল করেন । তাহার পর 
প্রচুর সৈন্য সঙ্গে তিরত দখল করিতে যান। সেখানে তিনি কিছুই 
কারতে পারেন নাই । অনেক সৈন্য মার যায়। ফিরিয়। আসবার 
পথে আপামর অবশিষ্ট সৈন্য জলে ভাসাইয়। দেয় । বীস্তয়ার ২০ 
মাত্র সিপাহি লইয়৷ ঘোড়াঘাটে উপস্থিত হনু। এবং ক্ষোভে তাঁহার 
মৃত্যু হয়। তাঁহার পর আলি মর্দান?২ নামক একজন বাংলার 
কর্তা হন । তাঁহার কর্তৃত্ব বেশোদন থাকে নাই । তাঁহার পর হইতে 
১২৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে বাংলায় আসে, সে-ই স্বাধীন হইতে চেষ্ট। 
করে, আর 'দল্লি হইতে তাহাকে দমন কারবার চেষ্টা হয়। ক্রমে 
বাংলার নাম “ঝগড়ার দেশ” হইয়। উঠিল । একবার ১২৮০ সালে 
গিয়াসুদ্দিন বুলবন১৩ বাংলায় আসেন। তিনি সোনারগাঁয়ের 
“রায়” ব রাজার সঙ্গে সান্ধ করেন । অনেক লোক মারয়। মুসলমান- 
বিদ্রোহ দমন করেন ও আপনার বড়ো ছেলেকে বাংলার ক 
কারয়। দিয়৷ যান, এবং বাঁলয়। যান যে, তুমি যদি দিল্লি হইতে পৃথক 
হইতে চাও তোমাকেও শুলে দিব। [তিনি আবার বাংলাকে এত 
ভালোবাসিতেন যে, দিল্লির সিংহাসনে নিজের ছেলেকে বসাইয়৷ নিজে 
বাংলায় রাহলেন ৷ তাঁহাকে ও তাঁহার পুন্র ও পৌন্রুকে দিল্লির সুল- 
তানেরাও সুলতান বাঁলত । এই তিন পুরুষেই তাঁহার প্ব-বাংলারা হন্দু 
রাজত্ব লোপ করেন। আবার ১৩২৫ সালে জেলালুদ্দিন খালাঁজ 
বাংলায় আসিয়৷, বাংলা তিন ভাগে ভাগ করিয়৷ দিয়া যান-_ সাতগাঁ, 
গোড় ও সোনার গাঁ । এই তিন কঠায় আবার ঘোরতর লড়াই ঝগড়া 
বাধান এবং শেষ ১৩৪৫ সালে শমসুদ্দিন ইলিয়াস্‌ শাহ সমস্ত বাংলার 
রাজা হন। 'হন্দর ব্রাহ্মণের ইহার খুব সাহায্য করিয়াছিলেন । ইহার? 
তিন পুরুষে বাংলায় কতক শান্ত শ্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন ॥ 


বাংলার বৌদ্ধ সমাজ ৬৯৯ 
ইহাদের পর রাজা৷ গণেশ৪৪ বাংলার কর্তা হন এবং তিন পুরুষ রাজত্ব 
করেন। এই সময় হইতেই বাংলা আবার গজাইতে আরন্ত করে। 
ইহারা একজন ব্রা্মণকে খুব সম্মান কাঁরতেন। তাঁহার কথা প্বেও 
বলিয়াছি। তিনি শুদ্ধ “অমরকোষে'র চীক। িখিয়াছলেন, তাহা নহে । 
তাঁহা হইতেই বাংলা ও সংস্কৃতের চর্চ৷ বাংলায় নবজীবন লাভ করে। 
দুই শত বংসর বাংলায় যে কী দুর্দশা ঘাঁটয়াছল, বল৷ যায় না । এই 
দ্ুই শত বৎসরের মধ্যে যে, কোনে বাংলা ব। সংস্কৃত বই লেখা হইয়া- 
ছিল, তাহা আমর জ্ঞানিতে পার নাই । এমন-কি, কোনে সংস্কৃত 
বা বাংলা বই যে কপি করা হইয়াছল, তাহাও পাই নাই । হাতহাসের 
মধ্যে এই দুই শত বৎসর যেন সব সাদা । 

বৃহস্পাত হইতে আবার বাংলা ও সংস্কৃতের নবজীবন । বৃহস্পাত 
কতকগুলি চলিত সংস্কৃত কাব্যের টীকা [িখিয়া, তাহাদের পঠন-পাঠনের 
সুবিধা কাঁরয়৷ দেন এবং 'স্মৃতিকগ্ঠহার' নামে একথানি স্মৃতির বই 
1লখিয়। 'হন্দ্ূর সমাজ বাঁধবার চেষ্টা করেন । তাঁহারই সময় কাত্তবাস 
বড়ো গঙ্গা পার হইয়া, গোৌড়ে আসিয়া সুলতানের কাছে আদর ও 
অভ্যর্থন৷ প্রাপ্ত হন । 'মাথলায় বিদ্যাপাঁত এই সময়েই তাঁহার সুমধুর 
গানে দেশ মুগ্ধ করেন এবং তাঁহার শৈব ও স্মার্ত পুস্তক-সকল রচন৷ 
করেন । চণ্ীদাসও এই সময়ে তাঁহার গানে বাংলায় একটা নৃতন 
জাগরণ আঁনয়। দেন।১« সুতরাং গণেশবংশীয় রাজাদের সময়েই 
বাংলার 'হন্দুসমাজের জাগরণ হয় । এ সময়েও বোদ্ধেরা বেশ প্রবল 
ছিলেন । ১৪২৬. ১৪৩৬ ও ১৪৪৪ সালেও বাংলায় ভালো ভালে। 
বৌদ্ধ গ্রন্থ কাঁপ কর! হয়। বর্ধমানের বেণুগ্রামের মিত্রের “বোধিচর্য্যাবতার' 
কাঁপ করাইয়াছিলেন। একজন ভিক্ষু লাখয়াছিলেন, আর-একজন 
সংশোধন করিয়া দিয়াছলেন এবং আর-এক ব্যন্তর পড়ার জন্য কপি 
কর।। মল্ল মহাশয় নিজে ও তাঁহার পুত্র দুই জনই 'বোধিচর্য্যাবতার" 
পাঁড়য়াছিলেন । 

১৪০০ হুইতে ১৫০০ থৃস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মণের বাংলা ও সংস্কৃত 
গ্রন্থ লাখতেছিলেন, আর বোদ্ধেরাও স্থধর্মের গ্রচ্ছ-সকল পাঠ কাঁরতে- 
[ছিলেন । সে সময়েও ব্রাহ্মণেরা বোদ্ধকাব্য ও বোদ্ধ-ধর্মপুস্তক পাঁড়তেন 
ও তাহা হইতে উদ্ধার করিতেন । 


৬০০ আভভাষণ 
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মুসলমান আঁধকারের পৃবেও বৌদ্ধদের অনেক তন্ত্রের বই ছিল। 
কিন্তু এ আধিকারের পর হইতে আর বড়ো একট৷ তাহাদের বাংল৷ দেশে 
লেখ তন্ত্রের বই দেখা ষায় না। বৃহস্পাতি রায়মুকুটের সময় ব্রাদণদের 
মধ্যে শংকরাচার্য নামে একজন আবির্ভূত হইয়া তন্ত্র প্রচার আরন্ত 
করেন । বড়ে৷ শংকরাচার্য হইতে তাঁহাকে পৃথক করিবার জন্য তাঁহার 
নাম হইয়াছে গৌড়ীয় শংকরাচার্য৪৬ । তান অনেক বই লেখেন । 
লোকে বলে, তাঁহার বংশধরের৷ আজও রাঢ় দেশে হুগলি জেলায় বাস 
কারতেছেন । তানি কালীমন্ত্রের উপাসক ছিলেন এবং অনেক বইও 
'লাখয়াছেন ; তাহার মধ্যে &/৬ খানা বই পাওয়। গিয়াছে । প্রপণ- 
সার' বড়ো শংকরাচার্ষের নামে চলিতেছে । কিন্তু পাঁড়িলে উহা একে- 
বারে অদ্বৈতাচার্ষের লেখা বাঁলয়৷ বোধ হয়*না । যান 'লাখিয়াছেন, 
[তিনি কমলাকরের পুত্র শংকর । তাঁহার অনেক চেল৷ ছিলেন, সকলেই 
কালীবাঁড় স্থাপন কাঁরয়৷ গ্িয়াছেন। আমার বোধ হয়, আমডাঙার 
কালীবাড়ি তাঁহারই কোনো চেলার তৈয়ারি । উহাতে ১৮৮০ সাল 
পর্যন্ত ১৪টি সমাজ ছিল । সমাজগুলি এ কালীবাড়ির মোহান্তাঁদগের | 
পাঁজতে এক শংকরাব্দ পাওয়৷ যায় । ঠৈতন্যদেবের জন্মের ৩৬ বৎসর 
পূর্বে উহার আরপ্ভ। উহা এই শংকরাচার্য প্রবর্তন করেন। ভান 
বোদ্ধদের তন্ত্র হিন্দুদের মধ্যে প্রচার করেন । অনেক বোদ্ধ সংকেত ও 

অনেক বৌদ্ধ নাম ইহার পুথিতে পাওয়। যায় । 
কিন্তু যাঁহার৷ বোদ্ধতত্তত প্ব-বাংলায় হিন্দুদের মধ্যে প্রচার করেন, 
তাঁহারা তিন জন-_ ্রিগুণানন্দ, তাঁহার চেল৷ ব্রক্মানন্দ ও তাঁহার চেলা 
পূর্ণানন্দ । পূর্ণানন্দের “তত্তচিন্তামণি' ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে লেখা । সুতরাং 
তাঁহাদের সময় ১৫০০ হইতে ১৬০০ মধ্যে । ইহাদের এক গাঁড় বই 
পাওবা যায় ।৪৭ রাসকচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ইহাদের অনেকগুলি বই 
ছ!পাইয়াছেন।৪৮ তাহার মধ্যে ব্ঙ্জানন্দের 'তারারহস্য' একখানি । 
সেখানিতে বোধিসত্তব প্রভাতর কথ আছে। তারা, পণ ধ্যানীবৃদ্ধের 
একজ নেন শান্ত । নেপালের বোদ্ধ-পাঁওতের৷ বলেন যে, তারাই প্রজ্ঞ, 
বুদ্ধের শান্তও ধর্মের রূপান্তর ব৷ নামান্তর মানত । '“তারারহস্য' পাঁড়য়া 
আমরও তাই বোধ হইয়াছিল। উহ্াতে যে-সকল ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধি লাভ 
₹; দর অকথ্য পঞ মকার। পণ মকারগুঁলর সকলই 


বাংলার বৌদ্ধ সমাজ ৬০১ 


পপি পিসি পি স্টিল পিসি পিসি পি তত পি পে লে শি পপ পট পি পপ পে পিঠ পে পে লিড পিঠ পেত পিট সিট 


উহাতে বিদ্যমান আছে, বরং তাহা হইতেও আঁহন্দু ব্যবহারের কথা 
উহাতে আছে । লোকে বলে, ঢাকার রমনার কালীবাঁড় ব্রন্মানন্দেরই 
স্থাপত। উনি এ মৃতি কামাখ্য৷ হইতে আনতে আনতে এখানে ক্লান্ত 
হইয়া পড়েন এবং এখানেই তাহাকে স্থাপন করেন । আমার সংস্কার, 
ইহারা তিন জনেই বৌদ্ধতন্ত্রকে হিন্দু কাঁরয়। 'দিয়৷ যান । বৌদ্ধতন্্রগুলি 
লোপ পায় । আর ইহাদের শিষ্-সেবক বোশ হুইয়। উঠে । আমাদের 
এখানেও কৃষ্কানন্দ আগমবাগীশ৪৯ অনেকগুলি বৌদ্ধ দেবতাকে তাঁহার 
'তন্ত্রসারে' স্থান দিয়াছেন । তাহার মধ্যে দ্ট আমার খুব মনে পড়ে_ 
একটি ক্ষেত্পাল, আর-একটি মঞ্জুঘোষ-_ বোদ্ধ মঞ্জশ্রীর অপভ্রংশ ৷ রাঢ় 
দেশে শুনিয়। আসিয়াছ, রাটীয় ব্রাহ্দণদের মধ্যে এখনো মঞ্জঘোষের 
উপাসক আছেন । তন্ত্রের এই-সকল গ্রন্থকার প্রামাণিক লোক ছিলেন, 
ন। দেখিয়৷ ন। পাড়িয়। তাঁহারা কিছুই লেখেন নাই | 'তন্ত্রসারে'র দেবতারা 
কৃষ্ণানন্দের সময়ে পূজা পাইতেন, তাই তিনি আপন গ্রন্থে তাঁহাদের 
স্থান দিয়াছেন । কৃষ্ণানন্দের পোন্নর যে 'আগমকস্পলাতিক।'৫০ বাঁলয়া 
বই লেখেন. তাহাতে আরে অনেক বৌদ্ধ দেবদেবীর প্জাপদ্ধাত দেওয়া 
আছে। এইরূপে আস্তে আস্তে বৌদ্ধতন্ত্র লোপ পাইল, আর তাহাদের 
মধ্যে যাহা লইবার ছিল, ব্রাহ্মণের সেগুলি আপন তন্্রভুস্ত করিয় 
লইলেন। কোনো কোনো বিষয় আপনাদের স্মৃতিতেও উঠাইলেন। 
এই-সকল দেবতা, ক্রিয়া ও পৃজা নিজ গ্রন্থভুন্ত করিবার অর্থ কী? উহাদের 
উপাসক ও পূজকদিগকে আপনাদের ব্রাহ্মণ্যসমাজভুন্ত কাঁরয়া৷ লওয়া । 

অন্য কথা কী বালব, পণ ধ্যানীবুদ্ধের পাঁচাট শান্ত আছেন ; 
তাঁহাদের নাম__ রোচন।, মামকী, তারা, পাওরা, আর্ধতারকা | ইহাদের 
দ্ূ জনের-- মামকী ও পাওরার পৃজ। দুর্গোৎসবের মধ্যে হইয়া থাকে। 
বোদ্ধদের যে পণ্টরক্ষা আছেন-_ মহাপ্রীতসরা, মহামায়ূরী, মহাশীতবতী, 
মহাসাহত্রপ্রমদিনী, মহামন্ত্রানুসারিণী__ দুর্গোংসবের মধ্যে ইহাদেরও 
পৃজ৷ হুইয়। থাকে । 

অনেক দেবতার ধ্যান বৌদ্ধদেরও যেরুপ, আমাদেরও সেইবৃপ । 
উদাহরণ__ ক্ষেন্রপাল, উদাহরণ-_ কালী । এই-সকল দৌখয়৷ মনে হয়, 
বাংলায় বৌদ্ধতন্্র ক্রমে হন্দুতন্্ ভুন্ত হইয়া গিয়াছে, আর যাহ৷ হয় নাই, 
'তাহ। লোপ পাইয়াছে। 


৬০২ আভভাষণ' 

বোদ্ধতন্ত্রের পুথিগুলি এইরূপে হিন্দু হইয়।৷ গিয়াছে । বৌদ্ধদের 
তে! দেবতা নাই । সাংখ্যের ন্যায় বোদ্ধ-দর্শনও দেবতাঁদগকে মানুষের 
চেয়ে আধিক ক্ষমতাশালী জীব বাঁলয়। মনে করে । তাহারা ইন্দ্র চন্দ্রাদির, 
এমন-কি ব্রক্ধা, বিষ প্রভভতিরও পৃজ্জা করে না। তবে তাহাদের আর- 
একরুপ দেবতা আছে ; সে বোধিজ্ঞানের পর জন্মায় ধর্মধাতু হইতে 
তাহার উৎপাস্ত । অথবা তাহারা ধর্মধাতুর বিবর্তমান্র । তাহাদের 
নামে প্রায়ই বজ্র শব্দ জোড়। থাকে, যেমন বজ্রবারাহী, বজ্রযোগিনী, 
বজ্তধাত্বীশ্বরী । ভস্ত আপনাকে সেই দেবতাস্বরৃপ মনে করিয়া সাধন। 
করে। 

এই-সকল দেবতা আমরা গ্রহণ করিয়াছি । বৌদ্ধদের ন্ররত্ব আমরা 
গ্রহণ কাঁরয়াছ । বুদ্ধদেব আমাদের জগন্নাথ হইয়াছেন, তিনি বিষ্ণুর 
অবতার । বুদ্ধও বিষুঃর অবতার হইয়াছেন । ধর্ম ধর্মঠাকুর হইয়াছেন । 
বোদ্ধ ব্রিরত্রের মধ্যে ধর্ম অনেক সময় স্ুপের আকারে পূজা পাইতেন । 
স্তুপের পাঁচ দিকে পাঁচটি কুলুর্গ থাকে । তাহাতে দোখতে কচ্ছপের 
মতো হয়। ধর্মগাকুরও কচ্ছপাকীতি । যেখানে ধর্মঘরে যোগী ধর্- 
ঠাকুরের পৃজ্ঞারী, সেখানে ধর্মঠাকুর এখনে। বোৌদ্ধই আছেন : কেন-না, 
এই যোগী পৃ্জারীর৷ ব্রাহ্মণ মানেন না। কিন্তু যেখানে অন্য জাতি 
পৃজ্জারী, সেখানে ধর্মঠাকুর হিন্দু হইয়। গয়াছেন। ব্রাহ্মাণে তাঁহার প্জা 
করেন, অন্তত পৃজারীরা ব্রা্ধণ মানেন । 

সংঘ আর দেবত। নাই, তিনি শঙ্খ হইয়। গিয়াছেন । শুনিয়া, 
ময়নায় একটা পুকুর খুশড়তে ধর্মঠাকুরের একট। মৃতি এবং একটা শঙ্খ 
পাওয়া গ্িয়াছিল । যে-সকল গন্ধবাঁণক সংঘে গন্বদ্রব্য বকুয় কারতেন, 
তাঁহার এখন শঙ্খ আশ্রম হইয়াছেন । আর সংঘ শব্দ এখন আমাদের 
সাংঘাতের মধ্যে আছেন । যেমন-__ “সই সাংঘাতন নাতিন মতিন ।” 
সংঘ আর দেবতা নাই । 

বৌদ্ধ দেবতাগুলি আমরা আত্মসাৎ করিয়৷ লইয়াছ বটে, তাহাদের 
হন্দু পোশাক পরাইবার যত্ন কাঁরয়াঁছ বটে, তাহাদের অনেকট৷ রূপান্তর 
করিয়া ফেলিয়াছি বটে কিন্তু তাহাদের বাঁজ এখনো ঠিক আছে। 
সেটা বৌদ্ধদেরও যাহা ছিল, আমাদেরও তাহাই আছে। এই বাঁজ 
দিয়াই ধর পড়ে কে কাহার কাছ হুইতে ধার লইয়াছে । আমাদের 


বাংলার বোদ্ধ সমাজ ৬০৩. 
তান্ত্রক দেবতার বীজের আমরা অর্থ কারতে পার না । কেন এই বাজে 
এই দেবত। হয়, তাহাও বাঁলতে পাঁর না । কিন্তু বৌদ্ধের। ঠিক পারে । 
তাহাদের বীজ হইতেই দেবতার চেহারার আদর আসে । আমাদের 
আসে ন। তাই বোধ হয়, আমরাই খণী ও বোদ্ধেরা মহাজন । 


দেখুন না, আমরা যখন 'ধ্যায়েনিত্যং”, “ধ্যেয়ঃ সদা” ইত্যাদ মন্ত্রে 
শিব বিষণ ইত্যাদি দেবতার ধ্যান কার, তখন আমরা হিন্দু । আর যখন 
“আত্মানং বিষুস্বর্পং বিভাব্য” বলিয়া পৃজা করি, তখন আমরা বোদ্ধ। 
যখন আমর লিঙ্গমূলে বীজমন্ত্র ধ্যান কাঁর, তাহার পর অনাহতে তাহাকে 
উজ্ছ্বল করিয়া তুলি, নাভিমূলে তাহাকে স্বর্ণবর্ণ দোখ. হৃদয়ে তাহার হস্ত- 
পদ বাহির হয়, ক্ঠদেশে সে স্পষ্ট দেবমূতি হয়, আর আজ্ঞাচক্রে মস্তুকে 
সহম্দল পদ্ম নিম্নাভমুখ রাহয়াছে, তাহ। হইতে নিঃসৃত ক্ষীরধারা ভক্ষণ 
কার, তখন আমরা খাঁটি বৌদ্ধ। আমরা যখন-_ 


“অজ্ঞানাতমিরাহ্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়।?। 
চক্ষুরুন্মীলতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮ 


বাল, তখন আমরা বৌদ্ধ। আবার ষখন আমরা বাল-_ 
“অখওমও্লাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরমূ । 
তৎপদং দশিতং যেন তষ্ৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮ 


তখনো আমর। বোদ্ধ। বৃদ্ধ শব্দে প্রথম প্রথম কল্যাণামত্র বৃঝাইত, 
কমে উহা গুরুতে আসয়া দাঁড়ায় । লাম৷ শব্দের অর্থ গুরু ; বোদ্ধের। 
গুরু ভজ্না করে, তাই তাহার “গুভাজু” । আর আমর দেবতা ভজন৷ 
কার বালয়া আমর! “দেবভাজু” । আমর বাঙাল ব্রাহ্মণের এখন অর্ধ- 
হন্দু, অর্ধ-বোদ্ধ। যখন আমরা সাবণী দীক্ষা লই, তখন আমরা 
ব্রা্ধণ । আর যখন গুরু আমাদের কানে ফু” দিয়া যান, আর আমরা 
গুরুর পায়ে লুটাইয়৷ পাঁড়, তখন আমরা বৌদ্ধ । 


আচ্ছা, ষে ভাবে তোমরা বাংলায় আপিয়াছিলে, সে ভাব ত্যাগ 
করিয়া এরুপ আধা-বোদ্ধ আধা-হিন্দু ভাব লইলে কেন? তাহার 
কারণ এই যে, আমর৷ সংখ্যায় কম ছিলাম । পাঁচ জন বৈতে৷ 
আদি নাই । বল্লালের সময় ৪১০ ঘর মান্ন হইয়াছিলাম । আমরা 
রাজার সাহায্য পাইতাম, তা রাজা বোদ্ধই হউন, আর হিন্দুই হউন ।' 


৬০৪ আভিভাষণ 
আমাদের সমাজও ছোটো ছিল ; যাহারা অবৌদ্ধ অথবা রাহ্মণ-পক্ষ 
ছল, তাহাঁদগের সাহত ব্যবহার কারতাম । আমাদের একটি সমাজ 
ছিল । তাহার পর মুসলমান যখন দেশ আঁধকার করিল, তখন 
আমর! রাজার সাহায্য হারাইলাম । আমাদগকে মুসলমানদের অধীন 
হিন্দু প্রজাদের উপরই কেবল নির্ভর কারতে হইত । সুতরাং আমাদের 
দল বাড়াইবার চেষ্টা কারতে হইল। আমাদের সুঁবধাও হইল। 
ভিক্ষুশূন্য বৌদ্ধসমাজ এক রকম বেওয়ারিশ মাল । যে যাহাকে পারে, 
আপন দলভুন্ত করিতে লাগিল । 
এ-সকল ঘটনা বোধ হয়, ১২০০ হইতে ১৪০০ সাল, এই দুই 
শত বংসরের মধ্যে হইয়াছিল । যাহারা প্রথম 1হন্দৃদলভূন্ত হইয়াছিল, 
তাহার ভালে ব্যবহার পাইয়াছিল। তাহাদিগকে “নবশাখ” বলে 
অর্থাৎ নৃতন শাখা । তাহার পর কায়স্থগণ আঁপয়াছিলেন, তাঁহাদের 
মান-সন্ত্রম ও সামাজিক মর্যাদা ছিল। ব্রাঙ্মণের দলে আসয়। তাঁহার সে 
মর্যাদ৷ হারান নাই । কায়স্থদের কথা একটু বেশি করিয়৷ বলা ভালো । 
বাংলায় জমাজাম সম্বন্ধে কায়স্থগণের ক্ষমতা অসীম ছিল । ফাঁরদপুরের 
যে চারিখান তাম্রশাসনকে রাখালবাবু [ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ] 
জাল বলিয়াছিলেন এবং পাঁজটর সাহেব যেগুলিকে প্রমাণ বলিয়া- 
ছিলেন, জাল নয়, সেগুলি খু. &০০ হইতে ৬০০-এর মধ্যে 
লেখা ।?১ তাহাতে দেখ! যায়, বৃদ্ধ কায়স্ছ ও কায়গ্ছুগণের অনুমতি 
[ভন্ন কেহ একটুকুও জাম গ্রামের মধ্যে পাইতে পারিত না । তেঙ্গুরে 
যে-সকল সংস্কৃত পুস্তকের নাম আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি 
কায়ছ্থের রচিত । টঙ্কদাসৎ২ নামে একজন বৃদ্ধ কায়স্থ তন্ত্রের পুথ 
'লাখয়াছেন। চাঙ্গুকারিকা'গুলি কায়স্ছ বোদ্ধ চাঙ্গুদাসের লেখা। 
'চাঙ্গুকারিকা'র টীকাকার বলেন, কায়গ্ছদের ইঘ্টদেবত৷ বুদ্ধ । সুতরাং 
কায়স্থাদগের মধ্যে অনেকে যে বৌদ্ধ ছিলেন, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ 
কারবার কোনো কারণ নাই । মুসলমান আঁধকার হওয়ায় তাঁহাদের 
ক্ষমতা বাড়িয়াছিল বৈ কমে নাই। কারণ, দেশের জমির হাট-হদ্দ' 
তাঁহারাই জানিতেন । বৈষফব সাহিত্যে মাঝে মাঝে আছে- “নেড়ে 
সেটান্দ করাঁব যাঁদ কায়েৎ ডেকে আন ।” ১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্যন্ত 
দয়াই ঘণ্থগণই বাংলায় বেশি পরাক্রমশালী হইয়াছলেন। প্রথম, রাজা 


বাংলার বৌদ্ধ সমাজ ৬০৬ 
গণেশ, যান বাংলার সুলতান হইয়াছলেন, তিনি উত্তররাটীয় কায়স্ছ ; 
দিনাজপুরের রাজারা তাঁহারই দৌঁহন্রবংশ । তাহার পর ঠৈতন্য- 
পারিকরের মধো বাসু ঘোষ ও মাধব ঘোষ খুব প্রবল হইয়াছিলেন 1৫ ৩ 
সুবুদ্ধিং৪ গোড়ের মুসলমান বাদশাহের ডান হাত ছিলেন । হরণ্য 
ও গোবর্ধন সাতগাঁ দখল কারয়া লইয়া, সেখানকার রাজ। হইয়াছলেন । 
'আইন-ই-আকবরী'তে লেখা আছে, কায়স্থরাই জামদার, তাঁহাদের 
বস্তর সৈনা-সামন্ত ও হাতি ঘোড়া ছিল । 

কিন্তু তখনো কায়স্থাদগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম চলিতোছল । বেণুগ্রামে 
মন্রাদগের বাঁড় তখনো বোদ্ধধন্নের বই নকল হইতোছিল । তখনে। 
দেশে অনেক ভিক্ষু ছিল এবং যে বই নকল হইতেছিল, তাহা 
কোনে বিশেষ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বই নয়, একেবারে মহাযানের বই, 
মহাযানের মর্ম বোধের বই ।, সে বইখানা ইংরাজি ১৪৩৬ সালে 
নকল করা হয়। এই সময়ে আরো বৌদ্ধ বই নকল হইয়াছিল, 
তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে । কালচক্রযানের আতি শুদ্ধ বাংল। 
অক্ষরের একখানি বই কোম্ত্রজে আছে । 'কলাপ-ব্যাকরণে'র টীকা- 
টপপনী সুদ্ধ বই বৌদ্ধ মঠধারীর জন্য কাঁপ করা হয় । সেখান ব্রাটশ 
[মিউজিয়ামে আছে । 

এই-সকল দৃষ্ঠে বেশ জান৷ যায় ষে. ১৪০০ হইতে ১৫০০ মধ্যে 
বৌদ্ধধর্ম এ দেশে চলিতেছিল এবং অনেক কায়স্থও বৌদ্ধ ছিলেন । 
চৈতন্যদেবের জীবনচারত লইয়া যে-সকল বই লেখা হয়, তাহাতে 
বৌদ্ধদের বাংলায় থাকার কথা নাই৷ চেতন্যদেব নিজে দক্ষিণ দেশে বোদ্ধ 
দেখিয়াছলেন । নিত্যানন্দ তাঁহাদের হিমালয়ের মধ্যে দেখিয়াছিলেন । 
কেবল চুড়ামণিদাস বাঁলয়াছলেন যে, চেতন্যদেব জন্মগ্রহণ করায় 
বৌদ্ধেরা খুব আনান্দত হইয়াছিল ।৫৫ এই-সকল বই যাঁদও চেতন্যের 
জীবনের ঘটন৷ লইয়৷ লেখা, তথাপি এগুলি ১৫৫০ হইতে ১৬০০ 
মধ্যে লেখা হইয়াছিল । 

১০০ হইতে ১৬০০ মধ্যে নবদ্বীপের ভট্টাচার্ধাদগের অভ্যুরথান । 
বাসুদেব সাবভৌম, রঘৃনাথ শিরোমণি, চীকাকার মথুরানাথ, ভবানন্দ 
সদ্ধান্তবাগীশ, গোবিন্দ কবিকঙ্কণাচার্ষ, শ্রীকর, শ্রীনাথ, রঘুনন্দন-_ এই 
সময়েই প্রাদুরূত হইয়্াছলেন এবং বাংলায় ন্যায় ও স্মাতর প্রচার 


৬০৬ আভভাষণ 
করেন । স্মৃতির প্রচার মানে সমাজ বাঁধা ৷ ইহাদের পুস্তকে বৌদ্ধদের 
নাম বড়ো একট নাই, কিন্তু ইহাদের প্ববতা স্মতিকার শূলপাণি 
[লাখয়াছেন__ বোদ্ধ দোঁখলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় । বৌদ্ধ যাঁদ দেশে 
আধক থাকিত. তাহা হইলে এই প্রায়শ্চত্তের ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদিগকে 
ব্যাতব্স্ত হইতে হইত। যে দিকেই হউক, ১৫১০ হইতে ১৬০০ 
পর্যন্ত এই একশত বৎসরের মধ্যে কমে ব্লমে বৌদ্ধদের নাম লোপ হয়, 
আর ব্রাঙ্ণের৷ সমস্ত দেশটাকে 'হন্দু করিয়া তুলেন । এই সময় 
হইতেই কায়স্থ মহাশয়ের অবচ্ছেদাবচ্ছেদে হয় শান্ত অথব৷ বৈষ্ণব হন 
অর্থাং হিন্দু হন এবং সমাজ শাসনে ব্রাহ্মষণদিগের একমান্র সহায় হন। 
বারো ভূ'ইয়ার মধ্যে যে কয়জন কায়স্ছ ছিলেন, সবাই 'হন্দ্রু এবং 
ব্রাহ্মণাদগের কথামতো সমাজ শাসন কারতেন। 

প্বেই বলিয়াছ, গুপ্ত উপাধিধ্ারী লোকেরাই বোদ্ধদিগের জন্য 
স্তর বই লিখতেন, পূজা আদর বই লিখতেন, ব্যবস্থার বই 
[লাঁখতেন, দাীক্ষার বই লিখিতেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের উপর ভিক্ষুর৷ 
ছিল । ভিক্ষুরা মারা গেলে ব৷ পলাইয়৷। গেলে তাঁহারাই বৌদ্ধধর্মের 
কর্তা হইলেন । িস্তু কিরূপে তাঁহারা আপনাদের কতৃত্ব বজায় রাখিয়া- 
1ছলেন, তাহার ইতিহাস এখনো পাওয়। যায় নাই । তবে চৈতন্যদেবের 
সময় অনেক গুপ্ত ও তাঁহাদের কুছুস্ব বৈদ্যগণ চেতন্যদেবের ধর্ম আশ্রয় 
করেন, এ ধর্ম সম্বন্ধে বই লেখেন এবং তাহাদের বংশধরেরা৷ এখনে। 
গুরুগিরি করিতেছেন । 

১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্যস্ত যাহারা বোদ্ধধর্মের মায়৷ কাটাইয়া 
উঠিতে পারেন নাই, ধনের গৌরবে, পদমর্যাদার গোরবে, বিদ্যার গোরবে 
ব৷ অন্য কোনে কারণে বোদ্ধধর্মেই লাগিয়া ছিলেন, নবদ্বীপের ভট্রাচার্য 
মহাশয়ের তাহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়। রাখিয়াছেন । চেতন্যদেব 
তাঁহাদের হিন্দু করিলেও, নিত্যানন্দদেব তাঁহাদের মন্ত্র দিলেও তাঁহার! 
অনাচরণীয় হইয়াই রাহয়াছেন । তাহার পর তাঁহারা ব্রাহ্মণ লইয়াছেন । 
কবিকঙ্কণ িখিয়। গিয়াছেন, “বর্ণবিপ্র হয় মঠধারী” অর্থাৎ অনাচরণীয় 
জাঁতগণের যাহারা বিপ্র হইয়াছেন, তাঁহারা মঠধারী অর্থাৎ ভিক্ষু । 
আমর৷ পূর্বপুরুষদের নিকট শুনিয়াছ যে, এই-সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহেন, 
ইহাদের গলায় পইতা। দেওয়া হুইয়াছিল মাত । তাহার পর রাট়ীয়, 
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বারেন্দ্র, বোঁদক প্রভাত ব্রা্মণেরা অনেক সময় জীবিকার আশায়, অনেক 
সময়ে অন্য কারণে বর্ণের ব্রাহ্মণ হইয়াছেন এবং আপনাদের পৃ গাঞী- 
গোবর উল্লেখ কাঁরয়া থাকেন । এই-সকল পাঁতিত বাঁলয়া পারিচিত 
ব্রা্মণদের গোড়া খুজতে গেলে ৯ বা ১০ পুরুষের বোশ পাওয়া যায় 
না। তাঁহাদের পৃৰে বর্ণের যেসব ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা “মঠধারী” । 
কন্তু এই-সকল ব্রাহ্মণকে বাধ্য হইয়৷ মঠধারীদের সহিত বিবাহাদি করিতে 
হইত, সুতরাং ইহারা এখন এক-একটি স্বতন্ত্র জাত হইয়৷ ডঠয়াছেন । 
বর্বাহ্ষণদের একটু বিশেষত্ব এই যে, এক বর্ণের ব্রাহ্মণ অন্য বর্ণের 
রা্ষণকে অনাচরণীয় মনে করেন । তাঁহারা যাঁদ এক হইয়। বসেন, 
তাহা হইলে আমরা একেবারে মার যাইব । কারণ, তাঁহাদের সংখা। 
অনেক বেশি । কিন্তু তাঁহারা তাহা কারতে রাজি নহেন। কেন নহেন, 
তাহার মূলতত্ব একা প্রধান্ত রিসার্চের কথা । এ মূল কথাটি বাহির 
হইলে সমাজ সংস্কারের যে ঢেউ উঠিয়াছে, উহার অনেক সমাধা হইবে 
এবং জ্বোরে সংস্কার চালতে পারিবে । 


'সাহত্য-পারষং-পন্রিক।, 
প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৬ ॥ 


26515525953 
৮ সি টু 


পাসঙ্গিক 
তথা 


কত্ত তত কত হক কব 


২৬ জ্যষ্ঠ ১৩৩৬, ৯ জুন ১৯২৯ রাঁববার অপরাহু টায় বঙ্গীয়-সাহত)- 
পাঁরষদের ৩৫তম বাঁষক অধিবেশনে শান্্রীমশায় সভাপাঁতর আভভাষণ রূপে 
এই প্রবন্ধ পড়েন। এই মাঁধবেশনের কাধাঁববরণে উল্লেখ আছে- 


“সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ কারবার পূর্বে বলিলেন, 'এই 
পাঁরষদের সঙ্গে আমার একট। আত্মীয়তাবু'দ্ধি বু দিন হইতে জাম্মিয়াছে, কেন, 
ত। বাল । ছেলেবেলায় বাঁঙ্কমচন্দ্রের সঙ্গে মাঁশিয়া অল্প অল্প বাঙ্গাল৷ সাহতা; 
আলোচন। কাঁরতো শাখ । তখন কাশীদাস, কীত্তবাস অস্প অ্প আলোচন৷ 
কাঁরতাম মান্র। তারপর কালে বেঙ্গল লাইব্রোরর লাইব্রৌরয়ান হই । তখন বাধ্য 
হইয়৷ নানা রকম বাঙ্গাল৷ বই' পাঁড়তে হইত। দোঁখলাম যে, যাহাকে বাঙ্গালার 
ইতিহাস বলে, ত৷ একখানিও নাই । রামগতি ন্যায়রত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, গঙ্গাচরণ 
সরকার প্রভীত অনেকেরই বই দোঁখলাম । তাহাতে দেশের প্রকৃত ইতিহাস 
পাওয়। যায় না, অনেক কথ। সেসব পুস্তকে নাই-_ অনেক জিনিষ 'দবার আছে । 
সেসব কথ প্রচার কারবার প্রবল ইচ্ছা হইল। এই পাঁরষং প্রাতিষ্ঠার পর 
হইতে শ্ররীবুন্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীবুন্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ৬রামেন্দ্রসুন্দর ব্রিবেদী 
বাঙ্গালা দেশের নান। স্থান হইতে প্রাচীন বাঙ্গাল পু সংগ্রহ কাঁরতে 
লাগিলেন । এসয়াটিক সোসাইটির মারফতে আমও অনেক প্ণথ সংগ্রহ কার । 
এই সকল পুশথ আলোচনায় কত যে অমূল্য জনিষ বাঁহর হইয়াছে, তাহ। 
আপনারা জানেন । এই পাঁরষৎই যে, এই 1বষয়ে আলোচনার প্রকৃত ক্ষেন্্র, তাহ। 
বুঝয়া আম ইহার সাঁহত 'নাঁলিত হই, পাঁরষং তাহার ৩৫ বছরের গৌরবের 
ইতিহাসে সে সকল [াবষয়ের আলোচনায় প্রহর নিদর্শন দয়াছে । আর আমিও 
যে ইহার কোন না কোন কাজ কাঁরতে পাঁরিয়াছ-- ইহার গঠনে একখানি কাঠও 
যে যোগান দিতে পারয়াছি, তাহা আমার পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের কথা | ধর্ম- 
মঙ্গল জিনিষটা ক? ইহ পৃজ। বলিয়াই সকলে জানিতেন। এ বিষয়ে 
[955801) করিয়া। আমার ধারণ। হয় যে, এটা বৌদ্ধধর্মের শেষ-- 1811 100 । 
এইসব ধারণার মূল হইল, সকল রকম পুর্ণীথর আলোচনা, এ সকল বিষয়ে 
[9558101) কারতে নেপাল যাই । সেখানে নানা গান, দেহি। ও পুশীথ পাই। 
০|লগোলার মহারাজের দয়াতে ও পাঁরষদের চেষ্টায় বৌদ্ধগান ও দোঁহ। প্রকাশিত, 
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লি সি পি সি সিটি সি টি সী লে সিটি পট প্টি ০ লি হিট স্ইঠ ৯৫ প/ ০৯৪ ঠ পিঠ পিঠ পট পি স্স্িড কিট 


হইয়াছে । আমি বলোছ, ইহাতে হাজার বছরের বাঙ্গালার নমুন। আছে। 
কোন কোন সমালোচক বলেন যে, ইহা, ১৩/১৪ বছরের পুরাণো । এই বই 
প্রকাশ কাঁরয়া পারষৎ দেশের মধ্যে ভাষাতত্বের আলোচনায় ষে যুগান্তর 
আনয়াছে, তাহা। এখন সর্ববাদসম্মত। পাঁরষৎ যে এইর্প 1২56৪700 পথেই 
চাঁলবে, তাহা আমার দৃঢ় ধারণা, আর এই জন্যই পারষদের সাঁহত আমার 
আত্মীয়তা হইয়াছে । আমার এখন শেষ অবস্থ।, তার উপর আম পাঁড়ত । এই 
অবন্থাতেও আপনাদের নিতান্ত 'নির্বদ্ধাতশয্যে আজ কিছু বাঁলতে হইবে । আজ 
আপনাদগকে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম কিরুপে বৌদ্ধধর্মকে গ্রাস কারল সে সম্বন্ধে 
আমার ধারণার কথ। বালব। এই কথা বাঁলিয়া, সভাপাত মহাশয় তাঁহার 
আভভাষণ পাঠ কাঁরলেন। তৎপরে তান সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাঁত দৃষ্টি রাখতে 
অনুরোধ জানাইয়। বাললেন যে, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এই 
উভয় সাহত্য আলোচনার দ্বারা উভয় সাহিত্যকেই জীবিত রাখিয়াছেন। এই 
হেতু সংস্কৃত-সাহত্য-পারষদের সাহত এই পাঁরষদের সংযোগ রাখতে এবং 
সম্ভব হইলে উভয় স।হত্য-পারষ্দর 21191981191101) কারিতে চেষ্টা কারতে 
অনুরোধ কাঁরলেন |” (সা-প-প, ১৩৩৭, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. &-৬ ). 


১. এই বইয়ের পৃ* ৪৬ সূত্র ১ দ্র. 
২. এই বইয়ের পৃ.৪৯৭ সূত্র ১০ দ্র. 


৩. এই বইয়ের পৃ. ৪৭ সূত্র ২ দ্র. 


৪. পাচিত্তয়ো, প্রায়শ্চন্ীয় ধর্ম । “ীবনয়াপটকে” ভিক্ষুদের পালনীয় 
৯২1ট প্রায়াশ্তীয় ধর্মের উল্লেখ আছে । মিথ্যা কথা বলা, আঁশিষ্ট 
কথ। বলা, কোনে িক্ষুর নিন্দা করা, মাটি খোঁড়া, গাছ নষ্ট করা, 
অন্য কোনে। পুরুষের অনুপস্থিতিতে কোনে। নারীকে ধর্ম উপদেশ দিতে 
পাঁচ-ছটি কথার বোঁশ কথা বলা, সংঘের আদেশ ছাড়া কোনে ভিক্ষুনীকে 
উপদেশ দিতে চাওয়া-- এইসব এবং পোশাকপাঁরচ্ছদ, খাওয়া-শোওয়। 
ইত্যাদি বিষয়ে 'নাঁদষ্ট ৯২ট আচরণ [বাধ কোনোভাবে লঙ্ঘন করলে 
সংঘনায়কের সামনে সেই অপরাধ স্বীকার করতে হত । 

প্রারাঁজকা, পারাজিক ধর্ম। “বনয়পিটকে' ভিক্ষুদের চারাঁট 
পারাজিক পাপের উল্লেখ আছে । ১. ব্যাভ্চার, ২. অনন্ত বন্তু নেওয়া, 
৩. হত্যা করা বা কাউকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা, ৪. অলৌকিক 
ক্ষমত। ন। থাক! সত্বেও নিজের অলৌকিক ক্ষমতার কথ বলে বেড়ানো । 


হ, ৩৩৯ 


৬১০ বাংলার বৌদ্ধ সমাজ 
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এই চারটি পাপের যে কোনো একটিতে অপরাধী ভিক্ষকে আর সংঘে 
রাখ। হত না । 


৫. এই বইয়ের পৃ. ৩১২ সূত্র ২২ দ্র. 
৬. এই বইয়ের পৃ. ৫৩৯ সূন্ন ২৬ দ্র. 


এ. মংস্যেন্্রনাথের রচন। বলে প্রচাঁলত “কৌ লজ্ঞানানর্ণয়' (রচনাকাল একাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ ) গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্র নিজেকে "কৌল" বলেছেন। অষ্টম 
শতাব্দী বা তারও আগে থেকে বাংল। দেশে তাঁন্রকভাবের দু'টি ধর্মমত 
পাশাপাশি চলে এসেছে । একটি বৌদ্ধ সহজ মত, অন)টি শৈব নাথ 
মত। নাথ মতে দেহ ব্রক্মাণ্ডের প্রতীক । ব্রন্গাণ্ডের শান্ত দেহে 
কুলকুণ্ডলনীর্পে মুপ্ত থাকে । যোগ সাধনায় কুলকুণ্ডাঁলনীকে জাগ্রত 
'এবং ক্রম উধর্বমুখী করে দেহাস্ছিত চক্তগণীলর উধ্বতম সহম্রদল মগডলে 
প্রাতষ্ঠা করতে পারলে সাধক পরমপদের সন্ধান পান, যোগীকুলের 
অন্তর্গত হন, কোল পদ লাভ করেন । নাথ পন্থার সাধনা, দেহভাগু- 
হ্গাণ্ডে মিলিয়ে নিয়ে দেহভাওকে অজরামর নিত্যরূপ দেওয়া । জীবম্মুস্ 
হওয়া । “অজরামর [পণ্ডো যে৷ জীবন্মন্তঃ স এব হি” (“যোগীরাজ, 
১৭১)। দেহের 'নপাত ন। হওয়া সত্তেও তিনি কর্ম ফলের আবদ্ধত৷ 
আঁতন্রম করে 'বরাজ করেন। 

বৌদ্ধ এবং শৈব নাথ-_ দুই এ্াঁতিহ্যেই মংস্যেন্দ্রনাথের নাম পাওয়। 

যায় । “কোলজ্ঞানানর্ণয়” গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী মংস্যেন্দ্রের জন্ম 

'বাংল। দেশে, শাস্ত্র প্রচার করোছিলেন কামরূপে । নাথ এীতহ্যে আঁদ- 
'নাথ শিব, তারপরেই মংস্যেন্দ্রনাথ । এর নামান্তর মীননাথ, মচ্ছপ্পাদ, 
মচ্ছেন্দ্রপাদ ইত্যাঁদ । প্রচাঁলত কাহনী অনুযায়ী শিব পার্ততীকে পরম- 

জ্ঞানের কথা শোনাচ্ছিলেন, মীননাথ মাছের রূপ ধরে ?শবের কথা শুনে 
পরমজ্ঞান লাভ করেন । অন্য কাহনীতে এর জন্ম মাছের পেট থেকে । 
«কৌলজ্ঞানানণয়ে'র বিবরণে হীন ব্রাহ্মণ সন্তান, কিন্তু চন্দ্রদ্ধীপে (শাস্ত্রী- 
মশায়ের মতে চন্দ্রদ্বীপ বাখরগঞ্জ জেলায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে 
নোয়াখাঁল জেলার সন্দীপ ) মাছ মারতেন এবং মাছের পেট থেকে 
পরমজ্ঞানের পথ উদ্ধার করেন । চর্যাপদের কাব লুইপাদের নামের "লুই* 
শব্দটি “রোহিত” শব্দ থেকে উদ্ভত এই যুন্ততে প্রবোধচন্দ্র বাগচি একে 

নাথযোগা মংস্যোেন্দ্রের সঙ্গে আভন্ন বলেছেন । নেপাল থেকে শাস্ত্রীমশায় 

'লুয়ের ছবি (হ-র*সং-২ দ্র.) এনোছিলেন, ছবিতে আঁকা আছে লুই 
'মাছের আঁত খাচ্ছেন। প্রসঙ্গাট 'বেনের মেয়ে" উপন্যাসেও বণিত আছে । 


প্রার্সাঙগক তথ্য ৬১১ 


বন্টিউট সি সি স্ব লি স্টিকি সি পিঠ স্থিটি স্ব সি পি টি নটি সিডি লি চটি কটি লট চি) সিডি সহি লহ (টি স্টিকি 


১০. 


১১, 


তবে 'সিদ্ধাচার্যর। লুই এবং মংস্যেনদ্রকে পৃথক ব্যান্ত মনে করতেন। 
'চধাম্চর্যাবানশ্চয়' টীকায় “তথা চ পরদর্শনে মীননাথঃ* বলে মীননাথের 
অর্থাৎ মৎসোন্ড্রের দোহা উদ্ধত করা হয়েছে। 

নাথ এীতহ্যে গোরক্ষনাথ মংসো্দ্রনাথের শিষ্য । কদলী রাজ্যে 
নারী বশীভূত আত্মীবস্মৃত মৎস্যেন্দ্রকে গোরক্ষ উদ্ধার করেন । এ*র শিষ্য 
রাজা গোপাঁচন্ডদ্রের মা ময়নামতী । গোরক্ষের কাছে পাওয়া জ্ঞানবলে 
ছেলের স্বপ্পায়ুর কথ। জেনে ময়নামতী গোপাঁচন্দ্রকে সন্ন্যাস নিতে বাধ্য 
করেন। সেই জনাপ্রয় কাহনী নিয়ে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর-ভারতে কাব্য 
নাটক রচনার ধারা চলে এসেছে । উত্তর এবং পাঁশ্ম-ভারতে 
গোরক্ষনাথের প্রভাব ব্যাপক, তাঁকে 'নয়ে বহু কাহনী প্রচালত আছে । 
এসব কাাহন্নী থেকে তাঁর নির্ভরযোগ্য কোনে ব্যন্তি পারিচয় দাঁড় করানে। 
অবশ্য সম্ভব নয়। দ্র. ৮. 0০. 8980101 ৫. /৫7412772/72-7772)12 
277 50712 77177101" £25619 01111162 5০/1901 ০0) 14215)15112727121/, 
(091000002 9215101% ১০1165, 0810০0102 1934; 90100117081 
9610, “1176 80) ০010, ০-121-/5 ৬০1. 1৬5 00. 280-90 ; 
০-4-0 70. 442-52 ; কল্যাণী মাল্লর, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, 
দর্শন ও সাধনপ্রণালী', কলকাত। 'বশ্বাবদ্যালয় ১১৫০ খু. । 


এই বইয়ের পৃ. ৪৮১ সূত্র ১ দ্র. 
এই বইয়ের পৃ. ৬৩ সূ ৭ দ্র. 
এই বইয়ের পৃ. ৭২ সু ১৩ দ্র. 


অমরাসংহ সংকালিত শব্দকোষ 'নামালঙ্গানুশাসন" 'অমরকোষ' নামেই 
প্রীসদ্ধ । 'বক্রমাঁদত্যের রাজসভার নবরত্বের অন্যতম অমরাসংহের 
জীবনকাল সাঁঠকভাবে জানা যায় নি। অনুমান কর! হয়, তিনি ষষ্ঠ 
থেকে অস্টম শতাব্দীর মধ্যে কোনে। সময়ে বর্তমান ছিলেন । অমরসিংহ 
সম্পকে শাস্ত্রীমশায়ের মস্তব্য 

5/11101175 00170 20 11150119010 8 901) 0898. ০6 
41002129652 09060 581 ১.7. 801 006 10907119610) 
1185 06917 1950 210 1015 409091001 ৮/1)611161 0176 4৯117918- 
9111)1)2, 2170 07০ 4£৯10819-06৬2, 216 0106 8100 0106 581776 
[0615017, /১1081875 50110 15 610010160 1/21712-17722778- 
525212. [61085 00195 18708501106 1060 (61)1৮- 


৬১২ বাংলার বৌদ্ধ সমাজ 


২৮ পেট তি শিট পি শিট পি লিজ শি পি টি শিট পি শি তি লিট জা পিসি পিসি তস্তর্ত লিস্ট পিসি পস্ি্ট পিপি চিট চর 


0০৮1 ৬21:685 00171210116 21005601161 1503 ৬61:569 0110- 
৪0118115 01500198060. [হা [176 01628111019 £6:51599 1106 
[70911-0108585 ০01? 606 41061910815, 2৪01) 80900 ০1 
51001091705 159 61061 016০650 ৮৮ “20102, ০0110911920 
69 0”. 115 1101701051110105 70010101715 811810860 8.6] 
(1) ঠি02] ০0109010915, 4£৯৬/৪৪৪ [0] 2 991021806 
৬1:08. 7179 0০901 6105 ড/101) 0911911) 061)019] 10193 (01 
0969117)11)11)0 061)091759 3০0 1619 2. 00171091619 1058. 6111 
৪11 0119 [10156 1701195955, 1101001191)5, 99100101715 ৪180 
59110915. 71717615215 21005911)91 1503 ৬০155 117 (16 
ড/০0110 (152.0125ও 111, 10. 1129). 

£1,855911 525 (1129 16 %/23 01217519160 11160 0017117655 
[01101 (0 006 601) 0017019 /৯.1). 1119 ০29111951 0171012110105 
গি0ো] 01019 ৬40110150০0 ৮০ 00810 11/27/2754 01 0111617018- 
৬10৫1)1) 41010111185 06010 01806 0 115 601101 696৬/6217 
725 800 750 £&. 10. /৮0812. 59175 10 18০ 0851 211 
[019৬10115 1593789 11100 51180 2170 011 119৮০ 60110 ০8 
01 001712170%.” (51725111-001.5 ৬০01. ৬15 0. 0816), 


১২. “ছন্দসূত্র নামে সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রের লেখক 'পিঙ্গল বা পঙ্গলনাগ । এর 
ব্যন্ত-পাঁরচয় জান যায় ন। প্রগালত কাহনীতে পাণাঁনর ছোটো 
ভাই বলে উল্লেখ পাওয়া যায়, আবার পতঞ্জঁলি এবং িঙ্গলকে একই 
ব্যাম্ত বল! হয়েছে । ভিন্ট্যরানটুস মনে করেন পিঙ্গল পতঞ্জলির 
কাছাকাছি সময়ের মানুষ এবং সম্ভবত ১৫০ খুস্টপূর্বান্দে বর্তমান 
ছিলেন। শাস্ত্রীমশায় মনে করেন, পিঙ্গলের সময় চতুর্থ খুস্টপ্বাব্দের 
'দ্বতীয় অর্ধ। 

57100 250 01 71082912. ৮৮29 186 191019119 176511- 
880০. 73006 016 012016101) 91000090190 11) 0179 /2776- 
71177127752 05 [২212-561010815. 11) 0106 09921101105 01076 100) 
০0818111195 1018095 10111) 11701150120619 20161 1১9171111, 217 
০০11) 01 01910 জ/276 (55660. 2৫ 7১80911-7001175, 2100172105918 
৮0562 %/23 11) 1015 010 886, 11) 1016০619001 01 ড11040- 
52125 50103, 9০9 186 18031 17255 00901191160 11) 11)5 2170 
1811 ০01 006 400 02100019 3.0০. 45 1১8101111 1795 21700090160 
10 1015 81590 81210010271 0০11) ০0108100252, 191)80852 100 


গ্রাসীঙ্গক তথ্য । ৬১৯৩ 


ওসি (সি পিট স্ঠ পিঠ পে সিট জট ইট স্থ্টি সি টিটি চটি (িউজাটি এটি (সিট চটি চটি সিট (টি ন্ট চটি এইটি পিট চটি উট 


৯১৩. 


৯৪. 


১৬, 


৯৬, 


017858, 5০0 7১1759818, 1085 2150 61770090160 110 115 51921 
70105005, 0০961) ৬51০0 2100 19111011029, 45 121)11)1 45 
[016০6460 05 59৮০1:81 6121010)818115১ /1)0 ৬/10916 01 
0115558. 50176 ০1 9/1)017) 116 1087795 ; 50 [১1116818. 9125 
[7016০606079 59918] ৬/710219 0) 190101108. ০01727081)+ 01 
৮/10017) 116 10791095 2 16851 10101, 9.5., 9911229 (১০6. 
০1). ৬11, 50018 10.) 1818. 204 1৬125009৬7১ (019. ৬1], 
১0119 34) 2100 18592122101). ৬11, 50112 9). (5725177- 
0০০1. ৬০1. ৬1, 0. 01৬.) দু. 47-1-1,5 00. 37-39. 


ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের “কাব্যালংকার, গ্রন্থের লেখক ভামহ । এর 
ব্যান্ত-পাঁরচয় ছুই জান যায় ন।। 'কাব্যালংকার" ৬ অধ্যায়ে বিভন্ত 
৩১৮ট গ্লোকে সম্পূর্ণ ।, ভামহ সম্ভবত থুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ 
এবং অস্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন । “কাব্যালংকারে'র 
বস্তু এবং আলোচন৷ পদ্ধাতি বিচার করতে ?গয়ে অনেকে ভামহকে 
বৌদ্ধ মনে করেছেন ।॥ যেমন সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন, “ভামহ 
বৌদ্ধ ছিলেন এবং তান 'দঙুনাগের “কপ্পনাপোর্ম্‌” অর্থাৎ যাহা 
কণ্পনা'বরহিত তাহাকেই প্রত্যক্ষ বল৷ যায়, দিঙউ-নাগের এই প্রত্যক্ষ 
লক্ষণ গ্রহণ কাঁরয়াছেন।” (“কাব্য-ব্চার' পৃ. ১৯)। এই মত 
সকলে মানেন না। কে. ?প- 'ন্রবেদী সম্পা'দত বদ্যানাথের 'প্রতাপ- 
রুদুযশোভূষণ* গ্রন্থের অস্টম পারাশিষ্টে 'কাব্যালংকার' প্রথম প্রকাশিত 
হয (18017102 ১97105101 ১91165-65, 1909) । 


এই বইয়ের পৃ. ২৫৮ সূত্র ১৭ দ্র. 
এই বইয়ের পৃ. ১১১ সূত্র ১৭ দ্র. 
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৬১৪ বাংলার বোদ্ধ বমাজ 


সিট ৫ লগ জট মি পিঠ কটি শিট পট লিহ6 পেটে ঠ ঠি শিট শউঠি স্সঠ ক ডলে (স্ পট পেস্ট টি হিট ডি 
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০০৪1981706 (০ 9059.08, 168৬1100 25106 (106 1681) 009৫ 
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(01015 /500-22012 10150 285 0১102121010 5959১ ০] 1085 
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০1 ৬1500, 211] 18598501095 216 (0119/519 0 5008088 ৪1] 
[09101021205 216 009 1011099/915 01 056 ৯1), 9001:85 210৫ 
০061)915 0011099/ 91৮2৮ 00 076 ৪0101101160 ০৫ 77/-1271022- 
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6801). 00581780-0858. 5899 01) 1$191)01-911 50001919559 
(001 98129120155 ০021190 11281852100 (1)6 0010017721012001 
6/%019105 (16 00901118195 95 106৬2112199 15129-10212, 
৬1819-01512) 2100 1৬210 03%8-10819* 119 21001011)0009 
০0107061112 15 917016160 58%/12127214/1771. (5/725471-044, 


৬০1, ৬], 100, [85৬-57৬1). 


১৭. সুলতান সামসুদ্দনের শ্বৈরাচারে বিক্ষুব্ধ রাজপুরুষের৷ তাঁকে সিংহাসন- 
চ্যুত ও হত্যা করে হুসেন শাহকে [সিংহাসনে বসান । হুসেন শাহর 


রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৬১৯ খু. । 


১৮. 5009 ০1 101)6 1২8185 ০1 0০০০1) 1311)91 11) [1৩ 12100911091 
০1 005 160) 9910601% 150059906 (1917 ০০৪1-910 12 
ঢ০105০010179-51098-585158, 01 161)8508-028.01 11) 09091 
8111917 00 91115 2. 81811010281 1176 0200108৯019 & 
10611009101 18111852104 (0 6%101211) 01559 172 ৮/1019 &, 
51800100901021 9/0110 910010120 £/2)022-721717172/2, 11) 0115 
962 1568 /৯.]). ১. 

“১0110509002108 9985 [১1০09019101 11) 1১8101101 2100 
12107760200 106 1085 00164 1০ 01910 (098£211)61 (105 
00117917018 0819 01 0০001) 00559 959191005. 176 1001)1009 
ও 10 005 99818310110 210915969 20৫ 9899 1)6 1085 ৫0108 9০ 
921 [01 105217089, (1890 19, 02081156 (119 (810 001185 
80990164056 73 23 (155 1850 1656057 01 06 21010809, 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৬১৬. 


পি এ লে স্িহাটি সল্ট পি পে বট পিঠ লেট চিঠি সহি পিঠ পে সহি পথটি ০ মি) ০ শি লিড চিঠি (সহ টি এ 


৯৯, 


২০, 


79 8180 5895 [18 116 100101060 (1180 16061 (0 5110/ 
0191 105 25101 2 519%151) 10011860101 70531171210 035 
58106 016811) 1)6 585 (1081 005 16106615 2010 4৯ 60 40 
1719 06 08116 6101167 ৩৬৪1৪, (21272) 014৯০ (0510101), 
701050062018+5 81810170917 15 1106 210 01017610121 812- 
10100215০০০ ৪ £12170109119075 0120102 [6 06219 %/101) 
11210 01:81101709,01081 7022165. 

£4]1) (11910709117, 70170500120 1195 056৫ (189 10012)61)- 
0191015 ০1 /7/07170. 2100 185 (91091) 6%8000195 0011 
(090 91910100817 110 1019 (11009, 003 67810017197 01 0810018, 
058৫ (0 09 9600190 10 7391008]1. 010 56%9181] 09002.510179 
19 1195 0010190 €080018, ... 

+4৯0001061 5121700911210 ড/1)010 1)6 00095 ০০০৪910- 
17211 15 9001)001.* 01050162178, 15 0000 ০1 000110% 
00]) 80001015 ৮/091105 3 116 0100695 2/1-72023-4956 ; 
16 11910610105 12100-911. 176 70109 000 1000-27910172- 
(1081 68055519105 ০17) 17300017150 01105, জী বুত্তঃ দাত্ত 
স্নান ল্যননানন্তুম্বী লীব্দলাখী জ্বুলীঘ: | 7১819, 134. [75 1081095 
1015 01782106615 25 ৬1175859501 ৫19190951010105. 

“116 28101708119 90000190 1) 0০9০901) 7311)81, 181- 
[0812011, 08001210919, 71216810085 98112.01)8 1.915100100918, 
[31]101, 1790212-90810 8101009, 45580517805) 2110 
01161 [0019065.৮ (5795171-021, ৬০1. ৬1, 0019. ২0111-01%), 


এই বইয়ের সূত্র পৃ. ১১৬ সূত্র ১৮ দ্র. 


“নও 009 140) 90150015০01 005 01001150821 912১ 11100117 
৮125 111160 09 2 3181)1011) 010851% [01)090 09 81198. 
06৪ 26 (06 06810101108 ০01 016 1201) ০900919 ৪0091 
07৩ 911 01 006 6:21050510 101080010, 70065 2006৭ & 
81981017191 01 00617 ০0৬1 25 (1559 1720 91771019 2100 1082 
ড/0115 ০1 (10611 ০৬. ১০ ০8৫029-0801)9 1006 (5 
9/47221712 9)/2127202 ৯10 00৩ 0০16০601810 ৪ ০1591 
৪100 0011 (হু, ঘূর্ঘ') 1098, 01581091016 81910010781 00 ০1017 
1081 90106005, 0০ 9 0106 98106 (1109, 169.01178 01610 0০ 


৬১৬ 


বাংলার বোদ্ধ সমাজ 


ল৯্প পিস্পি পিপি পিপি পম শিপ পপি পস্প পপ পি পপ তে শি পেত পপি পঠ নিত পি পিঠ পাত প পভ পথও পিঠ পি পি 


১, 


নখ, 


80111 50190011069 %/210060 1০ ৮৪ 6196169 10 
81817710281, 080102-10801)8, 51555 1015 ০৬10 0266 19 1015 
৮/০11 60010150 /৮15০9127221-71117 (ছা. 1১, 0২১১1, 228) ৪3 
1297 ০1 076 9818. 618 6008] 10 1373 [13751] 4.7), 
790072-10801)2 1)1005616, 0931065 0105 541772/712-7)17102- 
7007, 109 8১810115411 019089-01101158, 1০016101819 
০616 9/0110 29 70277-51111 ১ 107215-067177110 (01428 
11101) ):7271114/-71117 5 7777187655-7111/ 5 & 7০০61 
10910790 0০91721-021746 )৪. ০01111001)1081% 01 47127100- 
£2/071) 001188108 ; 0%27720-72176১ 2. ০011 00 [10- 
59৫5 ; ৪ 9/0110 017. 5100101 108:0160 :10270-0779711752 9100 
৪ 1991001) 1021060 /9//677-1772)/086, (ঢা. 2১. ২.১], 223 8100 
1. 0. 08091095065 890). 


“১৪.017798-08101)9 5/25 21 11111001181) 016 13101- 
18118, 20৬ 1001195 0010) 105102068, 17১9.010098-172801)8+3 
ড/01710 17/05/5৬61, 15 10011701011 51110160 11 17৮11100115. [15 
500 15 ০০919?া)60 (0 (112 015171065 ০01 71955019 2100 
71701095200 0016 00৬79 ০01 89118118110 13118005818. 
(১/75/7-0265 ৬০1, ৬1, 15511171150, 


এই বইয়ের পৃ. ২৭৪ সূত্র ২ দ্র 


ডেস্ক্পৃঁটিভ ক্যাটালগের ভূমিকায় "বশ্বপ্রকাশ' অভিধান সম্পকে 
আঁতারম্ত তথ্য-_ 

[106 2001101 56605 (০ 118৬6 06101260 [0 [7891611 
110012 9/11616 %2. 2100 028. 219 51100119119 [১1000018090 2100 
ড/16165 11016 01561106101] 15 179.00 11] 0199 10100 010186101) 
01 01)6 00166 5101121005 58, 58. 2170 88. 11715 15 1101 009 
0859 11 [10016 117019. 2110 11) 00061 199113 01 17012. 
1106 80001 1085 2 90190161061 10 1915 7/1$0-1772726 
091090 :$2%70-87672-7721640 51710) 21700106 ০01615 
08৬৩ (০ 96০6109105 ৬৪,1:512-0169. 2100 [7902-01068,. 
11810555212, 20171050175 00101900017 19110611039 1) 1106 
52105107016 210112660 71015 15 181519 00206 ৮% 0178120105. 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৬১৭ 


এসি কি কিউ সি কি সি ্ পি কি (হি হটে ইট (সিঠ (6 পিঠ পে 9 (টি (হা সিটি (সি ক/ (সি সি িঠ জঠ 


৮৩ 


২৪. 


২. 


স্ড. 


২৭. 


1176 01001010281 1189 ৪. ০0910010610621 ০৪1160 7/140-7112%- 
77 09 78191065818, 1310980108১, ০০০ 159, ০01 106 
0010)17)61181% ০010) 017) 9০900116110 [17019. (5/105171- 
091 ৬০1. ৬], 7. 015), 

এই লেখক “সাহসাঞ্ষচারত” নামে একাঁট কাব্যও রচন। করোছলেন। 


এই বইয়ের পৃ. ৯১০ সৃূন্ন ১৪ দ্র. 
এই বইয়ে "বৃহস্পতি রায়মুকুট” প্রবন্ধ দ্র. 
এই বইয়ে "রত্বাকর শান্ত” প্রবন্ধ দ্র 


ন্যায়সূত্রের ভাষ্য য৷ আমাদের হাতে এসেছে তার মধ্যে প্রাচীনতম 
বাৎস্যায়নের 'ন্যায়ভাষয; । এই বাৎস্যায়ন এবং 'কামসূন্র'-কার বাংস্যায়ন 
ভন্ন ব্যান্ত। 'ন্যায়ভাষ্য,-কার বাংস্যায়নের নামান্তর দ্রামল, অর্থাং 
দ্রাবড়। পদাঁব পাক্ষলম্বামী। নাম এবং পদাঁব থেকে মনে কর। হয় 
ইনি দাক্ষিণাত্যের মানুষ এবং সম্ভবত খুস্টায় পণ্টম শতাব্দীতে বর্তমান 
ছিলেন । দ্র. £-1-1.05 70. 115-23, 


অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ নৈয়ায়ক ধর্মকীতির বাবা কোরুনন্দ একজন রাহ্গণ 
তাঁথিক পারন্রাজক 1ছলেন। ধর্মকীতির জন্ম দক্ষিণ ভারতের চুড়ামাণ 
রাজ্যে, নামান্তর 'ত্রমালয় রাজ্য। ঈ-তাঁসঙ ৬৭৩-৯৫ খুস্টাব্দে ভারতে 
ছিলেন, তিনি ধর্মকীতির মনীষার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ধর্মকীতি 
ধর্মপালের কাছে পড়োছিলেন- এই ধর্মপাল ৬৩৫ খুস্টাব্দে বর্তমান 
ছিলেন । সুতরাং ধর্নকীতির সময় সপ্তম শতাব্দীর চতুখ দশক থেকে 
শেষ অবাধ ধরা যায়। বালক বয়সে 'তাঁন অসাধারণ মেধার পারিচয় 
দেন। ক্রমে বেদ, বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, আয়ুরেদ এবং সব কটি তাঁথিক দর্শনে 
পারঙ্গম হয়ে ওঠেন । ক্রমে তাঁর মনে হয় বুদ্ধের শিক্ষা নাটহীন এবং 
বৌদ্ধ উপাসকের বেশ ধারণ করে জাতিচ্যুত হন। ফলে তান জন্মভূমি 
ত্যাগ করে মধ্যদেশে (তিব্বাত সাহত্যে মধ্যদেশ হল মগধ, কিন্তু মনু 
বলেন- উত্তরে হিমালয়, দাক্ষণে বিন্ধ্যপবত, পুবে প্রয়াগ ও পাঁশ্চমে 
সরম্বতী নদী-_ এর মাঝখানের অণল মধ্যদেশ। মনুসংহতা” ২.২১) 
চলে আসেন । এখানে ধর্মপালের কাছে পড়ে "ন্রপিটক' আয়ত্ত করেন। 
ধর্মকীতির সঙ্গে বিতকে ব্রাহ্মণ, নিগ্র্থ জৈন) এবং তীঁথিকদের পরাজয়ের 
িষ্তারত বিবরণ প্রসঙ্গে তারনাথ বলেছেন, কুমারিল ছিলেন তাঁর মামা 


৬১৮ 
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9 ০ স/ লে 2৬৮ সি সি স্তর পি টি সি পিট সি এ ০ সি এট (সিটি (সিট (সি পিঠ (মঠ (উঠি (জা টি 


৮, 


২৯১, 


এবং কুমারিলের অনুগামীদেরও তিনি পরাস্ত করোছলেন। কোনো 
ভারতীয় এীতহ্যে অবশ্য কুমারল-ধর্মকীঁতির বিবরণের সমর্থন পাওয়। 
যায় না। 'দিঙনাগের পরে ধর্নকীতি বৌদ্ধ ন্যায়শান্ত্রে বড়ে। প্রতিভা । 
তাঁর রচনার মাধ্য প্রমাণবাতিক-কারিক।” প্রমাণবাতিক-বৃন্তি', “প্রমাণ 
[বানশ্চয়+, “ন্যায়াবন্দ্ু* বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । দ্র, 78272712117, 
01090 26; /1-1-10, 00. 303-19. 


হউয়েন্-ৎসাঙ উল্লেখ করেছেন, তাঁর গুরু নালন্দা মহাবহারের অধ্যক্ষ 
শীলভদ্র সমতটের ব্রাহ্মণ রাজবংশের সন্তান । সমতটের এই রাজবংশ 
রাত রাজবংশ হওয়া সম্ভব । শশাঙঞ্কর (রাজত্বকাল আ. ৬০০-২৬ খু.) 
সমকালীন এই রাত রাজাদের রাজধানী 'ছিল কুমিল্লার কাছে ময়নামতা 
পাহাড়ের দাক্ষণে চত্তীমুড়ার দেবপৰতে । রাত রাজবংশ বৌদ্ধ ছিল না, 
শীলভদ্র পরে বৌদ্ধ হন। বৌদ্ধ হবার আগেই শীলভদ্র “অথববেদ”, 
সাংখ্য, হেতুবিদ্যা, শব্দাবদ্যা, আয়ুবেদ প্রভাতি শাস্তে পাঁওত্য অর্জন 
করেন । নালন্দার অধ্যক্ষ ধর্মপালের কাছে তিনি বৌদ্ধাবদ্যা অধ্যয়ন 
করেন এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। যৌবনেই তাঁর পাগুডত্যের খ্যাতি 
ছাঁড়য়ে পড়োছিল । ধর্মপাল অবসর নিলে শীলভদ্র নালন্দার অধ্যক্ষ হন। 
নালন্দার সবচেয়ে গৌরবের সময়ে শীলভদ্র অধ্যক্ষ ছিলেন ৷ এই সময়ে 
মহাাবিহারের ছান্র সংখ্যা ছিল দশ হাজার । 'হউয়েন্-ৎসাও শীলভদ্রের 
কাছে যোগশান্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন । 'হউয়েন্-ংসাঙ বলেছেন, সেই 
সময়ে নালন্দায় এক হাজার শ্রমণ সূত্র ও শাস্ত্রের ২০টি সংগ্রহের ব্যাখ্যা 
করতে পারতেন, পাচ শো জন ৩০টি সংগ্রহের ব্যাখ্যা করতে পারতেন, 
&০1ট সংগ্রহের ব্যাখ্য। করতে পারতেন দশ জন, একমান্র শীলভদ্রুই সমগ্র 
সংগ্রহ ব্যাখ্যায় সক্ষম ছিলেন । মহাবহারে সকলে শীলভদ্রকে সন্ধম্মনাধ 
বলে সম্বোধন করতেন। তেঙ্গুর সংগ্রহে শীলভদ্রের রচনাবলীর মধ্যে 
'আর্যভামি-ব্যাখ্যান' নামে একখানি মাত্র গ্রন্থের অনুবাদ পাওয়া ষায়। 
দ্র. দীনেশচন্দ্র সরকার, শশলালেখ-তাম্রশাসনাদর প্রসঙ্গ', কলকাত। 
১৯৮২, পৃ. ৭০। 


মোথাল ব্রাহ্মণ নৈয়ায়ক গঙ্গেশ উপাধ্যায় খুস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ 
এবং ঘ্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবত ছিলেন মনে করা হয়। 
তাঁর “তত্বচিস্তামাণ' গ্রগ্থকে 'প্রমাণচিন্তামণি' বলেও উল্লেখ কর হয়ে 
থাকে । হিন্দু ন্যায়ে আধুনিক যুগের সৃচন। “তত্তচিন্তামণি' গ্রন্থে । দ্বাদশ 
শতাব্দীতে রাঁচত 'তর্ত্ীচস্তামাঁণ' 'মাথলার পাঁওতদের গভীর অনুশীলনের 
[বিষয় ?ছল, পণুদশ শতাব্দীর মাঝামাঝ বাসুদেব সাবভৌম বাংল দেশে 


প্রাসঙ্গক তথ্য ৬১৯ 


পি পি পি পিট শ্িপী পিঠ শিপ পি সি বি সি শি চিট স্) পি 06 পি পট ঠা সি পি ন্হ সিট সিট পি) (্ঠ 


৩০, 


৩১. 


৩২. 


৩৩. 


৩৪. 


এই গ্রন্থের চর প্রবর্তন করেন। ১৫০৩ খুস্টাব্দে নবদ্ধীপ 'বদ্যাকেন্দ্রের' 
প্রীতষ্ঠার পর থেকে রঘুনাথ ?শরোমাঁণ এবং অন্যান্য পাঁওতদের চেষ্টায় 
বাংল দেশে গ্রন্থথাঁনর অনুশীলন ব্যাপক হয়ে ওঠে । ক্রমে মাদ্রাজ, 
মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশের পাঁণ্তত সমাজে 'তত্তাচস্তামণি* গৃহীত 
হয়। বগত &০০ বছরের সংস্কৃতাঁবদ্যার প্রাতাটি শাখায় এই গ্রন্থের 
প্রভাব পড়েছে । 'তত্তৃচিন্তামা*র চারটি খণ্ডের নাম প্রত্যক্ষ-খণ্ড, 
অনুমান-খও, উপমান-খণও্ড এবং শব্দ-খণ্ড । গ্রন্থাটর মোট পৃষ্ঠ সংখ্যা, 
প্রায় ৩০০ | দ্র. £-1-8৫5 000. 495-53,. 


প্রচালত মতে শংকরাচাের গুরু গোঁবন্দ, গোবিন্দর গুরু গৌড়পাদ । 
অদ্বৈতবাদী গোঁড়পাদ অষ্টম শতাব্দীতে বর্তমান 1ছলেন অনুমান করা 
হয়। ২১৫টি কারকায় সম্পূর্ণ, চারটি প্রকরণে বিভন্ত গোঁড়পাদের: 
'মাওক্যকা রিকা? গ্রন্থে প্রথম অদ্বৈতবাদের পূর্ণাঙ্গ পাঁরচয় পাওয়৷ যায় । 


শাস্ত্রীমশায়ের সম্পাদনায় [বিব্ঠালওথেক। ইীওক। সিরিজে প্রকাশিত 72/2 
9190 73140/1151 18 )12716 272015 17750751071 (১৯১০ খু. )। 
ছয়খান বই: রত্কীতি রাঁচত 'অপোহাঁসাদ্ধি, 'ক্ষণভঙ্গাসাদ্ধ?, 
ক্ষণভঙ্গীসাদ্ধ' ; পাঁওত অশোক রাঁচত 'অব্যয়াবানরাকরণ', “সামান্য- 
দূষণাঁদকৃ-প্রসা'রিতা' ; রক্জাকর শান্ত রাঁচিত “অন্তব্যাপ্তিসমর্থন;। 


অনুবাদ : ভারতবর্ষে যাও, চারাঁদকে আধকার বিস্তার করতে । 
যতক্ষণ না তোমার আধকার প্রাতীষ্ঠত হয় ততক্ষণ আমার সঙ্গে তোমার 


মিলন নেই । 


ইসলামে ধর্মীয়. রাষ্ট্রের প্রধানকে খাঁলফ। বল। হয়। মহম্মদের িরো- 
ভাবের (৬৩২ খু.) পর আবুবকর খালিফ। হন। এর পরে ক্রমে 
ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। ৬৬১-৭৪৯ খুস্টাব্দ ওম্যায়৷ বা উদ্মোদিয়া 
থাঁলফাদের আধিপত্যের কাল। মুয়াবিয়া, এজিদ প্রভৃতি বিচক্ষণ 
শাসক ওম্যায়।৷ বংশের কর্তৃত্ব অপ্রাতহত করে তুলে ছিলেন । এই বংশের 
পতনে কর্তৃত্ব আসেন আব্বাসীয় বংশ, আব্বাসাঁয় শাসনের সূন্রপাত 
মহম্মদের পিতৃব্য আব্বাসের বংশধর আবদুল্লা আস্সাফ্‌ফ। থেকে । এই 
বংশের রজত্বকাল ৭৪৯-১২৫৮ খু. । 


বরাহ'মাহর থুস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মানুষ, তাঁর জন্ম-মৃত্যু তাঁরথ নিশ্চিত- 
ভাবে জান৷ যায় না। জন্ম আনুমানিক ৫০৫ খৃষ্টাব্দে । মৃত্যু ৫৭৮, 


৬০ 


বাংলার বৌদ্ধ সমাজ 


গই/ চটি সি পি এইট পট পি | পি্ইর্টা  সিইজট  চিইজটি (চাটি চটি সিটে ০ টি হিট (টি চিঠি /হইউচি পট ২০ (উঠা সিটি টি পিহউঠি (উঠি 


৩. 


৩৬. 


মতান্তরে ৫৮৭ খুষস্টাব্দে ৷ তাঁর প্রাসদ্ধ রচনা 'বৃহৎসংহত।” ষষ্ঠ শতাব্দীর 
প্রথম অর্ধেই রাঁচত হয়োছল। অন্যান্য রচন। “বৃহাদ্বিবাহপটল* 'ম্ব্প- 
বিবাহপটল', “যোগযাত্রা*, 'পণ্টাসদ্ধাস্তিকা+ 'বৃহজ্জাতক' এবং 'লঘু- 
জাতক । িংবদাস্ত অনুসারে 'তনি অবস্তীর আধবাসী এবং 'বক্রমা- 
দত্যের সভার নবরত্ণের অন্যতম । 


উৎপল ভট্র, ভট্রোৎপল থুষ্ীয় দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । তান 
বরাহামহিবের 'বৃহৎসংহতা'র টীকা রচনা করেন । এই টীকায় প্রাচীনতর 
জ্যোতিবিদূদের মত উদ্ধত আছে । উৎপল একখানি “হোরাশাস্ত্' (কোষ্ঠী 
রচন। বিষয়ক শাস্ত্র ) রচনা করেছিলেন। 


শান্ত্রীনশায়ের ধারণা ছিল বাঙাল বেদ ব্যাখাতাদের মধ্যে নুগড়াচার্যই 
প্রথম । তাঁর এই ধারণার ভাত্ত তেজশ্চন্দ্র বদ্যানন্দ সম্পাদিত 
হলায়ুধের 'ব্রাহ্গণসর্ববস্ব" গ্রন্থের এই উল্লেখ, "কিং তাঁম্মন্নুগড়েন বর্ম 
রঁচিতমৃ” | 151091819 17150019 01006 7১918 7৯57100 প্রবন্ধে 
শাপ্রীমশায় লেখেন-_-0015 0০061000570, 11910 01715 0010010010- 
1819 925 ৮/1166615, ০৮] 0106 2001)01+5 108116 15 89709. 
176 1180 ৪ 18182 0090 ০01 0091109%/615 200 501776 00101761)- 
(21155 ড/1101610 0% 1015 0011099/618 119৬০ 00119 0০0৮/1) (0 
(176 70195610108, 117656 0011810017126015 16191 (0 19177) 
25 11161 29017091169, 11019 19 0102 921119591 0011117161)1279 
01 1176 ৬6095 56610009118. ৯899109, 19 20 16285 110166 
101170160 9815 70095161101 10 18200098. ]1)6 0950610081005 
01 1106 950 56010169159 ড/1)0 11৮60 10) ৬/651611) 1321009], 
21] [019155560 (116 52777122270, 2100 [09100117060 11)611 
16115109105 091610)019169 ৪০০০117)8 (০ 006 90095 ০1 (1081 
০৫৪ ; 2100 (1169 68119 1910 0106 17609695910 01 2 00120117010- 
0219 01 0080 9008. 9001) 2 001001116110919 ৮125 ৬/210661) 
৮5 [ব81572709, 60191910010181 ০01 1069৬810818. 11015 
০0111091)621% 58050 056 110019% ০ ১50729011 
31581017098178,5,. [8061 910, 73118806৬8১ ৫, ০010161211901219 ০01 
[781 21115) & 10175 01 006 ০985৫ ০0091901165 ০1 3610891 
800 011958, 1006 ৪. 10101700611 01 90115 101 0109 88106 
ঢ2010956. 17918900178, 8104 28$010961 ০01065100191168 ০0৫ 
[১2163008109 9608, 96/0150 (1১6 1105165 ০01 10৩ 10:916598018 
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৩৭, 


৩৮. 


৩৯, 


০1006 ৬৬116 %27%17202., (9-8-0-1-5 ১৬০1. ৬, 0917017, 
2. 173). নগুড়াচাধ/নুগড়াচাধ বিষয়ে শান্ত্রীমশায়ের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে 
দুর্গামোহন ভট্রাচাষ মন্তব্য করেছেন, শাক্তু শ্লোকের এই অংশ 'বাভন্ন 
পুঁথতে 'বাভন্নরূপে খত দেখ। যায় । মনে হয়, উহার প্রকৃত পাঠ 
হইবে, "কংতাঁম্মশ্লুবটেন বজ্ম* রাঁচিতমৃ*। বারানসী হইতে প্রকাশিত 
'্রাহ্মণসর্ববস্বেঃ এই পাঠ গৃহীত হইয়াছে । হাওয়া আফস্‌ লাইব্রেরীর 
পাথতেও এইর্প পাঠ আছে। উবট-রাঁচত যজুর্ব্বেদভাষ্য সুপ্রাসদ্ধ । 
হলায়ুধ যজুর্কেেদীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে বাঁসয়। পূর্ববাচা্যরূপে উব্টের 
নামোল্লেখ কারয়াছেন, ইহাই সম্ভব । উবট তাঁহার ভাষোর শেষে আত্ম- 
পারচয়ে বালয়াছেন, ভোজের রাজত্বকালে অবান্ততে বাঁসয়া তানি 'মন্তু- 
ভাষা” রচন। কারম্াছলেন । সুতরাং বঙ্গের সাহত তাঁহার কোন সন্বন্ধ 
নাই।” («প্রাচীন বঙ্গে বেদ-চ6”, 'হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-৫লখমাল।”, দ্বিতীয় 
খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহত্য-পারষং ১৩৩৯ ব., পৃ. ২১৮-১৯ )। 


ভবদেব ভট্ট একাদশ শতাব্দীর শেষ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
জীবত হলেন মনে কর! হয় ॥ তান হপ্রিব্নদেবের সাঁদ্ধাবগ্রাহক মন্ত্রী 
[ছিলেন এবং সম্ভবত হরিবন্মার ছেলের রাজত্বকালে তাঁর উপদেষ্টা 
1ছলেন । সমকালীন বাংলা দেশে পাওত্যে, রাজনোতক '্চক্ষণতায় 
ভবদেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন । বৌোঁদ্ধা্দ্বষী ভবদের ব্রহ্ধ- 
বিদ্যাবিদূ ; মীমাংসাশাস্ত্, অর্থশাস্ত্র, আয়ুবেদ, অগ্ত্রবেদ, পসদ্ধান্ত, তনু 
গঠণত, ক্র্যোতিষ ও জ্যোতিবিদ্যায় “কৃতধারাদ্বতীয়” । বাভল্ন 'বষয়ে 
তাঁর রচনার উল্লেখ থাকলেও সব বই পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেছে 
কুমারল ভট্রের অনুসরণে জৈ মিনির পৃর-মীদাংসার ব্যাখ্যা “তৈতা?তিত- 
সতাঁতলকে'র খাঁগত পুথি এবং প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ ও 'ছান্দোগ্য- 
কমানুষ্ঠান' বা 'দশকম্মপদ্ধাতি' | দ্র. হ-র-সং-১, পৃ. ৩৯৫-৯৭। 


নারায়ণের পূর্বপুরুষের। উত্তর-রাঢের আঁধবাসী ছিলেন । ইনি “ছান্দোগ্য- 
পারাশষ্ট প্রকাশ নামে কাত্যায়নের “ছান্দোগ্যপারশিষ্টে'র চীকা রচন। 
করেন । 


হলায়ুধ লম্ষমণসেনের (আ. ১১৭৯/৮০-১২০৬ খু.) ধমাধ্যক্ষ বা 
1বচারপাঁত ছিলেন । বাবার নাম ধনঞ্জয়ঃ ম৷ উজ্জল] ৷ হলাযুধের প্রাঁসদ্ধ 
রচন। 'ব্রা্ধণসর্ববস্থ' ॥ এই গ্রে তান বাজসনেয় 'যজুর্ববেদে'র কানম্বশাখী 
ব্রাহ্মণদের গাহস্থ্যকর্মের উপযোগী ৩০০র বেশি মন্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন। 
গ্রশ্থের সঁচিতে দাঁতমাজ। থেকে অস্তোোষ্ট পর্যস্ত ৪০টি অনুষ্ঠানের উল্লেখ 


৬২ 


বাংলার বোদ্ধ সমাজ 


টি ০টি টি পচ তথ পা | পিট পিঠ সি পাটি এস ০স্জাটি (টি পট (সরি এটি পট চি চটি টি (সিটি (টি (উট (টা দিছি 


8০, 


৪৯, 


৪২৭. 


আছে। হলায়ুধ তাঁর সময়ে বেদচর্চায় 1শাথলতার নিন্দা করেছেন। 
বলেছেন, রাটীয় ও বারেন্দ্ররা বেদ মুখচ্ছ করেন না, কেবল যজ্ঞের 
উপযোগী মন্ত্রের অর্থ শেখেন। এই সমালোচন। থেকে অনুমান করা হয়, 
লক্ষমণসেনের সময়ে বাংলায় বেদচর্চা কমে এসেছিল । হলাযুধ 'ব্রাহ্মণ- 
সর্বন্বে* 'মীমাংসাসর্ববস্থ', 'বৈষবসর্বন্থ* 'শেবসর্বশ্ব” ও পাগুতসর্ববস্? 
নামে তাঁর আর চারখাঁন গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন । 

হলায়ুধের লেখায় তাঁর বড়ো ভাই পশুপাঁতর "শ্রাদ্ধকৃত্য-পদ্ধীতি” ও 
“পাকযজ্ঞ-পদ্ধাতি' নামে দুখানি গ্রন্থের নাম জান। যায় । দ্র. “হরপ্রসাদ- 
সংবদ্ধন-লেখমালা” দ্বিতীয় খও, ১৩৩৯ ব., পৃ. ২২৪-২৫। 


এই বইয়ের পৃ. ১০৯ সূত্র ১২ দ্র. 


ইখ-তয়ার ডীদ্দন মুহম্মদ বিন্‌ বখাতিয়ার খল্'জ তুকি বাহিনীর সেনা- 
নায়ক ছিলেন । মন্হাজুদ্দনের 'ববরঘ অনুযায়ী বখতিয়ার আনুমানিক 
১১৯৩ খৃষ্টাব্দে বহার আঁধকার করেন। তারপরে আকাঁস্মক আক্রমণে 
"নওদীয়। ব। নবদ্বীপ* জয় করে নেন, লক্ষমণসেন পুব-বাংলায় পালিয়ে 
যান। নওদীয়। শহর ধ্বংস করে দিয়ে বখতিয়ার গোঁড়ে আধষ্ঠিত হন। 
আনুমানক ১২০৫ খৃস্টাব্দের শীতের শেষে তান কামর্প (আসাম ) 
এবং ?িতব্বতে আঁভযান করেন । দুরুহ এই আঁভযানে বাগমতী বা তিস্তা 
নদী পোরয়ে তাঁকে প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। 'পাঁছয়ে 
আসবার সময়ে নদী পার হতে গয়ে অনাহারে পর্যুদন্ত সৈন্য এবং ঘোড়ার 
বেশির ভাগ স্রোতে ভেসে যায়। বিপুল শান্ত-ক্ষয়ে বিপধন্ত বখৃতিয়ারের 
প্রাতপন্ত শাথিল হয়ে গেল । অসুচ্ছ বখ-তিয়ারকে আলি মর্দান খল্জি 
১২০৬ খুস্টাব্দে হত্যা করেন। 

বখাাতয়ার মুহম্মদ ঘৃ'রির নামে টঞ্কা-_ সোনার টাকা চালু করেন। 
এই মুদ্রায় তাঁর গোঁড় আঁধকারের তারিখ আছে ১৯ রমজান ৬০১ 
[হজার। খৃষ্টাব্দের হিসাবে দাঁড়ায় ১০ মে ১২০৫ । দ্র. 7-8-77, 
7০. 9-11 ; দীনেশচন্দ্র সরকার, 'পাল-সেন যুগের বংশানুচারিত 
কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ১৩০৩৩ ; 81110119012 13108 068591]1, 
1৬] 01191017090 3910171985 16%06010107 (০ 7106, 
1৫60/:07717/01720/7)72 42121777524 55177 14 2/7107121 ৬০). 
1-77-0, 1933. 


তিব্বত আঁভযানের সময়ে বখাতিয়ার রাজ্যের পুব সীমান্ত রক্ষার 
দায়ত্ব দয়ে আল মর্দানকে থোড়াধাটে প্রাতষিত করোছলেন। ১৯০৬ 


'প্রাসাঙ্গক তথ্য ৬২৩ 


পল পি পিঠ পাট পি সি পপি বহি পচ পিঠ পি হট চটে ০ সিডি রি লি লি পিঠ পি লি ক) এটি পিট হিট রি 


৪৩, 


৪8. 


৪৬. 


৪৬, 


থুস্টাকে বখতিয়ার আলি মর্দানের হাতে নিহত হলে খল্জি জায়গির- 
দারদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়। আনুমানিক ১২০৭ 
খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ শর্হান আঁলকে বান্দ করেন। আল পালিয়ে 
দিলিতে কুতবুদ্দন আইবকের আশ্রয়ে চলে যান । কুতবুদ্দিনের ঘজাঁন 
আঁভযানে আল অন্যতম প্রধান সহায়ক ছলেন, ঘজানতে তিনি বান্দ 
হন। ১২১০ খুস্টাব্দে ঘজঁন থেকে লাহোরে ফিরে এলে কুতব 
তাঁকে গোড়ের শাসনকর্ত। 'নযুস্ত করেন। এই বছরেই কুতবের মৃত্যু 
হওয়ায় আলাউীদ্দন নাম নিয়ে তিনি গোঁড়ের শ্বাধীন সুলতান হন। 
১২১৩ খৃষ্টাব্দে হুসামুদ্দন সুলতান আলাউীদ্দনকে হত্যা করেন। 
দ্র. 18-8-]], 09. 10-20. 


এই বইয়ের পৃ. ১০৫ সূত্র ১ দ্র. 
এই বইয়ের পৃ. ১০৭,সূত্র ৬ দ্র. 


72771120107 1166701212০) 7217221 52076 7712 1716702%- 
01107 0 77772175/; 752%421107 (১৮৯১ খু. ) পুস্তকায় শাস্ত্রীমশায় 
িিখোছলেন, “7179 ৪৪০ ০1 11101152858. 15 1201 1000%/) 0৫ 
[0615 5210 0 1786 00111191)60 0100 1)81)0160 6919 20001 
[176 06201) ০1 01181621159.” ( হ-র-সং-২, পৃ. ৮২৪ )। সুকুমার 
সেন বলেছেন, “দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ সকলে কীত্তবাসকে পণুদশ 


শতাব্দীর গোড়াকার কাঁব বালয়৷ নির্ধারণ কাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন ৷ 


আম টানিয়া টুনিয়। তাঁহাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদের আগে 
তুলিতে পার নাই । আমার এই প্রচেষ্টাও দ্বিধাগ্রস্ত । আমার দৃঢ় ধারণা 
কান্তবাসের জীবংকাল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে নয়। 
কম্বুলেটোলা 'লিটরোর ক্লাবের আঁভভাষণে আমার ধারণার সমর্থন 
পাইলাম।” (স্ম্ারকগ্রন্থ”, পৃ. ২৩৯)। - কীত্তবাসের কাল সম্পর্কে 
শান্ক্রীমশায় এই মত পরে পাঁরবর্তন করেন । 710/7055 ০7,527151771 
7৫55., ৬০]. ্]-র (১৮৯৫ খু.) ভূমিকায় তিনি কৃত্তবাসকে পণদশ 
শতাব্দীর মাঝামাঁঝ সময়ের মানুষ বলেছেন । 'বদ্যাপাঁতির জীবংকালের 
আনুমানিক শেষ সীম। ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ ৷ চণ্ডীদাসকেও অত প্রাচীন কাব 
ধরায় অসুবিধ। আছে। দ্র. হ-র-সং২। | 


এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহের ৬৩২০ সংখ্যক পুথি 'তারারহস্যবাত্তক। 
গৌড়ীয় শংকরাচার্ষের রচনা । হীতশুয়৷ আফস লাইব্রোর সংগ্রহের আর 


৬২৪ 


বাংলার বৌদ্ধ সমাজ 


কিট সি সি স্টপ সস পিসি পস্টিী লস্টি্ পা লাস ক্ি্ড লি পপি পি স্ব কিট সিসি পি সিটি শি সিট শিট প্জঠ 


৪৭. 


একটি পুথিতে (10.১ 1৬. 2603) নাম আছে শংকর আগমাচার্য । এ'র 
বাবার নান কমলাকর, ঠাকুরদা লম্বোদর । ইনি গোৌড়ভমিনিবাসী অর্থাং 
বাংল। দেশের আঁধবাসী ছিলেন । শংকরের সময়ে গোঁড়ই বাংলার 
রাজধানী ছল, সম্ভবত এই জন্য তান 'নাজেকে গোঁড়ভীমনিবাসী 
বলেছেন । নেপাল দরবার লাইব্রোরর একটি পুথতে লাপিকাল আছে 
৫১১ লক্ষ্মণ সংবৎ ( ১৬৩০ খৃ.)। গৌড়ের পতন সম্পূর্ণ হয় ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষ 'দকে । তাই শংকর এই সময়ের কিছু আগে বঙমান 
ছিলেন মনে কর হয়। ১৫টি পটল বা অধ্যায়ে সম্পূর্ণ 'তারারহস্য- 
বৃঁত্তকা'য় তার৷ পৃজা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য বিবৃত হয়েছে । “শবার্চনমহা- 
রত্র, 'ষটচক্রভেদ-টিপ্সনী' নামে দুটি বই শংকরের রচনা মনে কর৷ হয়। 
দু. 5/75177-08/. ৬০1. ৬111, ৮৮210 1], 0. 901; চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 
“বাংলার শঙ্করাচার্ধ্য”, “প্রবার্সী', বৈশাখ ১৩৪০, পৃ. ৭-৯। 


“10707012506, ৩. 18, ৮5 98511075181108১ 0700 500111- 
(0৫1 &0146 ০1 20105178008. 8170 0116 015011916 01 11108- 
1811211058. ৫6215 101) 0106 ৮৮০01911101 18158. 9109 13 
[06199816019 76101659106 [0 096 14010101091 ৬101), 01, 7061101: 
[0 65197555116 19985 51168 15 1)6৬6]7 (০ ০০৪ 01761610118190 
10200 12121815 (21115 2170 119 5921985৮211. 70110168159 
৮০ 175610915 006 ৪১০৬৪ 0179 011)61 2]1 08110 90185 01 
%910. 18185 209৫6 13 10 [176 100010]) 901)99, 212৫ 
[81108510016 110) 80098. 010 1016 00161)680 0118158 
15 4১650101092. ৬11902108, 11810910, 18100918. 816 
£৮৪18]09 055255 02 0151176 8998105, 1 900810751019818 15 
৪ £০9৫0৩55 ৮/1)0 15 01091) 10610101160 11) [1015 ৬/০110, 1075 
ড/0159111) 1 211011860 5170010 06 ০০1000)0660 117) 51110? 
৪0০09108706 ৮/101) 0176 00156010793 01 17৬1911201178. 01 00101118 
[1010061- 68505, &০০.১ 816 006 00778610121 00 (0189 90955 
[875 4৯11 01910101660 10620 00161) 06 1156] 11) (106 
৮/9191017 ০06 01015 9900939. [17652 18065 ০0101] (189 
1099 11191 12152. 925 2. 300017156]810101118 01619 8191060 
1000 016 1311)00 5550610, 81810170251091702. 9/85 1701, 1)0%/- 
6৬০1, (116 0191 10 21216, 9 05 ৭109068 ৪ 178117091০0 
000 9০118 ০0. 1818.” (1197625-5725177, ড০1, 7, 
0870 111, 1900» 00. %15-%58). বক্মানন্দাগার খুস্টায় ষোড়শ 


প্রার্সাঙ্গক তথ্য ৬২৫ 


লগ পি পি পিপি পপ পিসি তি পি পপ পস্পি বস্তি পপ পাস পপি পতি পি পতি পপ পিসি পে পপি পি পি পেত পি পিঠ 


৪৮, 


৪৯, 


শতাব্দীর প্রথম ব৷ মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। “তারারহস্য' ভিন্ন তাঁর 
আর-একটি বই 'শান্তানন্দ-তরাঙ্গণী', শান্ত আচার অনুষ্ঠানের বিবরণ । 
41011081081005 2.9 2. 81980 1 2170110, ০0101191161 01 
006 51519610101) ০21010119. হত ৮125 2. ৬ 81611019. 731811179172 
0০11) 11 0105 01501106০01 1২915178101, 160 21 01001)900 
2 ৪ [20061 286. 1312111751021708) 2. 51620 121811118 
৮/1161 01 1019 (1176, 10109116101 1011) 0010 200. 17111866011) 
11 0118 10059161195 01 718.01018,. 116 [91809 ৬/10616 15 
০996811760 51001)1 01 58100995 15 56111 1000%/7 29 51001)1- 
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পৃবোন্ত-সৃত 1979- %৬111-8150), 
শাস্ত্রীমশায় পূর্ণানন্দের জন্মস্থান রাজশাহি জেলায় বলেছেন, পরবর্তী 
গবেষকেরা মনে করেন তান ময়মনাসংহ জেলার নেন্রুকোণ। মহকুমার 
কাটিহাঁল গ্রামে জন্মেছিলেন। পূর্ণানন্দের 'শ্রীতত্বাচস্তামণি ১৪৯৯ 
শকাব্দে, ১৫৭৭ খুষ্টাব্দে লেখা । অন্য রচন।-_ 'শ্যামারহস্য” “শান্তব্রম”, 
তত্বানন্দ-তরাঙ্গণী' ও 'ষট্‌কর্মোল্লাস? । দ্র চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'তস্তরকথ।'» 
[বিশ্বভারতী ১৩৬২ ব., পর. ৩৭ । 


রাঁসকলাল চট্টোপাধ্যায় শাববিধমূলতন্ত্র' ও "ীববিধতন্ত্র সংগ্রহ নামে 
বাংল। দেশে প্রচলিত অনেকগুল তন্ত্র বাংলা 'লাপতে প্রকাশ 
করোছলেন। তাঁর 'অরুণোদয়” মাঁসক পাণ্রকাতেও অনেক তস্ত্ের 


বই প্রকাশ করেন। 


তস্ত্রসার' গ্রন্থের লেখক কৃফ্কানন্দ আগমবাগীশ মধ্যযুগের বাংলার অন্যতম 
অগ্রগণ্য পাণ্ডতত । ইনি চৈতন্যদেবের সমস্ামায়ক ছিলেন মনে কর৷ হয় ॥ 
শৈব, শান্ত, সৌর, গাণপত্য প্রভাতি সব সম্প্রদায়ের তন্ত্র গ্রন্থের সার 


হ. ৩18 


৬৬ 


বাংলার বৌদ্ধ সমাজ 


এ সি পি কিট | সিট | আজ | লিট | কিউ | এপ | পিসি ছি | পি চস | স্পস্ট | পিআর্ট | সি | লিসটিএ্প | উট | পিট | সি স্ব স্ট ঢিট 


“৫০. 


১, 


৭. 


৮৩. 


খ্৪, 


সংকলন করে কৃষ্ণানন্দ “তস্ত্রসার' গ্রদ্থটিকে সকল-সম্প্রদায়ের বাবহারযোগ্য 
কোষ গ্রন্থের রূপ দিয়েছিলেন । বাংল দেশে দীর্ঘকাল ধরে “তন্ত্রসার' 
প্রামাণিক গ্রন্থ রূপে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে । বাংলার বাইরেও এই গ্রন্থের 
প্রচার ছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহে দুখানি নেওয়ার লাপতে 
(6187-88) এবং 'তনখান নাগাঁর লাপতে (6190-91, 6576) 


, লেখা “তন্ত্রসারে'র পুথ আছে । প্রচালত মতে কৃষ্ণানন্দই বাংল। দেশে 


পাঁজিত কালীমুতি উদ্ভাবন এবং এই রূপে কালী পৃজ। প্রবর্তন 
করোছলেন । দ্র. 5%25/71-021.5 ০]. ৮1], 08]. ]], 0. ৯৯1 
সং-সা-বা-দা, পৃ. ৩১৮-২৬। 


এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহে শ্রীগোপাল পণ্জাননের রচনা “তন্ত্রদীপিক।' 
পুথির (6230) একটি পুঁষ্পকায় এর পাঁরচয়-__ আগ্রমবাগীশপোর, 
হারনাথ ভট্রাচাধ্যাতমজ । সোসাইটি সংগ্রহের ডেস্ক্রিপাটভ ক্যাটালগে 
“আগমকস্পলতা” নামে কোনে গ্রন্থের উল্লেখ নেই। “আগমকপ্পবল্লী'র 
(6219) পুম্পকায় 'আগমকষ্পলতা' নাম রয়েছে । 


এই বইয়ের পৃ. ৪৯৭ সূত্র ৮ দ্র. 


পাওুভূীম গবহারে রাঁচত “সুবশদ-সম্পুট' নামে “হেবজ্বতন্ত্রে'র টীকার 
লেখক টঞ্কদাস বা ডঞ্কদাস। ইন রাজ। ধর্পালের (৭৭০/৭৭৬- 
৮১০ খু.) সমসামাঁয়ক । তেঙ্গুরের তালকায় এর লেখ “হেবজ্রতস্ত্- 
রাজটীক৷ সুবিশদসস্পুট" গ্রন্থের উল্লেখ আছে । 


উত্তর রাঢ়ী কায়স্ছ গোঁবন্দ-মাধব-বাসুদেব ঘোষের আট ভাই ছিলেন, 
এ*রা তিন জন চরকুমার এবং চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলার সঙ্গী। পৃ 
ণনবাস কুমারহট্রে, পরে নবদ্বীপে উঠে আসেন। চৈতন্যের সঙ্গে পুরীতে 
থেকে ষাবেন ইচ্ছ। থাকলেও তাঁর আদেশে নিত্যানন্দের সঙ্গে মাধব এবং 
বাসুদেব বাংলা দেশে 'ফরে যান। তন ভাই-ই পদ রচনায় নিপুণ 
[ছিলেন । হাঁরদাস দাসের হিসাবে ('্রীন্রী গোড়ীয়-বৈষব-আভিধান' ) 
মাধবের পদ সংখ্যা ১২। কাটোয়ার কাছে দাঁইহাটে তাঁর শ্রীপাট ৷ 
বাসুদেব গোৌড়চান্দ্রক। পদের অন্যতম প্রধান পদকর্তা, রচিত পদের সংখ্যা 
৮০। শেষ জীবনে তমলুকে বাস করতেন, সেখানে এ*র শ্রীপাট আছে । 


সুবুদ্ধ রায় গোঁড়ে "আধকারী* 'ছলেন, তখন হুসেন খাঁ সৈয়দ তাঁর 
কর্মচারী । হুসেনকে কাজে দুটির জন্য সুবুঁদ্ধ চাবুক মারেন। গোঁড়ের 


প্লাসাঙ্গক তথ্য ৬২৭ 


পি পিপি পিপি লিড প্থর্পা পিট পা সস পি শি সি ল০ সই পি পি সি) চি তি সি শিপ পট শি সিটি কিউ সি লিটা 


৫. 


অধীশ্বর হবার পরে হুসেন শাহ্‌ স্ত্রীর প্ররোচনায় সুবুদ্ধ রায়ের মুখে 
কারোয়ার__ নারকেলের লোটার জল 'দয়ে তার জাতনাশ করলেন। 
কাশীর পাঁগুতর। বিধান 'দলেন, গরম ঘি খেয়ে মৃত্যু বরণে এ পাপের 
গ্রায়ান্ত্ত। বৃন্দাবনে যাবার পথে চৈতন্য কাশী এলে সুবুদ্ধি রায় তাঁর 
উপদেশ চাইলেন। চৈতন্য তাঁকে বৃন্দাবনে গিয়ে কৃ্ণনাম করতে উপদেশ 
[দিলেন। মথুরা ও বৃন্দাবনে সুবুদ্ধি আতি দীনভাবে জীবন যাপন করে 
সাত অর্থে বৈষবসেব। করতেন । 


এই বইয়ের পৃ. ৪০০ সূত্র ৮ দ্র 


বৌদ্ধ! নং 
প্ভাব। 


মানুষ ইচ্ছা করুক আর না-ই করুক, ন্রিবর্গ তাহাদের সাধন কারতেই 
হয়। এই ন্রিবর্গের নাম ধর্ম, অর্থ ও কাম অথবা দরকার দোঁখয়। যাঁদ 
বালতে হয় অর্থ কাম ও ধর্স_ অর্থ সকলের চেয়ে দরকার, কেন- 
না, নাহলে শরীর ধারণ হয় না, আর শরীর নাহলে কোনো কাজই 
হয় না। তাহার পর কাম নহিলে বংশরক্ষা হয় না, জাতিরক্ষা। হয় না। 
তাহার পর ধর্ম যাহাতে ধরিয়া রাখে বাঁধিয়া রাখে অর্থাৎ সমাজ 
বাঁধয়া রাখে, বংশের ধারা ধাঁরয়া রাখে । 

এই ন্রিবর্গ সাধনের প্রধান বই 'বৃহস্পাতসৃ্' ।৯ তিনি বলেন 
তোমরা যাদ অর্থ সণগয়ে মনোযোগ করতে চাও লোকায়তিকই 


৬৩০ ভারতের ভান্ত সাধনায় বোদ্ধ প্রভাব 
তোমাদের একমান্র শাস্ত্র । যাঁদ কামসাধন করিতে চাও কাপালিকই 
তোমাদের একমাল্ন শাস্ত্র, আর যাঁদ ধর্ম উপার্জন কাঁরতে চাও তাহ 
হইলে আহ্‌তই তোমাদের একমা্র শান্তর । তান এই ন্রিবর্গ সাধনের 
উপায় বলিয়৷ দিয়াছেন বাঁলয়া আমর। তাঁহাকে নাস্তিক পাষণ্ড প্রভাতি 
শব্দ উচ্চারণ করিয়া গাল দিয়৷ থাঁক। তাছ। হইলে বুঝতে হইবে 
ন্রিবর্গ সাধন কারলেও সে আস্তক হইবে না। আঁন্তক হইতে গেলে 
আর-একাট জিনিস চাই, সোঁট পরলোকাবিশ্বাস। চাঁলত কথায় ঈশ্বর 
না মানিলেই নাস্তিক হয়, মানিলেই আন্তক হয়; কিন্তু কথাটা তা 
নয়, ঈশ্বর মানো আর না-ই মানে পরলোক মানিলেই আত্তক, নাহলে 
নাস্তক। সাংখ্োরা নিরীশ্বরবাদী হইয়াও আস্তক। 

আন্তক হইতে গেলেই, পরলোক মানতে গেলেই, পরলোক 
যাহাতে ভালো হয় তাহার জন্য একট৷ «সাধনা কাঁরতে হয়। সে 
সাধনাও ন্রিবর্গ সাধনার মধ্যে পড়ে কি-না । অনেকে মনে করেন, 
ধর্ম সাধনার মধ্যে সেটাও ' পড়ে । দেবলোক, স্বর্লোক, পিতৃলোক, 
ব্রহ্মলোক, বিষ্ুলোক পাইতে গেলে ধর্ম সাধনাই প্রধান অবলম্বন । 
সুতরাং অনেকে ত্রিবর্গ সাধনাই মনুষ্যের পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়৷ বিবেচনা 
করেন । অনেকে মনে করেন ন্রিবর্গ সাধন৷ ছাড়া আরো একটা সাধন। 
আছে, উহ শুদ্ধ পরলোকের জন্য, উহার নাম মোক্ষ সাধনা । এইর্‌পে 
ন্লিবর্গ হইতে আমরা চতুবর্গে উঠিতে পার । কিন্তু মোক্ষ সাধন৷ 
একেবারে তো অতীন্দ্রিয় সাধনা । পরকালের সকল কথাই অতীন্দ্িয়, 
সুতরাং অতীন্দ্রিয় লইয়া জল্পনা-কষ্পনা আরন্ত হয় । : স্বর্গবাসই কি 
পরলোক সাধনার চরম 2 পিতৃলোক বাসই কি পরলোক সাধনার 
চরম ? আবার তে ফিরিয়া আসতে হইবে ? আবার তো সংসারচক্ে 
ভ্রমণ করিতে হইবে । তাহা হইলে উহা চরম হইতে পারে না। 
এঁ-সকল উচ্চলোক প্রাপ্তি তো ক্ষণস্থায়ী, যেমন পাপ ব৷ পুণ) কারিবে 
তেমনই তাহার ফলভোগ কারবে-_ পরলোকে তা সুখই ভোগ করে৷ 
আর দুঃখই ভোগ করে । সেইজন্য প্রথম হইতে লোকে জন্ম-জরা- 
মরণ__ এ ন্রিতাপের হাত হইতে আত্যান্তক এবং প্রকাস্তিক মুন্ত 
লান্ডের চেষ্টা করিতে লাগিল । তখন হইতেই মোক্ষ সাধন জমিয়। 
উঠিতে লাগল । তাঁহারা মনে করিলেন জন্ম, জরা ও মরণের 


ভাবুতের ভীন্ত সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব নী 
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হাত এড়াইতে পারলেই যথেষ্ট হুইল । 'নবধাণলাভের পর কী 
থাকবে একথা 'জিজ্ঞাস৷ কাঁরলে বুদ্ধদেব বাঁলতেন, সে কথায় তোমার 
কাজ কী; তোমায় আর জন্মাইতে হইবে না, বৃদ্ধ হইতে হইতে 
মারতে হইবে না, এই হইলেই তোমার যথেষ্ট হুইল, তুমি ইহাতেই 
সম্তৃষ্ট থাকো । সাংখ্যের বালতেন, তুম প্রকৃতির নাচ দেখিলে, তুম 
প্রকৃতি হইতে পৃথক একথা বুঝলে, তোমার ববেকখ্যাত হইলেই 
যথেষ্ট, আর সাধনার প্রয়োজন কী ? কিন্তু কোনে বিষয়ে চিন্তান্তরোত 
একবার বাহুতে থাকিলে তাহাকে ক্রোধ করা অসগ্তব। উহাতে “যথেষ্ট” 
শব্দের প্রয়োগ আর চলে না। শুদ্ধ জন্ম-জরা-মরণ রোধ কাঁরিয়৷ লোক 
ক্ষান্ত থাকিল না। ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চে উচিতে লাগিল । 

নবাণ তো শান্ত হইয়া যাওয়া । প্রদীপ নাবলে যেমন ঠাণ্ডা 
হইয়া যায় তেমান ঠাওা হইয়া যাওয়া । দীপো থা । 

সাংখ্যদের কৈবলা তো কেবল হইয়া যাওয়া । আমি আছি, আমি 
জন্ম-জরা-মরণের হাত এড়াইয়াছ। কিন্তু আমার সঙ্গে জগতের 
কাহারে। সঙ্গে কোনে সম্পর্ক নাই । | 

পরকালের এইরূপ ধারণায় লোক বেশিদিন তৃপ্ত থাকিতে পারে 
না, সুতরাং পাঁওতেরা ইহার পর কী হইবে তাহার সন্ধান আরম্ত 
কারতে লাগলেন । বুদ্ধ ও কাঁপল যেখানে দাঁড় টানিয়৷ দিয়াছেন 
তাহা উঠাইয়। 'দয়৷ তাহার বাহরেও যাইতে চেষ্ট। কারিতে লাগিলেন । 
শৈবেরা স্থির-গণ-পদ-প্রাপ্তি ও শুদ্ধ-গণ-পদ-প্রাপ্তি প্রার্থনা কারতে 
লাঁগলেন। বৈষবের সামীপ্য সারুপ্য সালোক্য ও সাধুজ্য চাহতে 
লাগিলেন, জনের কেবলী২ শ্রুতকেবলী হইতে চাহলেন । আস্তকের৷ 
পরব্রদ্ধে লীন হইতে চেষ্টা কারতে লাগিলেন । বৌদ্ধের নিবাণ হইতে 
বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত, তাহা হইতেও ধর্মকায় ও সম্ভোগ্রকায় ও নির্মাণকায় 
আকাঙ্ক্ষা কাঁরয়৷ ধর্মকায়ই প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।৩ 
সকলেরই চেষ্টা হইল আর 'ফারতে ন৷ হয়, কিন্তু ফিরিলাম না তো 
সেখানে কী ভাবে থাকিব তাহাই লইয়া সকলেই মাথ৷ ঘামাইতে 
লাগিলেন । 

দেখিতে পাওয়া যায়, যখনই যখনই মুস্তির লক্ষণ চরমে উঠে তখনই 
তখনই ভন্তি আসিয়৷ উপাচ্ছিত হন এবং মুন্তর তেজ কমাইয়। দেন । 


৬৩২ ভারতের ভান্ত সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব 


তি পিপি তি পিট পি | পিট কটি ক্স পট জট | তি | (উজ (সি পি চিট ইট (ইট ই ও ক (কি বিচি (সিট (সিটি (টি 


এ সম্বন্ধে 'মহাভারত' ও 'শ্রীমন্তাগবত' হইতে একাঁট উদাহরণ 'দব। 
উদাহরণটির রস বড়োই করুণ । এত করুণরস মহাকাব্যেও দুর্লভ । 
উদ্াাহরণাঁট এই-_ 

কৃষ্ণ-দ্বেপায়ন ব্যাস সংসারী ছিলেন । তাঁহার পুত্র শুকদেব কিন্তু 
সন্ন্যাসী এবং মুক্তিকামী । গর্ভাবস্থা হইতেই তান একরূপ মুস্ত পুরুষ । 
প্রবৃত্ত তাঁহার কিছুতেই ছিল না । একটু বয়স হইলেই শুকদেব মুন্তি- 
লাভের জন্য সূর্যের দিকে যাতনা করিলেন । আপনার সকলেই জানেন, 
মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ্যধর্-অবলম্বীদগের আত্মা দুই পথে যাত্রা করেন, এক 
[পতৃধান ও আর-এক দেবযান । পিতৃযানে যাইতে হইলে চন্দ্রের মধ্য 
দিয়া যাইতে হয়, দেবযানে যাইতে হইলে সূর্যের মধ্য দিয়৷ যাইতে হয়। 
চন্দ্রলোকে যাইলে পুনরাবৃত্ত অবশ্যন্ভাবী। সূর্লোক দিয়া গেলে 
পুনরাবৃত্ত নাই । শুকদেব মুন্তিকাম, সুতরাং তিনি সূর্মওলা ভমুখে 
যাইতে লাগিলেন । ব্যাসদেব পুন্রবিরহে কাতর হইয়৷ হিমালয়ের উচ্চ 
শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া 'করুণ ক্ুন্দনে দিগন্ত ভরাইয়া দিয়া চিৎকার 
কারয়৷ বালিতে লাগিলেন, “বাবা, যেও না, যেও না, ফিরে এসো, 
ফিরে এসো |” শুকদেবও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগলেন, “আর না, আর 
না।” দেবাসুর, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, কিন্বর স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল, 
শুকদেব নক্ষত্রবেগে সূর্যমগুলে পাঁতিত হইলেন_ আর তাঁহার কিছুই 
দেখা গেল না। মহাভারতে এই পর্যন্তই শেষ। শুকদেব মনুষ্য- 
জীবনের চরম সীম। মুন্তলাভ কারলেন । সকলেই ব্যাসদেবের দুঃখে 
দুর্গীখত হইয়৷ রাহল | 

“ভাগবতে'র প্রথম স্কন্ধে এই গল্পাঁট ঠিক আছে, কিন্তু ইহার পরে 
আরো অনেক কথা আছে-_ 

শুকদেব সূর্যমগল ভেদ করিয়া, লোকের পর লোক উণিয়া, তথায় 
তিনি বিষুর সামীপ্য, সালোক্য, সারুপ্য প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ তিনি 
'বিষুলোকেই থাকিতেন ও তিনি 'বিষুর ন্যায় চতুভূ্জি আকৃতি ধারণ 
কারয়াছলেন । তিনি 'বফুর সবই পাইয়াছিলেন, কেবল আধিপত্য 
পান নাই। একদিন ভগবান্‌ শ্বেতদ্বীপে গিয়া উপস্থিত, সঙ্গে শুকদেব 
খঘছেন। সেখানকার সব আঁধবাসী এঁকাস্তক অর্থাৎ সব ছাড়য়া 
আপনাদের মন-প্রাণ সমন্তই 'বিষুকে অর্পণ করিয়া বাঁসয়। আছেন । 


ভারতের ভাঁন্ত সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব ৬৩৩ 
আর-াকছুরই ভাবনা নাই, আর-কিছুরই চিন্তা নাই। ইহাদিগকে 
দেখিয়। ভগবান্‌ শুকদেবকে সম্বোধন কাঁরয়৷ বাঁললেন, “শুকদেব, তুমি 
এখানে কী কারতেছ 2 তুমি তোমার বাবার কাছে 'ফাঁরয়৷ যাও, 
সেখানে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন কাঁরয়৷ পুরাণ লেখো, যাহাতে 
ভগবানের প্রাত একাস্তিক ভান্তর প্রচার হয়।” শুকদেব আবার দ্বিভুজ 
কৌপানধারী মূতি ধারণ করিয়৷ বদারকাশ্রমে পিতার নিকট আসিয়া 
উপাস্থছত হইলেন । পিতাও বহুকাল পরে হারানাধ ফিরিয়। পাইয়া 
ম্লেহভরে তাহাকে গাঢ় আলঙ্গন কারলেন এবং ভগবানের আদেশ 
মতো তাঁহাকে শ্ত্রীমন্তাগবত' রচনায় সাহায্য করতে লাগিলেন। 
এইরূপে প্রথম ও প্রধান ভন্তশান্ত্রের আবির্ভাব হইল । 

যখন শাক্যাসিংহ ও মহাবীর জ্ঞানপ্রধান বোদ্ধ ও জেনধর্ম প্রচার 
করিতেছিলেন, সেই সময়েই ভান্তমূলক বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের উৎপান্ত। 
আবার যখন বৌদ্ধগণ শৃনাবাদ, 'বজ্ঞানবাদ ও মহাসুখবাদ লইয়া এবং 
শংকরাচার্ষ প্রভৃতি বেদান্তবাদীগণ সচ্চদানন্দঘন মত লইয়৷ আন্দোলন 
কারতে ছিলেন, তখনই দ্রাবিড় দেশে বিষুঃস্বামী৪ আবিভূতি হইয়। ভান্ত- 
মার্ প্রচলন করিলেন। ইনিই সব প্রথম বলিয়৷ দিলেন, “মায়াবাদ- 
মসচ্ছান্ত্রং গ্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ।৮ 'বিষুস্বামীর মত প্রায় ২০০ বংসর 
খুব চলিয়াছিল। তারপর, রামানুজ৫, মধ্বাচার্য৬, নিষ্বাদত্য? প্রবল 
হইয়৷ উঠিয়া তাঁহার মতকে চাপা দিলেন । সকলেই ভন্তিমার্গের 
উপাসক, কিন্তু ভন্তির সত দর্শনের অদ্বৈত মত চলিতে পারে না । 
তাই ভভ্তিশাস্ত্র ক্রমে ছ্বৈতভাবে পূর্ণ হুইয়া উঠিল। মধ্বাচার্য ও নিশ্বাদিত্য 
দুই জনেই পুরা মান্রায় দ্বৈতবার্দী ছিলেন। ইঁছাদের মত এখনো 
চলিতেছে, এবং কোট কোট লোক ইহাদের উপদেশ অনুসারে চিন 
গঠন কারতেছে, সংসার-যাত্। নিবাহ করিতেছে ও হৃদয়ের সান্তনা লাভ 
কাঁরতেছে । তাহারা প্রাতঃকালে শয্যাতাগ করিয়াই বলে-_ 

“লোকেশ চেতন্যময়াদদেব 
শ্রীকৃষ্ণ বিষে। ভবদাজ্ঞয়েব । 
প্রাতঃ সমুখায় ভবং-প্রাসাদাৎ 
সংসারযান্রামাতবর্তীয়িষ্যে ॥৮৮ 
বিষুঃস্বামীর মত দ্রাবড়ে লোপ হইলেও, ৩০০ বংসর পরে গোকুল 


৬৩৪ ভারতের ভান্ত সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব' 
বৃন্দাবনে আবার জ্াগয়া উঠিল । বষুঃস্বামীর মতাবলম্বী লক্ষণ আর্য 
নামক একজন লোক অন্ধ দেশ হইতে আসিয়৷ কাশীবাস করেন। 
তাঁহারই পুত্র বল্পভাচার্য* গোকুল বৃন্দাবনে গিয়া 'বিষুঃস্বামীর মত পুনঃ 
প্রাতাষ্ঠত করেন । ইহারা বর্ণাশ্রমধর্জ পালন করেন, যাগ-যজ্ঞাদি করেন, 
অথচ বিষুঃ সেবায়ই আত্মসমর্পণ করেন । 


থৃস্টের পর ১২ শতকে ভান্তট৷ দক্ষিণ দেশেই খুব প্রসার পাইয়াছিল, 
উত্তর-ভারতে ছিল না । সেই সময়ে একট। কথা উঠে_ 


“উৎপন্না দ্রাবিড়ে ভান্তর্বাদ্ধং কর্ণাটকে গতা । 
কাঁচং কচিন্‌ মহারাস্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা ॥৮১।) 


কিন্তু ইহার পর হইতেই আর্াবতে ভান্তর খুব প্রচলন হয় । গ্ুজরাটেই 
প্রথম নরাঁসংহ১১ ভভ্তিধর্মের ধ্বজ! তুলেন । তাহার পর যে কত 
বৈষ্ণব উত্তর-ভারতে ভভ্তিধর্মের প্রচার করেন, তাহার সীম নাই। 
বল্লভাচার্ষের কথা প্বেই বলয়াছি। রামানন্দের১২ মত এতদিন বড়ে। 
জান ছিল না, এখন তাঁহার মত লইয়। বেশ আন্দোলন চলিতেছে । 
আমাদের শ্রীকফচৈতন্য মহাপ্রভু ১৪৮৬ খুস্টাব্দে আবভূতি হুইয়। 
আসাম, বাংল৷, ডীঁড়ষ্য। প্রভাতি দেশ ভান্তর স্রোতে ডুবাইয়া দেন।' 
সে স্রোতে 
“শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায় ।” 


তাঁহার দল চারি শত বৎসর ধৰিয়। ক্রমেই প্রবল হইতোঁছল । এক- 
এক সময় মনে হয় যেন বাংলায় আর-সকল ধর্ম লোপ হইয়৷ চৈতন্য- 
প্রাতষ্ঠিত ধর্মই প্রাতষ্ঠিত হইবে । 


1কন্তু ভান্তধর্মের কথা বাঁলতে বাঁলতে অনেক কথাই বাললাম । কিন্তু 
জ্ঞানপ্রধান ধর্মে ভন্তি কোথা হইতে আসিবে ? তখন আমার মনে হইল, 
আমার বাল্যকালের বন্ধু, গুরু ও দেবত৷ ৩রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৩ মহাশয় 
বলিতেন, “বুদ্ধদেব হইতেই ভান্তর প্রাদুর্ভাব হয়, কারণ ভান্ত মানুষের 
উপরই হয়, দেবতাকে দেখিতে পাওয়। যায় না, তাঁহার উপর হয় না। 
বুদ্ধের ন্যায় লোকোন্তর মনুষ্যের উপরই প্রথম ভান্ত হয়, এবং সেইখান 
হইতেই ভান্তর আরপ্ত |” কথাট। সত্য কি মিথ্যা জানি না, 'কন্তু কথাটা 
মনে লাগয়াছল ।১৯৪ মনে পাঁড়ল, রামচন্দ্র কাঁবভারতী৯৫ নামক 


ভারতের ভান্ত সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব ৬৩৬ 
একজন লোক গোড় দেশে বারেন্দ্রভৃীমে বেরবত্তী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করিয়া ১২২০ খ্স্টাব্দে সিংহলে যান। তথায় পরাক্রমবাহ্ নামক 
রাজা তাঁহাকে “বুদ্ধাগমচক্রবর্তা” উপাধি প্রদান করেন । তান 
'বুদ্ধশতক' বা 'ভন্তশতক' নামক একখানি পুথ রচনা করেন । 
পুথিখানি পাঁড়য়। তখন রাজকৃষ্ণবাবুর কথাটা কতক সত্য বলিয়া মনে 
হইয়াছল। পুঁথখান খুশজয়। লইয়৷ পাঁড়লাম । উহা হইতে কয়েকাঁট 
ভান্তরসের কাবত৷ আপনা'দিগকে উপহার দিতোছ । ২৫ নং কাঁবতাটি 
এই-- 

“তবু বৈরাগা-সমস্ত-ভূত-করুণা-প্রজ্ঞাদি-নান।-গুণ- 

স্র্যাচ্চন্দন-পঙ্ক-সিন্ধু-পাতিতো গন্তং ক্ষমো নান্যতঃ । 

ভূপা ব৷ যাঁদ দওয়ন্ত বিবৃধা নিন্দান্ত বা বান্ধব 

মুণ্ান্ত ক্ষণমপ্যহং জিঁনাপতঃ জীবামি ন ত্বাং বিনা ॥৮১৬ 


২৪ নং কাবতাটি এই-_ » 
“নাহং লাভার্চনারথাঁ ন চ ভয়চকিতে। নাঁপি সংকীতিকামো 
ন ত্বং ঘর্মাংশুপ্রভব ইতি মুনে নাঁপ বিদ্যাশয়। তে। 
পারম্পর্ষযান ন চ ত্বাং শরণমুপগতঃ কিন্তু তে সাবজন্যং 
সমাগ্‌ জ্ঞানং সমীক্ষা ত্বয়ি ভবজলধিং সম্তরীতুং প্রবৃত্তঃ 0৮৯ + 


২২ নং 
“মৃদ্ান্‌ বুদ্ধং নম তব, গ্রবণ শৃণু সদ। ধর্মমদ্বৈধবাঁদ- 
প্রোন্তং, সর্বজ্ঞরুপং নয়ন নির্পমং পশ্য 'জিঘ্রাধীঘ্রপন্নমূ । 
ঘ্রাণ ত্বং চ অর্কবন্ধোঃ, স্তুহি সখি রসনে, শ্রীঘনং প্জয়েথাঃ 
সদ্ধং পাণে ব্রজাংত্রে জিনসদনমূ, অদঃ সদ্গুণং 
চত্ত চিন্ত্য 0৮১৮ 


১৩ নং 
“পুনরাঁপ শরণং ব্রজাম বৃদ্ধং পুনরাঁপ লোকগুবুং 
গুরুং করোমি 1 
প্নরাপ কথয়ামি নোমি বন্দে ত্বায়ি মম গোঁতম নৈব 
তৃপ্তিমান্তে ॥৮১৯ 


৬৩৬ ভারতের ভান্ত সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব 
২৭ নং 

“তবৈবাহং দাসে৷ গুণপণগৃহীতোহাম্ম ভবতা 

তবৈবাহং শিষ্যঃ স্ববচনাবনীতোহস্মি ভবতা । 

তবৈবাহং পুক্রঃ স্মাতকাতি সুখস্তদগাতিগতো। 

গুরো, বৃদ্ধ, স্বামন্‌, মম জনক মাং পাহি ভবতঃ ॥২০ 


৩৩ নং-_ 
“জগদুপকৃতেরেব বুদ্ধপূজা তদপকৃতে ভ্তব লোকনাথ পাড়া । 
[জন জগদপকৃৎ কথং ন লজ্জে গাঁদতুমহং তব 
পাদপদ্মভন্তঃ 0৮২ ১ 


৮৯ নং 
“ঘ্লানে, কর্মীণ, ভোজনে, বিতরণে, ঘ্রাণে, কথাকর্ণনে, 
ধ্যান-স্পর্শন-দর্শনাদষু তথা, সন্তাষণদাবাপ । 
প্রাতঃ, সায়মথ, দিব! চ, নিশি চ, তৎপাদপদ্মে প্রভো, 
চত্তং মে রমতাং, মুনীন্দ্র, সততং, যৃনাং যুবত্যাং ইব ॥”২২ 


১০৪ নং 
“আপ গগনমনন্তং সবসত্বোপ্যনস্তঃ 
সকলামদমূ অনন্তং চক্রবালং বশালম্‌ । 
বদাঁস জিন 'বাদিত্বানন্তয়া জ্ঞানগত্যা 
তব চ গুণমনন্তং বেখাস বুদ্ধ ত্বমেব ॥৮২৩ 


বোদ্ধধর্মে ভন্তি আর-একাদক হইতে আসিয়াছে । গোড়ায় বোদ্ধর৷ 
গুরু বালয়া একটা পদার্থ স্বীকারই কারত না । আমর৷ যাহাকে গুরু বাল 
তাহার তাহাকে “কল্যাণমিন্র” বাঁলিত । সকলেই যেখানে সমান, সেখানে 
একজন আর-একজনের গুরু হইবে কী কাঁরয়৷ ? কিন্তু মহাযানে যখন 
দার্শনিক মত এত গভীর হুইয়৷ দাঁড়াইল যে, সাধারণে তাহ। বুঝিতে 
পারে না, তখন সেই মত যাহারা প্রচার করিত তাহাদের গুরু ন৷ বলিয়া 
পার যাইত না । গুরুর তুলনায় শষ্য আপনাকে যতই দীন বাঁলয়। 
মনে করিতে লাগিল- আপনার দৈন্য যতই তাহার নিকট প্রকট হইতে 
লাগল, ততই সে গুরুকে আঁকড়াইয়৷ ধরিতে লাগিল । তনু, মন, 
গুরুকে অর্পণ কারতে লাগিল । ধন অর্পণ কর সোজা কথা, তনু অর্পণ 


ভারতের ভান্ত সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব ৬৩৭ 
করা অনেক কঠিন, মন অর্পণ করা আরে! কঠিন। .কিস্তু শিষ্োরা 
গুরুকে সবই অর্পণ করে । আগে বোদ্ধধর্মে এক গুরু ছিলেন- তান 
স্বয়ং শাক্যাসিংহ ; কিন্তু পরে অনেক গুরু হইতে লাগিল | যাহার নিকট 
সান্তনা পাইত তাহাকেই গুরু বাঁলিত । লামা শব্দের অর্থ.গুরু। সে 
গুরু যাঁদ আবার সংসারী না হইয়া সম্াসী হন, তাঁহার উপর ভান্ত 
বাঁড়বার ছাড়। কামবার কথা নয় । এখন যে-সকল বোদ্ধের দল বাঁধিয়া 
[ভিক্ষা কারয়। বেড়ায়, প্রত্যেক দলে অনেকগুলি গুরু ও অনেকগুলি শিষ্য 
থাকে । তাহাদের মধ্যে একজন শিষ্যের সাহত ভাব কারয়া আম 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছলাম, “গুরু তোমাদের কী উপদেশ দেন ?” 
সে বলিল, “কছুই উপদেশ দেন না । কাছে থাকতে দেন এই যথেষ্ট । 
আমরা বহুদিন মন-প্রাণ দয়া তাঁহার সেবা কারয়। তাঁহার মনের কথা 
বুঝতে পারি । আমরা যেসঝ বিষয়ে উপদেশ চাই, সে-সকল উপদেশ 
কথায় দেওয়৷ যায় না। গুরুর কৃপা হইলে সে-সকল আপানই মনে 
উদয় হয়।” আম জিজ্ঞাসা কাঁরলাম, “আমরা এরূপ গুরুর সেবা কারতে 
পারি না?” সে বালল, “একেবারেই পারেন না। সের্প 'ধ্যান 
দেওয়া' আপনাদের পক্ষে অসম্ভব । এই যে ভান্ত ইহা সহজে লাভ 
করা যায় না।” শিষ্যের এইসব কথা শুঁনয়া আমার কাহপাদের চর্যা 
মনে পাঁড়ল-_ 

“ভণ কইসে সহজ বোলব৷ জায় 

কা বাক চিঅ জসু ণসমাঅ॥ 

আলে গুরু উএসই সীস। 

বাকৃপথাতাঁত কাহিব কীস ॥ 

জে তই বোলী তে তাঁব টাল 

গুরুবোধসে সীস কাল ॥ 

ভণই কাহ জিনরঅণ বি কসইসা । 

কালে বোব সংবোহঅ জইসা ॥৮২৪ 

কথাটা ঠিক। যাহা স্বসংবেদ্য তাহা কে কাহাকে বুঝাইবে ? 

বুঝাইবার সময় গুরু বোবা, শিষ্য কালা । তথাপি ধাঁহার কৃপায় সে 
জিনিসটি আমার স্বসংবেদ্য হয়, তাঁহাকে ভক্তি করিয়া আম কুলাইয়৷ 
উঠিতে পার কি ? 


৬৩৮ ভারতের ভান্ত সাধনায় বৌদ্ধ গ্রভাব 
শেষাশোষ অবস্থায় একবার ভান্তশান্ত্রে যান আমাদের গুরুর গুরু 
পরম গুরু, তাঁহার কথা কিছু আলোচন৷ ন৷ করিয়৷ ছাড়া যায় না। 
তিনি ভান্তশাস্ত্র-প্রণেত৷ শাঙিল্য ধাঁষ২৫ । তাঁহার সঙ্গে আরে৷ এক 
জনের নাম কাঁরতে হয়_ ইনি স্বপ্নেশ্বর-_ 'ভন্তিসূত্রে'র টীকাকার ৷ 
স্বপ্রেশ্বরবাংলায় এক প্রাসদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ কারয়াছলেন । রাঢ়ী শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে শাগুল্য গোত্রে বাঁড়ুষ্যে বংশে নরহারির নাম খুব প্রাসদ্ধ । 
তাঁহার উপাধি ছিল '[িবশারদ । তাঁহার পুত্র বাসুদেব সাবভোম২৬ 
মাথল৷ হইতে ন্যায়শান্ত্র আনিয়। প্রথম বাংলায় প্রচার করেন; এবং 
শেষ বয়সে শ্রীক্ষেত্রে গিয়৷ বাস করেন এবং তথায় আত বৃদ্ধ বয়সে 
চৈতন্যদেবের সাহত মিলিত হইয়া ভান্ততে উন্মত্ত হুইয়৷ 'চৈতন্যশতক' 
নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পুত্র জলেশ্বর ডীড়ষ্যাধপতির 
বাহনীপাঁত নিযুস্ত হন। জলেশ্বরের «পুত স্বপ্নেশ্বর 'শাঙিল্যসূত্ে'র 
টীকাকার । 
শাওল্য মুনি ভন্তির 'লক্ষণ কাঁরয়াছেন-_ “সা পরানুরন্তিরীশ্বরে 1৮ 
স্বপ্নেশ্বর টীকায় বালয়াছেন-- “পরমেশ্বরাবিষ্নকান্তঃকরণবৃত্তীবশেষ এব 
'ভন্তিঃ |” 
একজন উপকার কাঁরলে তাঁহাব্র প্রাতি ষে ভান্ত হয় সে ভন্তিভান্ত 
নয় । যখন মনের মালিন্যাদ নিরস্ত হয় তখন ভগবানের প্রাত অনুরাগ 
মান্রেই মুক্তি হয়, যথা গোপীদের হইয়াছিল । বিষুটপুরাণের পণমাংশে 
আছে 
“তাঁচ্চন্ত। বিপুলাহলাদ ক্ষীণাপৃণ্যচয়৷ সতী । 
তদপ্রাষ্টমহাদূঃথ বিলীনাশেষপাতকাঃ ॥ 
চিন্তয়স্তী জগৎসৃতিং পরব্রন্মস্বরূপিণমূ । 
নিরুচ্ছাসতয়। মুস্তং গতান্য। গোপকন্যকা ॥৮২? 
পরানুরাগ হইতেই গোপাঁদিগের মুন্ত হইয়া গেল । 


'শাওল্যসূর' ও স্বপ্নেশ্বরের চীকায় ভান্তি সম্বন্ধে অনেক কথ আছে। 
জ্ঞান ও ভান্তর প্রভেদ কী, সোট স্পষ্ট করিয়। বুঝাইয়৷ দেওয়া আছে। 
যাঁহার। জীববরদ্ষে ভেদ আছে মনে করেন, তাঁহারা পরমেশ্বরের মতো 
এগ্বর্ষা বাঁশষ্ট পদার্থের উপর ভান্ত হয় বলিয়। স্বীকার করেন । যাহার 
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জীব ও বঙ্গের কষ্পনাকে মিথ্য। বালয়া মনে করেন, তাঁহারা শুদ্ধ চিদা- 
আকেই ভন্তির বিষয় বালয়৷ মনে করেন, কিন্তু শাওল্য মুনি উভয়কেই 
ভান্তর বিষয় বালয়া মনে করেন। যের্পেই হউক, এই ভান্তসূতে 
ঈশ্বর ভিন্ন অন্যত্র পরাভান্ত হইতে পারে একথা স্বীকার করেন না। 
সুতরাং ইহার মতে বৌদ্ধের ষখন ঈশ্বর মানে না, আত্মাও মানে ন৷ 
তখন বৌদ্ধধর্মের ভান্ত থাকা অসন্ভব। কিন্তু আমরা দোখতে 
পাইতোঁছ, বোদ্ধধর্মেও ভান্তর প্রভাব খুব হুইয়াছিল এবং এখনে খুব 
আছে, তবে ভান্তর লক্ষণ দূ জায়গায় স্বতন্ত্র বালয়া স্বীকার করিতে 
হইবে অথব৷ 'শাওল্যসূত্রে' ঈশ্বর শব্দে বুদ্ধকেও মিলাইয়া লইতে 
হইবে । 

এ স্থলে আমরা আমাদের ভন্তকাঁব রামপ্রসাদ সেনের২৮ একটি 
পদ উদ্ধার করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ কারব । তিনি বাঁলয়াছেন-_ 


“সকলের সার ভান্ত-_মুন্তি তার দাসী ।” 


অনেক ভত্ত মুস্তু চানই না । তাঁহারা বলেন, আমরা শিবের গণ 
হইয়৷ থাকিব আমরা বিষুণলোকে বিষু্-সামীপ্য, বিষু-সালোক্য ও বিু- 
সার্‌প্য লইয়াই খুশি থাকিব, নিবাণ মুন্তি আমাদের দরকার নাই। 
অনেক বৌদ্ধ ভন্তিই প্রার্থনা করেন_ অনুপধিশেষ নিবাণও তাঁহারা 
ডাহেন না। বুদ্ধভন্তি তাহাঁদগকে জীবের মুন্তি দিতে শিখাইয়াছে । 
যতক্ষণ একটি প্রাণীও অমুস্ত থাকবে ততক্ষণ তাঁহারা বাণ চাহেন 
না । অতএব রামচন্দ্র কাবভারতী বালয়াছেন-__ 


“উপপাতমসতীব চিত্তবৃত্তিঃ 

ব্রজাত ভবস্তমপাস্য পণকামম্‌ । 

আপচ 'বষায়ণো ন মোক্ষাঁসাদ্ধিঃ 

[কমু করবাণি মুনীন্্র দোহ দাস্যমূ ॥৮৩৫॥২৯ 


“স ভবাঁত মাতমান্‌ স না৷ কুলীনঃ 

স চ গুণবান্‌ সচ কীত্তিমান স সুরঃ । 

স জগাঁত মাহতঃ সুখী স এব 

ত্বায় জিন যস্য সুনিশ্চলান্তি ভন্তিঃ ॥৮৫৭৩০ 
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“আপ সকলমধীত অন্র তেন 
শুতমাঁপ সর্বমনুষ্ঠিত চ তেন। 
আপাঁজতমাঁজতেন তেন বিশ্বমূ 
ত্বয়ি জন যস্য সুনশ্লান্ত ভন্তি” 1৫৮]৩১ 


“সুগতপদপরাতুখস্য পুংসঃ 

[কমু তপস! যশসা কিমূ কিমন্যৈঃ 

সুগতপদ্যপরাখুখস্য পুংসঃ 

[কমু তপসা যশসা কিম কিমন্যৈঃ 
রামপ্রসাদ সেনের সাঁহত কণ্ঠ মিলাইয়া৷ আবার বাল, 

“সকলের সার ভান্ত মুন্ত তার দাসী |” 


৩২ 


“শারদীয় বসুমতী; 
১৩৫৭ ॥ 


সতহত তত তত দত্ততি্ তত কিক বস 


১৩৬৭ বঙ্গাব্দের শারদীয়া 'বসুমতী' পান্রকায় এই প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পাদকীয় 
মন্তব্য ছিল-_ 

"বাঙল। দেশের অন্যতম [বখ্যাত পাণ্ডত চধ্যাপদের আঁবষ্কারক মহামহো- 
পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে চাঁববশ পরগণ। জেলার নৈহাটি গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কনললোচন। রামকমল ] ন্যায়রত্র ( ভট্টাচার্য্য )। 
হরপ্রসাদ সংস্কৃত, ইংরেজী, পাল; জর্মন, তিব্বতীয় প্রীত বহু ভাষায় 'িলেন 
সুপাঁও্ত। পাল ভাষায় হরপ্রসাদের জ্ঞান ছিল অসামান্য । তান নেপাল 
প্রভীতি স্থান থেকে বহু দুণ্প্রাপ্য পুথ সংগ্রহ করেন। এতিহাসিক গবেষণায় 
হরপ্রসাদের অসীম পাওত্যের পাঁরয়ে বাঙল। সাঁহত্য পাঁরপুষ্ট হয়েছে । 
আমরা অনেক অজানা ইতিহাসের সন্ধান পেয়োছি। - 

"বোদ্ধধর্দ্বের অনুশীলন ছিল হরপ্রসাদের গবেষণার প্রধানতম বিষয়বস্তু । 
বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে হরপ্রসাদের এই অসমাপ্ত রচনাটি এ যাবং ছিল 
অপ্রকাশিত। সম্প্রাত উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে ।” 


১. ভারতীয় নাপ্তক দর্শনের প্রবর্তক বৃহস্পতি, নাস্তকেরা বারহস্পত্য নামে 
পাঁরাচত। 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' মাধবাচাষ চাবাককে বৃহস্পাত-মতের 
অনুগামী নাস্তকীশরোমাঁণ বলেছেন । 'মেনুযুপনিষদে' (৭.৯) নান্তক 
মতবাদী বৃহস্পাঁতর উল্লেখ আছে । প্রাচীন শাস্ত্রে একাধক বৃহস্পাঁতর 
নাম পাওয়া যায় । “বৃহস্পাতসংহতা, প্রণেত৷ ধর্মশাস্ত্রকার বুহস্পাত ; 
দেবতাদের পুরোহত আর-এক বৃহস্পাত ; “মহাভারতে' আঁহংসাধ্ন 
উপদেষ্টা বৃহস্পাত (১৩.১১২.১-৩) ও বণনাশাস্ত্রকার বৃহস্পীত (৯৩. 
৩৯.৬, ৮-১০) ; ণ্থেদে'ও দু জন বৃহস্পাত আছেন, একজন আঁ্গরস 
(১০.৭১) আর-একজন লৌক্য ১০.৭২)। এ*দের মধ্যে কে নাস্তিক 
দর্শনের প্রবন্তা_ ত৷ নিশ্চিতভাবে বল সম্ভব নয়। বৃহস্পাত রাঁচিত 
কোনে নাস্তিক দর্শনের বই পাওয়া যায় নি। 'বৃহস্পাঁতিসূত্' নামে কোনে। 
ুপ্ত সুগ্রন্থ থেকে সদানন্দযাঁত “অদ্বৈতরন্ধাসাদ্ধ'গ্রচ্থে, ভাঙ্করাচা্ধ তাঁর 
বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে, শংকরাচার্য 'শারীরকভাষ্যে' এবং মাধবাচাধ 


হু, ৩৪১ 


&৪২ ভারতের ভান্তসাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব 


কমি সি কস্িজ  শিস্িত | ইজ পিজি সি পপ | পিল সিটি (উঠ (ইট (সিটি চিউড চহ/ (ি/ ট (২৯৮৮ ০ (হা ( (িড পি ০ স্ষটী ্িউট 


“সর্ববদর্শনসংগ্রহে* কয়েকটি করে সূত্র উদ্ধার করেছেন। দ্র. রাজকৃষণ 
মুখোপাধ্যায়, "্চার্ববাকদর্শন”, “বঙ্গদর্শন+, শ্রাবণ ১২৮১; বিধুশেখর 
ভট্রাচাধ্য, “ভারতীয় নাস্তকদর্শনের ইতিবৃত্ত”, 'বাঁপনাবহারী ঘোষ 
সম্পাদত “অনুসন্ধান” প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৩১৯; এই বইয়ের 


পৃ. ৫৩৪ সূত্র ৯। 


২. জৈন মতে কর্মবন্ধন ক্ষয় হয়ে গেলে মোক্ষলাভের আগে কেবল জ্ঞানের 
উদয় হয়। সর্বজ্ঞতা-সবধ্দশিতাকে কেবল জ্ঞান বলা হয়। 


৭, হাঁনযানপন্থীরা বুদ্ধকে এীতহাসিক পুরুষ মানতেন। মহাযানপন্থীর। 
এঁীঁতহাঁসক বুদ্ধে বশ্বাসী নন। মহাযান মতে সত্যের দুই প্রকার ভেদ 
_- পারমাথিক ও ব্যবহারিক। বুদ্ধের দুই প্রকার ভেদ-_ ১. পারমাথিক- 
বুদ্ধ বা ধর্মকায়-বুদ্ধ ৷ ২. ব্যবহারিক জগতে বুদ্ধের দুই রূপ- নিষ্মাণকায় 
ও সন্ভোগকায়। লোকাঁশক্ষক বুদ্ধ 'নিঞ্সাণকায় মাত। বোঁধসত্ত্দের 
কাছে 'যাঁন গৃঢ় তত্ব প্রকাশ করেন তান সন্ভোগকার বুদ্ধ। নির্মাণকায় 
ও সপ্তোগকায় বুদ্ধ বহু । কিন্তু ধর্মকায় এক, পারমাঁথক সত্যদ্বরূপ বুদ্ধ 
আদ্বতীয় ধর্মকায়ে অবাঁস্থত। 

শান্ত্রীমশায় 'লখেছেন__ 

".১.][010911021085%2-..15 10176 1018111% 01 1176 01012155 
1০ 9/10101) 17016171106 02) ০০ 20060 21070 170110116 0811 ০ 
51101180660১ ৮/10101) 159 1] 01 [12112 01 211 00001916- 
170104115 10170৮515066” 2170 10281701027 211 0010010161)6110117% 
10০ ০01 2061%165.” 11761) ০001095 ৯87))01)0989-152558 11) 
%/]0101) 2510601 (106 12)1)211))29-1892 15 5810 0০0 11095 0109 
01155 ০091 1176 [101৮6156,. 11)15 15 2৪ 107%566110105 [0110 
ড/1)1018 155$6915 115611 011 10 1176 21011911061160 730901)1- 
9200৬25, [1)15 (0]) 15 1100৬/60 ৮/111) 1101105-0%/0 
[.81521095 2100 9161709 /১1001৬991181125. 1106 01110 8506০ 
15 বি 1110809-1599 ০01 411)6 ০০৫ ০01 11281)910110901019,+ 
9৪199-9111)192, 15 ৪ 11005109-7852 61012090118 0010) 00৩ 
[701501521 1010817102-10898. (41107474774 174-5474- 
017:41774, 0০-০0-5, 0. 201.) 717101040000101), 0. 511.) 


৪. আনুষাঙ্গক পরোক্ষ প্রমাণ থেকে বিষুস্ামীকে দশম শতাব্দীর মানুষ মনে 
কর। হয় । ইনি সম্ভবত কাবেরী নদীতীরে বাস করতেন, তাই তাঁকে 
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কোবর ব৷ কাবের 'বক্ুস্বামী নামে উল্লেখ কর হয় । বেল্ভালকর অবশ্য 
মনে করেন, কোবর বলতে গোবর অর্থাৎ গোস্বামী বোঝায় । 'সম্প্রদায়- 
প্রদীপ? (১৫৫৩ খু.) গ্রন্থে গদাধর বলেছেন, 'বিষ্ুস্বামী দ্রাবড়দেশের 
কোনো রাজার মন্ত্রীর ছেলে । জ্ঞানপূর্ণ রচিত বরদরাজের 'তার্কিকরক্ষা'র 
টিকার শেষ গ্লোকে উল্লেখ আছে বি্ুস্বামীর বাবার নাম যজ্জেশ্বরহার । 
প্রচলিত 'বশ্বাস 'বফুস্বামী উপনিষদ", ব্রক্ষসূন্ণ” “গীতা? এবং “ভাগবত, 
_- এই চার প্রস্থানের ভাষ্য রচনা করেছিলেন । মেধা তিথির রচনায় 
বষুস্বামীর প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায়, মীমাংস৷ দর্শন বষয়েও তান 
আলোচন। করোছিলেন । বিষু্বামী নাসংহ মুতির আরাধনা করতেন। 
ভান্তধর্মের এই আদ প্রবর্তক দ্বৈতবাদী ছিলেন এবং তাঁর প্রবাতিত 
মতবাদ আচাধ পরম্পরায় দাঁধ দন প্রভাব বস্তার করোছল । দ্র. 0. 
চা, 31786 55150058101 200 ৬৪119110808]52,১ 77০- 
022217125 2712 77271500110715 0) 12 5672111/ 4411-171212 
071277101 0077/5/27106, (3810908 1933), 38109081935. 


এই বইয়ের পৃ. ৩০৩ সূত্র ৪ দ্র. 


এই বইয়ের পৃ. &৩৬ সূত্র ১৪ দ্র. 


স্বাভাবক দ্বৈতাদ্বৈতবাদদী নিস্বাদত্য, নিয়মানন্দ, নিম্বাক রামানুজের কনিষ্ঠ 
সমসামাঁয়ক, মৃত্যু হয় আনুমানিক ১১৬ খুস্টান্দে। ইনি তেলুগু 
ব্রাহ্মণ | সম্ভবত বেলার জেলার নিম্ব ব৷ [নম্বপুরের অধিবাসী ছিলেন। 
'দশশ্লোকী”র চীকায় হারব্যাসদেবের উল্লেখ অনুযায়ী 'নষ্বার্কের বাবার 
নাম জগন্নাথ, মা সরস্বতী । রাঁচত গ্রন্থ 'বেদান্তপারজাতসৌরভ' 'দশ- 
গ্লোকী”, “কৃষস্তবরাজ', 'গুরুপরম্পরা” 'মধ্বমুখমর্দন”, “বেদাস্ততত্ববোধ?, 
“বেদান্তাসন্ধান্তপ্রদীপ”, “ম্থধর্্মাধববোধ', শ্রীকৃষস্তব” । বেদান্ত-দর্শনে রহ্ধ 
ও বশ্বসৃষ্টির সম্পর্ক ব্যাখ্যার মতান্তর থেকে 'বাঁভন্ন মতবাদের উৎপান্ত 
হয়েছে । নম্বাক বিরোধী মতবাদগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা 
করেছেন। তাঁর মতে বিশ্বসৃষ্ি ব্রন্মেরই পাঁরণাম, তাই ব্রহ্গ থেকে 
আঁভন্ন, কিন্তু ।বশ্বসৃষ্টি ব্রদ্মের মতোই নিত্য ও সত্য। ব্রহ্ম ও বিশ্বসৃষ্টি 
আঁভন্ন হয়েও ভিন্ন । 


অনুবাদ : হে লোকনাথ, হে চৈতন্যময়, হে দেবতার দেবতা, হে শ্রীকান্ত, 
হে বিষণ, আপনার আজ্ঞাতেই প্রভাতে শষ ত্যাগ করে আপনার প্রীত 
কামনায় সংসারের কাজে যোগ দেবে।। 


9৬88 


ভারতের ভান্তসাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব 


(টি চটি 2 (উড সিটি 9টি িিঠ টি শিট (টি পট ইট £ইচ চটি (সিটি চটি সিডি (টি ঢিট উট পিজি চাটি [উট 


৯, 


৯০. 


১৯, 


৯২. 


শৃদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্যদের পারবারের আঁদ [নিবাস ছিল মাদ্রাজের 
৮০.৪৬ ছিলো মিঙার উত্তর-পাঁশ্চমে কঙ্কববদ গ্রামে । এরা তৈলঙ্গ 
রা্গণ ভরদ্ধাজ গোল্লীয়। বল্লভের বাব। বারাণমীতে উঠে আসেন, 
বারাণসীর পথে রায়পুরের কাছে চম্পারণ্যয় ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে বল্লভের জন্ম 
হয়। শিক্ষা বারাণসীতে । তিনবার সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে তান 
[বাভন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় সম্পর্কে আঁভজ্ঞত। অর্জন করেন। বিজয়নগর 
রাজসভায় বল্লভ আচার্ধ উপাধি পেয়োছলেন। বল্পভের স্থায়ী বাস ছিল 
এলাহাবাদের ৩.২২ কলোমটার দূরে আদেল গ্রামে, রচিত গ্রন্থ শ্রহ্মসূত্রের 
'অনুভাষা”, ভাগবতের ভাষ্য “সৃবোধিনী', “তত্বার্থদীপ" নিবন্ধ । তরি সব 
রচন। পাওয়। যায় নি। বল্লভাচাষের বংশে কোনে। এক ধরনের বৈষণব- 
মান্যতা প্রচলিত ছিল, গোপালকৃষের মৃতি পাঁজত হত। বল্লভের মতে 
ব্রহ্ম এবং কৃঞ্ণ আভন্ন ; সাঁচ্চদানন্দ কৃষ্ণ নিত্য, অপারণাশী, সবন্দ্র, সব- 
শান্তমান। বিপরীত গুণের আধারক্ত্্ বা কৃফ কখনে। মায়ায় আচ্ছন্ন 
হন না। ব্রঙ্গ ও 'বিশ্বসৃষ্টি দুই-ই শুদ্ধ । এই শুদ্ধ অদ্বৈতের সঙ্গে ভান্তর 
[বরোধ নেই । ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ এবং সৌন্দর্যভাবময় ভান্ত উপলান্ধ 
বল্পভের শিক্ষার মূল। তাঁর মতবাদের প্রভাবে সংস্কৃত, হিন্দি ও 
গুজরাটি সাহতে) এবং সংগীত ও শিস্পকলায় সৃষ্টির নতুন উদ্দীপন৷ 
দেখা 'দিয়োছিল । 

বঞ্ুস্বামীর সঙ্গে বল্লভাচাবের আদৌ সম্পর্ক ছিল িন। এ বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ আছে । 

১৫৩১ খৃষ্টাব্দে ঝল্লভাচার্ষের মৃত্যু হয়। দ্র. 0০9৮1170191 
[77191001170 13109001106 ৯০1)00] 91 ৬০11710190৮) 04174, 
৬০0], 111. 


অনুবাদ : ভাঁন্ত উৎপন্ন হয়েহল দ্রাবড়ে | বৃদ্ধি পেয়েছিল কর্ণাটকে । 
1কছু 'কছু মহারাস্ট্রে। গুজরাটে লুপ্ত হয়েছে । 


নরাঁসংহ মেহৃতা, নরসী-_ গুদরাটের প্রাসদ্ধ ভস্তকাঁব। জাঁবনকাল 
১৪১৪-৮০ খৃপ্টাব্দ ৷ রাধাকৃঞ্ণ প্রেম নিয়ে লেখা তাঁর গান 'সুরত- 
সংগ্রাম'-এ সংকাঁলত আছে । তাঁর ভজন আজও গুজরাটে সমাদৃত । 


মধ্যযুগের সাধক কাব রামানন্দের জন্ম এলাহাবাদের এক ব্রাহ্মণ 
পাঁরবারে। রামানন্দ খুস্টায় চতুর্দশ শতাব্দীর মানুষ । তাঁর আগেই 
উত্তর-ভারতে ভান্তধর্ম আন্দোলনের সৃন্ূপাত হয়েছিল, 'তাঁন এই 
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৯৩, 


১৪, 


আন্দোলন জনজীবনে পাঁরব্যাপ্ট করেন এবং রাঁবদাস-কবার-ধন্না-সেন। 
প্রভৃতি রামানন্দ শষ্য মানবপন্থী ভান্তধর্মের দীঘ পরম্পরা অব্যাহত 
রাখেন। রামানন্দ প্রেম ও করুণাময় এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। 
সম্প্রদায় ও জাতভেদ মানতেন না, মনে করতেন মানুষমান্েই এক 
পারবারভুত্ত। রামানন্দের একটি মান্ত কাঁবত। 'গ্রন্থসাহেব-এ সংকাঁলত 
আছে, আর-কোনে৷ রচন। পাওয়া যায় ?ন। 


“রাজকৃষ্ণবাবুর জীবনী”, হ-র-সং-২ দ্র. 


বৌদ্ধশাস্ত্রে "ভান্তি" শব্দটির প্রাচীনতম উল্লেখ আছে 'থেরগাথায়'_ “সো 
ভাত্তমা নাম চ হোত পাণ্ডতে-***। কিন্তু প্রাচীন থেরবাদী শাস্ত্রে "ভান্ত" 
বা *শ্রদ্ধ।” শব্দ কোথাও কৃষ্ণ বাসুদেবের উপাসনার মতো বুদ্ধের উপাসন। 
বা বুদ্ধে সমর্পণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। কোনে। কোনে পাওত ন্রিশরণ 
_- বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের শরণেরু তন্তুটিকে ভাঁন্তবাদ প্রভাঁবত মনে করেন। 
আদ থেরবাদী শাপ্তে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় না, কারণ, বুদ্ধকে 
সেই আদি পর্বে ভ্রাতা মনে করা হত না। মহাপারানিবাণের সময়ে বুদ্ধদেব 
আনন্দকে অন্যের শরণ না 'িনয়ে আত্মশশরণের উপদেশই 1দয়োছলেন। 
পরে, জনাপ্রয় এবং পাঁরব্যাপ্ত হবার পধায়ে ক্লমে বোৌদ্ধধমে ভান্তভাবন। 
প্রবেশ করে। উত্তর পবের থেরবাদী শাস্ত্রে ভীন্তভাব প্রশ্রয় পেয়েছে দেখ। 
যায় । বুদ্ধঘোষ 'সুমঙ্গলবলাসিনী" গ্রন্থে শরণাগমণের দুই তাৎপর্য নির্দেশ 
করেছেন, একটি লোকোন্তর-_ 'নর্বাণমুখী, অপরটি লৌকিক-_ বুদ্ধ-ধর্ম- 
সংঘে আত্মসমর্পণ | ক্রমে বুদ্ধকে শান্তা (শিক্ষক), মার্গকোবিদ (পথ 
নির্দেশক), মহাকারুণিক, লোকনাথ রূপে দেখানে শুরু হল । মহাষানে 
আরো পাঁরবর্তন দেখা দিয়েছিল, বুদ্ধ হলেন লোক পিতা, চিকিৎসক, 
সবপ্রজানাথ | বুদ্ধের এীতহা সক ব্যান্তত্ব অবতার-কপ্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে 
গেল ।॥ গীতার কৃষের উী্তর (৪.৭-৮) মতোই 'সন্ধর্মপুগ্রীকে" বুদ্ধকে 
দয়ে বলানে হয়-_ মানুষ যখন আঁবশ্বাসী, অন্ভ্রতায় আচ্ছন্ন, ভোগাসন্ত, 
দুঃখাভিমুখী হয় তখনই তান আঁবভূত হন। মহাযানে বুদ্ধের চেয়ে 
বোধিসত্তের ধারণা বড়ো হয়ে উঠল। অবলোধকিতেশ্বর মঞ্জুশ্রী প্রভাতি 
বোঁধসত্তের উপাসনায় মহাযান বৌদ্ধধর্মে ভান্তবাদ অবাধ স্বীকীতি পেল। 
খৃস্টপৃৰ চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম লোকসমাজে ব্যাপক প্রতষ্ঠা পায় । 
সম্ভবত এই সময়েই বাসুদেব-কৃ্ণ এবং নারায়ণ-বিষণুর সাম্মলনে ব্রাক্গণ্য 
ধারায় প্রবল ভান্তধর্মের অভ্যুদয় হয়োছল। আদ বৌদ্ধধর্মে ভান্তবাদের 
বাঁজ থাকা সম্ভব নয়, ত্রাহ্মণ্য এীতহ্যের ভান্তধর্মের প্রভাবেই পরবর্তী বৌদ্ধ- 
ধর্মে তান্তভাবন। প্রবেশ করেছিল । দ্র. 15101001808 81080180119158, 


৬৪৬ ভারতের ভান্তসাধনায় বোদ্ধ প্রভাব 


ডি পট /্ি/ ০টি টি (স্হইটি কমঠ (ডট চটি এইটি (টি ডি (টি (সহি সিটি এটি গিট চটি (টি (স্ছ্ইটি (স্হিটি লিট (উঠি (টি হট 


£0116 8৬০10610101 73178101-001 [17 19821681706 
[২55158] 01 8317810101-0016 [0 ০০011 1100198১১15, 4 202 
71427107121 7/01%776, ০9108021972 ; 9, 1৫ [2025810- 
812) “31781001,6 2-8) ৬০], 11, 


১৫, ১০৭ স্তবকে সম্পূর্ণ গৌতম বুদ্ধের প্রশীস্তমূলক সংস্কৃত কাব্য 'ভান্তশতক'- 
এর লেখক রামচন্দ্র কাঁবভারতী । এই বাঙাল ব্রাহ্মণ রাহুল বাচিস্সর 
সংঘরাজের কাছে পড়াশুনো করার উদ্দেশ্যে সিংহলে যান এবং রাহুল 
তাঁকে বৌদ্ধধর্ে দীক্ষা দেন। শাস্ত্রীমশায়ের দেওয়া ত/রখ ঠিক নয়। 
রামচন্দ্র তাঁর কাব্য চতুর্থ পরাক্রমবাহ্ুকে (রাজত্বকাল ১৪১২-৬৭ খু. ) 
উৎসর্গ করেন। প্রীত রাজ। কাঁবকে একটি সোনার পদক উপহার 
দেন এবং বুদ্ধাগম-চক্রবতাঁ উপাধি ?দয়ে অন্যতম মন্ত্রী করে নেন। 
দু, 911855011) “93174171১৮১ ১-89-2-5 1893, 


[081 2) 1010. 21-43. 


১৬. অনুবাদ : তোমার'বৈরাগ্য য৷ সমস্ত এশ্বর্য, করুণা ও প্রজ্ঞ। প্রভাত দীপ্ত 
চন্দন অবলেপের সাগরে পড়ে গিয়ে অন্য্র নড়তে অসমর্থ । রাজারা 
যাঁদও ( আমাকে ) দণ্ড দেন, পাঁওতেরা যাঁদও ( আমাকে ) নিন্দ৷ করেন, 
আত্মীয়-স্বজন যদিও (আমাকে ) পাঁরত্যাগ করেন, তবুও, হে জিন পিতা, 
তোমাকে ছাড়া আম এক মুহূর্তও থাকতে পারি না। 


১৭. অনুবাদ : আম লাভ অথবা সংবর্ধনাকার্মী নই ৷ ভয় পাওয়াও নই । 
সংকাঁতির প্রশংসাও চাই না। হে মুনি, তুমি সূর্য থেকে জাত বলে 
তোমার কাছে (আম ) বিদ্যালাভের আশাও কার না । অপরের দেখ! 
দেখ- অর্থাং ০8৪ করে আমি তোমার আশ্রয়ে আস নি। সংসার 
সমুদ্র পার হতে গিয়ে শুধু তোমার সর্বজনীন সম্যক জ্ঞান লক্ষ করে আম 
তোমার শরণে (এসোছ )। 


১৮. অনুবাদ : মস্তক, তু বুন্ধকে প্রণাম করো । কর্ণ সব্দা অ-দ্বৈতবাদীর 
কাঁথত ধর্ম শোনে। | চক্ষু, নিরুপম সবজ্জের রূপ দেখো । নাঁসক। তুমি 
সূর্ধের বন্ধুর (বুদ্ধের ) পাদপদ্রের গন্ধ আঘ্রাণ করো । সী জিহবা, 
শ্রীঘনকে (বৃদ্ধকে ) স্তব করো, পৃজা করে৷ । ওগো হাত, 'সদ্ধকে 
(বুদ্ধকে ) পূজা করো । ওগো! পা, জিনের ( বুদ্ধের ) মন্দিরের দিকে 
যাও। হে চিত্ত, সদৃগুণ চিন্তা করে।। 


প্রাসাঙ্গক তথ্য ৬৪ 


স্িট এ উঠি (উট পিঠ (ছি কি পি ডট (সি (জগ শি হ্ভি্টি লিট সি চটি পি এ সি স্হিঠ স্ঢ এ এ? (হিট (সি (কউ 


৯৯১, 


২০, 


২১, 


২২. 


২৩. 


২৪, 


তে, 


অনুবাদ : আবার আম শরণ নিই বুদ্ধের। আবার আম লোকগুরুকে 
গুরু বরণ কাঁর। আবার আম বাঁল-_ প্রণাম কাঁর, বন্দনা করি। হে 
গৌতম, তোমার বিষয়ে আমার তৃপ্ত নেই। 


অনুবাদ: আম তোমারই দাস, (আপনার ) গুণ-মূল্য দিয়ে তুমি 
কিনেছে। আম তোমারই শিষ্য, নিজের উপদেশ দিয়ে আমাকে 
তালিম দিয়েছ । আম তোমারই পুন্ন, তোমার স্মরণ-সুখ পাই, তোমার 
পথ ধরোছি। গুরু, বুদ্ধ, স্বামী, [পতঃ, আমাকে উদ্ধার করে৷ সংসার, 
থেকে। 


অনুবাদ : জগতের উপকার সাধনই বুদ্ধকে পৃ করা । হে লোকনাথ, 
তার (জগতের ) অপকার সাধনই তোমাকে রেশ দেওয়। । হে জগতের 
উপকারী জন, কেন আমার লজ্জা হর না বলতে, আম তোমার, 
পাদপন্লের ভন্ত ৷ 


অনুবাদ : স্নানে, কাজকমে, ভোজনে, দানকাষে, আঘ্রাণে, কথা শোনায়, 
ধ্যানে, স্পর্শ কার্ষে, দেখ ইত্যাঁদ ব্যাপারে, সম্ভাষণ ইত্যাদ কাজে এবং 
সকাল, সন্ধ্য। ও দন রান্রিতে হে প্রভু, হে মুনশ্রেষ্ঠ (আমার ) মন যেন 
সর্বদা তোমার পাদপদ্মে মেতে থাকে, যেমন যুবকদের ( মন) যুবতীদের, 
প্রাত। 


অনুবাদ : আকাশও অনন্ত, সকল জীবও অনস্ত, দিগন্ত চক্রবাল পেষন্ত) 
এই সবই অনম্ত। হে জন, (তোমার) অনন্ত জ্ঞান দিয়ে জেনে তুমিই) 
বর্ণনা করতে পারো । হে বুদ্ধ, তোমার অনন্ত গুণও তুমিই জানো । 


অনুবাদ : বলে। কিসে সহজ বলা যায়, যাতে কায়বাকাঁচত্ত প্রবেশ করে 
করে না। বৃথাই গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেয়। বাক্যপথের অতীত, 
(ভাব) কিসে বলা যায়? যতই বলে ততই ভুল করে। গুরু বোদা 
(পাঠান্তরে 'বোবাঃ), শিষ্য কাল৷। কাহন বলে- জিনরত্র কেমন ? 
যেমন কালাকে দিয়ে বোবাকে বোঝানো । 


এ, [তি 93811700106 6৫. 841671-50774 10) 00৩ 
00110109106819 06 95201965৬81), 31011090609 1100198 
961169, 1861; 58174171750 774, 2, 28. 00618 
3-1-9, 1878. 


৬৪৮ ভারতের ভান্তসাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব 
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২৬, এই বইয়ের পৃ. ৬০ সূত্র ২ দ্র. 


২৭, অনুবাদ : তোমার স্মরণে বপুল আনন্দে অপুণ্যরাশি ক্ষীণ হয়ে 
যাওয়ায়, তোমাকে না পাওয়ার মহাদুঃখে অশেষ পাতক সমূহ বিলীন 
হওয়ায়, জগতের সৃষ্টিকর্তা পরব্রহ্গব্বরুপ (তোমাকে ) চিন্তা করতে করতে 
প্রাণত্যাগ হলে অপর গোপকন্। মস্ত পেল । 


২৮. রামপ্রসাদ সেনের জন্ম অস্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আনুমানিক 
১৭২০ খুস্টাব্দে, আধুনিক হালিশহরের অন্তর্গত কৃমারহট্র গ্রামে । বাব 
রামরাম, মতান্তরে রামদুলাল । বদ্যাসুন্দরকাব্য, সম্ভবত রামপ্রসাদের 
প্রথম রচন। । তাঁর আর-একটি বই 'কালী-কীর্তন” পাঁচাঁল গানের ধরনে 
লেখা । রামপ্রসাদের কাঁবখ্যাত এবং সমাদর স্থায়ী হয়েছে ভান্তভাবের 
গানগুলির জন্য । বাংল গানে একটি 1বাঁশষ্ট রীতি রামপ্রসাদের দান। 

কাঁবর মৃত্যু হয় আনুমানিক ১৭৮১ থুস্টাব্দে | 


২৯. অনুবাদ : উপপাঁততে অসতীর মতো তোমায় ছেড়ে আমার চিন্তবৃত্তি 
যায় পাচ কামোপভোগের দিকে । বিষয় বাসনায় মোন্া্সাদ্ধ নেই। 
হে মুনিশ্রেষ্ঠ, কী করব আমি ? দাও আগায় তোমার ) দাসত্ব। 


৩০. অনুবাদ : সে হয় জগতে বুদ্ধিমান, সে পুরুষ (হয়) কুলীন, সেই হেয়) 
গুণবান্‌, সেই কীঁতিমান্‌, সে (হয়) দেবতা জগতে পৃঁজত, সেই হেয়) 
সুখী হে জিন, যার সুদৃঢ় ভান্ত তোমার উপর । 


৩১. অনুবাদ : হে জিন তোমার প্রতি যার অচল ভান্ত, এখানে (সংসারে ) 
সবই তার অধীত, সবই শ্রুত, সবই অনুষ্ঠিত; আঁবাজত সে সকল 
বশ্ব জয় করেছে । 
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পীঠপৰ ৩৭৬ 

পীঠমালা ৩৭৬ 

'পুগগল পঞঞাত্ত' ৩৩৫ 
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পৃষ্পদস্ত ৩১১ 

পৃন্পমিতি ৪৫৬-৫৭ 
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পোষধরত ৩২৮, ৩৮০, ৩৮৭, ৫১৬ 

পৌত্ররথা ১৬২ 
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